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ই. বাদাণা সাহিত্যে আর যাঁহারই অভাব থাকুক, 
৷ কবিতার অভাব নাই। : উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব 

নাই-_বিদ্ভাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যযস্ত অনেক 

সুকবি বাঙ্গীলাঁয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম 
২ কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয় 
. যে, বালা সাহিত্য, কাব্যরাঁশিভারে কিছু গীড়িত। 
তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে 
২: বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে 
. বুঝাই। 
২... প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব 
ff হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিণেন। 

সামগ্রীটা কি এ? বহুকষ্টে পিসীমা তাঁহাকে সাম- 
গ্রীটা বুঝাই! দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ 
২. «কেল| কা ফুল।” রাগে সর্ধাদ জলিয়! যায় যে, 
9 এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল 
টা রলিতে শিথিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা 
সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেল! কা ফুল 
. বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন। 
| একদিন বর্ষাকালে গর্দাতীরস্থ কোন ভবনে 
j প্রদোষকাঁণি_ প্রন্ফুটিত চন্দ্রালোকে 
বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী ক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী- 
মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙগ্ভদচঞ্চল চজ্মকরমাঁলা লক্ষ 
তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে 
 বারেওায় বগিয়াছিলাঁম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার 
ভীত্রগামী বারিরাশি স্বরব, করিয়া ছুটিতেছিশ। 
আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরে 
ক: 1 কাবোর রাজ্য উপস্থিত হইল । মনে 
রিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি-মাধন 
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করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল নাঁ_ ইং 
সঙ্গে এভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না): দ 
ভবভূৃতিও অনেক দুরে । 7217. 

মধুক্থদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাঁহাতেও ত 
হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন 
গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি গুন! গেল। 
জাল বাঁহিতে বাহিতে গাঁয়িতেছে-- 


“সাধো আছে যা মনে। 
ছূর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব, 
জাহ্বী-জীবনে |» ধানে 
তখন প্রাণ জুড়াইল-_মনের স্থুর মিলিল-বাঙ্ানাঁ 
ভাষায়--বাঁজাঁলীর মনের আশা শুনিতে হা 
এ জাঁহৃবী-জীবন দুৰ্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, | 
তাহা বুঝিলাম। তখন যেই শোভাময়ী জাহবী; -া 
যেই যৌনাধ্যময় জগত,সকলই আপনার বলিয়া বোধ বব 
হইল--এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল। 
সেই রপ,আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির. 
পথে সমারঢ় সৌন্র্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গাল! সাহিত্য দেখিয়া 
অনেক সময়ে বোধ হয়-_হোৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি টা 
পরের- আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায় 
খাটি বাঙালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই রি 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে 
সব খাটি বাঙ্গালা । মধুস্থদন, হেমচন্দর, নন: ০. 
রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঁদালীর কবি--ঈবর গুপ্ত বালা. So 
লারকবি। এখন আর খাঁটি বাঙালী কৰি জন্মে. 
না জন্সিবার যো নাই--জন্নিয়না কাজ নাই। বাজ. 
লার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে ন! 1 
খাটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না।; রা 
“বৃত্রমংহার”পরিত্যাগ করিয়া “পৌষপার্কণ” টা নি এ 
কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্বণে যে রা | 
সুখ আছে-বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠাপলিত্রে 


Wh: 


4 


be 


হি 


থে একটা. স্থখ আছে, শচীর বিদ্বাধরগ্রতিবিদ্বিত 
সুধা তাহা নাই | £সে জিনিলটা একেবারে 
আমাদের ছাঁড়িলে চলিবে নাঃ -দেশশুদ্ধ জোনস্, 
গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে 
না। বাঁদাঁলী নাম রাখিতে হইবে। জননী 
জন্মভূমিকে ভাঁলবাসিতে হইবে । যাহা মার প্রসাদ, 
তাঁহ! যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে । এই দেশী 
জিনিসগুলি মা+র প্রসাদ । এই খাটি বাগ লাটি, এই 
খাঁটি দেশী কথাগুলি মা'র প্রসাদ; মা” প্রপাদে 
পেট ন! ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া 
খাইতে পারি--কিন্ত মা'র. প্রসাদ ছাঁড়িব না। 
এই কবিতাগুলি মা’র প্রসাদ ৷ তাই সংগ্রহ করিলাম । 

এই সংগ্রহের জন্য বাবু গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যাঁয়ই 
পাঠকের ধন্তবাদের পাত্র। তাঁহার উদ্যোগ, পরিশ্রম 
ও যত্বেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে যে পরিশ্রম 
আঁবশ্তক, তাঁহা আঁমাকে করিতে হইলে, আঁমি কখন 

1 উঠিতাম না। 

গা পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী 
উপহার দিতেছি, তাঁহার জন্তও ধন্যবাদ গোপাল 
বাবুরই প্রাপ্য। তাহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া 
গোপাল বাবু আঁমাকে কতকগুলি নোট দিয়াছিলেন। 
আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া এই জীবনী 
সঙ্কলন করিযাছি। গোপাল বাবু নিজে সুলেখক, 
এবং বাঙ্গাল! সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তাহার 
নোটগুলি এরূপ পরিপাটা যে, আমি তাহাতে কাঁটা- 
কুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের বক্ত- 
ব্যের সঙ্গে গাঁথিয়না দিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদটি 
বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত। দ্বিতীয় পৃরিচ্ছেদে, 
গোপাল বাবুর নোটগুলি প্রায় বজীয় রািক়াঁছি__ 
আর কিছুই গঁ(থিতে হয় নাই। তৃতীয় পরিচ্ছেদের 
জন্ত আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী । 

এই কথাগুলি বলিবার তাৎপর্য এই যে; গোপাল 
বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনীর জন্য আমার ও সাধাঁর- 
ণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাঁত্র। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী । 


অনেক ছাত্র সংস্কৃত, 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
সত 
বাল্য ও শিক্ষা । ৩ 
প্রশ্নাগে যুক্তবেণী-বাঙ্দালার 
যুক্তবেণী--কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্ত 
সরস্বতী ত্রিপথগামিনী হইযাছেন। ‘যেখানে এই 
পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিমপারস্থ গ্রামের নাম 
“ত্রিবেণী"--পূর্বপারস্থিত গ্রামের নাম “কাঞ্চনপল্লী” উ। 
বা কাচরাঁপাড়া। | 
কাচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট, কুমারহট্রের !' 
দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা রে 


ধাস্ক্ষেত্রমধ্যে 
রে গঙ্গা, যমুনা, 


| এই তিন গ্রামে : 
অনেক ধৈছ্যের বাস। এই বৈছ্দিগের মধ্যে অনে- 7. 
কেই বান্দালার মুখ উজ্জল করিয়াছেন। গরিফাঁর '! 


গৌরব রামকমল সেন, কেশবচ 
সেন, প্রতাপচন্্র মজুমদার । 
কবিরগ্রন বামপ্রনাদ। কাচরা 
শ্বরচন্দ্র গুধ্ব। * 

কাচরাপাঁড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস বদ্য- ''' 
বংশের আদি পুরুষ। তাহার কন 1 
রামগোবিন্দের পুত্র ;( ১) ঢা | 
বিজয়রাম, (২) নিধির।ম। বিদ্য়রাম পণ্ডিত বলিয়া 8 
খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাহার বিলক্ষণ 
অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচম্পতি উপাধি 
প্রাপ্ত হয়েন। তাহার একটি টোল ছিল, তথায় 

সাহিত্য, ব্যাগ, কাব্য, অল- 

সকার প্রভৃতি তাহার নিকট শিক্ষা করিত । তিনি | 
সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখাঁনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্ত ॥ 
তাহা প্রকাশিত হয় নাই। ১২ 

কনিষ্ঠ নিধিরাম,আমুর্বেদ চিকিৎসাশাস্তে বিলক্ষণ ২7. 
বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবিভূষণ উপাধি ৷ 
পাইয়াছিলেন। নিধিরামের তিনটি পুত্র জন্মে; 
(১) বৈদ্ধনাথ, (২) ভোলানাথ এবং (৩) 
গোগীনাথ। ঠা 

গোঁপীনাঁথের প্রথম পক্ষে দ্বিতীয় পুত্র হরি- 
নারায়ণ দাসের গুরসে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে (১) . 
গিরিশচন্্র, (২) ঈশ্বর, 


(৩) রামচন্দ্র, (৪) 
শিরুচন্্ এবং একটি কন্ত| জন্মগ্রহণ করেন। * = 


প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাম করিলে অনেং A $ 
নাম করা যাইতে পাঁরে। কির. 


শর সেন, কষ্ণবিহারী 
কুমারইট্রের গৌরব, 
পাড়ার একটি অলঙ্কার 


ঈশ্বরচন্দ্র, গিতাঁর দ্বিতীয় পুত্র [| তিনি ১৭৩৩ 
শকের (বৌঁদাঁলা ১২১৮ সালে) ২৫এ ফান্তন শুক্রবারে 
কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

গুপ্তের তাদৃশ ধনী ছিল নাঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। 
পৈতৃক থান্ক্েতর, :পুককরিণী, উদ্ধান এবং রাইয়তি 
জমির আয়ে এই একান্সভুক্ত পরিবারের কৌন অভাব 
ঘটিত না। সমাজমধ্যে এই গৃহস্থের। মান্ত-গণ্য 
ছিল। 
দে ঈশ্বরচন্ত্রের পিতা চিকিৎসা-ব্যবমায় ত্যাগ করিয়া 

1" স্বগ্রামের নিকট সেয়ালদহের কুটীতে মাঁসিক ৮ 
টাকা বেতনে কাঁজ করিতেন। 

কলিকাতা জোড়ীসীকোয় 
মহাশ্রম । ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননীর সহিত 


ক্বীচরাপাড়াঃ এবং মাতাঁমহাঁজমে বাদ করিতেন। 
পশ্চিমাঞ্চলে, কান- 


মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর 
পুরে বিষয়কর্শ্ করিতেন! মাঁতাঁমহের অবস্থা 
} বড় ভাল ছিল না। { 
NA ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের হে ছুই একটা কথা 
&. জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুরস্ত ছেলে 
{ ছিলেন। সাহসট! খুব ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে 
.. কালীপুজার দিন, অমাবস্তার রাত্রে একা নিমন্ত্রণ 
২. রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, একজন কেহ 
২. পথে তাঁহার ঘাড়ে গড়িয়া! গিয়াছিল। সে ঘোর 
চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা 


ঘা 


রঃ 


অন্ধকারে তাঁহাকে 
২. করিল৮“কে রেশ_কে'যাঁয় ?” 
ঃ এআমি-.ইঈশ্বর 
জী «একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে 
১ কোথায় যাইতেছিদ্‌?” - 
4১  _পঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী লুচি আনিতে ৷” 
দেশকালগুণে এ সাহসের প্রিণাম--হোঁগল- 
কুড়িয়ায় বসিয়া কবিতা লেখা । র 
বর্ষ, সেই সময়ে 


ঈঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ 


ডাঁহার মাতার মৃত্যু হয়! : 
= স্ত্রীবিয়োগের কিছুদিন পরেই তীঁহার পিতা 
হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। 
করিয়া শ্বগ্ুরাণয় হইতে বা 
"গমন করেন। নবব একাকিনী কীচরাপাড়ার 
বাটীতে আপিলে, হরিনারায়ণের বিমাতা (মাতা 
জীবিতা ছিলেন না) তাহাকে বরণ করিয়। লইতে" 
ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, 
ঈর্বরচজের 


তাহ৷ তাহার চরিত্রের উপযোগী বটে 
এই বণ ছিয়া ৰে তিনি বাঁটি জিলিন যা 


ঈশ্বরচন্দ্র মাঁতা-. 


জীবনচরিত ও কবিত্ব. | ঠ 


ভাঁলবাঁদিতেন, মেকির বড় শক্ত! এই সংগ্ইস্থিত 
কবিভাগুলি পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে, 
কৰি মেকির বড় শক্র_সকল রকম মেকির উপর 
তিনি গালিবর্ষণ করিতেছেন-_গবর্ণর জেনরল 
হইতে কলিকাঁতাঁর মুটে পর্য্যন্ত কাহারও মাফ নাই। 
এই বিমাঁতার আগমনে কবির সন্দে মেকির প্রথম 
নন্মুখ-সাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে 
তাহার স্থানে একটা, মেকি মা আমির! দীড়াইল। 
মেকির শক্র ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ হইল না, এক- 
গাঁছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম 
বেগে তিনি নিক্ষেপ করেন। কবিপ্রযুক্ত রুল 
সৌভাগ্যক্তমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার 
সামগ্রী খুজিল-“বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলা 
গাছে বিধিয়! গেল। 

অন্ত ব্যর্থ দেখিয়া কির।তপরাঁজিত ধনঞ্জয়ের মত 
ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ 
করিয়া! রহিলেন। কিন্ত বরদানার্থ পিনাক-হস্তে 
পণ্ডপতি. না আসিয়া, ' গপ্রহারার্থ জুতাহস্তডে 
জ্যেঠামহাঁশর আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠামহীশয় 
দ্বার ভাদিয়া ঈশ্বরচন্্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া 
চলিয়া গেলেন। 

কিন্তু ঈশ্বরচন্ত্রের পাঁগুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল 
সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি 
চলিবার ঠাই_মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে 
জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যন তাহার লেখনী 
অজন্র তীব্র জালাবিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল 
নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি 
তাহার নিকট জুতা থাইল।. কবিকে মারিলে, কবি 
মার তুলিয়া রাখেন। ইংরেজ-সমাঁজ বাঁয়রণকে 
প্রপীড়িত করিয়াছিল__বীয়রণ, ডন জুয়ানে তাহার 
শোধ লইলেন । 

পরে ঈধরচন্দ্রের পিতামহ আঁসিয়া সাত্বন! করিয়া 
বলেন, “তোদের মা নাই, মা হইল, তোঁদেরই ভাল । 
তোঁদেরি দেখিবে গুনিবে।” 

আঁবার মেকি! জ্যেঠামহাশয় যা হৌক-ধীটি 
রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের 
নিকট এ সেহের মেকি উশ্বরচন্জ্ের সহ্‌ হইল 
না। ঈখরচন্দ্র পিতামহের মুখের উপর বলিলেন,-_ 
প্ছা! তুমি আর একটা বিয়ে ক'রে যেমন 
বাবাকে দেখছ, বাবা আমাদের তেমনই 
দেখবেন।” নি 

দুরন্ত ছেলে, কাঁজেই ঈশ্বরচন্্র লেখা-পড়ীয় বড় 


মুন দিবনে না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত 
আছে, রা তিন বৎসর বয়স, তখন 
তিনি একবার কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিয়া 


সেই মশা মাছির উপত্রবে একদা! শ্বতঃই আবৃত্তি 
করিতে থাকেন 


পরেতে মশা দিনে মাছি, 
এই তাড়য়ে কল্‌কেতায় আছি”. . 


I lisped ‘in numbers, 
came | 


তাই নাকি? অনেকে কথাটা ন 
করিতে পারেন--আমর। বিশ্বাস করিব 
জানি না। তবে যখন জন ঈন্জাট মিলের তিন 
বওসর বয়সে গ্রীক শেখার ক 
চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক। 

গঞ্জের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই 


তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাচালী, কৰি প্রস্তুতিতে 
গান এবং 


for the numbers 


কিন্ত পাঠশালায় ॥গিয়া ঘেখা-পড়! শিখিতে 
গী ছিলেন না। কখনও পাঠশালায় 


1 করিয়া খেলিয়া বেড়াই: 
এ সময়ে মুখে মুখে কবিতা-রচনায় তৎপর 
র্‌ উ 


ক এক 
বাঙাল! ভাষায় কবিতা রচন| করিতেন 


শ্বরচ্্রকে লেখা-পড়া-শিক্ষায় 
দেখিয়া, গুরুজনেরা “কলেই বলিতেন, ঈশ্বর রব 
এবং অপরের গল 


দন্ত কষ্ট পাইবে। 
নশীবিষ্ট বালক সমাজে পৰপ্রতিষ্ঠ হইয়া- 
ছিলেন। আম দিশে সচরাচর প্রচলিত 
পরথাহুসারে লেখ|-পড়| না শিখিলেই ছেলে গেল, 
স্থির করা বাঁয়। কিন্তু 3 ৭ বাণককালে কেবল 


ঈখবরচন্দ্র গুপ্তের গুন্থাবলী । 


করিয়াছিলেন। স্বভাবসিন্ধ কবিতা-রচনায় বিশেষ 
শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন 
না। 


ঈখরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজ- 
কাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে 
দেখি। লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি 
পড়া-শুনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনায় মন। 
রাতি যশস্বা হইবার বাসন এই 


হার 
প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি বাল্যকালে 
শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় ছুঃখেরই বিষয় | 
তিনি সুশিক্ষিত হইলে তঁ য 


i ছিল, 
তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাহার কবিত্ব, 


লেখক কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পঃ ঈশ্বর- 
চন্্র বি্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত -হইতেন, তাহা 
হইলে তাহার সময়েই-বাদাল! সাহিত্য 


অগ্রসর হইত। বাঙ্গানার উন্নতি আরও ত্রিশ 


বৎসর অগ্রসর হইত। তাহার রচনায় দুইটি অভাব ' 
দেখিয়া বড় দুঃখ হয়--মাঙ্জিত; রুচির » এবং 
শক্ষ্যের অভাব। 


‘কহিতে না! পার কথা, কি রাখিব নাম। 
হম হে আমার বাবা হাঁবা আত্মারাম ॥ 
ঈশ্বর গুপ্রের বে ইয়ারকি, তাহ! আমর 

রাজি নই। বালা সাহিতে) উহা আট 
বাঙ্গালা সাহিত্যে একট| ছুল 


| ছাড়িতে 
ই বলিয়া, 


তথ 


|) 


ও সামগ্রী আছে! ই 


দিসি গা লা বব রিটন দল 


এত 


জীবনচরিত ও কাবত্ব। : / ডি 


অনেক 
নিরিহ নি ইয়ারকি বিশুদ্ধ এবং ভোগ- 
রত্বটি পাইয়া ব| পরের প্রতি বিদ্বেষশুন্ত। 
ছাখ এই যে, তে আমর! রাজি নই, কিন্তু 
চি এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল ! 
রা দেউলেপড়া শুড়ী মতি শীলের গল্প 
চন করিয়! বলিয়াছিল, “কত লোকে খালি 
রি বচিয়া বড়মাঙ্ষ হইল,-আমি ভরা বোতল 
8 ht করিতে পারিলাম না?” ন্ুশিক্ষার 
ই রগুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই 
A ছেলেদের সতর্ক করিতেছি--ভাল শিক্ষা 
য় কালির আচড় পাড়িও না। মহাত্সা- 
তি নি সমালোচনায় অনেক গুরুতর 
লোনা শাখিয়া থাঁকি। ইশ্বরচন্দ্রের জীবনের 
হান আমরা এই মহতী নীতি শিখি 
টি প্রতিভা কথন পুর্ণ ফনপ্রদ হয় না । 
শী রঃ স্বৃতিশক্তি বাল্যকাপণ হইতে অত্যন্ত 
ইনিতেহ রা একবার যাং! শুনিতেন, তাহা আর 
নস | কঠিন সংস্কৃত ভাঁষার দুর্বোধ শ্লোক- 
রর ব্যাখ্যা একবার শুনিন্নাই তাহা অবিকল 
রচনা করিতে পারিতেন। 
রী তের মৃত্যুর গর তাহার একজন বাঁণ্য- 
নিও সালের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভাঁকরে 
tb bs মন্তব্য প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। 
মালি 81551 পরই বিশাল বুদ্ধি- 
টড করিতে, আারস্ভ করেন। যৎকালীন 
বা থ্ম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত 
বালকের তখন তাহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক 
বের আয পাপা করিত। তাহাতেই 
জতিমলেই ৮ আত হইত, তাঁহার অর্থ 
সংযোজন! মা তা 
১ রা উভয় ভাষায় মিলিত অথচ 
বীজ ক বত। অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন। 
8 রঃ বয়ঃক্রম হইতেই অন্রমে অত্যন্প পরি- 
ডগ ০3558 বাদাল। গান প্রস্তুত করিতে 
থাকুক, তম যে, সখের দলের কথা দুরে 
নে কাঞ্চনপল্লীতে বারোয়ারী প্রভৃতি 
তাহের যে সকল ওস্তাদী দল আগমন করিত, 
তর US ওস্তাদলোক উত্তর-গান 
অনায়াসে a অক্ষম হওয়াতে, ঈঞ্চন বাবু 
সার্িপাটী এ ত শী্বই অতি নুত্রাব্য চমৎকার গান 
শেখ শীতে প্রত্বত করিয়া দিতেন ।” 
পরে পিথির| গিরাছেন, “ঈশ্বর বাবু 


অপ্রাপ্তব্যবহাঁরাবস্থাতেই ইংরাজি বিস্তাভ্যাস এবং 
জীবিকাম্বেষণ জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। 
আমার সহিত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ বখন তাহার 
সহিত প্রণয়-সঞ্চার হয়, তখন আমারও পঠদ্দশা । 
তিনি যদিও আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক 
ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্তবয়্ক, কেবল 
বিদ্াভ্যালেই আসক্ত ছিলাম । আমি সে সময় 
সর্বদা তাহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহীতে আজ, 
প্রতিদিনই এক একটি অলৌকিক কাও প্রত্যক্ষ 
হইত। অর্থাৎ গ্রত্যহ্ই নানা বিষয়ে অবশীলা ক্রমে 
অপূৰ্ব্ব কবিতা রচনা করিয়া সহচর- স্বহৃৎসমূহের 
সম্পুর্ণ সন্তোষ-বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি 
কোন কঠিন সমন্তা পূরণ করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ 
তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পুরণ করিতেন, তত্রপ 
পূর্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।” 
উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর 
বাবু যৎকাঁলীন ১৭১৮ বর্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবা- 
রাত্রি একত্র সহবাস থাকাতে, আমার নিকট মুগ্ধ- 
বোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 
অনুমান হয়, একমাস কি দেড়মাসমধ্যেই- মিশ্র 
প্যান্ত এককাণীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণম্থ 
করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিগের প্রশংসা অনেক 


শ্রুতিগোচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদভুত শ্রুতিধরতা 
সর্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা 
তাহার ্বপ্রণীতই হউক বা অন্তক্বতই হউক, একবার 
রচনা এবং সমক্ষে পাঠমাত্রই হৃদয়দম হইয়া, একে- 
বারে চিত্রপটে চিত্রিতের হ্যায় চিত্রস্থ হইয়া চিরদিন 


সমান স্মরণ থাঁকিত।” এ 
কলিকাতার. প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের সঙ্গে ঈশ্বর 
পরিচয় ছিল। সেই হ্ত্রে 


- গুপ্তের মাতামহ-বংশের 
আসিয়াই  ঠাকুরবাঁটাতে 


ঈশ্বর কলিকাতায় 
পরিচিত হয়েন। পাথুরিয়াঘাটার গোগীমোহন 
ঠাকুরের তৃতীয় পুল নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ 


গুত্র যোগেন্্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈ্বর- 
চন্দ্রের বিশেষ সখ্য জন্ো। ঈর্ষরচন্জর তাহার 
নিকট নিয়ত অবস্থান পূর্বক কবিতা রচন! করিয়া 
সধ্যবৃ্ধি করিতেন। যোগেন্্রমোহন, ঈশ্বরচন্দের 
সমবয়স্ক ছিলেন। লেখা-পড়া শিক্ষা এবং ভাষা 
শীলনে তাহার অনুরাগ ও যত্ব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রে 
সহবাসে তাহার রচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল। যোগেক্জ- 
মোহনই ঈশ্বরগঞ্জের ভাবী সৌভাগোর এবং যশঃ- 
কীর্তির সোপানম্বরূপ। 


৬ 
| ঠাকুরবাটীতে মহেশচন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক 
আত্মীয়ের গতিবিধি ছিল। মহেশচন্রও কবিতা 
রচনা করিতে পারিতেন ৷ মহেশের কিঞ্চিৎ বাতি- 
কের ছিট্‌ থাঁকাঁক্স লোকে তাঁহাকে “নহেশা পাগলা” 
বলিত। এই মহেশের সহিত ঠাকুরবাটীতে ঈশ্বর- 
চন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা-যুদ্ধ হইত । 
ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকাঁলে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে 
.গপ্তীপাঁড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্তা দুর্গামণি 
দেবীর সহিত তাঁহার বিবাঁহ হয়। 
ছুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র 
দেখিলেন, আবার মেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎ- 
সিতা | হাবা ! বোবার মত ! এ ত স্ত্রী নহে, প্রতিভা - 
শালী কবির অর্ধা্দ নহে--কবির সহ্ধর্শিণী নহে। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা 
কহিলেন ন|। l 
ইহার ভিতর একটু 7২০:০৪০০৪ আছে। শুনা 
যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাচরাপাঁড়ার একঞ্জন ধনবানের 
একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অভি- 
লাধী হয়েন। কিন্তু তাঁহার পিতা মে বিষয়ে 
মনোযোগী না হইয়া, গুণ্তীপাঁড়ার উক্ত গৌর- 
হরি “মল্লিকের উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। 
গৌরহরি, বৈস্তদিগের মধ্যে এক জন প্রধান 
কুলীন ছিলেন, সেই কুপ-গৌরবের কারণ এবং 
অর্থ দান করিতে হইল ন! বলিয়া, সেই পাত্রীর সহি- 
রঃ ঈশ্বরচন্দরের পিত! পুত্রের বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
'আজ্ঞায় নিতাস্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন। 
টি বিবাহের পরই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি 
সংসারধর্দ করিব না। কিছু কাঁল পরে 
বিবাহ দি মিত্রগণ তাহাকে আর একটি 
সতীনের ক রত বলেন যে, 
স্ন বাহ সা করাই ভাল । য়া মারা যাওয়া 
গুথের জীবনী হইতে আমরা 
একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি। ভরসা ৯ 


্‌ বর-কন্কানিগের ধন 
] লালুপ 
| তিনটা নিত পিহুমাতৃর-এ 


দে 
এখন আমরা ছু নাম রি 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ৷ 


না ঈশ্বরচন্দ্র জন্ত বেশী দুঃখ করিব? দুর্গামণির 
দুঃখ ছিল কি না, তাহ। জানি না। যে আগুনে 
ভিতর হইতে শরার পুড়ে, -ষে আগুন তাহার হৃদয়ে 
ছিল কি না, জানি ন!। দঈশ্বরচন্জের ছিল 
কবিতায় দেখিতে পাই । অনেক দাহ করিয়াছে 
দেখিতে পাই। বে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট 
পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই।. যে উন্নতি 
স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি ন্েহ-ভদ্ভি 
থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ীলোক 
তাঁহার কাছে কেবল ব্যদ্দের পাত্র । ঈশ্বর গুপ্ত 
তাহাদের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গানঃ 
গালি পাড়েন, তাঁহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর 
তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন 
তাঁহাদের সুথময়ী,রসময়ী,পুণ্যময়ী করিতে পারেন 
না। এক এক বার স্ত্রীলোককে উচ্চ আনে বসা” 
ইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান_কিন্ত সাধ 
মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নারিকা বানরীতে 
পরিণত হয়। তাহার প্রণীত “মানভঞ্জন” নামক 
বিখ্যাত কাব্যের নায়িক৷ এরূপ । উক্ত কবিতা 
আমরা এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করি নাঁই। স্রীলোক- 
সম্বন্ধীয় কথা বড় উদ্ধৃত করিয়াছি । অনেক 
সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলো ক-দদ্বদ্ধে প্রাচীন দি 
ন্যায়-নুক্তক$_অতি কদৰ্য্য ভাষায় ব্যবহার ন! টি 
গালি পুরা হই মনে করেন না ।, কাজেই উদ্ধ 
রি নাই। ০ 
এটির রানার জন্য দুঃখ করিব,ন! ঈশ্বর নী 
জন্য? ভরসা করি, প্লাঠক বলিবেন, ঈশ্বর ও 


জন্য। 
১২৩৭ সালের কার্তিক মা 
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আলিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাহ ত 
গ্রতিপালিত হইতেন। পিতার মৃত্যুর ৮ rb: 
পাৰ্ল্জন আবশ্যক হইয়া উঠে। ৫ দি রর 
সর্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ পূর্বেই মরিয়াছিলেন রি নো 
লাঁগন-পালনভার ঈশ্বরচন্জের পরই অপি 


সপ 
টি 


স ঈশ্বরচন্দ্র পিতা ২. 


। 
/ 
চি 


জীবনচরিত ও কবিস্ব। ৭ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


8৯2 
কর্ম । 


প্রবাদ আছে, লক্ষমী-সরম্বতীতে চিরকাল বিবাঁদ। 
সরস্বতীর বরপুত্রের! প্রায় লক্ষমীছাড়া ; লক্ষ্মীর বর- 
পুলের" সরস্বতীর বিষনয়নে পতিত। কথাটা 
কতক সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যে বিষয়ে 
লক্ষ্মীর বড় অপরাধ নাই। বিক্ৰমাদিত্য হইতে 
কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সর- 
স্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহায়। লক্ষ্মী, চিরকাল 
সরদ্বতীকে হাত “ধরিয়া তুলিয়! খাড়া করিয়া রাখি- 
তেন;নহিলে বোধ হয়,সরদ্ব তী অনেক দিন,বিষ্ণুপার্খে 
অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া) ঘোর শিদ্রায় নিমগ্ন হই- 
'তেন-_ভীহা'র পালিত গর্দভগুলি সহজ চীৎকার 
করিলেও উঠিতেন না। এখন হয় -ত সে ভাবটা! 
তেমন নাই। এখন মরম্বতী কতকট! আপনার বলে 
বলবতী ; অনেক সময়েই আপনার বলেই পদ্মবনে 
দাঁড়াইয়া! বীণায় ঝঙ্কার দিতেছেন দেখিতে পাই, 
হয় ত দেখিতে পাই, দুইজনে একাঁসনে বসিয়াই 
সুখম্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন--সতীনের মত 
কোন্দল-ঝগড়! নাক-কাটাকাটি কিছু নাই। অনেক 
সময় দেখি, সরশ্বতী আসিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষী 
আসিয়া উপস্থিত: হন। কিন্তু যখন ঈশ্বর গুপ্ত 
সরম্বতীর আরধনায় প্রথম প্রবৃত। তখন সে দিন 
উপস্থিত হয় নাই) লক্ষ্মীর একজন বরপুত্র াহার সহায় 
হইলেন। লক্মী, সর্ধ ভীকে হাত ধরিয়া তুণিলেন। 

যোগেন্্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি 
এবং রচনাশক্তি দর্শনে এই সময়, অর্থাৎ ১২৩৭ সালে 
বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে 
অভিলাষী হয়েন। ইহার পূর্বে ৬ খানি মাত্র বাদানা! 
সংবাদপত্র প্ৰকাশ হইয়াছিল । 

(১) "বাঙ্গালা গেজেট" ১২২২ সালে গন্দাধর 
ভট্টাচাৰ্য্য কর্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম বাদালা 
সংবাঁদপত্র। (২) “সমাচার দর্পণ” ১২২৪ সালে 
শ্রীরামপুরের মিশনরিদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। 
(৩) সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে 
“সংবাদ-কৌমুদী” প্রকাশ হয়। (৪) ১২২৮ সালে 
*সমাচার-চক্ডিকা”। (৫) সংবাদ তিমিরনাঁশক” এবং 
(৬) বাবু নীলরত্ব হালদার কর্তৃক “বজদুত” 
প্রকাশ হয়। 


ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেন্্রমোহনের সাহায্যে, উৎসাহে 
এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়া, সন ১২৩৭ সালের. ১৬ই 
মাঘে "সংবাদ প্রভাকর” প্রচারারস্ত "বেন। তৎ্জ- 
কালে প্রভাকর সপ্তাহে একবারমাত্র প্রকাশ হইত। 

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১ল! বৈশাখের প্রভাকরে 
প্রভাকরের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, 
“৬বাবু যোগেন্রমৌহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহীষ্যক্রমে 
প্রথমে এই প্রভাঁকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন 
আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না, চৌঁরবাঁগানে- এক 
মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপ! হইত। ৩৮ সালের 
শ্রাবণমাসে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাঁটাতে 
স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত কর! যায়। তাহাতে 
৩৯ সাল পর্যাস্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে মতি সম্ভমের সহিত 
মুদ্রিত হইয়াছিল।” 

কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকবি-সম্পাদিত নব 
প্রভাঁকর অল্পদিনের মধ্যে সন্ত্রস্ত কৃতবিদ্য সাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কলিকাঁতার ঘে 
সকল সন্ত্রাস্ত ধনবাঁন্‌ এবং কৃতবিগ্ত লেখক, সাপ্তাহিক 
প্রভাঁকরের সহায়ত! করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের 
১লা বৈশাখের প্রভাঁকরে তীহাদিগের নামের নিষ্- 
লিখিত তাঁলিক! প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,_ 

শ্রীযুক্ত রাঁজ! রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর, ৬ বাবু 
নন্দলাল ঠাকুন্, ৬ বাবু চন্্রকুমার ঠাকুর, ৬ বাবু 
নন্দকুমার ঠাকুর, ৬ বাবু রামকমূল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু 
হরকুষাঁর ঠাকুর, বাবু প্রসম্নকুমাঁর ঠাঁকুর, ৬ হুলিরাঁম 
টেকিয়াল ফুক্কন, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, 
শ্রীযুক্ত প্রেম্চাদ তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ব হালদার, 
বাবু ব্ৰজমোহন সিংহ, ৬ কৃষ্ণচন্দ্র বস্তু, বাঁবু রসিকচন্দ 
গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু শ্যামাঁচরণ 
সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল ও অশ্যান্ত । শ্রীযুক্ত 
প্রেমটীদ তর্কবাগীশ, যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের 
অলঙ্কার-শাস্্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর 
সাহায্য করিতেন। তাহার রচিত সংস্কৃত শ্লৌকঘয় « 


1 Mm 
= * সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ 
সদৈব সৰ্কেযু সমপ্রভাকরঃ । 
উদ্দেতি ভাম্বৎসকলাপ্রভাকরঃ 
সদর্থসংবাদ-নব প্রভাকরঃ | 
নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুক্ুলেিন্দীবরেধু 
কচিদ্তিমং ্রীমমতজ্্মীষদমৃতং গীত্ব৷ ক্ষুধাকাতরাঃ। 
অগ্ভোস্দ্বিমল-প্রভীকরকরপ্রোত্তি্পত্মোদরে 
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবস্ধ চতুরাস্বাস্তদিরেফ! রসম্‌ ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ৷ 


অগ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূযণ রহিয়াছে। জয়- 
গোপাল তর্কালক্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গস্- 
পন্থ লিখিক্সা প্রভাকরের শোঁভ! ও প্রশংদ! বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন” 

- এই প্রভাঁকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। 
মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিলেন 
বটে,কিস্ত আবার পুনরুদিত হইয়া অদ্যাপি কর বিত- 
ব্রণ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের 
নিকট বিশেষ খাণী। মহাজন মরিয়া গেলে 'খাতক 
আর বড় তার নীম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, 
আমর! আর সে খণের কথা বড় একটা মুখে আনি 
না। কিন্ত একদিন প্রভাঁকর বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
হূর্তা কর্ত! বিধাঁত! ছিলেন । প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার 
বীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্র 
ধর্ণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে--অনেক স্থলে তিনি 
ভাঁরতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র; কিন্তু আর একটা ধরণ 
ছিল, যাহা কখন বাদ্দাল! ভাষায় ছিল না৷, 
ৰাহা পাই! আঙ্গ বাঁদাঁলার ভাষা তেজম্থিনী 
হইয়াছে । নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় 
ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার 
বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায় । 
আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌধপার্বণ, আজ মিশনরি, 
কাঁল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাছি- 
ত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। 
আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীপ্তি ছাড়া প্রভাকরের 
শিক্ষানবীশদিগের একটা কীত্তি আছে। দেশের 
‘অনেকগুলি লক্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষা- 
নবীশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক 
জন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন। শুনিয়া ছি, 
বাবু মনোমোহন বস্তু, আর এক জন। ইহার জন্যও 
বান্দালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট খণী। 
আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ খণী । আমার 
প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে 

সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান 

করেন। 

১২৩৯ সালে যোগেন্্রমোহন প্রাণত্যাগ করায়, 
সংবাদ গ্রতাঁকরের তিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ 
সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়| গিয়াছেন, 
“এই সময়ে (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর আমাদিগের 
কর্ণ এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, 
অর্থাৎ মহোপকাঁরী সাহাব্যকারী বহগুণধারী আশ্রয়- 

_ দাত। বাবু যোগেন্ৰমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংৰাতিক 


রোগ কর্তৃক আতীস্ঞ হইয়া কতাস্তের দস্তে পতিত 
হইলেন। ন্মৃতরাং এ মহাত্মার লৌকাস্তরগসনে 
আমরা অপর্যাপ্ত শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া! এক. 
কানীন সাহস এবং অঙ্ুরাগশৃন্ত হইলাম । তাহাতে 
প্রভাকর-করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্ এই 
প্রভাকর-কর প্রচ্ছয় করিয়া! কিছু দ্রিন গরপ্তভাবে গুপ্থ 
হইলেন ৷” _ ন্‌ 

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে 
খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাঁশক্তি 
দর্শনে আন্দুলের জমিদার বাবু জগন্সাথপ্রসাঁদ মল্লিক, 
১২৩৯ সালের ১০ই আবণে “সংবাদ-রত্বাবলী” প্রকাশ 
করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন | 

১২৫৯ সালের ১ল! বৈশাখের গ্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র 
বাঙ্গাল! সংবাদপত্রসমূহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, 
ত্যাধ্যে এই রত্বাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, “বাবু 
জগম্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আহ্ুকুলোযে মেছুয়া- 
বাদ্রারের অস্তঃপাতী বাশতলার গলিতে “সংবাদ- 
রত্বাবলী’ আবিভূ্ত হইল । মহেশচন্দ্র পাল এই 
পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন । তাহার কিছুমাত্র 
রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য 
আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্বাবলী সাধারণসমীপে 
সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল । আমরা তৎকর্শ্মে বিরত 
হইলে, রপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্বতন সম্পাদক 
৬রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।” 

ঈশ্ববচন্দ্রের অজ রামচন্দ্র ১২৬৬ সালের ১লা 
বৈশাথের প্রভাকরে লিখিয়া! গিয়াছেন, “ফলতঃ গুণা- 
কর প্রভাকর-কর বহুকাল রত্বাবলীর. সম্পাদকীয় কার্ষ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন না। তাহা পরিত্যাগ করিয়া! দক্ষিণ- 
প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া, কটকে 
পরমপূজ্জনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামামোঁহন রায় পিতৃব্য মহা- 
শয়ের সদনে কিছু দিন অবস্থান করিয়া একজন অতি 
সুপণ্ডিত দণীর নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, 
এবং তাঁহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় 
অন্থ্বাদও করিয়াছিলেন।” 

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক 
হইতে কলিকাতায় প্ৰত্যাগমন করেন । তিনি কলি- 
কাতায় আঁগিয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্য চেষ্টিত 
হয়েন। ভীহার সে বাসনাও সফল হয়। ১২৫৩ 
সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রভাকরের 
ূর্ববৃত্াস্ত প্রকাশস্থত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৪৩ 
সালের ২৭এ শ্রাবণ বুধণার দিবসে এই প্রভাকরকে 
পুনর্ববার বাঁরব্রয়িকরূপে প্রকাশ করি। তখন এই 


জীবনচরিত ও কবিত্ব। ৯ 


গুরুতর কর্ণ সম্পাদন করিতে পারি,আমাদিগের এমত 
সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া 'এতৎ- 
অসংসাহসিক কর্শে প্রবৃত্ত হইলে, পাত্রেঘাট।নিবাসী 
সাধারণমর্গলীভিলাঁধী বাবু কানাইলাল ঠাকুর এবং 
তদঙ্ুন্ বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয় বার্থ হিত- 
কারী বন্ধুর স্বভাবে বরোপযুক্ত বহুন বিত প্রদান 
করিলেন এবং অসগ্তাবধি_আমাদিগের আবশ্যকক্রমে 
প্রার্থন|৷ করিলে ভারা সাধ্যমত উপকার করিতে 
ক্ৰটী করেন না। এ কারণ আমরা উল্লিখিত ভ্রাতা- 
জয়ের পরোপকারিতা গুণের ঝণের নিমিত্ত জীবনের 
স্থায়িত্বকাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম ৷” 
অল্পকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার 

সমুজ্জ হইয়া উণঠ। নগর এবং গ্রাম্য প্রদেশের 
সমস্ত জমীনাঁর এবং কৃতবিগ্তগণ এই সময়ে নশ্বর 
চন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন। কয়েক 
বর্ষের মধ্োই প্রভাকর এতদুধ উন্নতি লাভ করে যে, 
ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১ল! আষাঢ় হইতে প্রভা” 
করকে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত করেন | ভারত- 
বর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধো এই গ্রভাকরই: প্রথম 
প্রাত্যহিক । ঃ 

. প্রভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকণ ব্যক্তি 
লিপি-সাহীষ্য এবং উৎসাহ দীন করেন, ঈশ্বরচ্জ 
১২৫৪ সালের ২রা'বৈশাখের প্রভাকরে তীহাদিগের 
সম্বন্ধে লিথিয়| গিয়াছেন £_- 

“প্রভাকরের'লেথকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হই- 
য়াছে, প্রভাঁকরের পুরাতন লেখকদিগের মধো বে যে 
মহোদয় জীবিত' আছেন, তাহাদের নাম নিয্নভাগে 
প্রকাশ .করিলাম,-_ i 

শ্রীযুক্ত প্রেমচাদ তর্কবাগীশ, বাধানাথ শিরোমণি, 
গৌরীশঙ্কর তর্ববাগীশ, বাবু নীলরত্ব হালদার, গন্গাধর 
তর্ববাগীশ, ব্ৰজমোহন সিংহ, গোপালকৃষ্ণ মিত্ৰ, বিশ্ব- 
স্তর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ধর্মমনীস পালিত, বাবু 
কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ 
মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্রদতত্রীশভূচজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রসম্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, 
মোহন সেন, জগন্াথগ্রসাদ মল্লিক ।” 

“সীতানাথ ঘোষ, গণেশচন্স বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদব- 
চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যার, হরনাথ মিত্র, পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ, 
গোপালচন্দর দত্ত,শ্যামাচরণ বন্ধ, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, 
ভীনাথ শীল -এবংশলভুনাথ পণ্ডিত,ইহীর! কেহ তিন 
চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রভাকরের পেখক' বন্ধু শেণী- 
মধ্যে ভুক্ত হুইয়াছেন।” / 


থু 


হরি- 


“শ্রীযুক্ত হনচন্্র ্কায়রতব ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমা- 
দিগেব সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু, শ্যামা- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যা্ সহকারী সম্পাদকের স্কায় তাবৎ- 
কৰ্ম্ম সম্পন্ন করেন, অতএব ইহাদিগের বিষ! প্রকাশ 
করা অতিরেকমাত্র । বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির 
শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ম সমর্পণ 
করি, তখন তাহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা 
করিবেন।” রর 

প্রঙ্লাল বন্দ্যোপাধ্যায় অন্মদ্দিগের সংযোজিত 
লেখক বন্ধু, ইহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা 
করিব? এই সময়ে আঁমাদিগের পরম পেহান্বিত 
মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল- 
স্বর্ণ হইয়! হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু, ইনি 
রন! বিষয়ে তীহার ষ্তায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং 
কবিত্ব ব্যাপারে ইহার অধিক শক্তি দৃষ্টি হইতেছে। 
কবিতা নর্ভকীর স্থ্যায় অভিপ্রায়ের বাস্ততালে ইহীর 
মানগরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি 
কিগণ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঁঠকবর্গের মনে 
আনিন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।” 

“ঠাকুরবংশীয় মহাঁশয়দিগের নামোল্লেখ করা 
বাহুল্য মাত্র, যেহেতু, প্রভাকরের উন্নতি, সৌভাগা; 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু, তাহা কেবল ওঁ ঠীকুরবংশের 
অন্তুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দরমোহন 
ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাৰু 
কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাললাঁল ঠাকুর,৮চন্দরকুমার- 
ঠাকুর, নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু 
প্রসন্নকৃমীর ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু 
রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু 
মথুরানাথ ঠাকুর,বাবু দেবেন্দনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহা- 
শয়েরা আঁমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ 
করিয়াছেন এবং ইহীদিগের যত্নে অগ্ঠাপি অনেক 
মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত প্রেহ করিয়া 
থাঁকেন।” 

গ্ঞই গ্রভাকবের প্রতি বাবু গিরিশ্চঞ্জ দেব ম্‌হা- 
শয়ের অত্যন্ত অন্ধগ্রহ জন্য আমরা 
আছি। বিবিধ বিদ্তাতৎপর মহাঙ্থুভব দা 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় 
গেহকরতঃ ইহার সৌভাগাবর্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা 
করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু ক 
প্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচজ্জ সেন, বাবু রাজেন্দ্র মত, 
১১৯০১ বাবু অযদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, 

বক্ুঠনাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ: ঘোষ 


১৪ 


প্রভৃতি মহাশয়ের আমাঁদিগের পত্রে সমাদর করিয়া 
উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ-ব্শীল আছেন” 

' প্রভাকরের বর্ষ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং 
সাহায্যকারী সংখ্যা বুদ্ধি হইতে থাকে। বঙ্গদেশের 


প্রায় সমস্ত সন্তাস্ত জমীদার এবং কলিকাতার প্রায় 


সমস্ত ধনবান্‌ এবং ক তবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক 
ছিলেন। মুল্যদানে অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বর- 
চন্দ্র বিনামুল্যে প্রভাকর দান করিতেন। তাহার 
সংখ্যাও ৩৪ শত হইবে । উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি 
স্থানের প্রবাসী বাালীগণও গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত হইয়া 
নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। 
সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা 
সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন । 
প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদপত্র সমুহের 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লয়। .. 

১২৫৩ সালে ইশ্বর “পাবও-পীড়ন” নামে 
একখানি, পত্রের স্থষ্টি করেন | ১২৫১ সালের 
১লা ধূবশাখের প্রতাকরে সংবাদপত্রের ইতিৃত্ত- 
মধ্যে ঈখ্রচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৫৩ সালের 
আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে 
সর্বজন-মনোঁরগ্রন প্রকৃষ্ট প্র 


সঃ বেরি উড বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে 
পত্র ভাঙ্করের করে 
গিয়া পাতে আছড়াইয়! নষ্ট করিল» 


সঘাদ ভান্বর-সম্পাদক গোৌরীশঙ্কর তর্কবাগীত 
শর 
. সহিত ঈশ্ববচন্ত্ের অনেক দিন হইতেই মিব্রতা ছিল । 
, ‘চন্দ "১২৫৩ সালের ২র| বৈশাখের প্রভাকরে 
লিখি! গিয্াছেন,“সুবিথ্যাত পণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক 
যা হাশয় পূর্বে বন্ধুনূপে এই প্রভাকরের 
সনের সাহায্য করিতেন। 
সেরূপ পারেন ন|।» টিত EL 


১২৫৪ সাপের ১লা বৈশাখের প্রভাক 
র ঈশ্বরচন্দ্র 
পুনরায় লেখেন, “ভার-সম্পাদক ভট্টাচার্য মহাশর 
এইক্ষণে ‘যে গুরুতর কাৰ্য্য সম্পাদন রি 


তাঁছাতে "কি প্রকারে লিপি দ্বারা! অন্তে 


.. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গএন্থাবলী । 


আহুকুল্য করিতে পারেন ? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি 
প্রশংসিতরূপে নিষ্পন্ন করিয়! বন্ধুগণের সহিত আঁলা- 
পাদি করেন, ইহাঁতেই তাহাকে যথেষ্ট ধন্তবাদ প্রদান 
করি। বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের 
যেযথার্থ ধর্ম, তাহা তাহাতেই আছে।” 
এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশরচন্দরের 

বিবাদ আরস্ত এবং ক্রমে প্রবল, হয়. ঈশ্বরচন্দ্র 
“পাযণ্ড-গীড়ন” এবং তর্কবাগীশ “রসরাজ” পত্র অব- 
লম্বনে কবিতা-যুদ্ধ আরম করেন। শেষে নিতান্ত 
অশ্লীলতা, গ্লানি এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে 
পরস্পরকে আক্রমণ করিতে - থাকেন। দেশের 
সর্ববসাধারপেই সেই লড়াই দেখিবার জন্ মত্ত হইয়া 
উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্ররই জয় হয়। 

কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি ! সেই কবিতা- 
যুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার,তাহা এখনকার পাঠকের 
বুঝিয়! উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাঁধীন আমি এক 
সংখ্যা মাত্র রসরাজ এক দিন দেখিয়াছিলাম। চারি 
পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্যভাঁষা 
যে এত কদর্ধ্য হইতে পাঁরে, ইহা অনেকেই জানে 
না। দেশের লোকে এই কবিতা-যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। বলিহারি রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, 
দুই পত্রের অশ্লীলতায় জালাতন হইয়া, লং সাহেব 
অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্ববান্‌ ও 
কৃতকাৰ্য্য হয়েন। সেই দিন হইতে অশ্লীলতা পাপ 
আর বড় বাঙ্গাল! সাহিত্য দেখা যায়'না। 

অনেকের ধারণা যে»এই বিবাঁদন্থত্রে উভয়ের মধ্যে 
বিষম শত্রুতা ছিল। সেটি ভ্রম । তর্কবাগীশও গুরুতর 
গীড়ায় শয্যাগত হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাহাকে দেখিতে 
গিয়া বিশেষ আত্মীয়ত] প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
যে সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হন, . তর্কবাগীশ সে 
সময়ে রুগ্ন শয্যায় পতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে 


তিনি ঈশ্বরচজ্জকে £দেখিতে- আসিতে পারেন নাই। ' 


ঈশ্বরচের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই রুগ্ন শয্যায় 
খয়ন করিয়া ভাস্করে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিলে 
তাহা দেওয়া গেল । 


“প্রশ্ন! প্রভাকর-সম্পাদক  ঈশ্বরচন্জ গুপ্ত 
কোথায়? 

উত্তর । দ্বর্গে। 

প্া। কবে গেলেন? 

উ। গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা  করিয়া- 


ছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক দঘণ্ট।.কালে গম 
করিয়াছেন। 


৯৮ WV RTT NLT OR এপ লিন ই 


জীবনচরিত ও কবিত্ব । SS 


প্র। তাহার গঙ্গাধাত্রা ও মৃত্যু শোকের বিষয়, 
শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন? 
-উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শধ্যা- 
গত। - 

প্র। কত দিন? ’ ট 

উ। এক মাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটি নাম দক্ষিণ হস্তে 
লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়| দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমূখ 
হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার গীড়ার বিষয়ে ও 
প্রভাকর-সম্পাদকের' মৃত্যুশৌক স্বহস্তে লিখিবেন, 
আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, 
তবে উভয় সম্পাদকের জীবন-বিবরণ ও যৃত্যুশোক 
প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল ।” es 

-তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশবরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক 
পক্ষ পরই অর্থাৎ ১২৬৪ সালের ২৪এ মাঘ প্রাণত্যাগ 
করেন। - 0 Sete 
-- পাষগুগীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র 
মাসে ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্ন” নামে আর একখানি 
সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাহার 
ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত। 
“সাধুরঞ্জন" ঈশ্বরচন্জ্রের মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পর্যন্ত 
প্রকাশ হইয়াছিল। { | 

অল্পবয়স হইতেই ঈখর5ন্দ্র কলিক! 5! এবং মফ্- 
লের অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ব 
বৌধিনী সভা,টাকীর 'নীতিতরদ্দিণী সভা, দর্জি 
পাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া 
মধ্যে মধ্যে বক্ততা;প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন। 
তাহার সৌভাগাকরমে.তিনি আজিকার দিনে বীচিয়া 
নাই; তাহা হইলে সভার জালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। 
রামরঙ্গিণী, শ্যামতরদ্িণী, নববাঁহিনী, ভবদাহিনী 
প্রভৃতি সভার জালায়, তিনি কলিকাতা! ছাড়িতেন 
সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাঁড়িলেও নিষ্কৃতি পাই- 
তেন,এমননহে 1 গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে 
গ্রামরক্ষিণী সতা, হাটে হাটভঞ্জিনী, মাঠে মাঠসঞ্চা- 
রিণী, ঘাটে ধাটগাঁধনী, জলে জলতরঙিণী, স্থলে স্থল- 
শাঁযিনী, খানা নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, 
বিশে বিলবাঁসিনী, এবং মাটার নীচে অলাবুসমপ- 
হারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্ত আকুল হইয়া 
বেড়াইতেছে । 

সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের 
প্রাছুর্ভীব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভা, 
নানা স্কুণ কমিটির মের ইওাঁদি ছিলেন_-্দাঁবার 


ও দিকে কবির দলে হাফ আখড়াইয়ের দলে গান 
বাধিতেন। নগর এবং উপনগরের সখের কবি এবং 
হাঁফ আখড়াই দল সমূহের সঙ্গীতসংগ্রাযের স্ময় 
তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত হইয়া সঙ্গীত 
রচনা করিয়া দিতেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত 
গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাহারই জয় হইত । সখের 
দলসমূহ সর্বাগ্রে তীহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা 
করিত, তাহাকে পাইলে আর অন্ত কবির আশ্রয় 
লইত না| বাটি 
সন ১২৫৭ সান হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটি নূতন 
অনুষ্ঠান করেন; নববর্ষে অর্থাৎ প্রতিবর্ষে ১ল! 
বৈশাখে তিনি স্বীয় যন্ত্রালয়ে একটি মহতী সভা সমা- 
হৃত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভায় নগর, উপ- 
নগর এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সন্ত্রস্ত লোক এবং 
সে সময়ের সমস্ত 'বিদ্বান্‌ ও ত্রাক্মণ-পণ্ডিতগণ আম- 
সত্রি হইয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতা ঠাঁকুর- 
বংশ, মলিকবংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ 
প্রভৃতি সমস্ত সন্্ান্ত বংশের লোকের! সেই সভায় 
উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃত্তির 
ন্যায় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম প্রবন্ধ 
এবং কবিতা পাঁঠ করিয়া সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করি- 
তেন। পরে ঈখ্বরচন্জের ছাত্রগণের মধ্যে যীহাদিগের 
রচন! উৎকৃষ্ট হইত, তাহার! তাহা পাঠ করিতেন। 
যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহার! নগদ 
অর্থ পুরঙ্কারস্বরূপ পাঁইতেন। নগর ও মফস্বলের 
অনেক সন্ত্রান্ত লোক ছাত্রদিগকে সেই পুরস্কার দান 
করিতেন। সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত 
প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে মহাঁভোজ দিতেন। 
প্রাতাহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র এবং তাহাতে 
সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে 
প্রদান করিতে হইত, এ জন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের 
সাধে কবিতা লিখিতে পারিতেন না। সেই জন্যই 
তিনি ১২৬০ সালের ১লা তারিখ হইতে এক এক- 
খানি স্থূলকায় প্রভাকর প্রতি মাসের ১ল। -তাঁরিখে 
প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ খণ্ড- 
কবিতা ব্যতীত গণ্যপদ্যপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে 
থাকেন। J 
প্রভাকরের দ্বিতীয়বার অভ্যদয়ের কং 
পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাকর বা 
ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন 
এবং [বশ্যে রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা 
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হইলে তত্সম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহ- 
কারী সম্পাদক বাবুশ্যামাচরণ বন্যোপাধ্যাঙগই সমস্ত 
কাৰ্য্য সম্পাদন করিতেন ৷ মাসিক পত্র সৃষ্টির পর 
হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পা- 
দন করিতেন । শেষ অবস্থার ঈশ্বরচন্দ্রের দেশপর্য্য- 
টনে বিশেষ অন্থরাঁগ জন্মে, সেই জন্যই তিনি সহ- 
কারীর হস্তে সম্পাদনভার দান করিয়া, পর্যাটনে 
বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধি- 
কাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস 
করিতেন । * a 

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহি- 
গত হইতেন। তিনি পূর্ববাঙ্গালা ভ্রমণে বহির্গত 
হইয়া, রাঁজা রাজব্ল্লভের কীঠ্িনাশ দর্শনে কবিতা 
প্রণয়ন পুর্ববক গ্রভীকরে প্রকাশ করেন। আদি- 
শুরের যন্ঞন্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
গৌড় দর্শন করিয়া তাঁহার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কবিতা 
রচনা করেন। গঙ্গা, বারাণসী, প্ৰয়াগ প্রভৃতি 
প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করেন। 
তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই সমাদর এবং 
সম্মানের সহিত গৃহীত হুইতেন। যাহারা তাঁহাকে 


চিনিতেন না,ভাহারাও তাঁহার মিষটভাষিতায় সুগ্ হইয়া 


আদর করিতেন। এই ভ্রমণস্থত্রে স্বদেশের সকল 


মহিতই তাঁহার আলাপ 
পরিচয় এবং মিত্রতা হইরাছিল। তাহাকে প্রাপ্ত 
হয়া মফন্ৰলের ধনবান্‌ জমীদারগণ মহানন্দ প্রকাশ 
তেন এবং অযাচিত হইয়। পাথেয়ব্বরূপ পর্যাপ্ত 
অর্থ এবং নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিতেন। 
যাহার সহিত একবার আলাপ হইত, তিনিই ঈশ্বর- 
ট্জের মিত্রতাধৃত্খলে আবদ্ধ হইতেন। মিষ্টভাবিতা 
এবং সরলতার দ্বারা তিনি সকলেরই হৃদয় হরণ করি- 
তেন। ভ্রমণকাঁলে কোন অপরিচিত স্থানে নৌকা 
"লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে 
খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত: আলাপ 
করিয়া তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন। তাঁহা- 
দিগের বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন ফল-মূল 
দেখিতে পাইলে চাঁহিয়া আনিতেন। ইহাতে কোন 
হীনতা বোধ করিতেন না। বালকদিগের অভি- 
ভাবকগণ শেষ ঈশ্বরচন্দ্র পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, যথা- 


প্রান্তের স্াস্ত লোকের 


তাহাদিগকে ডাকিয়া 


সকলকে*পয়সা দিরা তুষ্ট করি- 
তেল । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শ্রন্থাবলী । 


- প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপগ্তগ্রায় কবিতা- 
বলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী 
প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত 
দশবর্ষ কাল নানা স্থান পধ্যটন এবং যথেষ্ট শ্রম 
করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। 
বাঙ্ালীজাতির মধো ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ে প্রথম 
উদ্যোগী । সর্বাদৌ, ১২৬০ সালের ১লা পৌষের 
মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রাঁম- 
প্রসাদ সেনের জীবনী ও ততপ্রণীত “কালীকীর্ভন” 
ও পরুষ্ণকীর্তন” প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্ত- 
প্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে 
পৰ্য্যায়ক্ৰমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন 
(নিধু বাবু), হরুঠাকুর, রাম বন্,নিতাইদাস বৈরাগী, 
লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাস্থ ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েক 
জন প্রাচীন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত এবং 
পদাবলী প্রকাশ করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুম্তকা- 
কারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্ত 
প্রকাশ করিনা যাইতে পারেন: নাই। 

মৃত কবি ভাঁরতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং/ তৎপ্রণীত 
অনেক নুপপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে 


সংগ্রহ কবিয়া, সন ১২৬২ সালের -১লা জ্যৈষ্ঠের 


গ্রভাঁকরে প্রকাশ করেন। সেই সনের নাঁষাঢ় মাসে 
তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। - ইহাই 
শ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ ৷ 

১২৬৪ মালের ১লা.বৈশাখের প্রভাকরে “প্রবোধ 
প্রভাকর” নামে গ্রন্থ প্রকাশারম্ত হইয়া, সেই 'সনের 
১ল! ভাঁদ্রে তাহা শেষ হয়। পদ্মলোঁচন স্তায়রত্ন সেই 
পুস্তক প্রণয়নকাঁলে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। 


উক্ত মনের ১লা চৈত্রে “প্রবোধ প্রভাকর” স্বতন্ত্র 


পুস্তকাকারে প্রকাশ হয় । 

তৎপরে প্রতিষাসের মাসিক প্রভাকরে ক্রমান্বয়ে 
“হিতপ্রভারুর” এবং “বোধেন্দুবিকাশ” প্রকাশ -ও 
সমাপ্ত করেন। _ ঈশ্বরচন্দ্র নিজে তাহা! স্বতন্ত্র পুণ্তকা- 
কারেংপ্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার 
অমু্গ বাবু বায় গুপ্ত পরে পৃস্তকাকারে “হিত- 
প্রভাকর” ও “বোধেন্দুবিকাশের* প্রথম খণ্ড প্রকাশ 
করেন। তিনথানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকা- 
শিত আছে। 7 

কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্তাঁস এবং নীতিবিষয়ক 
অনেকগুলি কবিতা “নীতিহার” নামে প্রভাকরে 
প্রকাশ কৃরেন। 


১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর : 


জীব্নচরিত ও কবিত্ব 


সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র এরমন্তাগবতের বাঙ্গালা 
কবিতায় অঙ্ণুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মঙ্গলা- 
চরণ এবং পরবর্তী কয়েকটি পাকের অনুবাদ 
করিরাই তিনি মৃত্যুশধ্যায় শয়ন করেন। 

অবিশ্রান্ত মস্তি চালনান্ত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর- 
চন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইত সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে 
জলপথে এবং স্থলগথে ভ্রমণ করিয়া, বেড়াইতেন 
১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রমবৃদ্ধি হয় । মাসিক 
পত্র সম্পাদন এবং উপযূর্ণপরি করখানি গ্রন্থ এই 
সময় হইতে লিখেন । কিন্তু এই সময়টিই তাহার 
জীবনের মধ্যান্বকাঁলম্বরূপ সমুজ্জল | 

১২৬৫ সালের মাঘের মাঁসিক প্রভাকর সম্পাদন 
করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র জররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ 
তাহা -বিকারে পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের 
গ্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে 'নিয়লিখিত কথা 
প্রকাশ হয়।. টপ . 

“অদ্য কয়েক দিবয হইতে আমাদিগের সর্ব 
ধাক্ষ কবিকুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় 
জরবিকাঁর রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আঁছেন। 
শারীরিক গ্লানি যথেষ্ট হইয়াছিল, সছুপযুক্ত গুণযুক্ত 


এতদেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিজচজ্জ 


ww 


গুধ, শ্রীযুক্ত বাবু ছুর্গ/১রণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহোদয়ের! চিকিৎস! করিতেছেন! তস্বারা শারী- 
রিক গানি:অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে 
রোগ নিঃশেষ হয় নাই ।” 4:88 
ঈশ্বরচন্দ্র রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামাং 
দেশের সকলেই. উদ্বিগ হইয়া উঠেন। _কলিকাতার 
সম্ত্বান্ত লোকেরা” এবং মিব্রমগ্ডলী দুঃখিতীন্তঃকরণে 
ঈশ্বরচক্রকে দেখিতে” যান । অনেকে বছন্ষণ পর্যন্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র নিকট অবস্থান, তত্বাবধান এবং চিকিৎসা 
বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রের গীড়ায় সাঁধারণকে নিতান্ত উদ্বিগ এবং 
বিশেষ বিবরণ জানিবাঁর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
দেখিয়া; পরদিনে অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে 
তাহার অবস্থার ও চিকিৎসার বিবরণ প্র কাঁশিত হয়। 
তৎপরদিন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার 
পরবৃত্তাস্ত লিখিত হয়। পীড়ায় সকল মন্থধ্যেরই 
দুঃখ সমান_সকল চিকিৎসকেরই বিদ্যা সমান এবং 
সকল ব্যাঁধিরই পরিণাম শেষ এক । অতএব সে 
সকল কিছুই উদ্ধত করিবার প্রয়োজন দেখি না। 
১৩ মাঘ শনিৰারে ঈশ্বরচ্জের জীবনাশা ক্ষীণ 
হইয়া। আসিলে, হিন্ুপ্রথামত তাহাকে গলাধা্া 


প্রভৃতি  অনজ 


১৩ 


করান হয়।, ১২ই মাঘ সৌমবারের প্রভাকরে ঈশ্বর 
চন্দ্রের অনুর রামচন্দ্র লেখেন 

“সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার 
সহোদর পরমপুজ্যবর ৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত 
১০ই মাঁৰ শনিবার রজনী অনুমান ছুই প্রহর এক 
ঘটিকা কালে  শ্রীভাগীরথী-ভীরে নীরে সজ্ঞানে 
অনবরত. স্বীয়াভী্টদের ভগবানের নাম উচ্চারণ 
পূৰ্ব্বক এত্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক পর- 
লোকে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন ৮ 

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র চরিত্র সমন্ধে ছুই একটা কথা 
বলিয়া" এই. পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্র 

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ বাম- 
চক্রের সহিত পরান্রে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 
একদা সেই সময়ে রামচন্দরকে -বলিয়াছিলেন, “ভাই, 
আমাদিগের মাসিক ৪* টাকা আয় হইলে উত্তমরূপ 
চলিবে। শেষ প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর- 
চন্দ্রের দৈন্তদশা বিদুরিত হইয়া, সম্রান্ত ধনবানের 
্ায় আয় হইতে থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক 
টাকা আসিত। -তঘ্যতীত সাধারণের নিকট হইতে 


সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা 


বামচন্দ্রকে অর্থোপার্জনে উদাসীন দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন, "আমি এক দিন ভিক্ষা করিতে বাহির 
হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা 
করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে?” বাস্ত- 
বিক ঈশ্বরচন্দ্র সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল । 
অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্ড্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল 

না। পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া সাহাব্যপ্রার্থী 
মাত্ৰকেই দান করিতেন। ব্রাহ্মণ-পশ্ডিতগণ প্রতি- 
নিয়তই তীহার নিকট যাতীয়াঁত করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র 
তাহাদিগকে নিয়মিত বাধিক বৃত্তিদান ব্যতীত 
সময়ে সময়ে: অৰ্থসাহায্য করিতেন। পরিচিত বা 
সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, ঝণ প্রীর্ঘনা করিলে, তন্- 
শে তাহা প্রদান করিতেন । কেহ সে খণ পরি- 
শোধ না করিলে, তাহা আদায় জক ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা 
করিতেন না। এই সুত্রে তাঁহার অনেক অর্থ গর- 
হস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকিলেও তাহার 
রীতিমত কোন হিসাবপত্ৰ ছিল ন|। ব্যয় করিয়া 
ষে সময়ে যত টাক! বীচিত, তাহা কলিকাতার 
কোন না কোন: ধনী লোকের নিকট রাখিয়া 
'দিতেন। তাহার রসিদগত্র লইতেন না। - ভীহাঁর 
মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (1) সেই টাকাগুলি 
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আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎ- 
সমস্ত আনায় করিতে পারেন নাই |. 

- ঈশ্বরচজ্জ্রের বাটীর দ্বার অবারিত ছিল। দুই 
বেলাই ক্রমাগত উন্নন জিত,ষে আসিত,সেই আহার 
পাইত। তিনি প্রার মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান 
করিয়া নাত্মীয়, মিত্র এবং ধনী লেকিদিগকে আহার 


ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বৎসর বাঙ্গালার অনেক সন্ত্রস্ত 


লোকের নিকট, হইতে যুল্যবান্‌ শাল উপহার পাই- 
তেন। তৎসমস্ত গীটরা বাধ! থাকিত। একদা 
একজন পরিচিত লোক বলিলেন, “শালগুল! ব্যব্যহার 
করেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন? 
বিক্ৰয় অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। 


আমাকে দিউন, বিক্রম করিয়া টাকা আনির| দি = } 


ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত 
টাকা মূল্যের এক গাঁটরী শাল তাহাকে দিলেন। 
কিন্তু সে ব্যাক্ত আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরা- 
ইয়া দেয় নাই। ঈশ্বরচজও তাঁহার আর কোন তত্ব 
লয়েন নাই। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে বদিও উদ্ধত, “বাধ্য : 


এবং স্রেচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োবৃদ্ধ সহকারে সে 
সকল দোষ যায়। 
কথ! রসের কথা; হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়! 
থাকিত। রহন্ত এবং ব্যঙ্গ তীহার প্রিয় সহচর ছিল। 
কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন ন|। তিনি সদা- 
লাপী ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে 
হউক, কবিতায় হউক, গীতে হউক, নোঁককে 
হাসাইতে, বিলক্ষণ পটু: ছিলেন।.. সামান্ত বালক 
১ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত. সমান ব্যব- 
অজ! শক্ররাও_ তাহার ব্যবহারে. মুগ্ধ 
|| 


চরিত্রটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল না। পানদোষ 

. ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি স্থরাঁপাঁন 
করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা! প্রসব 
১1. যে: কোন শ্রেণীর যে কোন পরিচিত বা 


ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাহাকে যে 


কোন প্রকার কবিতা, গীত বা ছড়া প্রস্তুত করিয়া 
হা করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাহা- 
< 
নত het রতেন। কাহাকেও নিরাশ 
নিন পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় সী 
করিয়াছেন, তিনি স্বরাপাঁন করিতেন । a 


তিনি- সদাই হান্যবদন। মিষ্ট 


ঈশ্বরচন্দ্র সুপ্তের এ্রন্থাবলী । 


(১) এক (২) দুই (৩) চারি ছেড়ে দেহ ছয় (৬)। 
পাচেরে (৫) করিলে হাতে বিপু: রিপূ নয ॥ 
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটী। 

বাবু সেজে পাটীর উপরে রাখি পাটী ॥ 

পাত্র হয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মারি কাটি । 
ঝোলমাথ৷ মাছ নিয়া চাটি দিয়া চাটি ॥ 


তিনি স্থরাপান করিতেন, 
করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় 
তাহাদিগের উপর. ঝাল  ঝাড়িতেন। খাতু 
কবিতার মধ্যে - পাঠক এই- সংগ্রহে দেখিতে 
পাইবেন। 

যখন, ঈশ্বর গুধের সঙ্গে আমার পরিচয়, তথন 
আমি বালক, সবের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত 


এজন্য লোকে নিন্দা 


আমার স্বৃতিপথে বড় সমজ্জল। তিনি স্থপুরুষ, সুন্দর 


কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। 
আমরা, বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু 
গম্ভারভাবে রুথাবার্তা কহিতেন। তাহার কতকগুলি 
নন্দীভূদী থাকিত, রসাভাসের ভার তাহাদের উপর 
পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে 
পারিতেন না। শ্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনা- 
ইতে ভাণবাসিতেন। : আমরা বালক হইলেও 
আমাদিগকেও শুনাইতে স্বণা করিতেন না । কিন্ত 
হেমচন্দ্ৰ প্রভৃতির ন্যায় তাহার আবৃত্তিশক্কি পরি- 
মাৰ্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, 
এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, 
তাহা পুর্বে বলিয়াছি ॥ কবিত| রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, 
ঘারকানাথ অধিকারঃকে এবং আমাকে একবার 
প্র/ইজ দেওয়াইয়াহিলেন। ব্বারকানাথ অধিকারী 
কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র-তিনিই প্রথম প্রাইজ 
পান। তাহার রচনা-প্রণালীট! কতকট। ঈশ্বর গুপ্তের 
মত ছিল__সরল স্বচ্ছ _দেশী কথায়, দেশীভাব তিনি 
ব্যক্ত করিতেন। অন্পবয়সেই তাহার মৃত্যু হয়। 
জীবিত থাকিলে বোধ তয়, তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি 


হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র সকলেই 


গিয়াছেন--তীহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্ত আমি 
আছি। রথ র 


৭ ২ 


(১ কাম (২) ক্রোধ (৩) লোভ (৪) মোহ ৬) 
মাৎসর্য্য (৫) মদ। “রিপু রিপু নয়” অর্থাৎ ন্ম্দ” 


‘শব্দ এথানে রিপু অর্থে বুঝিবে না। 


ঞ 


স্াপান করুন, আর পটার স্তোত্র লিখুন, 
ঈবশ্বচন্র বিলাসী ছিলেন ন1। 
সামান্ত ভাবে অবস্থান করিতেন। যথেষ্ট 
থাকিলেও ধনী বাক্তির-উপযোগী সাজসজ্জা কিছুই 
করিতেন ন|। বৈঠকখানায় একখানি সামান্য গালিচা 
বা মাদুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আবার 
থাকিত মা। সন্ত্রস্ত লোকের! আসিয়া তাহাতে 


বদিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়! বাণায় 81. 
মে নার, করুণ, প্রেম এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। 


_ যাইতেন।' 


——— 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
কারি 


ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? ভাঁরত- 
বর্ষে পূৰ্ব্বে জ্ঞানীমাত্রাকই কবি বলিত। শাস্ববেত্ারা 


1.০ সকলেই “কবি” ধৰ্মশান্মকারও কবি, জ্যোতিষ- 


শাস্থকারও কবি। 


তাঁর পরব করি শবের অর্থের অনেক রকম পরি- 


বর্ত ঘটিয়াছে। পকাঁবোষু মাঘঃ কবিঃ কাঁলিদাঁসঃ।” 
এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তার পর 
এই শতাব্দীর প্রথমাংশে “কবির লড়াই" হইত। 


দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার 


উত্তর-গ্রত্যুত্তর, দিতেন। সেই রচনার নাম “কবি!” 
আবাঁর আঁজকাঁল_কবি অর্থে Poet ; তাহাকে 
- পাঁরা যায়, কিন্তু “কবিত্ব” সম্বন্ধে বড় 
/ল গোল ।- ইংরেজিতে যাঁহাঁকে ৮১০৩ বলে, এখন 
তাহাই কবিত্ব । এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং 
এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না, আমরা বিচার 
করিতে বাধ্য। , 
পাঠক বোধ হয়, আমার কাঁছে এমন (প্রত্যাশা 
করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাঁকা' আমি 
বুঝাইতে বলিব। অনেক ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখক 
সে চেষ্ট! করিয়াছেন, তীহাদের উপর আমার বরাত 
দেওয়া রছিল। আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে 


অন্ছুট ভাবগুলি ধরিয়া, 
7 ক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানি 
স্বৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না! তাহার সৃ্টিই 


জীবনচরিত ও কবিত্ব । 


সামান্য বেশে 
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বড় নাই।, মধুস্থদন; হেষচন্জ, নবীনচন্ত রবীন্দ্রনাথ 
ইহার! সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শরেষ্ঠ। 
প্রাচীনেরাও তাঁহার 'অপেক্গণ শ্রেষ্ট ভারতচজ্ঞের 
স্কায় হীরামালিনী গড়িবার তীঁহার ক্ষমতা ছিল 
না কাশীরামের মত স্থজ্দ্র৷-হরণ কি জীবংসচিন্তা, 
কৃত্তিবাসের মত তরণীসেন-বধ, মুকুপ্দরামের মত 
ফুল্পরা গড়িতে পারিতেন না বৈষ্ণবকবিদের মত 
বীণায় বঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাহার কাব্যে 


কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহ! আর. কাহারও 
নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা । 
সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহ! 


_ ভাল, তাঁও কিছু এত ভাল নহে যে, তাঁর অপেক্ষা 


ভাল আমর! কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত 
অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ম আমর! কামনা করি। সেই 
উৎকর্ধের আদর্শসকল আমাদের হৃদয়ে অন্ফুট রকম 
থাকে, সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। 
যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহাকে গঠন দিয়া 
শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচ- 
রাচর তীহাকেই আমরা কবি বলি। মধুস্থদনাদি 
তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা 
করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুস্থদনা- 
দিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্্রকে নিম়শ্রেণীতে 
ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার 
শেষ হইল ? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল 


না? 

রহিল বৈকি! যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা 
আকাক্কিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা 
০5৯8 পা তাহাই বা নয় 
কেন? তাহ চছু রস নাই ? 
নাই? আছেবৈকি। ১৮78 
সেই-সৌনর্ষ্যের কবি। যাহা, আছে, ঈশ্বর গুপ্ত 
তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। 
তিনি কনিকাতা৷ সহরের কবি। তিনি বাজালাঁর 
গ্রাম্যদেশের কবি। এই ষমাঁজ, এই সহর, এই দেশ 
বড় কাব্যময়, অন্তে তাহাভে বড় রস পান না 
তোমরা পৌবপার্ববণে পিটাপুলি খাইয়া অজীর্ণে 
পাঁও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ কে 
অক্তে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গ্রীদ bes 
সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্তকে 
উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা! মাতা বা 


নিন এ... এ এবি, 


৬৬ 
1 
শিশুর চক্ষে অঞ্রবিন্দুশ্রেণী সাঁলাইর! মুক্তাহারের সজে 
_ তাঁহার উপমা! দাও, তিনি চালের দরটি কসিয়া 
₹ দেখিয়া তাঁহার ভিতর একটু রস পাঁন)- 
of: “মনের চেলে মন ভেন্দেচে 
4 + ভাজা মন আর গড়ে নাকো ৷” 
তোমরা! সুন্দরীগণকে পুল্পোস্তানে বা বাতায়নে 
৮ বাইয়া প্রতিমা সাজাইয় পুজা কর, তিনি তাঁহাদের 
এ রা্রাঘরে, উচ্ছনগোড়ায় বসাইয়া, শ্বাশুড়ী-ননদের 
. গঞ্জনার ফেলিয়া, সত্যের সংসারে এক রকম খাঁটী 
কাঁব্যরস বাঁছির করেন ;_ 
“বধূর মধুর খনি, মুখ-শতদল। 
সলিলে ভাসিরা যায় চক্ষু ছলছল 0” 
ঈশ্বর গুপ্ঠের .কাঁব্য চালের কাটায়, রায়াঁঘরের 
ধূ'য়ায়, নাটুরে মাঝির ধবজির ঠেলায়, নীলের দানে 
হোটেলের খানার, পাটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি 
'আনারসে মধুর রস ছাড়! কাব্যরন পান, তপসে- 
মাছে মৎস্তভাঁব ছাড়া তপদ্বিভাব দেখেন। পটার 
বোঁকা গন্ধ ছাঁড়। একটু দধীচির গ্রায়ের গন্ধ 
পাঁন। তিনি বলেন, তোমাদের এ দেশ, এ সমাজ 
বড় রজভরাঁ।- তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া 
দুর্গোত্সব কর, আঁমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। 
তোঁমর| এ ওকে ফাকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি 
চাঁলাইতেছ, এখানে কাষ্ট হানি হাঁস, ওখানে মিছা 
কারা কাদ, আনি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। 
তোঁমর| বল,বা্দালীর মেয়ে বড় সুন্দরী,বড় গুণবতী, 
বড়-মনোমোহিনী, প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, 
ধর্মের ভাগার,_:তা হইলে হইতে পাঁরে, কিন্ত আমি 
দেখি, উহারা বড় রঙ্দের জিণ্সি। মানুষে যেমন রূপী 
বাঁদর পোষে, আমি বলি, পুরুষে তেমনি মেয়েমান্ষ 
পোষে; উভয়কে মুখ ভেঙ্গানোতেই সু । স্ত্রীলোকের 
- বূ্গ আঁছে--তাহা তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্চও 
জানিতে, কিন্তু তিনি বলেন, উহ! দেখিয়া মুগ্ধ হই- 
বার কথা, নহে-উহা দেখিয়া হাঁসিবার কথা। তিনি 
স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়! 
পড়েন, মামাসের গ্র/তঃলানের সময় যেখানে অন্ত 
কবি রূপ দেখিবার জগত, মুবতীগণের পিছে পিছে 


তেন, ঈশ্বরচন্ত্র সেখানে তাহাদেরংনাঁকাল দেখি- 
VE সেই নীহারশীতল 


{র জন্য যান। তোমরা হয় তি, 
মস লিলধোঁত কবিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, 


প্দেখ-দেখি, কেমন তাঁমাস1! যে 


বলিলেন। 
ও $ পরিধেয় বসন পহইয়| বিব্রত, 


জাতি স্থানের সময় 


ইঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ্রস্থাবলী টি 


তোমরা তাহাদের পাইস়! এত বাড়াবাড়ি কর।” 
তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্খে আস্থা ও যত দেখিয়া 
বলিবে, “ধন্য স্বামিপুক্রসেবাব্রত। ধন্ স্বীলোকের 
ল্লেহ ও ধৈৰ্য্য।* ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাড়ি" 
শালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্ক্ণেই গেল, 
পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন 
করাইবার সময়ে স্বাশুড়ী-ননদের. মৃণ্ড ভোজন হইল 
এবং কুটুম্ব-ভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড ভোজ্রন"হইল। 
হল সি গুপ্ত ২৩৪19 এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirst। ৬ 
সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে 
বাহ ইহাতে তিনি বাঙ্গাল! 
॥ ব্যস অনেক সময়ে বিঘ্বেষপ্রস্থত | ইউরোপে 
এ রা Fi EE তাহাদের রচনা 
হংসা, অস্থুয়!, 'অকৌশল, নির বং 
পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ ; পড়িয়া বোধ হয়, ইউনি 
যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মা’র পেটে জন্বি- ্‌ 
যাঁছে_ দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়! ৷ ইউ- 
রোগীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে ূ 
_এই নরঘাতিনী রসিকতাঁও এ দেশে প্রবেশ i | 
করিয়াছে। হুতোম পেঁচার নক্সা বিছ্বেপরিপূর্ণ। র 
ঈশ্বর গুপ্তের ব্যন্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই । শত্রুতা | 
| 
্‌ 
্‌ 


] 
] 


করিয়া তিনি কাহাকেও গাঁলি দেন না, কাহারও 

অনিষ্ট কামনা করিয়া কাঁহীকেও গালি দেন না। 
মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাঁড়া সবটাই রঙ্গ, 

সবটা আনন্দ । কেবল * ঘোঁর ইয়ারকি । গৌরী- 
শহ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া! গাঁলি দেন 

না। সেটা কেবল জিগীষ| - ব্ৰাহ্মণক কুভাষায় পরা- 

জয় করিতে হুইবে, এই .জিদ। কবির লড়াই 

প্র রকম শক্রতাশূন্ত গালাগালি । ঈশ্বর ২৫৮ 
“কবির লড়াইয়ে” শিক্ষিত--সে ধরণটা তীহার 
ছিল। ॥ i এ 
অন্যত্র তাও ন! কেবল আনন্দ । যে যেখানে 
সন্মুখে পড়ে, ঈশ্বরচন্দ্র তীহারই গালে এক চড়, নহে 

একট! কাঁনমলা দিয়| ছাড়িয়া দ্রেনকারণ-আর 
কিছুই নয়, ছুই জনে একটু হাঁসিবার জন্ত। কেহই .. 
চড়চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না । গবর্ণর জেনে 
রল, লেপ্টেনাণ্ট: গবর্ণর কৌক্সিলের মেম্বর হইতে 
মূটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক 
একট চড়-চাঁগড় এক একটি বজ--ষে!মারে, তাহার 
রাগ নাহি; কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে! 8 
তাতে আবার পাত্রাপাত্র-বিচার নাই। যে সাহসে 71 
তিনি বলিরাছেন_- রী. 


র্‌ এ জীবনচরিত ও কবিত্ব। 


র “বিড়ালাক্ষী বিধুযুখী, সুখে গন্ধ ছুটে” 
আমাদের সে সাহস নাই । তবে বাক্ালীর মেয়ের 

| উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢের! সই 

| রৃহিল-_ 

“সিন্দুরের বিন্দুদহ কপালেতে উদ্ধি 

নদী মণী ক্ষেণী বামী রামী শ্তামী গুল্কী ॥” 


A মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agifat01- 
দের কান ধরিয়া টানাটানি. 


তুমি মা কল্প তরু, আমরা সব পোষ! গরু 5 
শিখিনি শিং বাঁকানো, 
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাদ । 
যেমন রাগ! আমল! তুলে মামলা 
গাম্লা ভাঙ্গে না, 
আমর! ভুনি পেলেই খুদী হব, 
ঘুঁদি খেলে বাঁচব না” 


| 

J 

| সাহেব বাবুর! কবির কাছে অনেক কাঁনমলা! খাই- 
| যাছেন_-একট।| নমুন! = 

| গ্যথন আঁসুবে শমন কর্বে দমন 

কি বোলে তায় বুঝাইবে । 

{ 

| 

| 


বুঝি হুট.বোলে, বুট পায়ে দিয়ে 
চুরুট ফু'কে স্বর্গে যাবে 1”. 


. সে, 
এক কথায় সাহেবদের নৃত্য-গীত _ 


“গুড়, গুড়, গুম গুম লাফে লাফে তাল। 
তারা রার! রারা রাঁরা লাল! লাল লাল ॥*. 


সখের বাবু বিন! সম্বলে_ 


প্তেড়া হয়ে তুড়ি মেরে, টগাগীত গেয়ে। 
গোচে গাঁচে বাবু হন, পচ! শাল চেয়ে ॥ 
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এটোকাট! খেয়ে । 
গুদ্ধ হন ধেনো! গানে, বেনে! জলে নেয়ে ॥৮ 

র গুপ্তের ও ধরণ নাঁই। 


কিন্তু অনেক স্থানেই ঈ* 
কেবল আনন্দ ৷ তপসে” 


অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গ রম, 
মাছ লইয়া আঁননে?_- 

“কষিত কনক-কান্তি কমনীয় কায় । 

_গাঁলভরা গৌপদাড়ী তপস্বীর প্রায় ॥ 


৩ 


১৭ 


[মানুষের দৃগ্ নও বাম কর নীরে। ঠ 
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে ॥? 


অথবা! আনারসে = 


“লুণ মেখে নেবুরদ রসে যুক্ত করি ] 
চিন্নয়ী চৈতত্তরূপ। চিনি তায় ভরি ॥” 


অথবা পাটা 4 


“নাধ্য কার একমুখে মহিমা প্রকাশে । রা 
আপনি করেন বান্ধ আপনার নাশে ॥ - 
হাড়কাঠে ফেলে দিই ধ'রে ছটি ঠ্যাঙ্গ । 

সে সময় বান্ত করে ছ্যাভাঙ্গ ছ্যাডাক ॥. : 
এমন পাঠার নাম, যে রেখেছে বোকা । 
নিজে সেই বৌকা নয় ঝাড়ে বংশে বোকা ॥” 


তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর গুপ্ত 
মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন |  মেকির উপর ' 
যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুর! তাঁহার কাছে গালি 
থাইতেন, মেকি সাহেবের গালি খাঁইতেন, মেকি 
ব্ৰাহ্মণ*পণ্ডিতের! প্নস্ত-লোদা দধিচোধার” দল গালি 
খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টয়ান হইতে চলিল 
দেখিয়! তাহার রাগ মহ্‌ হইত না। মিশুনরিদিগের | 
ধর্মের মেকির উপর বড় রাগ । মেকি পলিটব্সের উপর 


- রাগ। যথাস্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাঁই- 


বেন, এ ঙগন্ত এখানে উদাহরণ উদ্ধত করিলাম না। 
অনেক মময় ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোঁধ- 
সভুত। অশ্লীলতা ঈখর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান 
দোষ । উহা বাদ:দিতে গিয়া, ঈখর গুধকে Bow- 
dlerize করিতে গিয়া, আমর! তাহার কবিতাকে 
নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি কাব্যরসে যথাথ 
রদিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন। কিন্ত 
এখনকার বাঙ্গালা, লেখক বা! পাঠকের যেরূপ অবস্থা, 
তাঁহাতে কোনর্ূগেই অশ্ীণতার বিন্দুমাত্র রাখিতে 
পারি না। ইহাও জানি যে, ঈশ্বর গুধের অশীলতা ৷ 
প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহ! হন্দিয়াদির উদ্দীপনাথ 
বা গ্রন্ককারের হায়স্থিত কদধ্যভাবের অভিব্যক্তির জন্ত 


_ লিখিত হয়, তাহাই অগ্ীলত|। তাহা পবিত্র সত্য- 


ভাঁষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল । আর যাহার উদ্দেগ্ধ 
মেরূপ নহে, কেবল পাঁপকে তিরস্কত বা উপহদিত করা 
যাহার উদ্দে, তাঁহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার 


বিরুদ্ধ হইলেও ব্সমীল নহে । ঝমিরা ও এরূন ভাষ ব্যবহার 
করিতেন সেকালের বাঙ্গানীদিগের ইহা এক প্রকার 
বাবলি ছিল। সামি এমন অনেক দেখিয়াছি, 
অনীতিপর বৃন্ধ ধর্মমাস্থা, আজন্ম সং্বতে ভ্রর, সভ্য, 
সুলীল, সচ্জন, এমন সকল লোকও কুন রেবিয়াই 
চু প্বদ্জ্ষোবাঁল” আস্ত করিতেন | তখনকার 
ব্রাগ-প্রকাঁশের ভাবাই গ্ৰীণ ছিল। ফলে সে সময় 


RL 


ঘা এবং মর্ম উতভকেই অশ্লীলতা সুপটু 
দিতাম -গুভেদ এই দেখিভাম, হিলি রাগের বশীভূচ 
ইস জী, তিনি ধর্ম | ছিনি ইঞজিগ্ান্তরের বশে 
অগ্লীল, তিনি গাপাত্ন।। সৌভাগ্যক্মে সেরা 
মালিক আস ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। 
ঈশ্বর গত ধরন, কিন দেকেলে বালান । তাই 
এর গুণের কবিতা ভগ্রীল। মংগারের উপর, সদা- 
জের উপর, ঈ্থর গুপের রাগের কারণ অনেক ছিল। 
সংসার, বাল্যক!লে বালকের অমূল্য রত যে মাতা, 
তাহা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাটী 
মোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্তে এক পিত্তলের 
সামগ্রী দিয় গেল--মার বদলে বিমাতা। তার পর 
. মৌৰনের যে অমূল্য রদ -গুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, 


নর, বার্ধক্যের তুগ্যরপেই অনৃস্যরর যে 

যা ভাহার বেলাও সংসার বড় দাগ দিন যাহা 

১ গরহণীঃ নহে, ঈখ্বরচন্্র তাহা লইলেন না. কিন দাগা- 

ha এ সংসারের উপর ঈশ্বরে রাগটা রহিয়া 
৯ তর পর অন্পবয়মে পিতৃতীন, সহাষহীন হইয়া 
ঈখরচ্ 


ELAS পড়িলেন ! কত বানরে, বানরের 
ক্টলিকায় শিকলে 
ও 


রং [বাধা থাকিয়। ক্ষীর, সর, পাঃসা 

ভোগন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়। 
ইলে অমিয়া, শাকানের, অভাবে ক্ষুধার্ত কত 
: ইৰ ন মর্কট বরূষে ছুড়ী জুতিয়া তাহার গায়ে কাদ| 
হয়া বার, আর তিনি হৃদয়ে বাণ্দেণী ধারণ করি- 
যাও খালি পাছে বর্ধার কাদা ভাঙ্গি উঠিতে পারেন 
8৮ ব্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, 
[0 গে পলায়ন করিয়া, হুখের গহ্বরে 


কিন্ত প্রতিতাশালীয় প্রায়ই 


দুই! থাকে। 
বলবা 
ঈশ্বর প্র সংনারকে 
| + সমাজকে 
প্রান্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে টি ও 
আদার করিয়া লইলেন। কিন্ত অন্যাচাহজনিত দে 
ক্রোধ, তাহা মিটিল না। গ্যেঠ মহাশয়ের 


গর জুতা তিনি ই 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী ৷ 


সমাজের জন্তু তুলিয়া রাঁবিযাছিলেন। এখন সমাঞ্কে 
পদতলে পাইয়া! বিলক্ষণ উন্তম-মধ্যম দিতে লাগিলেন । 
মেকেলে বাঙ্গাণীর ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্ধা ভাষা, 
তেই জঅভিব্যক্ত হইত। বোধ হয়, ইহাদিগের মনে 
হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবৰিজাদি প্রভৃতি যে 
বিশুদ্ধ ও পবিত্র, ভাহারই প্রতি ব্যবহার্য যে 
দুরাব্মা, ভাহার জন্য এই কদর্য ভাষা: এইরূপে 
ঈথরচন্রের কবিতা অশীনত| আপিন! পড়িয়াছে। 
আমরা হহাও স্বাকার করি যে, তাহা ছড়া অন্ত 
বিষয়ে 'অশ্রীণতা৭ তাহার কবিভায্ন আছে. কেবগ 


রঙ্গদারীর জন্য, শুধু হয়ারকির জন্য: এক আধটু * 


অনীপতাও মাঁছে। কি দেশ-কাল বিবেচন| করিলে, 
তাহার জন্ঠ ঈখরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সে 
কালে নীল ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে 
ব্যঙ্গ জল্লীল নহে, তাহ! রদ বশিয়। গণ্য হইত না। 
যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য 
করিত না । তখনকার সকল কাঁব্যই অশ্লীল | চোর 
কবি, চোরগঞ্চ!শং ছুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিথিলেন 
_বি্কাপক্ষে এবং কালীপক্ষে -দুই পক্ষে সমান 
অগীল ৷ তথন পূুঞ্জা-পার্কশ : অশ্লীল, উৎসবগুলি 
অশীপ _দর্ণোংদবের ন্বমীর রাত্রি রিখ্য/ত ব্যাপার । 
যাত্রার সঙ অশ্লীল: হইলেই লোকরঞ্জক হইত। 
পাগণী, হাফ-মাকড়াই মশ্ৰীগগার জাই রচিত। 
ঈখর গুণ দেই বাতাদে জীবন-প্রাঞ্থ ও বর্দিত। অত: 
এব ঈর গুরুকে আমর! অমায়ানে একটুখানি মাৰ্জ্জনা 
করিতে পারি | রি টি 

আর একট! কথ। আছে । অশ্লীলত| সকল গভ্য 
সমাজেই, দ্বণিত।.. তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন 
ভিন্ন, তেমনি" দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । 
এল অনেক কথা আছে, যাহা ইংরাঞ্জের! জন্রীর 
বিবেচনা করেন, আমর! করি না। আবার এমন 
অনেক কথা আছে, মাহা আমরা. জীল ছিবেচনা করি) 
ইংরাজের| করেন না। ইংরালের কাছে প্যান্টানুন 
বা উদনদেশের নাম: অশ্লীল -ইংরাঁজের মেয়ের কাছে 
দে নান মুখে আনিতে নাই। আমর! ধুতি, পায়জামা 
বাউ শান্দলিকে জন্লীন মনে করি না) মা, ভগিনী 
খ! কণ্ঠা কাহারও" সম্মুখে এ মকল কথা “ব্যবহার 
করিতে আমাদের পচ্জা নাই। পক্ষান্তরে, স্ত্রীপুরুষে 
মু লটা আমাদের সমাজে অতি অগরীনব্যাপার, কিন্ত 


টনের চক্ষে উহা পবিত্র কার্ধয। মাতৃগিতৃদমক্ষেই 
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যে অশ্রীলতা দেখে, আমার বিবেচনার তাঁহার চিত্তে 


. জয়ীলতা 
_ বালীকি কি কীলিদায়েরও অব্যাহতি নাই।। যে 
১22 ইউরোপে মন্ুর জোগার লবেনে 

$২ রোগের. রুচি বিগ্ুদ্ধ, আর যাহা? 
সন্ত লিখিয়াছেন, সীতা 
তাহাদের রুচি টা । 


জীবনচরিত ও কবিত্ব । +07 AER 1 


উহা! নির্ধাহ হইরা থাকে । এখন: আমাদের 
সেভাগ্য বা! ভুর্ভাগ্যক্রমে-আ!নর| দেশী জিনিম সকলই 
হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি; বিলাতী জিনিস সবই 
ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি । দেশী সরি ছাঁড়িয। 
আমরা বিদেশী ক্ুরুটি. গ্রহণ করিতেছি | শিক্ষিত: 
বামালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের গরজ্ীর মুখ- 
চুম্বনে আপত্তি নাই) কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ, 
আলতাপরা মলপরা প দর্শনে বিশেষ আঁপন্তি। 
ইহাতে আমরা কেবলই যে জিতিম্নাছি, এনত নহে, 
একট! উদাহরণের- দ্বারা, বুঝাই । মেবদুতের একটি ৷ 
কবিতায় কাঁলিদান কোন পর্বতশ্কে ধরণীর 
স্তন বয়] বর্ণনা করিয়াছেন। ইহ! বিলাতী রুচি 
বিরুদ্ধঃ স্তন বিলাতী রুচি অন্তসারে ক্জীল কখ|। 
কাজেই এই উপমাটি লব্যের কাছে জন্লীন ॥. নব্য 
কাবু হয়ত ইহা শুনিয় কানে অগ্ুল, দিয়| গরন্তী- 

মুখচুম্বন ও করসর্শের. মহিমা-কীর্ভনে মনোযোগ 
দিবেন। কিন্ত আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ 
উপমার অর্থ এই. বুঝি যে, পৃথিৱী আমাদিগের, 
জননী |. তাই তাকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া 


: :. প্মাতা। বস্থমতী” বলি; আমরা ভীহার সন্তান 5. সন্থা" 


নের চক্ষে মীতৃন্বনের অপেক্গ! সুন্যর, পরিত্র জগতে 
আর কিছুই: নাই-থাকিতে পারে না): অতএং 
এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে. 


পাঁপচিস্তা ভিন্র-কোন বিশুদ্ধ ভাবের, স্থান হয় Le 
করি এখানে অশ্লীল নহে এখানে পাঠকের হু 
নরক। এখানে, ইংরাজি রুচি বিগ ন্‌হে, রং 
রুচিই বিশুদ্ধ। 

আমাদের দেশের অনেক প্রা 


বিলাতি রুচির. আইনে ধরা 
অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন 


চীন কবি, এইরূপ 
পড়িয়া বিনাঁপরাধে 
| স্বয়ং 


লের আদর, গে ইউ- 
রা! রামায়ণ, কুমার- 
|-শকুন্তলার স্তুষ্টি করিয়াছেন, 
এই শিক্ষা আমরা. ইউরো" 
কি শিক্ষা 1; তাই, আমি 
উল কাছে বিজ্ঞান, 
I আর সব দেশীয়ের কাঁছে। 


১০২ 


fl অবিকল ছাগা, ছে 


ডি ap জামী টি ই ওর 


৮. ডি J 
অন্ের তা oT গুপ্ত ৪ হাল, ইল; অনেক ৷ 
স্থানে ধরা পড়েন দে সকল স্থানে আমরা তাহাকে 
বে-কস্সুর খাঁলাদ। দিতে রাজি ১ কিন্তু ইহা ভা 
করিতে হয় যে, আর অনেক স্থানেই ততম 
নিদ্ধতি,দেওয়া যায় না। আনেক, স্থানে 
বাস্তবিক কদরধ্য, যথার্থ অশ্রীল এবং 
তাঁহার মার্জনা নাই । AEE 
ইতর গুপ্তের বে অশ্লীলতার কথা নে নথি 
লাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথা ও. ন না 
আমর! তাহা সব কাটা দিয়া, সি 
নেড়ামুড়া টি বাহির করিয়াছি। ক 
তে তবে তাঁহার টা দোষের. He, 
বিস্তারিত সনালোচন| করিলাম, তাহার কা এই. 
যে, এই দোষ তাঁহার গ্রত্রিদ্ধ। ঈশ্বর গুণের, শ 
কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাঁহার রে গুণ 
দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাহাই নহে 
কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড়, জিনিষ প 
বুঝাইতে চেষ্টা করিঙেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিল ছি 
ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির 
কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই; রি 
আপে কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর 


পন বু কি হইবে 
ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাঁহাকে বু! 
কবিতা, কবির বাঁতি - তাহ! ত আমাদের হ 

আছে পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এ 
রাখিয়া! গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি একা এই 
কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই ঝুলিতে: হইবে৷ তাহাই 
জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান দক্ষ, জীবনী ৰ 
সমালোচনার মুখ্য উদ্দেগ্। .. 

ঈশ্বরচন্দ্র জীবনীতে আমরা অৰ্গ k 
যে, একজন যুবা কলিকাতায় আদিয়া, সাহিত্যে ও 
“মাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? 
তাহাও দেখিভে পাই-নিজ -প্রতিভাপগ্বণে। | বিন্ধ 
ইহাও দেখিতে পাই ঘে, প্রতিদানুষায়ী ফল ক 
প্রভাকর মেঘাচ্ছন। সে মেঘ কোথা হইতে দিল 
বিশুদ্ধ রুচির অভাবে । এখন ইহা ত্র প্রকার 
স্বাভাবিক নিয়ম যে, গরতিভা ও স্থরুচি 


| 


SEGAL 
নেন তাহা উপ EEE এখানে দেশ, কাল, 
পাত বুৰিয় দেখিতে হইবে | তাই আমি দেশের 
রুচি বুঝাইলান, কালের রুচি বুঝাইলাম এবং পাত্রের 
কুচি, বুঝাহলাম । বুঝাইলাম যে, পাত্রের রুচির 
অভাবের কারণ (১.) পুস্তকদন্ত স্ুশিক্ষার অল্পতা, 
(২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) হহ্ধর্দিনী 
_ অৰ্থাৎ বাহার সঙ্গে একত্রে ধৰ্ম্ম শিক্ষা করি, তাঁহার 
গবিত্র সংসর্গের অভাব (৪) সমালের উপর অত্যা- 
চাঁর এবং ভজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। 
যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহাস করিয়াছিল, এই 
₹ সকল উপাদানে তাহার জন্ম। সপ তাংগর্য্য এই যে, 
ঈশ্বর যখন অশ্লীল, তখন কুরুচির বশীভূত হুইয়াই 
জশ্লীল, -ভারতনন্ত্রাদির স্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির 
বণীভূত হইয়া জনীল নহেন। তাই দর্পণঙল্থ প্রতি- 
বিধ্বের সাহায্যে প্রতিবিধ্ধধারী সত্তাকে বুঝাইবার জন্ত 
আমর! ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত সূবিস্তারে 
সমালোচন! করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নহে। 
সনে করিলে, নমঃ নর বলিয়াই ছুই কথার নারি 
যাইতে পারিতাম। অভিপ্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত 
 সমালোটনা পাঠক মাৰ্জ্জনা করিবেন। । 
মানুষটা! কে, আর একটু ভাল করিয়া বুঝ! যাউক 
ন্‌ নাহয় এখন থাঁক।. হায় পরিচ্ছেদে 
নামা বলিয়াছি, ঈর গুণ বিলাসী ছিলেন না। 


| 


lL পাহ, মুখের আটক-পাটক কিছুই নাই। 
সধালতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা পাটার 
হো দেখেন, তপসে মাছের মজা বুঝেন, লেবু দিস 
. আাগারদের পরমভক্ত, সুরাপান * সমন্ধে যুক্তক্-- 
₹ সাবার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝি দেখা 


'ষাউং 13 রর 


এই মংথহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত 
নাত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক 
কবিতা .পাইবেন। অনেকের পক্ষে এগুলি নীরদ 
' বলিয়া বোধ হইবে। কিন্ত যদি পাঠক ইশ্বর গুপ্তকে 


| বুঝিতে চাহেন, তবে যেগুলি ফরমায়সি কবিতা নছে। 


২ ক সুরাঁপালের মার্জনা নাই । 
(কোন কাঁরণ দেখাইতে ইচ্ছ কনহি। বে ৃ 

৭ দেখাইতে ই হি। কেবল সে সম্বন্ধে 

পাঠককে ভারতবর্ধের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটি স্মরণ 

করিতে বলি--“একে| হি দোষে! 

_ নিমজ্জতীন্েো|ঃ কিরণেদিববান্ঃ |” 

৮৮৮৬০০৬৬০০৩ 


মাজ্জনার আমিও 


[যো গুপদশ্লিাতে 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী। 


কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে, অনেকগুলির 
মধ্যে এ কয়েকটি বাছিয়া দিয়াছি_আঁর বেশী দিলে 
রসিক বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়| উঠিবে। 
ইহা! বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরমার্থবিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র 
গদ্যে পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই 
বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া 
আমরা তাঁহার সে গণ্ত-কিছুই উদ্ধত করি নাই, কিন্ত 
সে গদ্য পড়িয়া বোধ হয় যে, পদ্য অপেক্ষাও বুঝি গন্ধে 
তাহার মনের ভাব আরও নুম্প্ট । এই সকল গদ্য 
ও পণ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে 


পারিব যে, ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম, একট! কৃত্রিম ভান ছিল 


না। ঈশ্বরে তীর আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ 
হউন, বিলাসী হউন, কোন হুবিষ্যানী নামাবলীধারীতে 
মেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরের ভক্তি দেখিতে পাই না। 
সাধারণ ঈখবরবাদী বা ঈশ্বরভক্কের:মত তিনি ঈশ্বর- 
বাদী ও ঈথরতক্ত ছিলেন নাঁ। তিনি ঈশ্বরকে 
নিকটে দেখিতেন।  ঘেন' প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন 
মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ 
ঈখরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মৃধ্তিদান্‌ পিতা 
বলিয়া দু বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হই] বাপের 
সঙ্গে বচদ! করিতেন। কখন বাপের আদর পাইবাঁর 
জন্য কোলে বদিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত 
আদর করিতেন, উত্তর না পাইরে কাঁদাক্কাট! বাঁধাই- 
তেন। বলিতে কি, তাহার ঈশ্বরে গাঁড় পুত্রবৎ অক্ব- 
ত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষে জল রাখা যায় না। অনেক 
সময়েই দেখিতে পাই যে, মূর্তিমান্‌ ঈবর সন্মুখে পাই- 
তেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বণিয়! তাঁহার 
অহ যন্ত্র হইতেছে, বাপকে বিয়া ফাঁটাইয়। দিতে- 
ছেন। বাপ নিরাকার নিগুণ চৈতন্ত মাত্র, সাক্ষাৎ 
মুর্তিমান্‌ বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক 
সময়ে কষ্ট হইত । 


“কাতর কিন্কর আমি, তোমার মন্তান।। 
কামার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥ 
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্‌ । 
একবার তাঁহে তুমি, নাহি দাঁও কান ॥ 
: সর্ববদিকে সর্বলোকে কত কথা কয় । 
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥ 
হায় হায় কব কায়, বটিন কিআা। 
জগতের পিত! হয়ে তুমি হলে কালা । 


AY / ৫ XN ন ক fe = 
= এ এল, জীবনচরিত ও কবিত্ব ! 
ৃ মনে সাধ কথা কই নিকটে আনিয়া । আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায় । 


অধীর হলেম ভেবে, বধির জানিয়া |? 


এ ভক্তের স্তুতি নহে--এ বাপের উপর বেটার 
অত্মান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র ! তুমি পিতৃপদ লাভ করি- 
য়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালো- 
চক হইবার যোগ্য নহি। 

_ ঈখরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনুভূত 
“করিতে চান, ভরমা করি, তিনি এই সংগ্রহের উপর 
নির্ভর করিবেন না। এই সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত 
ওপাঠ্য করিবার জন্য ইহা নানাদিকে স্বর্ণ করিতে 
আমি বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি 
গদ্য পণ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, ধিনি 
পাঁঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম ঈখযভক্তি 
বুঝিতে পারিবেন । সেগুলি ষাহাতে পুনম রত হয়, 


সে বড পাইব । 
বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুঘানানি দান্তভাঁবে, শ্ীদামাদি 


-উসথ্যভাবে, নন্দ-যশোদা! পুক্রভাবে এবং গোপীগণ কাস্- 
: ভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরা- 
খিক ব্যাপার সকল আমাঁদিগের হইতে এত দুর সংস্থিত 
যে, তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাঁহ৷ আমরা 
বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান্‌, উদ্ধব, যশোদা বা 
্ররাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধন! 
বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্গালার দুইজন 
দাধক আমাদের বড় নিকট । হুই জনই গৈছ, দুইজনেই 
কবি) এক রাম প্রপাদ,সেল, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । 
২ ইহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন লা, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, 
সখা, পুর বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রদাদ 
ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়! ভক্তি সাধিত করিয়া- 
ছিলেন--ঈশ্বরচন্দ পিতৃভাবে। রামপ্রদাদের মাতৃ- 
প্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অলপ 
- “তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত তরিমংগার। 
আমি হে ঈশ্বর গুণ কুমার তোমার ॥ 
পিতৃ নামে নাম পেয়ে উপাধি পেয়েছি। 
জন্মভূমি জননীর, কৌলেতে বসেছি ॥ 
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয় & 
তবে কেন গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয়? 
পুনশ্চ--আরও নিকটে_ 
তামার বদনে যদি না সরে বচন। 
কেমনে হুইবে তবে, কথপো!কথন ॥ 
LL A ai 1? টি 


ইসেরাঁয় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায় ॥” 

বার এই ঈখর-ভক্তি, যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্বদা 
নিকটে অতি নিকটে দেখে__ঈশ্বর-নংসর্গতৃষ্তীয় যাহার 
হৃদয় এইরূপে দঞ্ধ_সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয়: 
হুউক। আমর! এরূপ বিলাদী ছাড়িয়া মন্যাসী দেখিতে 
চাই না। ২, 
তবে ঈগ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাণী বা অভোক্ত! ছিলেন 
না, পাটা, তপসেমাছ বা আনারসের গুণ গ|য়িতে ও. 
রসাস্বাদনে উভয়েই সমর্থ ছিলেন । যদি ইহ! বিলাপিত| 
হয়, তিনি বিলাসী ছিলেখ। তাহার বিসাপিতা তিনি: 
নিজে স্পট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, 


“লক্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে 
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে ॥ 
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আঁগারে। 
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুমারে ॥ 
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে । 

প্যাচ! লয়ে যান মাতা, কপণের ঘরে ॥" 


শাকারমাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই 
বিলানিমধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও ন্মামি স্বীকার 
করি না। গীতায় ভগবছুক্তি এই = 


*আযুত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্ছনাঃ 
থা রন্তাঃ স্থির! হা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াং ॥* 


স্থুপকথ! এই, যাহা আগে বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত 
মেকির বড় শক্ত । মেকি মান্যের শক্ত, এবং মেকি :. 
ধর্মের শক্ত । লোভী, পরঘেষী অথচ হবিষ্যাশী ভণ্ডের 
ধৰ্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া 
তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে, 
আহারত্যাগে নহে। যে ধর্ন্মে ঈশ্বরানরাগ ছাড়িয়া 
পানাহারত্যাগকে ধর্ম্মের স্থানে থাড়া করিতে চাহিত_ 
তিনি তাঁহার শক্র। যেই ধর্মের প্রতি বিঘ্বেষবশতঃ 
পাঁটার স্তোত্, আনারসের গুণগানে এবং তপনের মহিমা] 
বর্ণনায় কবির এত স্থখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম, নিজে 
ধার্মিক, ধৰ্ম্ম খাটি, মেকির উপর খজীহস্ত ৷ ধার্থিকের 
কবিতায় অন্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয়, তাহা বুঝি- 
য়াছি। বিলাদিত! কেন দেখি, বোধ হয়, তাহা এখন 
বুঝিলাম । : 

ঈত্র গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার 


_. ব্যণের কথায়, বঙ্গের কথা হইতে তাহার অমীলতার 


২২ 


কথায়, জশ্রীলতার কথা হইতে তাহার বিলাসিতা 
কুণাক্স আনিয়া পড়িয়াছিলাম । এখন ফিরিয়া যাইতে 
হইতেছে। 

ক্ল্লীলতা| যেমন তাহার কবিতার এক প্রধান দোষ, 
শব্দীড়স্বরপ্রিয়ত তেমনি সার এক প্রধান দোষ । পব্দ- 
চ্ছটাপ, অনু প্রা ঘমকের ঘটায় তাহার ভাবার্থ অনেক 
সময়ে একেবারে ঘুচিগ মৃছিস্না যায়। অনু প্রাদ-যমকের 
অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই-ভম্ম থাকিয়! যায়, 


ববি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন, 


লনা দেখিয়া, আনেক সময় রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাঁসি পায়, 
দয়! হয়, পড়িতে সার প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাহার 
অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকাু প্রাসে অনুরাগ, দেশ, 
কাল, পাত্র! সংস্কত সাহিত্যের অবনতির সঘয়- হইতে 
'যমকানুপ্রাসের বড় বাঁড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুণের পূর্বেই 


--কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালীওয়ালার পাচা- - 


লীতে ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরধি রায় অনু প্রাস- 
যমকে বড় পটু--তাই তার পাঁচালী লোকের এত প্রিয় 
ছিল । দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমত নহে। 
কিন্তু অন্তপ্রাস-যঘকের দৌরাত্ম্য তাহ প্রায় একেবারে 
ঢাক! পড়িয়া গিয়াছে, পাচালীওয়ালা ছাড়িয়া তিনি 
কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান না| এই অলঙ্কার- 
গ্রয়োগের পটরতায় ঈশ্বর গুপের স্থান তার পরেই 
এত অনথপ্রাদ-মক আর কোন বাঁ্গালীতে ব্যবহার 
করে লাই। এখানেও মার্জিত ব্ুচির অভাব জন্য বড় 
ছুঃথ হয়। 
অন্গগ্াস যমক যে সর্বত্রই দুষ্য, এমত কথা আমি 
বলি না। ইংরাজীতে ইহা বড় কদর্য শুনা বটে, বিত্ত 
সংস্ঁতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় 
মধুর কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে - অনুপ্রাস-যমকের 
'বাহদ্য বড় বষ্টবর। রাখি ঢাকিয়। পরিনিতভাবে 
ব্যবহার করিতে পাঁরিলে বড় মিঠে, বাঙ্গালাতেও তাই। 
 অধুহদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পন্ধে জনুপ্রামের ব্যবহার 
করেল” বড় বুঝিয়! স্থবিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার 


করেল মধুর হয়। গরমান্‌ অঙ্গযচন্র সরকার গন্তে 
কথন কণন দুই এ 
_ উচ্বলিয়৷ উঠে। ঈখবর গুণের এক 
এক একটি অ 
নিঠে_ নপ্রাস বড় 


“বিবিজান চলে যান লবেজানি কঃরে |» 


ক বুদ ভন্প্রাস ছাড়িয়া দেন, রস ৃ 


. ইহার তুলনা নাই। বিদ্বাঈশ্বর 6 ১ পম 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী । 


নাই, বিষয্ন অবিষয় নাই, সীমা সহরদ্দ নাই--একবাঁর 
নু পাস্-্যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না । 
জার কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। 
এইরূপ শব্দ ব্যবহাঁরে তিনি অদ্বতীক্স। তিনি শব্দের 
প্রতিযোগিশৃন্ত অধিপতি । এই দৌষগুণের উদাহরণ 


স্বরূপ দুইটি গীত বোধেন্দুবিকশ হইতে উদ্ধত 


করিলাম, 


রাগিণী বেহাগ-_-ভাঁল একতালা । 


কে রে, বামা, বারিদবরণী, 
তক্ুণী, ভালে, ধ’রেছে তরণি, 
কাহার বরণী, নামিয়ে ধরণী, 
করিছ দনুন-জরয় । 
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, 
অন্থপম রূপ, নাহি স্বরূপ, 
মদননিধনকরণকারণ,চরণ শরণ লয় ॥ 
বামা, হাদিছে ভামিছে, লাজ না ব।সিছে, 
হুহুন্ধাররবে বিপক্ষ নাশিছে, গ্র।সিছে বারণ, হু । 
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে, 
মবনে বলিছে, গগনে টলিছে, 
কোগেতে অিছে, দনুজ দলিছে, 
ছলিছে ভুবনময় ॥ 
কেরে, ললিতর্সনা, বিকটদশনা, 
করিয়ে ঘোধণ|, প্রকাশে বামনা, 
হয়ে শবাদনা, বামা বিবসনা, 
আসবে মগনা র্য ॥ 


‘ ঝ।গিণী বেহাগ--তাণ একতলা । 


কেরে বাঁমা, যোড়নী বূপদী, 
স্থরেশী, এ যে, নহে মানী, 
ভালে শিশু শশী, করে শোভে মনি, 
রূপমসী চাঁক ভাস), : 
পেখ, বাজিছে ঝ্প, দিতেছে ঝল্প, < 
মারিছে লক্ষ, হ’তেছে কল্প, 
গেল রে পথা, করে কি কীর্তি, 
চরণে কৃত্বিবাস ॥ 
কে রে, করাল-কামিনী, করাঁলগাঁমিনী, 
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী 
প্ীপেতে প্রভাত, করিছে যামিনী. 
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কে রে; যোগিনী সে, রুধির-রঙ্গে, 
বখভরছে, নাচে ব্রিজে, 
কুটিলাপাঁছে, তিমির অঙ্গে, 
করিছে তিমির নাশ! 
আঁহা, যে দেখি পূর্ব, যে ছিল গৰ্ব, 
হইগ খর্ব, গেল।রে সর্ব, 
চরণনরোজে.-পড়িয়ে শর্ব, করিছে সর্বনাশ । 
দেখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ, 
মরণহরণ, অভয়চরণ, 
নিবিড় নবীন.নীরদরণ, মানসে কর প্রকাশ ॥ 


ঈশ্বর গুপ্ত অপুর্ব শবফৌশলী বলিয়া তাঁহার যেমন 
এই গুরুতর দোষ জন্বিয়াছে, তিনি অপূর্ব শ্বকৌশনী 
বলিয়া তেমনি তাহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে_ যখন 
জনুপ্রামণ্যমকে মন না থাকে, তখন তাহার বাঙ্গাল! 
ভাঁষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল । যে ভাষায় তিনি পণ্ত 
লিখিয়াছিলেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায় এমন বাঁদানীর 


== এমন প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্ত কি গদা কিছুই 


লেখে নাই। তাহাতে সংস্কতজনিত কৌন বিকার 
নাই__ইংরাজীনবিগীর. বিকার নাই। পাঁতিত্যের 
অভিমান নাই__বিগুদ্ধির বড়াই নাই । ভাঁষা হেলে না, 
টলে না) বাকে লা--সরল। সোজা পথে ঢলিয়! গিয়া 
পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গা- 
নীর বাঁগাঁপ ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই-- 


আর জিথিবাঁর সম্ভাবনাও নাই ॥ কেবল ভাষা| নহে--- 


ভাবও ভাই । খর গুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব 


= প্রকাশ করেন । তাঁর কবিতায় কেলাঁকা ফুল নাই । 


ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-প্রচারের জন্ত আমরা য়ে 
উদ্ভোগী_-তাহাঁর বিশেষ কারণ, তীঁহার ভাষার এই 
গু । খাটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে 
ভরদ| করি, পাঠককেও লাঁগিবে। এমন বলিতে চাই 
না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাগালা! ভাষার 
কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। সি 
ও হুইবে। কিন্ত বাঙ্গাল! ভাষা যাহাতে হা 
ইয়া ভিন্ন ভাষার অন্ুকবণমাত্রে পরিণত হইয়া পরা 
তাঁহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা! 
ভাঁষ৷ বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্ৰিপথগাএ্নী 
এই শ্রোতন্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্তে পড়িয়া rie 
ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি | এক দি 
মংস্কৃতের স্বোতে মরাগাঁঞ্জে উজান বছিতেছে_ কত 


পরতছার প্রাড়বিপাক্‌ মলিন গুণ ধরিয়া দেকেছে 


জী'বনচরিত ও কবিত্ব | 


বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না 
আর একদিকে ইংরেজীর ভরাগাঙ্গে বেনোজল 
ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে -মাধ্যা কর্ষণ, 
যবক্ষ/রজন, ইবে|লিউশন, ডিবলিউশন পরভৃত্ি.জাহাজ 
পিনেম বজর৷ ক্ষুদেলঞ্চের জ|লায় দশ উৎপীড়িত, মাঝে 
স্বচ্ছালিল৷ পুণ্যতোয়া কৃণীঙগী_ এই বাঙ্গালা ভাষার, 
আত বড় ক্ষীণ বহিতেছে। 


রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে। 


২৩. 


ত্রিবেণীর আবর্তে পড়ি! 
লেখক. তুল্যন্ধপেই ব্যতিব্যস্ত । এ সময়ে ঈশ্বর গুণ্টের 
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ঈশ্বর গুপ্তের আর. এক গুণ, তাঁহার কৃত সামা: 


জিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর | তিনি 


যেমকন রীতি-নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা অনেক 
বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে সে সকল পাঠকের 
নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরা করি। 


ঈশ্বর গুপ্তের ম্বভাব-বর্ণনা, নবজীবনে বিশ্যে 
আমরা ততটা প্রশংসা 


প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে । 


করি না। ফলে, তাহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল, তাঁহার. 


সনোহ নাই । তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক 
মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাঁইবেন। “বর্ষাকালের নদী” 
“প্রভাতের পদ্ম" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরি- 
চয় পাইবেন । je 

স্থুল কথা, তীর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক 
বড় ছিলেন। তাহার প্রকৃত পরিচয় তীহার কবিতায় 
নাই। যাহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাহারা প্রায় 
আপন আপন সময়ের অগ্রব্তা। ঈশ্বর গুপ্তও আপন 
সময়ের অগ্রবন্তা ছিলেন।  আআঁঘর! দুই একট! উ্দা- 
হরণ দিই । 

প্রথম, দেশবাতসল্য ! বাৎসল্য পরমধর্ম্ম ; কিন্ত 
এ ধৰ্ম্ম অনেক দিন হইতে বাঙাল] দেশে ছিল ন|। 
কখনও ছিল কি না, বলিতে পারি না. এখন ইহ! 
সাধারণ হইতেছে দেখিয় আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর 
গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার 
লোকে আপন আপন মাজ, আপন আপন জাতি, 
বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎ২ 
সণ্যের যায় নহে-_সনেক নিকৃষ্ট । মহাত্মা বাঁময়োহন 
রায়ের কথা ছাড়িয়! দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্স 
মুখ্পোধ্যায়কে বাঙ্গাল! দেশে দেশবাৎসুলোর প্রথম 
নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাত্যল্য 
তাহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পুর্বগামী | ঈশ্বর গুপ্তের দেশ- 
বাৎসল্য তাহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাহাদের 


২৪ . 


অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ । নিন কয় ছত্ৰ পদ্ত ভরসা 
করি, সকল পাঠকই মূর্ত করিবেন, 


“ভ্রাতৃভাঁব ভাঁবি মনে, দেখ দেশবা সিগে, 
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া । 

কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥* 


তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার 
কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকাঁর কয়জন লোক 
এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈখর গুপ্ের কথায় 
যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের 
প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও 
আদর করিতেন। মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে কবিতাটি 
আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। “মাতৃদম 
মাতৃভাষা” সৌতাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, 
কিন্ত ঈখবর গুণের সময়ে কে সাঁহদ করিয়া এ কথা 
বলে ? “বাঙ্গালা বুঝিতে পারি” এ কথা স্বীকার 
করিতে অনেকের লজ্জা হইত | আজিও না কি কলি. 
কাতান এমন অনেক কৃতবিদ্ত নরাঁধম আছে, যাহারা 
মাতৃভাষাকে দবণ| করে, যে, তাহার অন্থণীলন করে, 
তাহাকেও দ্বণ! করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা অন্ু- 
শীলনে পরাজুখ ইংরাজীনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া 
আপনার গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এ মহাত্মারা 
সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈথর গুণ্ডের সমকক্ষ 
হইবার নেক বিলম্ব আছে। 
দ্বিতীয়, ধর্শা। ঈথব গুপ্ত ধর্শেও সমকাঁলিক 
লোকদিগের খগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, 
কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্্রকে হিন্দু 
বলিতেন না। এখন যাহ! বিশুদ্ধ হিন্দু-দর্দ বলিয়া 
শিক্ষিত সমপ্রদাযভুক্ত অনেকেই গ্রহণ করিতেছেন, 
খর গুপ্ত সেই বিশ্তদ্ধ পরমমঙ্গলময় হিন্দুধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । দেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্্ম কি, তাহা 
₹আবগত তইব|র জন্য, তিনি সংস্ক:ত অনভিজ্ঞ হইয়াও 
অধ্যাপকের সাহায্যে বেদাস্থাদি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রথি্্য হেতু সে 
সনে মে ভাহার বেশ বধিকাঁর জন্িয়াছিল, তাহার 
তে তনয় ত হা ভিড জান যায়। এক সময়ে 


ঈগ্বর গুপ ব্রাহ্ম ছিলেন, আদি-ব্রাহ্মদমাজভুক্ত ছিলেন 


“ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী। 


এবং তন্ববোধিনী সভার সত্য ছিলেন। ব্রাহ্ম দিগের 
সঙ্গে সমবেত হইয়। বক্তা, উপাদনানি করিতেন । এ 
জন্ত শ্রহ্থাম্পদ ইবুক বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট 
তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হুইতেন | 

তৃতী্, ঈথর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল । 
ভাহাতেও বে তিনি সময়ের অগ্রবর্তী ছিল্নে, মে কথা 
বুঝাইতে গেলে অনেক কথ! বলিতে হয়, সুতরাং নিরন্ত 
হইলাম । 

এক্ষণে এই সংগ্রহ সধন্ধে ছুই একটি কথ! বলিয়। 
আমি ক্ষান্ত হইব) ঈগর গুধ যত পন্ত লিখিয়াছেন, 
এত আর কোন বাঙ্গাণী লেখে নাই ।  গোপাঁলবাঁবুর 
অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্ধ লিখিয়া- 
'ছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাই- 
তেছে, তাহ! উহার ক্ষুপ্রাংশ। যি তাঁহার গ্রতি 
বাঙ্গালী পাঠক-সনাজের অন্ছরাগ দেখ! যায়, তবে 
ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে । এ সংগ্রহ প্রথম 


থও মাত্র। বাছিয়! বাছিয়! সৰ্ববোৎক্ব্ট কবিতাগুলি যে রঃ 


ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, এমত নহে। যদি সকল 
ভাল কবিতাগুলি প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অন্যন্য খণ্ডে 
কি থাকিবে? 

নির্বাচন্কালে আমার এই লক্ষ্য ছিল বে, ঈশ্বর 
ওপের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে 
পারেন, তাহাই করিব। এ জন্ত কেবল আমার পছন্দ- 


“মত কবিতা গুলি না তুলিয়া সকল রকমের.কবিত| 9 


কিছু তুণিয়াছি অর্থাৎ কবির যত রকম রচনাপ্রথ| ছিগি, 
সকল রকমের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল 
যাহ! অপাঠ্য, তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর 
“হিতগ্রভাকর,” বোধেনদুবি কাশ,* *প্রবো ধপ্রভাঁকর* 
প্রভৃতি গ্রহ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। কেন না, 
সেই গ্রন্থগুলি অবিকল পুনমু্দ্রত হইবার মন্তাবন| 


আছে । ভরসা করি, তাহার স্বতন্ত্র একথও গ্রকা-. 


শিত হইতে পারিবে । 

পরিশেষে বক্তব্য যে, অন্বকাশ--বিদেশে বাদ 
প্রভৃতি কারণে আমি মুদ্রাকঙ্কণকার্ধ্যের কৌন তা 
বধান করিতে পারি নাই। তাহাতে যদি দোষ হইয়া 
থাকে, তবে পাঠক মার্জন! করিবেন । : 


শ্ীব্িৎজ চট্টোপাধ্যায় । 


৮. 


i 


Cae 


f Es 


i 


খৰচৰ খেৰ প্রস্থাবনী 


পারমাখিক ও নৈতিক 


প্রণাম তোমায় 


 প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা। 


দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা ॥ 
আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব । 


. হয় দৃষ্ট নব স্থষট, সুখদ স্বভাব ॥ 


তরুণ তপন হরে, তরল তাঁমস। 
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস ॥ 
ক্রমে ক্রমে মে ভাবের, হয় ভাবাস্তর ৷ 
খরতর-কর-কর, হন দিবাকর ॥ 


. ক্রমেতে ক্রমের হস, পশ্চিমেতে গতি । 


দিন যত গত তত, দীন দিনপতি ॥ 
পরিশেষে পুনর্্ার)ঘোর অন্ধকার । 
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥ 


. এখনি সুজন করি, এখনি সংহার। 
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার |, 


এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম আমার ॥ 
= প্রফুপ্লিত কত ফুল, বন উপবনে। 
শত শত শতদল, শোত। করে বনে ॥ 


.. কুম্মমের বাস ছেড়ে, কুম্থমের বাস 
বাযুভরে এমে করে, নাদিকায় বাদ ॥ 
- মধুভরে টলটল, ঢলঢল রূপ! 


আন্তভর৷ হান্ত তায়, দৃশ্ত অপরূপ॥ 
মাঝে মাঝে যত দ্বিজ, নিল নিজ দলে | 


"রদ খায় যশ গার, বোনে পুলে ॥ 


শরীর পতন করে, ধন্য তার ক্রিয়া । 


বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া । 
- ক্ষণ্পূরে সেই শোভা, নাহি থাকে তার। 
প্রপাম তোমায় প্রতু, প্রণাম আমার ॥ 


এখনি সুজন করি, এখনি সংহাঁর ৷ 


তোমার অনস্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার? : 


এই দেখি এই আছে, এই নাই আর । 

প্রণাম. তোমায় প্রভু প্রণাম আমার ॥ 
নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাস! 

শ্বেতময় সমুদয়, অমল আকাশ 

পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব | 

শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্বর্ণ নভ 

আরবার দেখি তায়, নাহি সেই রূপ । 


- সজল জলদজালে, জগৎ বিরূপ ॥ 


নয়নেরে লজ্জ দেয়, অন্ধকাররাঁশি । 
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তাই দেখে মাঝে মাঝে, চপনার হানি ॥ 


মে সময মনে মনে, ভাবি এই ভাব। 
স্বভাবের মেই ভাব, হবে না অভাব ॥ 
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, ষকলি বিকার । 
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥ 
এখনি স্থজন করি, এখনি সংহার । 
তোমার অনন্ত লীলা! বুঝে সাধ্য কার? 


এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 


প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥ 

এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব । 
এই রূপ, এই রম, এই আছে রব ॥ 
এই হস্ত, এই পদ, এই আছে সব । 
এই এই, আর নেই, পরে এই শব ॥ 
এই ভ্রাতা, এই পুত্র, এই পরিবার । 
এই হাস্ত, এই স্থখ, এই হাহাকার ॥ 
এই ভাব, এই ভক্তি, এই রিলোকন। 
এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বুদ্ধি মন ॥ 
এই মেধা, এই যত্ন, এই অনুমান । 


এই তুমি, এই আমি, এই অভিমান ॥ 


OY 
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.. ক্ষণপরে আমি কোথা, কেবা আর কার? 
মিন তোমায় প্রভু; প্রণাম আমার ৷ 
এখনি সুজন করি, এখনি সংহার ॥ - 
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার? 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর । 
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥ 


প্রার্থনা (১) 


ত দিন বেঁচে আছি, তোমার কৃপায়। 
হই হই করিকেছি, ভবের সভায় |. 
পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি। 
যেরূপ বলাও তুমি, সেইরূপ বলি ॥ 
আমি বলি আমি চলি, সাধ্য কিন্ত নাঁই। 
 চলাও বলাও তুমি, চলি বলি তাই॥ 
বল্‌ বল্‌ তব বল্‌, দেই বলে বলি। 
বল বল তব বল, সেই বলে.বলী ॥ 
. স্ববলে৷ এ বল তুমি, যখন হরিবে। 
আমি তুমি বলাবলি, কে আর করিবে? 
আছি আমি, আর আমি, রহিব না মোলে। 


তুমি সে তুমি রবে, আমি যাব চ”লে ॥ 


কি হইব, কোথ| যাব, কি বলিতে পারি । 
মিশে জলধিজলে, জলধির বারি ॥ 
আছে সব হলে শব, যাবে সব চুকে । 
. আমি এসে আমি আর, বলিব না সুখে ॥ 
. জ্রমেতে ঘুরিবে সব, করি হাঁহাকাঁর। 
 খুচিল নগর দেহ, ঈশ্বর তোমার ॥ 
নর ঈশ্বর আমি, বুঝাইব কায়। 
:. ঈশ্বর ধাবার নয়, ঈশ্বর কি যায়? 
ছিল গুপ্ত হলো গুপ্ত, গুপ্ত কোথ| আছে। 
_ সকলি হইল গুপ্ত, ঈর্খরের কাছে। 
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যক্ত কভু নও । 
কেমনে করিব ব্যক্ত, ব্যক্ত যদি হও? 
থাকে গুপ্ত, গুপ্ত থাক, ব্যক্তে নাহি ফল। 
কমলে পড়িবে শেষ, কলের জল | 
তত দিন বাছি আমি, যত দিন থাকি। 
আমার জানিয় তুমি, তোমারেই ডাকি॥ 
তোমার করুণা বিল, সুখ কিসে হবে? 
তুমি বদি সুখী কর, মুখ পাব তবে |. এ 


ক 


বিগত বিশেষ দায়, 


 প্রভাকরকর-করে প্রভা 


টি: সক ওতে হী 


সস্তোষের ধন ভরা, ভবের ভাগারে। 

তুমি যদি নাহি দেও, কে লইতে পারে? . 
স্থথেতে করেছি কত স্থভোগ-সম্ভোগ । 
দিয়েছ, হয়েছে তায়, স্থখের সংযোগ ॥ 
যোগ ভোগ দুই ইচ্ছা, সকলের মনে। 
ভোগ ভোগ, যোগ যোগ হইবে কেমনে ॥ 
‘ভোগ বেন কর্ম্মভোগ, ভুগিতে না হয়। 
যোগে যেন অনুযোগ, কখন না রয় ॥ 
কিরূপে মনের ভাব, করিব প্রকট । 
করিবার কিছু নাই, তোমার নিকট ॥ 
চলিবার বলিবার, শেষ হলো সব! সু 
ব'লে ক’য়ে একেবারে, হুলেম নীরব ॥ 


প্রার্থনা (২) 


ধ'রে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়ে স্নেহ, 
মিছ! কাল করিলাম বই। 
স্বরূপ মানুষ কই, _ এমন মানুয কই? 
আমি তো মানুষ নিজে নই ॥ 
কোথা বিভু বিখকর, ., আমায় করিয়া নর, 
বেদনা দিতেছ কেন আর? 
কর দেখি উপদেশ, ০. কেন দিলে রাগ স্বেষ, 
কেন দিলে দন্ত অহঙ্কার 1. 
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহ! ইচ্ছা হয়, 
ইচ্ছায় চালি ছ, এ সংসার । Ly 
যে কলে চালাও চলি, “ যে বলে বলাও বলি, 
সপ্ডাবনা কি আছে আমার”? 
যা হোক্‌ তা হোক্‌ নাথ, - 
"প্ৰণিপাত চরণে তোমার ২. 


নুর মধুর ভাব, তুমি তায় আবির্ভাব, 


মকলেতে করিছ বিহার |... 
কান্তপ্িয় এই কান্ত, . _ জতিশীস্ত খতুকান্ত, 
মরি কিবা কান্ত মনোহর । 
যার বলে বলাক্রান্ত, নাশিয়া নিশির ধ্বান্ত, 
০; নিশাকান্ত কান্ত করে কর। 
প্রতাকর প্রভা পায়, 
‘ক্রয়ে তাঁর বাঁড়িছে প্রভাব । ঠা 
তাকর কর করে, 
.... প্রভাঁকর করের ক ভাঁব ॥ | 


আন্দ কিব! সুপ্রভাত, 
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ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী এ) 


7 { PA এ + t 
ডাকে প্রভাকর-কর, ওহে প্রভাকর-কর, ছিল আগে এই দেহ মবল সচল। 
} মনোময় হও দয়াময় । এখন ধরিল গিরি স্বভাবে অচল ॥ 
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বল হে ঈশ্বর গুপ্ত, ওহে জীব ভাল তুমি রঙ করিয়া । ...- 


তুমি ব্যক্ত চরাচরময় ॥ 


মায়া 


বিশ্বরূপ নাট্যশালা দৃশ্ত মনোহর । 
শৌভিত স্থচারু আলো! সর্য্য শশধর ॥ 
স্বভাব স্বভাবে লয়ে সম্পাদনভার | 
করিছে সকল সুত্র হয়ে সুত্রধার ॥ 
জলধর বাগ্ভকর বাস্ত করে কত। 
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥ 
ছয় কালে ছয় কাল হয় ছয় রূপ । 
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে ভখাড়ের স্বরূপ ॥ 
অধিকারী একমাত্র অখিলপাঁলক । 
আমর! সকলে তীর যাত্রার বালক ॥ 
প্রক্ৃতি-প্রদত্ত সাজ শরীরেতে লয়ে । 
বহুরূপ সঙ সাজি বহুরূপী হয়ে ॥ 

; শিগুকালে একরূপ সহজে সরল | 
অখল অপুর্ব ভাব অব অচল ॥ 
সুকোমল কুলেবর অতি সুললিত । 
নব নবনীত সম লাবণ্য গণিত ॥ 

_ ফণী, জল, অনলেতে কিছু নাহি ভয়! 

- নাহি জানে ভাল মনা সদানন্দময় ॥ 
আইলে যৌবনকাঁল আর একরূপ । 
যুবক বুধের মম দীপু হয় রূপ | 
দিন দিন বৃদ্ধি হয় শীরীরিক বল। 

.. নানারূপ চিন্তা হেতু মানম চঞ্চল ৷ 

.. ইন্জিয়ের সুথ হেতু কত প্রকরণ |. 

. বহুবিধ অনুষ্ঠান অর্থের কারণ ॥ 

- পরিশেষে বৃধকাল কালের অধীন । 
কৃষ্ণপক্ষ শশী প্রায় দিন দিন ক্ষীণ ৷ 

আইছে চক্ষু কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়। 
আছে কর্ণ কিন্তু তায় শব নাহি ধায় ৷ 
আছে কর কিন্তু তাহা না হয় বিস্তার। 
আছে পদ কিন্ত নাই গতিশক্তি তার॥ 

-_ পিত কুন্তলজান গলিত দশন | 
লোলিত গাত্রের মাংন স্থণিত বচন ॥ 


ie“ 


“ 


৯) 


তিন কালে তিন রূপ সঙ সাঁজিয়াছ॥ 
কেবল কুহুকে তুলে কৌতুক দেখাঁও ॥ . 
আপনি কৌতুক কিছু দেখিতে না পাও ॥ 
ভাল কোরে যাত্রা কর বুঝে অভিপ্রার | 
কর তাঁই অধিকারী তুষ্ট হন যায় ॥ 

যাত্র। কোরে তুমি যাবে আমি যাব চলে |. 
এ যাত্রার শেষ হবে গল যাত্রা হ'লে ॥ 
স্থিরভাবে এক খেলা খেল চিরকাল । 

ভাল ভাল ভাল বাজী জগদিজ্রজাল ৷ 
ছায়াবাজী মায়াবাজী কত বাজী জোর । 
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর ৷ 
হায় এ কি অপরূপ ঈশ্বরের খেল! । 


এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে মা! ॥ ~~ 


ভূতে ভূতে যোগাযোগ ভূতে করে রম । 
দেখিয়া ভুতের কাও ভিভবত সব॥ 
ভূতের আকার নাই বলে কেহ কেহ ॥.. 
দেখিলাম এ ভূতের মনোহর দেহ ॥ রদ 
কবে ভূত ছিল ভুত আবিভূর্তি কৰে । 
পুনরায় এই ভূত কবে ভূত হবে ॥ 


ভুতের বাসায় থাকো| দেখ নাকো চেয়ে । 


“দিবানিশি তোমারে হে ভূতে আছে পেয়ে ॥ 
ভূতের সহিত সদ! করিছ বিহার । 
অথচ জান না কিছু ভূতের ব্যাপার ॥ 

“কখনে| নিগ্রহ করে কভু করে দয়।। 
নাহি মানে রাম নাম নাহি মানে গয় ৷ 
এই ভূত করিয়াছে রামের গঠন ৷ 

এই ভূত করিয়াছে গয়ার স্থজন ॥ 

এই ভূতে রহিয়াছে বিশ্ব জড়ীভূত ৷ 


হোলিবোষ্ট ছাড়া নন এই পাঁচ ভুত ॥ 


ভূতনাথ ভগবান্‌ ভূতের আঁধার । 
সর্বভূতে সমভাবে আবির্ভাব বার ॥ 
ভূত হবে কলেবর ভূতের সদন | 


অতএব ভূতনাথে সদ! ভাব মন ॥ 


আনিয়াছ জগতের মেল! দরশনে। 


দেখ দেখ দেখ জীব যত সাধ মনে ॥ 


কিন্তু এক উপদেশ কর অ 
বধান। 
ঠাটের হাটের মাঝে হও ফারধান॥ 
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(কোথা হতে আসিয়া ছি, 

এই ছিল অন্ধকার, 
মরি মরি আহ! আহা, 

র্‌ মোহঙালে জুড়ীতুত, 


একি দেখি অপরূপ, 


ক 


সি 
দেখ যেন মনে কভু নাহি হয় ভুল । 

{ কোরো ন কাচেরসহ কনকের তুল ॥ 
তীরে দেখ একবার যার এই মেলা । 

মেলার আমোদে মেতে দেখো নাক মেলা ॥ 


শালী 


সাম্য 


নকলেরে জ্ঞান কর আপনার দম । 
তাহাতেই সিদ্ধ হবে দম আর শম ॥ 
পরিমাণ করি মান মান রাখ মানে । 
স্বমানে সমানে সব তবে লোক মানে ॥ 
নিজ মান চাই গুধু কারে নাহি মানি। 
" সে মানে কে মানে ভাই কিসে হব মানী ? 
সরলতা, কর যদি সবার সহিত । 
তবেই পন্কোধ লাঁভ সহজে স্বহিত ॥ 
লইতেছ পরধন বিস্তারিয় কর ৷ 
মরণ নিকট অতি স্মরণ না কর॥ 
আগে জান অহং কাঁর অহঙ্কার পরে । 
* পরে পরে পরান ন| চলিলে পরে ॥ 


স্বায়ভুব মনুর বিশ্বদর্শন 


ৃ - কেন জন্ম পাইয়াছি, 
কেন বা জীবিত আছি, না হয় নিৰ্ণয়। 


নাহি ছিল এ প্রকার, 
অকন্াৎ কি আবার, হেরি আলোময় ॥ 


| ক্ষণপূর্কে ছিল যাহা, 

এখনি ভাবিলে তাহা, মনে হয় ভয়। 

ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত, 

যে কাল হয়েছে ভুত, অনুভূত নয়॥ 

আকাশের চারুরূপ, 

যুহুগুহু নানারূপ হয় আর লয়। 

শোভিত বিনোদ বন, কুন্ুমিত তরুগণ, 
কোথ| হতে সমীরণ, শব তাঁর বয় ॥ 

স্বভাবের ভাবভরে মোহনীয় মিষ্টস্বরে, 
নানা রাগে গান করে, বিহল্পমচয় । 

কিবা শৌতা হায় হাঃ, নয়ন যে দিকে চায়, 


কেবল দেখিতে Al খের সি [1 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গএন্থাবলী 


নানাপথে ত্রাণ চলে, শৰ ধায় শ্রতিতলে, 
রমন! কাহার বলে, আস্বাদন লয় । 

বদনে বচন-বৃষ্টি, কটাক্ষে জগৎ-সষ্ট, 
দেখিয়া এরূপ স্থপ্টি, হতেছে বিস্ময় ॥ 

বিকল মনের কল, এইমাত্র কোরে বল, 
উঠেছিল ক্ষুধানল, অ’লে অতিশয় । 

প্নিঞ্ধবারি সহকারে, সুমধুর ফণাহারে, 

জুড়াইল একেবারে, জঠর-নিলয় ॥ 
কে করিল এই তঞ্চ, কে করিল এই পঞ্চ, 
কে দিয়াছে বুদ্ধি মন, কে দিয়াছে ছয়? 

কে দিলে আমায় জন্থ, কে দিলে আমায় তনু, 
করিলেন এই নু, কোন্‌ মহাশয় ? 

এক ঘরে বহু বর, কারিগুরি বহুতর, 
যোগাযোগ পরম্পর, ঘর আছে নয়। 

এই কাণ্ড অনিবার্য, কেমনে হুইল ধাৰ্য্য, 
ভাবিয়! ভবের কার্ধ্য, মোহিত হৃদয় ॥ 


হিতকাঁরী কেব। আছে, যাই আমি কার কাছে, 
পাই আমি কার কাছে, তার পরিচয় ? 
এই নব চরাচর, পাইয়াছে কলেবর, 


জিজ্ঞাস! করিলে পর, কথা নাহি কয় ॥ 
গুন ওহে দিবাকর, 
জগতের শৌভাকর, তুমি জ্যোতির্ময় । 
প্রভাকর-প্রিয়তম, 


॥ মানদ-গগনে মম, 
ঘোরতর ভ্রমতম, কর দেখি ক্ষয় ॥ 
নদী নদ অগণন, ,ওহে বন উপবন, 
ওহে ভাই জীবগণ, আছ সমুদয় । 
হয়েছি কাতর অতি, " স্বভাবে চঞ্চলমতি, -, 
করি হে সবার প্রতি বিহিত বিনয় ॥ 
আমি তে বয় নই,. ববপ্তই কৃত হই, 
বর্তা কই, কর্ত! বই, ক্রিয়। নাহি হয়। 
মনেতে জেনেছি এই, তোমাদের করত যেই, 
আমার নিম্মাত! মেই, বিভু বিশ্বময় ৷ 
মহোঁহর এ সংদাঁর, " ইচ্ছায় হয়েছে ধার, 
দেই সর্বমূলাঁধার, কোন্থানে রয়? 
প্রকাশ করিয়া ভাই, সবিশেষ বল 
- কেমনেতে আমি পাই, তাহার আশ্রয়? 
আকার-প্রকার তীর, হয় বল কি প্রকার, 


কিরূপে পাইব তীর, পরম প্রণয়? 
বল ভাই কি প্রকারে, পুজা করি আমি তারে? 
এই মনে বারে বাবে হতেছে মংশয় ॥ 


কটা 


তিমির-বিনাঁশ “কর, | 


সছ্‌ 
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অখিলের অধীশ্বর, গুণাতীত গুণাকর, 
কোথ তুমি পরাৎপর, নিত্য নিরাময় । 
" কিনে পাব দরশন, প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ, 
ভেবে মন উচাটন, স্থির নাহি রয় ॥ 
ভবারণ্যে ভ্রমি একা, দুঃখের না হয় লেখা, 
দয়। করি দাও দেখা, দীন-দয়াময় ! 
তোমার স্থজিত হই, তোমা বই কারে কই, 
ওহে বিভু তোমা বই, কিছু কিছু নয় 
নাম ধর কৃপাকর, আমায় কৃতাৰ্থ কর, 


নিজ জ্ঞান দান কর, হইয়ে সদয়। 
তোমার স্বরূপ-ধ্যংন, তোমার স্বরূপংজ্ঞান, 
স্থিরভাবে হয় যেন, অন্তরে উদ্নয়॥ 
প্রপন্নে পবিত্র কর, পরিতাগ পরিহর, 
প্রণব” প্রদান কর, হয়ে মনোময় । 
তব প্রেমে হয়ে প্রীত, মুখে গাই এই গীত, 
জয় জয় জগদীশ, জগদীশ জয়! 


-__ শশী 


সংসায-জ ত! 


চণকাদি শপ্তচয়,  জ্বীতায় পতিত হয়, 
বক্রভাঁবে চক্র ঘুরে তাঁর। 

ঘর্‌ ঘর্‌ বন বর্ষে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ পরশে, 

চূর্ণ হয় দেহ সবাঁকার ॥ 

কিন্তু যেই'দেই দণ্ডে, ধরে গিয়া সেই দণ্ডে, 
নেই দণ্ডে দণ্ড নাহি আর। 

মুলের আশ্রয় লয়, ২.7 পূৰ্ববত স্থল রয়, 
তাঁর দেহে না হয় প্রহার ॥ 

সেইরূপ বিশ্বপাতা, সুচারু সংদার-জীতাঁ, 
বিনা করে করিয়া ধারণ। 

নর আদি জন্তচয়, = সমভাবে সমু, 


দওযোগে করেন পেষণ ॥ 
যে জন সুজন হয়, চক্রমাঝে নাহি রয়, 


দণ্ডের নিকটে করে বাস । 


দণ্ডী সেই কভু নয়, স্থুখী হয় অতিশয়, 
দণ্ডী তাঁর দণ্ড করে নাশ ॥ 


লয়ে কাঁর উপদেশ, 


গুন জীব সবিশেষ, 
আত্ম-অন্রোধ ? 


ত্যজিয়াছ 
সংসার জতাঁর বায়, যাতনার প্রাণ যা 
২২ লাহি তায কিছ বোধ । 


চক্রে আর কেন রও, _ আছ জীব শিব হও, 
সুখে লও দণ্ডীর আশ্রয়। 

স্থিরভাবে এই দণ্ড, মার কর এই দণ্ড, 
নাহি রবে কাঁলদও-ভয় ॥ « 


এন কিিলটীত 
খা " 


যত মীন দিয়! ঝম্প, 
তারা স্ব বদ্ধ হয় কলে ॥ ir 
বীবর তাঁদের ধরি, তখনি বিনাশ করি, ! 
পুর্ণ করে আপনার আশ । | 
ছিল মুত্তি মনোহর, জল ছেড়ে জলচর, 
পেটের ভিতরে পায় বাসা ॥ 4 
যে মীন সন্মুখ দিয়া, নতভাঁবে লয় গিয়া, 
জালিকের চরণ শরণ । 
মুক্ত হয় আনায়ানে, বুক্ত নয় জালফ্কামে, 
আর তার ন! হয় মরণ | | 
সেইরূপ বিশ্বপাল, পেতেছেন মায়াজাঁল, : 
ভীম ভব-জলনিধি-জলে। _ - 
পরতব্ব-পরিহত, প্রমত্ব মানব যত, 
তাঁর মাঝে নৃত্য করে বলে ॥ 
সেই জীব সময়, জালপাঁশে ধৃত হয়, 
স্থিত নয় ক্ষপকীল সুখে । nt 
দু:খ সয় অতিশয়, ভ্ৰমে করি কালক্ষয়, 
নীত হয় মরণের মুখে ॥ 
যে জন আুজন হয়, বিতুর শরণ লয়, 
বন্ধ তায় নাহি হয় জালে। ৃ 
কাদ্ব-কুম্থম-অণু, পুলকে প 
সুখী মেই ইহ পরকালে ॥ এ 
অতএব গুন জীব, প্রাপ্ত হবে নিজ শিব, 
হইবে অশিব মব গত । | 
মায়াজীল-মুক্ত হও, সত্যের আশ্রয় লও, 
ঈশ্বরের হও পান্ত ॥ | 


শি 


AS সংসার-কানন 


রিনি কাল বরে বায় । 
.. সংসার-অরপ্যে আঁসি, কি করিলে হায়! 
কি দেখিলে কি শুনিলে, কি ভাবিলে দার । 
কি ফল পাইলে বল, ভৰদিয়া সংসার ? 
বনের প্রথম ভাগ, দেখিতে সুন্দর 1" 
_ শৈশব-সময় নাম্টেখ্যাত চরাচর ॥ 
নাহিক জঞ্জালজাল, কণ্টক-কাঁমন]। 
... পথিক ন! পায় তাহে, বিশেষ যাতনা ॥ 
.. নব নব তরু চারু, পূর্ণ ফুল-ফলে। 
 অন-মধুকর গুঞে, প্রতি দলে দলে ॥ 
₹ পরিদ্বৃত প্রমোদিত, স্বভাব -মদন। 
-. মধুমল্লিকার বেড়া, মোহনীয় বন ॥ 
ষোল বিবা পরিমিত, ভূমির অন্তরে । 
নি শোভনীয় যৌবনের, বন শোভা করে ॥ 
.. অনা মন্দ বহে গন্ধ, মকরন্দভরা | 
 দৌরভে মাতয়! ধায়, মানদ-ভ্রমরা ॥ 
উড়ে গিয়! বগে কাম-ক্টক-কাননে। 
₹ ফুটিছে কেতকী যথা, স্থহাস্ত আঁননে ॥ 
মদে মত্ত মধুকর, না জানি বিশেষ । 

: নু হেতু কু হয়ে, পায় বহু ক্লেশ ॥ 
_ কলক্ক-কণ্টকশ্রেণী, অতি তীক্ষতর । 
ন মুগ্ধ সধুচোর-অঙ্গ করে জরজর [| 
তথাপি আসক্ত অপি, হুষ্ট ক্ষুধাভরে | 
পরম ভরম ভয়, সব তুচ্ছ করে ॥ 

কাল গতে হলে কিছু, প্রবোধ-সঞ্চার । 
_ ক্রমে ভৃঙ্গ পরিহরে, কেতকী-বিহাঁর ॥ 
অন্ত ফুলে ফুলবধু, তত্ব করে রস । 
.. অন্েতে ক্রমশ বাড়ে, অনৃত অলস ॥ 
ধনাশ|-পিপাসাশাস্তি, করিবার তরে। 

/ পাতক-পন্মে, লৌভসরোবরে ॥ 
কালকূট সম রস, পান করি তায়। 
 ক্ষিগুপরা অলিরায়, ইতস্তত ধায় ॥ 


3 


লালসা লাম্পট্য শাঠ্য চৌধ্য মিথ্যাকথ| । 
অনৃত-ন্াচার অবিচার নিুরত। ॥ 
ইত্যাদি বিবিধ ৃ্ষব্ী-শাখাদলে 1 
হয়ছে হা 25 ছলে 


- ভাল ভাল ইন্দরজাল, বাজী বটে জোর | 


থেকে থেকে উড়ে যাও, পুষে কিসে রাখি? 
? জাতি: অন্তরে থেকে,  আমারেই ফ শাকি। 


রড. it ণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থাবলী ৬ 


পি | 
নিবৃতি-কাঁননে আছে, মায়াসিন্ধু-পারে ॥ 
যে বনে বিরাজে জ্ঞানবাপী মনোহর । 
মধুর দলিল তাহে, অতি তৃপ্তিকর | 
তরল তরঙ্গে তার, কলিত কমল । 
সস্তোয সুন্দর নাম, বিভা নিরমল.. 
সেই তামরদপূর্ণ, স্থখ-স্থধারণে । 
বিবেকী মানসতৃঙ্গ, ভুঞ্জে নিরললে ৷ এ 
চল ওরে মন মম, সেই রম্য বনে । ্‌ 


কাজ নাই বিষভরা, বিষয়-কাঁননে ॥ 
- হের রে নিবিড়তর, দুর্গম গহন |, 


মোহ-অন্ধকারাবৃত, ঘোর-দরশন ॥ 
অতএব আয় আয়, মানস আমার । 
নিৰৃত্তি-কাননে যাই, মহানদীপার ॥ 


পাশা 


সংসার-দাজঘর 
বাজীকর হয়ে কত, করিতেছ বাজী । 
যখন যে সাজ দেও, সেই সাজে সাজি ॥ 
জানিতে না পারি কিছু, কি দাজে কি সাঁজে। 
সাজা নয় সাঁজ| চোর, তোমার এ সাজে ॥ 
দাঁজবরে বৌসে তুমি, মাজাইছ কত। 
আপনি সাজিয়৷ সাজ, জ্ঞানে হুই হত ॥ 
নাজ পেয়ে নেচে উঠি, আপনার জাকে। 
কি ছিলাম কি হরেম, বোধ নাহি থাকে ॥ 
নীলগিরি-চুড়ায় বদির! আছি এই । ২০ 
দেখিতে দেখিতে আর, নীলাচল নেই ॥ পা 
বুঝিতে ন! পারি.কিছু, ইহার কারণ. | i 
কে আনি ধবলাঁচলে, করিল স্থাপন ॥ ্ 
যে সাজে মেঞ্জেছি আগে, সেই সাজ কই 
এই আছি সবল অবল কেন হই ॥ 


৯৮৭ 


দেখাতে দেখাতে বাজী, বাজী কর ভোর ॥ 21d 
কিছু না দেখিতে পাই, শুধু শুনি, গোল । 0? 
কে সাজালে এই সাজ, কে বাঁজালে ঢোল ॥ : 71 
কেমন কুহক বাজী, ন! গাই ভারিয়া।. 

অন্তরে লুকাঁও কোথা, অন্তরে থা কয়া ? 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থাবলী ; 


ধর ধর করি কিন্ত, ধরিতে নাংপারি। 
জানিলাম পোষ! নও, মানিলাঁম হাঁরি ॥ 
তুমি ষদি পোষা হয়ে, না মানিলে পৌঁষ। 
আমার কি দোষ তায়, আমার কি দোষ? 
স্থিররূপে তুমি নাহি, বাস কর মনে। 
তুযিব তোমায় কিসে, পুষিব কেমনে ? 
ডুরি দিয়া বাধি যদি, ঘটে ঘোর দায়। 
শিকল কাঁটিয়! কর, বিকল আমায়॥ 


আত্মপর 


নিজ পর ভেদ করা, শক্ত অতিশয়। 
যারে বলি সহজ, সহজ সে তো নয় ॥ 
মনের তনয় মিত্র, মনের ত নয়। . 
ব্যাধি করি দেহে বাস, দেহ করে ক্ষয় ॥ 
বনবাসী তরুলতা, ওষধ হইয়া | 

জীবের জীবন রাখে, ব্যাধি বিনাশিয়া ॥ 


সৎসঙ্গ 


অমতের সহ নয়, বমতের বিধি 
কাচ সহ বাসু করি, নীচ হয় নিধি ॥ 
বসত-বিধান সদা, সতের.সহিত | 
হয়, তায় সমুদায়, অহিত রহিত | 
হিতাহিত সদসৎ, সঙ্গের অধীন! 
অমতের সঙ্গগুণে/সাধু হস্ হীন ॥ 
অতি হীন কীট যদি, ফুলে স্থান পায়। 
অনায়াসে স্থান পায়, দেবতার পায়॥ 
পিপীড়ার বাঁস হলে, বেলের পাতায় । 
নাচিয়া বেড়ায় ঘুরে, শিবের মাথায় ॥ 
. শীরী শুক পড়ে যদি, মানুষের স্থলে। 
_ রমনা পর্ব করি, রাধার বলে ॥ 


গুরু 


গুরু গুরু গুরু গুরু, সকলেই কয়। 
গুরু রব গুরু বটে, ফলে গুরু লয় ॥ 


গুণে গুরু লঘু হয়, গুণে গুরু গুরু । 87771, 


বা 185 


বিচারেতে শুরু 


ie 


শিষ্যের সম্পদ ছবো, যে করে গ্রহণ. 
গুরু ব'লে কিসে তারে, করিব বরণ? 
শিষ্যের সন্তাপ যত, যে হরিতে পারে । Ld 
Se SN Ppt 


গুণী 3 2 টী হ্‌ 
স্বভাবে অবোধ অতি, গুণ নাহি যার। 


তাঁর কাছে কোথ! আছে গুণের বিচার॥ 
যে জন আপনি গুণী, গণ সেই জানে। 


দেখিয়া গুণীর গুণ, গুরু বলে মীনে ॥ 
বাজারে পড়িয়া থাকে, অমুল্য রতন। 


_চ’লে যায় চাষ! তায়, করিয়া দলন॥ 


র্ব্যবদায়ী যেই, সেই চিনে হীরে । 
যতনে রতন তুলি, রাখে বুক চিরে ॥ 


জ্ঞান উপদেশ মাত্রে, পাপ নাহি ধার 


তবে যায় যদি পায়, সার অভিপ্রায় ॥ 


করেছ যে সব দোষ, মনে যাহা আছে। 
স্বীকার করিবে সব, ঈশ্বরের কাছে ॥ 
বিমল হইবে তায়, মানসের পুর। 

পাপ তাপ যত আছে, মব হবে দুর ॥ 

যে প্রকার বিলোকনে, বৈদ্বের বদন । 
কথনই নাহি হয়, ব্যাধি বিমোচন ॥ 

তবে হয় রোগীর রোগের নিবারণ । 

যত্ন করি যদি করে, ওষধ সেবন ॥ 


. অতএব ভাব জীব, কিসে হবে হিত। 


ব্যাধির বিনাশ হেতু, বিশেষ বিহিত |: ey 
জ্ঞানরূপ ওষধ করিলে ব্যবহার । 
পাপ তাপ রোগ ভোগ, থাকিবে না আর ॥ 


_ শাজ্্পাঠ 


লও তুমি যত পার, শাস্ত্রের সন্ধান । 
হও তুমি পৃথিবীর, পণ্ডিত প্রধান ॥ 
ঈশ্বরের প্রতি যদি, প্রেম নাহি রয় । 
৪ পড়, যত গুন, কিছু কিছু ন্‌য়॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রন্থাবলী 


রূপ ও গুণ 


জগতে সুন্দর অতি, যাহা যাহা হয় । 

- গুণ না থাকিলে তাঁর, কিছু কিছু নয়॥ 
সুবর্ণ স্বর্ণ জিনি, চম্পকের ফুল । 

₹ স্মল সুবাসে ক'রে, অন্তর আকুল ॥ 
কিন্ত এই দোষ বড়, মধু নাই তার। 
এই হেতু অলি তাহে, করে না বিহার॥ 


জ্ঞানী 


আপনারে জ্ঞানী ব'লে, দিতে পরিচর। 
মে বড় সহজ নয়, শক্ত অতিশয় 

যথ| অসি মাত্রে কতু, খরধার নয়। 
একাঁধাতে করে ছেদ তীক্ষ বদি হয়॥ 


গ্রন্থপাঠ 


পুঁথি পাঠ করে কিন্তু, নাহি তায় মন। 
কেমনে পাইবে দেই, জ্ঞানরূপ ধন? 
প্রদীপে না তেল দিয়া, বাতী যদি জালো। 
কোথায় প্রতিভ| তার, কিসে হবে আলো! ? 


শিস 1 


সাধু 


বাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই কোন দোঁষ। 
সোনা আর ধুলিলাভে, সম পরিতোষ ॥ 
.. কোনরূপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান। 
সমভাবে দেখে সব, আপন সমাঁন॥ 
অন্তরে ঈশ্মর-চিন্তা, মুখে প্রেমরস। 
সাধু সাধু সাধু সেই, গাই তার বশ ॥ 
সাধু সাধু সাধু রব, অনেকেই কয় । 
ফলে সে সরল সাধু, অনেকেই নয় ॥ 
যেমন পোস্তের ফুল, শাদা সমুদয় 
কদাচিৎ দুই এক রক্তবর্ণ হয় ॥ 


০ 


_ অপরূপ এক পক্ষী, 


-করি-অরি নাম ধরি, 


কাল 


জীবের ন! হয় পক্ষী, 
দুই পক্ষ দুই পক্ষ যার। 
জন্ম লাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতিপদে, 
লোকে বলে পদ নাই. তার॥ 
বহুরূপী বিহঙ্গম, 
বিনা অঙ্গে ধরে অবয়ব 
এলে! এই গেল এই, সেই এই, এই সেই, 
এই এই নেই নেই বব ॥ 
শে শে উড়ে যায়, শৃষ্তে শূন্যে চোরে খায়, 
শৃন্যে শূন্যে আয়ু করে শেষ। 
দেখা যায়, ওই যায়, আর নাহি ফিরে চায়, 
ছিল মীন, এই হলো মেষ ॥ : । 
মিনি হা, বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড়, 
ঘাস খেয়ে করিবে চরণ। 
টি বিনাশ করিতে চায়, 
অনায়াসে করিবে ভক্ষণ ॥ 
দেখে তার মন্দ মত, দস্তাধাতে দশরথ, 
একেবারে করিবে নিধন। 


উদরেতে করিছে গ্রহণ | 
পরে এক গুপযুতা, * স্বভাবে প্রস্থতা সুতা, 
সিংহপ্রাণ করিল হরণ। 
একজন দস্থ্য আসি, মারিয়া তুলার রাশি, 
বধিবেক' কন্যার জীবন॥ 
তার দর্প হবে মিছা, 
বিছা যাবে ধনুকের হাতে। 
ধনুর ধরিয়া ছিলে, মকর ফেলিবে গিলে, 
মকর মরিবে কুস্তাঘাতে॥ 
কুম্ভ জল জলে জীন, * পরিশেষে এই মীন, 
এই দিন হবে পুনর্বার। ... 1" 
স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ 
এই ভাবে হইবে সঞ্চার ॥ 
প্রকৃতির কাঁধ্য যত, কতু নয় অন্য মত, 
এই ভাব এইরূপ সব। 
এই রবে এই ভূমি, এই আমি এই তুমি, 
রব কিংবা রবে এক রব॥ 
তাই বলি অন্ত নিশী, তোমারে দেখিয়! কবা, 
অস্থির হয়েছে মম মন। ূ 


৪ 


ক্ষণে ক্ষণে নানা ক্রম, 


দশরথে করে করো 


দংশন করিবে বিছা, 


LS 


অনিত্য ভৌতিক দেহ, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ) ৯ 


এ মুখ কি হবে আর, ' এ প্রকার সবাকার, 
আর কি পাইব দরশন? 


বন্ধুর বিচ্ছেদ হবে, তুমি নাহি আর রবে, _ 
রবি সহ এলে পরে অহ, - 
অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা চাই, 


স্থির ভাবে রহ রহ রহ॥ 


শনীর অনিত্য - 


জীবন জীৱনবিষ্ব স্থায়ী কভু নয় । 
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কথন কি হয়।॥ 
পাতিয়া বিষম জাল, বৃথা সুখে হর কাল, 
শরীর পেয়েছ ভাল ব্যাধির আলয় । 
অনিত্য মোহের আশা, 
যে আশায় ভবে আসা, তাহে হও লয়। 
জীবন জীবনবিস্ব স্থায়ী কভু নয়। 


. দেহ-গেহ নবঘার, তিন স্থান শুন্য তার, 
যাহে তব অধিকার, পুরস্কার নয় । 
বুঝিয়! নিগুঢ় ম্ম্ম, নীতিমত কর কর্ম্ম, 


পরে আছে ধর্্মাধর্্ম পরীক্ষার ভয়। 
জীবন জীবনবি্ব স্থায়ী কভু নয়॥ 


আমি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার, 
“কহ দেখি আপনার, সত্য পরিচয়? 
মুদিলে যুগল আখি, নকল হইবে ফাকি, 


তুমি আমি এই বাক্য, কের! আর কয়। 
জীবন জীবনবিষ্ধ স্থায়ী কভু নয় ॥ 
তোমার যে কলেব্র, কেবল কলের ঘর, 
দৃপ্ত বটে মনোহর পঞ্চভূতময় । 
যখন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল, 
_ সুখদল ছুতবণ, দুঃখের উদয়! 
জীবন জীববিষ্ব স্থায়ী কভু নয়॥ 
নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাঁধ করে, 
বিষম বিক্রম করে, পাপ রিপু ছয়। 
ভ্রম-নিদ্র। পরিহর, জ্ঞান-অক্স করে ধর, 
, রিপুদঝে বশ কর, মন মহাশয় । 
জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কতু নয় ॥ 
কার প্রতি কর নেহ, 
এক ভিন্ন আঁর কেহ আপনার নয়। 
ডি 


কেবল ভূতের বাসা, 


যদবধি থাকে কায়া, জ্ঞাননেত্রে দেখ মায়া, 
ত্যজিয়া তাহার ছাঁয়া, ছাড় ভ্রমচয় । 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কভু নয়৷ 
আমি মুখে আমি কই, ফলিতার্থ আমি কই, 
আমি যদি আমি লই, মিথ্যা সমুদয় 
দারা পুত্র পরিবার, বল তবে বেবা কার, 
মোহযুক্ত এ সংসার, ফরিকাঁরমর |. 
_ জীবন জীবদবিষ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥ 
দ্বেষ হিং! পরিহর, বিবেকের মঙ্ ধর, 
সকলের প্রতি কর, সরল অরণ্য 
রসনারে কর বশ, বিভুগুণাম্বত-রস, 
পান করি লভ যশ, হয়ে কালজয় । 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥ 


দয়া ধৰ্ম্ম উপকার, কর নিজ অলঙ্কার, 
গলে পর চারু হার বিশেষ বিনয় । 
মিছা! ধন উপাজ্জন, ভবে ভাব নিত্যধন, ৷ 


স্মরণ করহ মন, মরণ নিশ্চয় । 
জীবন জীবনবিষ্ স্থায়ী কভু নয় ॥ 
এক ভিন্ন নাহি আর, তিনি সংসারের মার, 
আত্মরূপে সবাঁকার, হৃদয়ে উদয় 
অনিত্য বিষয় বিত্ত, নিত্যরূপে ভাব নিত্য, 
ভক্তিভরে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময় । 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥ 


রোজনই - 


অহরহ অহরহ, কত গত হয় 

এই অহ এট রহ, লোকে এই কয় ॥ 
রাত্রি দিন যুক্ত ভুক্ত, কাল সমুদ্র | 
দিন রাত্রি আছি আমি মুখে পরিচয় ॥ 
দেখি বটে এই কাল, ফলত অদৃষ্ট। 
সুখ-দুঃখ-ভেদে বলি, আপন অদৃষ্ট ॥ 
প্রগঞ্চ-শরীর পেয়ে, যতদিন রই। 
এই কাল এই আমি, এই মাত্র কই |] 
নাহি জানি কেবা, কেবা, আমি কেবা 
কভু ভাবি আমি আমি, কভু আমি 
বই করি স্থিতি কাল, খুলে দেহ: 
ভবের খাতায় শুধু, করি ডে 


2 উন গুপ্ের সথাবলী 


বাজিল ছুটার ঘড়ী, হ’ল রোজসই। 
আর কেন ওহে ভাই, কর হই হই? 
বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা বই । 
কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই? 
আমি বলি এই এই, তুমি বল ওই । 
দেখ! যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই ॥ 
কুলে থেকে জল লহ্‌, বলি পই গই। 
. ভুবিলে মায়ার হদে, পাবে নাক থই॥ 


শসা 


কে আমি? 


হেনাথ! আমি আমি, কেন কইহে। 
জেনেছি জেনেছি থা, আমি আমি নই হে ॥ 
আমি কতু নই আমি, এ আমির তুমি স্বামী, 
| হবে কেন মিছে আমি আমি হয়ে রই হে? 
আমি আমি এই ভাষ, এ যে আমি চিদাভাস, 
তাঁেতে মিশীল ভাস, আমি তবে কই হে? 


ছাদিয়াছ ঘোর ছাদে, 


এ 
{ 


বলিব কাহার কাছে, 
আপনি তুলিয়| গাছে, কেড়ে নিলে মই হে॥ 
অতি বেগবতী স্তরোতস্বতী, 
অিবেণীতে তিন ধার, জল তই তই হে। 

(২৪ হও অনুকুল, দেও দেও দেও কূল, 
গকুল পাধারৈ.পোঁড়ে, পাবো নাহ থই হে॥ 
পাদ তো গেছে বুঝা, থাঁকি-সূপথ সোজা, 

এ পাপ ভুতের বোঝা, কেন আর.বই হে? 
এ দিকে হয়েছি দীন, খেটেছি অনেক দিন, 
টি এখনই দিন দিন, হ'ল দিন সই হে॥ 
গেল আশ৷-বাই, থেকে আর কাল নাই, 
আপনার দেশে যাই, হয়ে রিপুজয়ী হে। 
সমুদ্রের বিশ্ব যাহা, সমুদ্রের বন্ধ তাহা 
নর নি নর বাট বই এ 
বাধিবে না আমি নাম, ছেড়ে এই পা, 
আমার যে নিজ ধাম, তাই আমি লই ছে গস, 


১ হর UO 


তুমি বিশ্ব গ্রভাঁকর, গ্রতিবিশ্ব প্রভাহর, 
তোমার তোমাতে নাথ, লয় আমি হই হে॥ 


কে তুমি? 


তুমি কেবা আমি কেবা, না পাই সন্ধান) 
তোমা ছাড়া “আমি” হয়ে, আমি অভিমান ॥ 
এই তুমি এই আমি, এক যদি হয়। 
তুমি তুমি আমি আমি, ভেদ নাহি রয়॥ 
আমায় জানিলে আমি, আর নাহি দার । 
অহং কার বোধ হলে অহঙ্কার যায় ॥ 

বল বল তত্বকথা, শুনি সবিশেষ । 

দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ ॥ 
তুমি আমি এই যদি, হ’ল নিরূপণ । 

তুমি আমি ছুই ছাড়া, কারে বলি মন? 
কে মন 1--কেমন মেই, সে মন কিরূপ ? 
কেমনে জানিব সেই, মনের স্বরূপ ? 

হায় হায় কারে আমি, সধাইব আর? 
বুঝিতে না পারি কিছু, মনের ব্যাপার ॥ 
তুমি আমি এক ঘরে, থাকি ছুই জন। 
কোথা হতে এ আবার আপিয়াছে মন? 
এক ঘরে বাস বটে, কিন্তু একা একা। 
গুপ্তভাবে থাক তুমি, নাহি দেও দেখা ॥ 
তোমায় না দেখে একে, বিষম ব্যাকুল |. - 
তাহাতে আবার মন, করিল আকুল ॥ 

না দেখি না দেখি নাথ, না দেগি তোমায় । 
মনের না দেখা পেয়ে, ঘটিয়াছে দায় ॥ 
কোন মতে নাহি হয়, বাধা সে আমার । 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 
বায়ুবৎ গতি করি, কোথা ঘায় উড়ে। 
কার সাধ্য ধরে তারে, ভ্রিভুবন চুড়ে ? 
কবে বা এ মন হবে, মনের মতন। 
কেমনে মনের বেগ, করিব বারণ? 

যত দিন এই মন, না হইবে বশ 

তত দিন পাইব না, তত্ব-ন্থধারস ॥ 

মন যদি বশে আনে, তবে কারে ভয়? 
একেবারে করি আমি, সমুদয় জয় ॥ 
তখন এরূপ ভেদ, আর নাহি রবে । 
দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে ॥ 
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কর কর কর প্রভু, কল্যাণ আমার tL 
হুর হর হুর সব, মনের বিকার | 
মনের ঘুচিলে রোগ, ভোগ হবে শেষ । 
রহিবে না কাম ক্রোধ, মোহ মদ দ্বেষ । 
] দূর হবে অহঙ্কার, আত্ম্অভিমান। 
| ১১ বিবেক বৈরাগ্য দৌহে, মনে পাবে স্থান ॥ 


ভ্রমতম নাশ কর, তপন হইয়া । 
এ রেখে! না আপন ভাব, গোপন করিয়া ॥ 


মনের মানুষ 
্‌ মনের মানুষ কোথা পাই? 
| মানুষ বন্তপি হবে ভাই। 
॥ যাহা বলি কর তবে তাই। 
| - দ্বিপদ হয়েছে যারা, বিপদের হেতু তারা, 
া জগতে মান্য কেহ নাই । 
| ১4 মনের মান্য কোথা পাই ? 
মামুষ মানুষ করে স্ব, 
| মানুষ মানুষ গুধু রব, 
| ৷ ফলে আমি দেখি শব, 
মানুষ মানুষ করে মব। « 
নর সব দেখি একাকার, 
কিন্তু নাহি মানে একাকার । 
একাকারে সবার বিকার |. 
একাকার মিছে ধরে, "একাকার নাহি করে, 
কি টা মনে নাহি ভাবে একাকার । 
নর মব দেখি একাকার ॥ 
সি ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক, 
Ne করিয়া জ্ঞানের অভিষেক, 
AY অন্তর বাহির কর এক, 
.. * হৃদয়ে পরম ধন, কর মন দরশন, 
| হয়ে! না কমলবনে তেক |. 
ছাড় ছাড় ছাড় মিছে ভেক॥ 
খানি তুমি তচকোর বট মন: 
- হয়েছে চাদের (আত্মার ) দর্শন, 
সুখে'কর পীধুষ ভোজন । 


ইশ্বরচন্দর গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


বিফল প্রাণের আশা, ' 


হয়েছি মরণগামী, 


< ১১ 
- বল দেখি কেন এলে তবে? 

এ ভবেতে কৃত দিন রবে? 

কি ছিলে কি শেষে তুমি হবে? 

আসিয়া জনমভূমি, তোমায় চেন না তুতি, : 
আমায় চিনিবে তবে কবে? 

বল দেখি কেন এলে ভবে ? 
কালে আর রহিবে না কেহ, 

পেয়েছ যে মনোহর দেহ, ..... 

দেহ নয় ভূতের সে গেহ। এ 


হত 


ভাঙ্গিয়ে ভূতের বাসা, 
মিছামিছি কেন কর স্নেহ? k 


কালে আর রহিবে না কেহ ॥ 
এখনে! দিতেছ কেন ফাকি ? 
করি বা কি আর নাহি বাকি? 
প্রাণেরে কেমনে আর রাখি? 
কোথা তুমি কোথা আমি, 
যখন মুদিব আমি আখি । YY 
এখনো দিতেছ কেন ফাকি ? 
নিগুণ ঈশ্বর - 9 
4 কাতর কির আমি তোমার সন্তান। 
আমার জনক তুমি, মবার প্রধান ॥ 
বার বার ডাকিতেছি, কোথ! ভগবান্‌। 


এক বার তাহে তুমি, নাহি দাও কান ॥ 
স্বদিকে সর্বলোকে, কত কথা কয়। 


SF ~  f ০. রী 


af 


 শ্বণে মে সব রব, প্রবেশ না হয়।॥ 
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হায় হায় কব কায়, ঘটল কি জালা ॥ 
জগতের পিত! হয়ে, তুমি হলে কালা ॥ 

মনে সাধ কথা কই, নিকটে আয়! । 

অধীর হবেম ভেবে, বধির জানিয়া ॥ 

দে ভাবেতে ডাকি আমি, মনে লয় যেটা । . 
কান বুজে কান্‌ কর, ভাল নয় সেট ॥ 


কার কাছে ছুঃখ আর, কয়িব প্রকাশ । 


এখনি ঘুচাও ক্ষুধা, প্রভাতে সু) চাদের সখা, 


: চকোর কি পেয়েছে কখন? 
Ls £ ভুমি ত চকৌর বট মন 
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কে আর গুনিৰে সব, মনের আচ্দান ? 
রহিল তোমার এক, কালা পরিবাদি। 
কেবল শ্রুতির দোষে, হইল প্রমাদ ॥ 
তির হহলে দোষ, মতি কোখা রয় । 


' দর্শনে কি হবে আর, কিছু ভাল নয় ॥ 


আবার কি কথ! শুনি, প্রকৃতির কাছে । 
তোমার নয়নে ন! কি, দোষ ধরিয়াছে? 
'লোচিনের দ্বার আর, না হয় মোচন। 
অন্ধ হয়ে পড়ে আছ, করিয়া শয়ন ॥ 
চারিদিকে আঁপনার পরিবার যারা । 
ই অনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা ॥ 
তুমি যদি অন্ধ হয়ে, চক্ষু বুজে রবে । 
_ আমাদের দশায় কি, হবে বল তবে? 
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন ৷ 
সতের সন্তাপ তবে, কে করে হরণ ? 
je ত্রিলোকের নেত্র বিনি, নেত্র নাই তীর। 
কে আছে কাহার কাছে, দীড়াইবে আর ? 
উঠ উঠ নিছে কেন, বলি বারে বারে। 
জেগে যে ঘুমায় তারে, কে জাগাতে পারে ? 
₹ "অনুভবে বুঝিলা'ম, কালা তুমি বটে। 
নতুবা! কি আমাদের, ছুখ এত বটে? 
রি এত যদি, না হইত দোঁষ। 
₹ নিয়ত থাকিত পুর্ণ, সন্তোষের কোষ ॥ 
আবার কি স্ব্বণাশ, হয়েছ অচল । 
. গুনিয়| আনার শিরে, পড়িছে নচন ॥ 
হয় দৃ এই বিশ্ব, যাহার মল্পদ । 
এমন পদের পতি, হারালেন পদ? ॥ 
জনা শক্তি না কি, কিছু নাই আর ? 
বিপদ হইলে তুমি বিপদ আমার ॥ 
_ আপনিই ঘি তুমি, পড়েছ বিপদে ॥ 
: তবে আর সন্তানেরে, কে রাধিবে.পদে ? 
পদে পদে তর পদে, মন. যদি রয়। 
আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয়? 
গোপনেতে পদ রাখা, তোমার কি পদ ॥ 
তা হইলে কিসে আমি, পাব বল পদ? 
3h পিতা হয়ে যদি নাহি, পদে দেহ পদ। 
ভবে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ-॥ 
তোমার যে পর তাহা, আমারি ত পদ. 
তবে কেন, নাহি দেও, পদের সে পদ. ॥ 
. পদ-দান-ভয়ে যদি, না শুনিলে পর |. 
ভবে, কেন ব'কে মরি, নিছে ছাড়ি পদ ॥ 
বিন্ধ পিতা, মে বনে, ঘডিবে বিপদ । 
সে সময়ে পাই যেন, বপনের; পদ ॥ 
গুনিলাম কার এক, এ ভয়ঙ্কর |. 
নিজে তুমি বকর, কিন্তু কন্ধ নাই 
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২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী 


এই বিশ্ব যার করে, বিশ্ব করে যেই ! 
বিশ্বকর বিভু হয়ে, করহীন মেই ॥ 
যে গুনিছে সে হাদিছে, কারে আর. কব.। 
কেমনে বুঝাঁব আমি, কর নাই তব ॥ 
বল শুনি সবিশেষ, ওহে গুণাঁকর,। 
অকর যগ্থপি তুমি, নাহি ধর কর॥ 
দিবাকর নিশাকর, দুই করকর। 
নিয়ত নিয়মে দেয়, কার করে কর ? 
বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে । 
স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে ।॥ 
যখন এ দেহ তুমি, করনি-নিফির । 
তখনি জেনেছি তুমি, আঁপনি নিষ্ধর ॥ 
বুঝিতে না পারি পিতা, তোমার এ.লীবে । 
নিকর হইয়া কেন, নিফর না দিলে.? 
পাট। নিয়া, যে, ভূমি, দিয়াছ তুমি_ নাথ ! 
পরিমাণ মাত্র তার, সাড়ে তিন হাঁত॥ 
তাহাতে অনার মটী, কীট! বনময়,। 
কেমনে স্থশস্ত হবে, উর্ব্বর!. তো নয়. 
কেবল বাড়িছে বন, চায় হবে, কিসে.? 
অঙ্কুরিত হলে তরু, কাঁটে কাঁম-কীশে ॥ 
সুবিচার নাহি কর, হয়ে তুমি রাজ| |. 
।কিরূপে বাচিবে প্রজা, সদা শুকোহাজ| ॥ 
বিপদ আমার পক্ষে, রক্ষে কিমে,হয়.। 
প্রতি কাল, এসে. কাল, করে. কর. লয় ॥ 
কোনরূপে তার, কাছে, নাহি চলে ফাকি'। 
জমা জমি কড়া কমি, নাহি রাখে'বাঁকি॥ 
করি বা কি তার বাকি, রাখি,কোন ভাবে । 
আখির নিমিযে ধরে, বেঁধে. নিয়ে.যাবে ৷ 
পাইয়| তোমার ভূমি, এই ভোগ তার । 
না হলো সুথের যোগ, কর্ম্মভোগ, সার ॥ 
তার হাতে বন্ধ আছি, হাত নাই যার । 
দেখি শেষ কপালেতে, কি হয় আমার ॥. 
পড়েছি তোমার, হাতে, তুমি হও,পর ৷ 
মনে ঠিক জানিয়াছি, তুমি নও পর.॥ 
দয়াকর দয়। কর, গাতিয়াছি কর.।, 
কর পাত একবার, আমি. দিই কর ॥ 
না কর উপুড়হন্ত, গুটাইয়া রাখো.। 
পেতে কর, পেতে কর, কিছু কাল থাকো, ॥ 
আমার দিয়াছ কর, কর তাঁর লও 
করে লিখি তর. গণ অনুকুল হও | 


ত ( 


রি. 


সি গর গা 


প্রেম"তুলি তুলি তাহে, ভক্তি-রঙ দিয়! | 
হৃদিপটে তব রূপ, রাখিব লিখিয়া! ॥ 
মনোময় রূপ ধরি, দর্শন দেহ । 

তুলি ধরি চিত্র করি, পূর্ণ করি দেহ ॥ 
মনে, হাতে, যাতে পারি, তোমার বিভা 
অন্তর বাহিরে আমি, করিব প্রকাশ ॥ 
গুনিলাম অপরূপ, নাক নাই তব। 
সুবাস কুবাস নাহি, হয় অনুভব | 
গন্ধবনে,. গন্ধ বহে, কাছে অহরহ. । 

তুমি তার গন্ধভার, কিছু নাহি লহ ॥ 
তোমার শরীর না. কি; এমনি অবশ. 
নিরন্তর করাঘাত, করিছে অবশ ॥ 
অবশেষে দণ্ড খাও) অবশ: হইয়া! । 

বায়ুর ষাঁতনা' সদা, রয়েছ সহিয়! ॥ 

ক্ষরী ধরী বজ বারি, করিছে প্রহার । 
শিশির নিয়ত:মারে, নিশির নীভাঁর ॥ 
সহজে কোমলকায়, সয় সমুদয় । 

এ সকল যাতনায়, যাতন। না হুয়ূ'॥ 

পরম মঙ্গলময়, তুমি-নিজে শিব ॥। 

শিবের অশির শুনে, কাদে যত জীব ॥ 
খেলিয়া ভবের খেল, তুমি হনে কাঁদি ॥ 
দেখিয় তোমার নাট, হাঁসি আর কাঁদি: ॥ 
অভিধান. অভিধান, রাখিয়াছে মুখ | 
কিন্ত এ কি অগম্তব, নাঁহি তর সুখ 
মুখ হয়ে সুখ নাই, বিমুখ হয়েছ । 

মুক হয়ে একেবারে, নীরব রয়েছ ॥ 

অজ গজ চারিয়ুও, পাঁচমুণ্ড যারা । 

নাহি বুঝি মাথা মুণ্ড, কি বলেছে তারা ॥ 
শাস্ত্র সব মুখ বোলে, ডাক কোন গুণে । 


: মুওপাত হইতেছে, মুও নাই গুনে ॥ 


কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম। 


-তুমি হে আমার বাবা “হাব|"আস্মারাম" ॥ 


তোমার বদনে। যরি, ন! স্বরে বচন | 
কেমনে হইবে, তবে, কথোপকথন 1? 
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায় 
ইসারায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায় ॥ 


তুমি তো আপন ভাবে, হইণে বিষুধ | 


এই ভিক্ষে দীন সুতে, হয়ো ন! বিযুখ ॥ 
চরমে পরম পণ, যদি যাই ভুলে । 


দে সময় একবার, চেয়ে! মুখ তুলে ॥ 


0 
/ 


তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত তরিদংনার । 


. আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার ॥ : 


গুপ্ত হয়ে গুপ্ত স্থতে, ছল কেন কর? 
গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি, গুপ্তভাব হর ॥ 
পিতৃ নামে নাম্‌ পেয়ে, উপাধি ধরেছি । 
জন্মভূমি জননীর, কৌলেতে বসেছি ॥ 
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়। 
তবে কেন:গুপ্ডভাবে, ভাব গুপ্ত রয় ? 
গুগুভাবে চিত্রগুপ্ত, চিত্র করি যবে । 
গুপ্ত সুতে গুপ্ত করি, গুপ্ুগৃহে লবে ॥ 
আছি পু পরিশেষে, গুপ্ত হবে ভেবে । 
বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা রবে ? 
গুপ্ত হয়ে যখন মুদিব, আমি আখি । 
তখন এ গুপ্ত সুতে, কিনে দিবে ফাঁকি ? 


স্পা শা 


জীমন্তাগবত 


. "প্রকাশিত পরিদৃশ্ত বিশ্ব চরাচর.।” 


সমভাবে সদ! কাল, সর্বস্থগোচর ॥ 

এই জগতের “নি” “স্থিতি” আর “ক্ষয়” । 
নির্ূপিত নিয়মিত, যাহ! হতে হয় ॥ 

স্থজিত পদার্থে সবে, “তিনি” বর্তমান:। 
সংরূপে হয় তাই, মৃত্তার প্রমাণ ॥ 

বিস্তারিত না থাকিলে, বিভুর বিভাঁষ । 
“অমং জগৎ" কতু, হতে| না প্রকাশ ॥ 
“অবস্তুতে” নাহি হয়, বস্তুর বিস্তার । 
কেমনে,করিব তার, সততার স্বীকার? 
“বন্ধ্যার সন্তান" আর “আকাশের ফুল ।* 
কেবল অলীকমাত্র নাহি তার মুল, ॥ 
জগতের জন্মাদির হেতুমাআ যিনি । 
পসিদজ্ঞান* প্ঘ্বতঃ ঙ্৬ “সত্য” *্সূর্বগত* তিনি।॥.. 
তিনিই পসর্বস্ধন* পসর্ববমুলাধার্‌ ৮ 


“নিরাধার” “নিরঞ্জন” “নিত্য” “নির্বিকার |. 


বিমোহিত যে “বেদে,” বিবিধ বুধগণ 1, 
থে “বেদের মহিম।” না, হয় নিরূপণ ॥. 
"আদি করি” "বিধাতার" হযয়-আকানে।। 
যাহার করুণারলে যে “বেদ* প্রকাশে ॥ 
ny “ভল” “কাচ” এই, ভিনে পরম্পরে |. 


িকার-বিশিষ্ বোধে,” “জলভ্রম” হয়। 
বাস্তবিক “অসত্য' সে. সত্য নয় নয় ॥ 
ব্িগুণের স্থষ্ট হেতু, সেধপ প্রকার । 
“সত্যরপে' বোধ হয়, অখিল সংসার ॥ 
ফলত “অলীক” এই, নিথ্য! সমুদয় ॥ - 
একমাত্র ‘তিনি’ বিনা, ‘সত্য’ কিছু নয়॥ 
‘যিনি’ হন আপনার, প্রভাবে প্রচার । 
“যাতে? নাই । কোনরূপ, উপাধি সঞ্চার ॥ 
নেই ‘সত্য’ স্ব্নপ’ বিকার নাই যাঁর । 
পুর তিনি, ধ্যান করি তার ॥ 
পরমার্থ 
প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি । 
করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের গতি ॥ 
জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার-গুণে । 
জগৎ বন্ধন কর ব্যবহার-গুণে ॥ 
যেভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেক্ধপ । 
জগৎ দে তাবে তোরে, দেখিবে সেরপ ॥ 
প্রেমবলে নগতের, গ্রিন হয় যেই । 
্গনীপ পুরুষের, প্রি হয় মেই ॥ 
প্রণয় শিথিতে যার, মনে দাধ আছে। 
খনি শিখুক গিবন, পতঙ্গের কাছে | 
তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধার! । 
জনায়াদে 'অনলে, পুড়িয়া হয় সারা ॥ 
গাঁফ মেরে ঝাপ দিয়া, প্রাণ দেয় স্থখে । 
একবার আহা উহ, করে নাকে। মুখে ॥ 
হজে কি. প্রেম কোরে, তারে পাবি বোঁকা। 
চিরকাল একভাব বুড়া হয়ে খোকা] ॥ 
ানাগুনে ঝাপ দে রে, দুরে যাক্‌ ধেশাক। । 
গনি গুড়ি নর, হয়ে গ্রেন'পোকা ॥ 

খর নয়ে ফের মনি, বরছাড়। হয়ে। 
ঘর ছেড়ে (কব কাল, থাক বর জয়ে॥ 
লি খানে ঘারে, যদি গুণ হাপু। 
এমন সনে তোর, ফল কিরে বাপু ? 
“য় ছেড়ে ঘরে ঘরে, ন| ফিরিতে হয়। 


তবে বাপু বর ছাড়া, অনুচিত নর ॥ 
বঙ্গে সা ঠাহ, নীরব 


উজ গণের এছলী 


ঠক্‌ ঠক শব্দ করি, ঘুরাতেছ মাপা - 


ভাঁবিয়াছ দশের যশের তুমি শালা ॥ 


চাল নাই, খুটি নাই, নাহি গুপ-লেশ । 
কেমনে হইবে শাল! বল ন! বিশেষ ॥ 


₹ ঠক্‌ ঠকে ঠোকে যাবে, আৰু কুরাইলে । 
. কি হইবে মিছামিছি, মালা দূরাইলে ॥ 


হায় পবিত্র নহে, কিনে রবে সুখে'। 

না বুঝিয়| পরিণাম, হরিনাম মুখে ॥ 

ফেরে ফেরে ফেরাতেছ, জ'পে ফের ফের । 

জান না কি এই ফেরে, কত আছে ফের ॥ 

পড়ুক কাঠের মালা, হাত থেকে খসে । 

জপ রে মনের মাল, স্থির হয়ে বসে ॥ 
কদিন বাচিবে আর, কদিন বাঁচিবে। 


এভাবে কদিন আর, জীবন বাপিবে ? 


কদিন ধরিবে আর, দেহের এ বল ? 

কদিন চলিবে আর, দেহের এ কল ? 
কদিন ইন্দ্রিয়গণ, রবে আর বশ টু 

কদিন করিবে ভোগ, বিয়ের রদ? 

জীবন জীবনবিদ্ব, স্থায়ী কভু নয় । 

নিশ্বাদে বিশ্বাম নাই, কখন কি হয়॥ 
শতবর্ষ পরমাযুঃ লিপি বিধাতার । 

রজনী হরণ করে, অর্ধভাগ তাঁর ॥ টু 
বাল্য, রোগ, জরা, ছঃখ, বিষম'অঞ্জাল । =. 
বিফলে বিনাশ হয়, তার অর্ধকাঁল ॥ 
তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকান যাহা |. 
কলহ দম্পতি-সুখে, নষ্ট হয় তাহা! ॥ 
তথাপি কিঞ্চিংকাল, বাকা যাহা রয় | 
ঘলাদণি নিন্দাবাদে, করে তাহ! ক্ষয় ॥ 
অহরহ পাপ-পথে, চলে দেহ-রথ |. 


“ভ্রমেও ভাবে না জীব, পরমার্থ-পদ ॥ 
গত কাঁল পুন কিছু, আসিবে না আর । 


আগিছে থে কান তাহা, দ্বিত থাকে কার? 


বর্তমান কাল শুধু, হিতকর হয় । 


করিতে উচিত যাহ, কর এ গন | 
কেন আর কাণ কাট, হেপায় হেলায় । 


জীবন করিছ শেষ, খেলান খেলায় । ক, 
আর কত ঘুরিবে হে, মেলায় মেলায় |... 
. এই বেল! পথ দেখ, বেপার বেলায় ॥ 


হঁতে করে হাড় গু ড়া, ঢেণায় টেথায় |... - 


আন নাকি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায়? 
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মুক্তি মুক্তি করি সদা, যত নারী নরে। 
"কথার বদাঁয়ে হাট, কেলা-বেচা করে ॥ 
কেহ বেটে কেহ কেনে, কেহ করে দাঁন। 
সকলেই গুনিতেছে, কারো নাই কাঁন॥ 
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কার নাই। 


কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই 


প্রকৃতি প্রকৃতি গেলে, আকৃতির নাশ। 
পাঁচে পাচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাশ ৷ 
অবিনাশী আত্মা এক, স্বভাবেই রয় 
বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয়? 


বিভুর পুজা 


জয় জয় জগদীশ জগতের সার 
সকলি অসার আঁর মকলি অসার ॥ 
ইচ্ছায় করিয়া স্থষ্টি বিবিধ প্রকার । 


২... ইচ্ছায় করিছ পুন সকল সংহাঁর ॥ 


ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব কে বলিতে পারে। 
বর্ণ হারে বর্ণিবারে সদ। বর্ণ হারে ॥ 
দেখে তব অমন্তব এ ভর*বিভব। 
যেরূপে যে ব্যাখ্যা করে সকলি সম্ভব ॥ 
শিবরূপ সর্বজীবসর্বমুলাধার। 
আত্মরূপে বিরাঁজিত দেহে সবাঁকাঁর ॥ 
কত ভ্ৰমে ভ্রমে জীব তোমার উদ্দেশে। 
' মিছে চেষ্টা যৃগতৃষ্ণ| প্রাণ যায়-শেযে ৷ 
সিন্ধুভর! আছে সুধা বিন্দু নাহি চায়। 
বিষ থেতে বিষধরী ধরিবারে যায় ॥ 
অমূল্য রতন তরে না করে যতন । 
কাচের কারণে করে শরীরপতন ॥ 
ঘোর ছন্দ ভ্রমে অন্ধ অন্ধকার তাঁয়। 
নয়ন থাকিতে জীব দেখিতে না পায়॥ 
মনোময় তুমি কিন্তু তোমার ভুলিয়া । 
খত ভাবে কত ভাবে বয়ান! তুলিয়া ॥ 
_. মাম'ক ধনক [শিলা যদি থাকে প্রেম.। 
তব জ্ঞানে মাটী ধোরে প্রাপ্ত হবে হেম॥ 
ক দিয়ে পুজিতে হয় কেহ নাহি জানে। 
গলাজল বি্দল গন্ধ-পুপ্প আনে ॥ 
সর্প মন্ধপ তুমি কত রূপ বলে। 
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যোগ যাগ তোগ রাগ ভোগে করি ভর। 
আগে ভাগে পূর্ণ করে আপন, উদর ॥ 
খায় থাক্‌ যত পারে অন্ন জল ফল। ৯ 
তোমাতে থাকিলে মন তবে পাবে ফল॥ 3. 
হে নাথ! অনাথনাথ দীন-দয়াময় | 
আমি দীন বোধহীন ক্ষীণ অতিশয় ॥ “2 
কি ভাবে ভাবিব ভাব না পাই ভাবিয়া। 
কৃপাকর কূপ কর নিজ জ্ঞান দিয়া ॥ 
জগতে যে কিছু দেখি সৰুলি তোমার ॥ 
কি দিয়া করিব পূজা কি আছে আমার? 
তুমি প্রভু আমি দাম তোমারি হয়েছি । 
দিয়াছ পেয়েছি দেহ রেখেছ রয়েছি ॥ 
আমারে করেছ দান এই দেহ-ভূমি। এ 
তাহাতে দিয়াছ প্রাণ প্রাপনাথ তুমি॥ ২.২. 
আমায় না জেনে আমি “আমি আমি’ কই। 
তুমি যদি স্বামী হও “আমি আমি+কই॥ 
আমি ‘আমি’ নই ফলে, আর কেহ নই / 
জগদাত্ম! পরমাত্মা তব সত্তা হই ॥ খা 
মাটার নির্দিতি ঘট নহে মাটী বই। AE 
সলিলের বিশ্ব আমি সলিলেই রই ॥ i" 
যে দময়ে নি্ধ প্রভা করিবে হরণ । 
পাঁচে পাচ মিশাইবে হইবে মরণ ॥ 
আকাশ রয়েছে এই ঘটের আগারে। টু 
এই ঘট হ’লে নাশ মৃত্যু বলে তারে॥ 
শুষ্ত হতে পুণ্য পাপ গণ্য করি লয়। 
অথচ জানে না কেহ মরিলে কি হয় ॥ 

যে হয় মে হয় মলে বিফল বিচার । - 
প্রভু হে তোমার প্রতি প্রধতি আমার ॥ 
দাতার প্রধান তুমি দয়ার নিধান। 
দৱহারী কেহ নাই তোমার সমান ॥ 

দিয়ে প্রাণ পুন লহ করিয়া হরণ । 

তথাচ করুণাময় পতিতপাবন ৷ 
উপকারী দত্তহারী দেহ কত শিব RA 
এ ভব-বন্ধন-11॥ মুক্ত হয় জীব ॥ Sg 
ঘতকাল এই দেহে থাকবে জীবন |. 
ততকাল তোমাতেই থাকে যেন মন ॥ 
করিতে তোমার পুজ কোথায় কি 
চারিদিকে চেয়ে দেখি কোন না Rl এ 
প্রেমগুল্প শ্রদ্ধানীর ভাব" ৰ 

সবে মাত্র আছে এই জার ্ ॥. 


_. শরীর নৈবেন্ত মম উপচার সহ। 

: সাজায়ে রেখেছি এই লহ লহ লহ ॥ 

ছি দান শেষ অতি বান । 
তোমার নিকটে বিভূ দিব বলিদান ॥ 


পি 


ন ভক্তাধীন 
যে হও প্লে হও তুমি যে হও সে হও । 
ভক্তাধীন ভগবান্‌ ভক্ত ছাড়া নও॥ 
. ভাবমন্ন ভাররূপে অন্তরেই রও। 
: অন্তর অন্তর তুমি কদাচ না হও॥ 
যাক্যরগে রদনায় তুমি কথা কও । 
. সর্বসহারূপে তুমি সমুদয় সও ॥ 
জাতী হলে ভবভার সন্তকেতে বও । 
আমি হে কি দিব তার বুঝে ভার লও ॥ 
মে হও সে হও তুমি যে হও দে হও। 
_ ভক্তাধীন তগবান্‌ ভক্ত ছাড়! নও ॥ 


আমি 


_ সৃকলি অসার আর দূকলি অনার । 

.. চিদাননদ সদানন্দ একমাত্র সার॥ 
স্বরূপ বিশ্বরপ তুমি বিশ্দার। 
এ জগতে কেবা! জানে মহিমা তোমার ॥ 
চিন্ময় চৈতন্তরূপ সর্ববমূলাধার । 
আত্মরূপে বিরাজিত দেহে সবাকার ॥ 

স্বভাবে তিমিরময় অধিল সংসার 
আলোরূপে তব রূপ হতেছে প্রচার ॥ 


৬ 


যদি ন। প্রকাশ পাঁয় প্রতিভা! তোমার ॥ 


জগৎ কি হতে পারে শোভার ভাঙার? 


আমি যে হে ‘শাৰি’ হলি দে “াখিট কার! 
আমির “নামি তুমি সে নহে আনার॥ 
্‌ নিই বলাও ‘আমি’ বলি বার বার ॥ 


তুমি ন! বনালে ‘আমি’ বলে সাধ্য কার? 
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সম্বন্ধ নির্দেশ 


আমলে ভরা ধর! কারো সুথ-নাই । 
ত্রাহি আহি ত্রাহি ত্রাহি করিছে সবাই॥ 
শোক ভাপ বিলাপের বেদনা! কেমন? 
কারে ডাঁকিছে সবে করিয়া রোদন | 
তাদের মে রবে তুমি নাহি দাও কান । 
শুন নাক কোন কথা হয়েছ পাষাণ ॥ 
তোমারে ডাকিছে তবু জলে পুড়ে মরে । 
অভিমানে দুঃখে তাই নাই নাই করে ॥ 
নাস্তিক নাস্তিক, আছে নাহি মানে বেদ। 
আস্তিক নাস্তিক হয় এই বড় খেদ ॥ 
কর ন! কুশল দান বিহিত বিচারে। 
তুমিই নাস্তিক ক'রে তুলেছ নবারে ॥ 
নাস্তিকের! মেরে ফেলে বলে নাই নাই ।, 
আছ আছ আছ ন’লে আমর! বীচাই ॥ 
‘নাই’ হ’লে মর তুমি ‘আছ’ হ’লে বাঁচে।। 
বার বার বলি তাই আছে! ছে! আছে ॥- 
কিছুই ত হইত না তুমি নাহি হ'লে 
আমর! দবাই আছি তুমি আছ বলে ॥ 
মনেতে ন! দেখা পাই নাহি পাই পাঁচে । 
পাচের অভীত ধনে দেখি আচে আচে॥ 
পাচ ছাড়া আঁচ ছাড়া এমন যে ধন । 
সহজে কি হয় তাঁর তত্ব*নিরূপণ? 
অস্থিরপঞ্চকে পোড়ে স্থির নাচি পাই। 
মনে যদি তর্ক করি, নাই বুঝি" নাই ॥ 
শরীর আড়ষ্ট হয় নাহি স্বপ্নে ধ্বনি ॥ 
ফোপাইয়। কেঁদে উঠি তখনি অমনি ॥ 
তয়্কর দেই ভাব না হয় গৌচর । 
কেমন কেমন করে মনের ভিতর ॥ 
লে ময়ে 'কেটা? যেন ভিতরে ঢুকিয়|। 
ঘোরতর অন্ধকারে আলো! গ্রকাশিয়া॥ 
বলে ওরে দেখ, দেখ, কেন হোল জড় ॥ 
ঠাস্‌ কোরে মনের গাঁলেতে মারে চড় ॥ 
চড় মেরে নাহি থাকে কোথা চ'লে যায় । 
নে চড়ে চেতন পেয়ে করি হায় হায় ॥ 


- বাহিরে ভিতরে আর নাহি দেখি তারে। 


কেমনে সে এসেছিল গেল কি প্রকারে ? 
যখন প্রকাশ পায় সে জ্যোতির ছটা । 


তখন ভিতরে আর থাকে নাক ছট! ॥ 


8 . সনাগর| সপ্তদীপা তব অধিকার । 
ছয় ছেড়ে শেষ দ্বীপে করেছ বিহার ॥ 
পরম গীষুষ তথা! করিতেছ পাঁন। 
আপনি আপন স্বরে ধরিতেছ গান ॥ 
ছয় দ্বীপে ছয় থাকে সদা যায় দেখা । 
তোমার সে নবদীপে তুমি থাক একা ॥ 
| মেথানেতে নাহি হয় ছয়ের গমন । 
Merc কাজেই সহজে তাই ন| হয় মিলন ৷ 
_ অগ্নি জল বায়ু আছে আছে চাকা কল। 
চালাতে জানিনে আমি হয়েছে অচল ॥ 
অক্ষরে অক্ষরে যোগ সন্ধান না হয়। 
কলের কুলুপ খোল! শক্ত অতিশয় | 
শেখালে না শিথি নাই কে শিখাবে আর। 
মিছিমিছি ডাক্‌ ছাড়া হলো যা হবার ॥ 
অধিক ভাবিতে গেলে বেড়ে যায় বাই। 
এখানেও ‘তুমি’ “আমি” সেথানেও তাই ॥ 
সি পিতা বলি মাতা বলি বন্ধু আর ভাই। 
| যখন যা বোলে ডাকি তুমি নাথ তাই ॥ , 
ভাবের অন্যথা যেন কিছুতে না হয়। 
যে ভাবে সে ভাবে তুমি আছই সদয় ॥ 
তুমি, আমি, উভয়েতে যে স্বপাদ হয়। 
সে স্থপাদ কখনই ঘুচিবার নয় ॥ 
কান পেতে শুন শুন দোহাই দোহাই। 
নুতন সম্পর্ক এক ঘটাইতে চাই ॥ 
.. নাস্তিকের “নান্ডি” বোলে করিছে নিধন। 
“অন্তি+ বলে আমি করি তোমায় স্থাপন ॥ 
fj তোমার ‘অস্তিত্ববাদ” করেছি যখন ৷ 
| পাকাপাকি একখান! করিব তথন ॥ 
| জন্ম দিয়া ‘বাগ’ তুমি হয়েছ আমার । 
জন্ম দিয়| আমি তবে কে হব তোমার? 
যন্তপি আদর কর মনেতে বিচারি। 

এ স্থপাদে তোমার তো বাবা হুতে পারি॥ 
“বার বার ‘বাব!’ বালে ডেকেছি তোমায়। 
-একবার ‘বাবা’ ব'লে ডাক না আমায় ॥ 

ছেলের এ আবদারে আদর তে চাই। 

বাপ বোলে ডাকিলে তে! লঞ্জা কিছু নাই ॥ 
_ অধমে বলিতে বাপ লঙ্জ। যদি হয়। 

শপ যা বলিবে তাই বল বিলম্ব না সয় ॥ 
ছেলে বল দাস বল বলা কিন্তু চাই । 
না বলিলে কোন মতে ছাড়াছাড়ি নাই৷ 
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সুখ কত মিথ্যা নয়, 


আশাই অতুল্য ভোগ, 


ফুটে না বলিতে পার ভঙ্গী ক'রে কও। 
“ওরে বাবা আত্মারাঁম' হাবা কেন হও | 
যেরূপে জানাতে হয় ফেরূপে জাঁনীও।, 
যেরূপে মানাতে হ্য় সেরপে মানাও ॥ 


সব ভরপুর 


ছনিয়ার মাঝে বাব! সব ভরপুর 
বাব! সব ভরপুর । ১৫ 
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর 
3 বাবা গৌরব প্রচুর ॥ Ke 
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগপথে মন দেহ, 
পরিহরি মোহ স্েহ চল সুরপুর। 
যোগযুক্ত অহঙ্কার, করি তায় অলঙ্কার, 
করহ শুকর সার গর্ব হবে চুর। 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ রে 
নিশ্বাদ হইলে রোধ, 
কীদিবে জনম শোধ আহা উহু স্থুর। 
মুদিলে নয়ন-পন্ম, মন-মধুকর সন্ত, 
কৈবল্য কমল-সপ্প পাইবে মধুর । ks: 
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর 
: যত অমুগত-চয়, 
শীনতায় বশ হয় গুন হে চতুর! 
বিধাতার স্থনি্মাণ, হুখদ সম্ভোগ তান, 
ভোগ যোগে রাখ মান দুঃখ হবে দুর. হি 
দুনিয়ার মাঝে বাব! সব ভরপুর ॥ নু 
সুরা কতু নহে হেয়, ' স্বরজন-উপাদের, 
রমণীতে সেই পেয়, পান কর শূর। 
তাহে প্রজ্াবৃদ্ধি হয়, প্রজাপতি প্রথা রয়, 
পিতৃ-নাম নহে ক্ষয় বৃদ্ধি হয় ভূর । 
দুনিয়ার মাঝে বাবা ঘব ভরপুর ॥ 


< 


' পরিজন-মেহনিধি, যতনে মিলায় বিধি, 


এত নহে মন্দবিধি €খের অঙ্কুর । 

ধনধান্ঠে লক্মীলাভ, সৌভাগ্যের সুপ্রভাত, 
মনোগত এই ভাব, আদেশ মনু 45% 
দুনিয়ার মাঝে বাব! মব ভরপুর ॥ 


কৰ্ম্ম হয় যশোযোগ, 
এ তো নহে পাপ রোগ আরাধ্য সাধুর | 


সখের এ কৰ্ম্মভূমি, পুত্র মিত্র নহে উমি, 
টি এ সব ত্যজিয়! তুমি হইবে ফতুর 
দুনিয়ার মাঝে বাব! সব ভরপুর ॥ 

কুসধারী নট মত, হুর কান অবিরত, 
.... গৃহকাৰ্য্যে থাকি রত ধিয়াও ঠাকুর ৷ 

চরম সময় তব, ক্র মাত্র হরি রব, 
পার হয়ে ভবার্ণব যাবে পান্তিপুর। 
দুনিয়ার মাঝে বাব! সব ভরপুর ॥ 


সব হ্যাঁয় ফাক 


দুনিয়ার মাঝে বাব! সব হ্যায় ফাক, 
বাব! সব হায় ফাক । 
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাক, 
; বাব! মিছা কর জীক ॥ 
পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্ত বটে মনোহর, 
মরণ হইলে পর পুড়ে হবে থাকৃ। - 
আমি আমি অহঙ্কার, . আমার এ পরিবার, 
৷ কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাঁক্‌। 
দুনিয়ার মাঝে বাবা স্ব হায় ফাক ৷ 
নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, যৃত্তিকায় দেহ গুদ্ধ, 
চারিদিকে হবে গুদ্ধ রোদনের হীক। 
y মুদিলে যুগল আখি, সকল হইবে ফাঁকি, 
কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক । 
“দুনিয়ার মাঝে বাব! সব হয় ফাক্‌ ॥ 
শত শত অনুগত, 
গৌরব করিয়। কত গৌফে দেও পাক। 
পোষাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে তেড়ি ওটা, 
কপালে জুড়িয়া ফট! শোভা করে লাক। 
দুনিয়ার মাঝে বাব! সব হায় ধাকৃ।॥ 
| নারীর কোমল গাত, মানের সুরা-পাত্র, 
তাহার উপর মাত্র নয়নের তাক । 
বদনে বিচি সাজ, কাবায় রঙ্গিন কাজ, 
__ শিরে দিয়ে বাক! তাজ, ঢেকে রাখ টাক । 


sc দুনিয়ার মাঝে বাব! সব হায় ফাক ॥ 
১ এ করে পরিজন, সদাই সন্ধষ্ট অন, 


দে সুদে বাড়ে ধন, কত লাক লাক। 


৯৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরস্থাবলী 


রাখিয়াছে বাপ দাদা, ধগ ধপ বর্ণ শাদা, 
সারি সারি তোড়া বান্ধা, শোতে থাকে থাক্‌ । 
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হায় ফাঁক ॥ 


হইয়া আশার বশ, ভ্ৰমে চাহ মিছা বশ, 
বিষয়-বিষের রস, নহে পরিপাক। 
তুমি কেব! কেবা পুক্র, আপনার নাহি কুক 


মিছামিছি মায়াস্থত্র, শেষ কুন্তীপাক ) 
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হায় ফাঁক ॥ | 
চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল, 
উচ্চে্বরে বাজে ভাল, শমনের ঢাক্‌। 
জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল, 
হরেকুষজ হরিবোল, এই মাত্র ডাক । 
দুনিয়ার মাঝে বাঁবা সব হায় ফাক ॥ 


কিছু কিছু নয় 
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়, 
বাব! কিছু কিছু নয়। 
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়, 
বাবা অন্ধকারময়॥ 
ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ বণ, 
পন্মদল-গত জল চিহ্ন নাহি রয়। 
কারে বলি আমি আমি, .. আমি যে মরপগামীঃ 
মিছামিছি দিই আমি আমি পরিচয়। 
দুনিয়ার মাঝে বাব! কিছু কিছু নয়ন ৷ র্‌ 
আগে হও পরিচিত, পরিশেষে পরিমিত, 
না হইলে নিজ হিত পরিহিত নয় 
কার বস্তু কেবা হরে, কার বস্ত কার করে, 
কেবা কারে দান করে কেব! দান লয়। 
দুনিয়ার মাঝে বাব! কিছু কিছু নয়॥ 
যোগে সদ! অনুযোগ, 
তবু পাঁপ-আশা! রোগ সাম্য নাহি হয়। 
জলে নাহি তেল মিশে, তথাঁচ না ভাঙ্গে দিশে, 
বিষম বিষয়-বিষে কিসে সুখোদয় ? 
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥ 
কি হেতু বংসারন্ত্র, .. কোথা পিত। কোথা গণ 
কোথা ছিলে যাবে কু বল মহাশয় । 
না ভাবিয়| পরকাল, আপনার কর কাণ, 
বৃথ! স্থথে হুর কাল নাহি কাল ভয় । 2 
দুনিয়ার মাঝে বাব! কিছু কিছু লয়॥ 


ভোগে নদা কর্ম্তোগ, | 


' নাম মাত্র ঘটাকাশ, 


ক মরে কে পায় মুক্তি, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শ্রস্থাবলী 


কারিগুরি বহুতর, দৃশ্ত বটে মনোহর, 
কলে বদ্ধ কলেবর দেহ বারে কয়। 
দে কল বিকল হবে, তুমি নাহি তুমি রবে, 
তুমি রব রবে রবে, কবে লোঁকচয়। 
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় 
রমণী-বচন-মদ, পানযাত্রে গদগদ, 
তুচ্ছ করি ব্ৰহ্মপদ প্রফুল্ল হৃদয় । 
অবশেষে বোধশুগ্ধ, স্বভাবে স্বভাব সু 
কোথা তার থাকে পুণ্য পাপে হয় লয় । 
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥ 


কারে বল স্ুচতুর, তুমি বটে বাহাদুর, 
যত দেখ ভরপুর, ভরপুর নয়। 
সুখলাভ করিবার, বস্তু নয় পরিবার, 


দুখে কাল হরিবার হেতু সমুদয় । 
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥ 
হিসাবের পথ সোজা, ঠিকে কেন দেহ গোলা, 
সহজেই যায় বোঝ| ভার বোঝা নয়। 
ভবশ্ভরম পরিহরি, মুখে বল হরি হরি, 
ক্বতান্ত-কুঞ্জর হরি, হরি দয়াময়। 
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় । 
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময় ॥ 


তত্ত্ব 
মালে কিহে সকলি ফুরায়? . 
বল বল বল নাথ ম'লে কি সকলি ফুরায় ? 
এই জীব আর নাহি আসে পুনরায় ? 
এই দেহ এ প্রকারে, নাহি হয় বারে বারে, 
কনম্মভোগ একেবারে সব ঘুচে যায়। 
এই দেখি এই এই, দেখিতে দেখিতে নেই, 
এই এই সেই সেই শুনি পরম্্রায় ॥ 
এই সব এই শব, এইরূপ এই ভব, 
কে মরে কে বেঁচে থাকে বোঝ বড় দাঁয়। 
এই জীব চিদাভাস, 
ঘটের হহণে নাশ, পাচে পাচ পায় ॥ 
অবিনাণী চিদাভাম, তার কতু নাহি নাশ, 
দেহ-নাশে কেন শোক করে হায় হায়? 
বুঝিতে ন! পারি যুক্তি, 
নানা জনে নান| উক্তি শুনে হামি পায় ॥ 


১৯ 


এই বলে হলো হলো, এই বলে মলো! মলো, 
কেবা হলো! কেৰ! মলো! সুধাইব কায? 
যত নরে পরম্পরে, বিচার বিতর্ক করে, 
ঠিক যেন সম্ভাষণ কালায় কালায় ৷ 
কেহ কয় এই হয়, / কেহ কয় নয় নয়, 
রূপের প্রসঙ্গ যেন কাণীয় কাণায়। Sj 
সার কথা বলি যারে, সেই গালে চড় মারে, 
বিচারেতে নাহি হারে হাদিয়া উড়ায়॥ 
ডাক ছাড়ে চোটে চোটে, মুখে যেন খই ফোটে, 
-কার সাধ্য এটে ওঠে কথার ছটায়? | 
কত ছাদে করি ছাদ, বাদী হয়ে তুলে বাদ, 
যুক্তিহীন তৰ্কবাদ কতই ঘটায় ॥ ) 
উপাসক এক দল, প্রকাশিয়া বুদ্ধিবল, 
ম’লে পরে জন্ম নাই, বলিয়া বেড়ায়। 
এই কথা ব্যক্ত করে, নরলোক যত মরে, 
তাদের সকল আত্মা, ভোগ নাহি পায়॥ 
আগে তোলা গাছে ঝোলা, বাতাসে খেতেছে দোলা, 
গগনে ঘুরিয়া সব এখন খেলায় | by 
ভবিষ্যতে একদিন, হবে তার! ভোগাধীন, 
বিচার হইবে শেষ, বিভুর সভায় ॥: তু 
পুণ্যবান লোক যাঁরা, চিরস্বর্গ পাবে তাঁরা, 
পাপী রবে চিরকাল নরক বাসায়। 
জন্ম এই হলো সবে, পরে নাহি জন্ম হবে, 
এই কথাটি স্থির ক'রে, কে এসে শুনায় ? + 
কবে কোন্‌ নরলোক, গিয়ে দেই পরলোক, 
ফিরে আসিয়াছে পুন পুরাতন কায়? 
পূর্ববজন্মে ছিল যাহ!, প্রকাশ করিয়| তাহা, 
কেবা সব হৃদয়ের সংশয় কাটায়? 
স্থির যার আছে মন, 
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাহি জিজ্ঞাসাঁয় । 
জন্ম আর স্থিতি নাশ, __ শ্বভাবেতে সুপ্রকাশ, 
বার বার সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ দেখাঁয় ॥ র্‌ 
ভূতের না হয় ধ্বংস, 
সমবেত হয়ে ভূত শরীর গড়ায় ॥ 
জড় দেহ ভূতময়, 
সকলেই অভিভূত ভূতের খেলায় ॥ 
যদি বলি দেহ জড়, 
তখনি চেতন বোলে লাঠী নিয়ে ধায় । 
ভক্তি-রথ টানে নাকো ৰ পরকাল মানে নাকো, 
তব তথ জানে নাকে! আসিয়া ধরায় ॥ 


সেই করে নিরূপণ, 


তুতে ভুক্ত ভূত অংশ, : 


ইতে হয় ভূতে জয়, 
চার্বাকেতে মারে প্চড়,& 


তাদের পাগল কয়, 
র শাখায় ২ 
; বত সদা অপ্যশে 
টা রি বসে গাঁয়ের জালার॥ 
1 বস্ত্র ছেড়ে বন্তপরা, 
ক দাহ তৃণে যেমন বেড়ায় 
y প্রাক্ষনের লয়ে, 


VN সংসারের এই রীতি, 
হিব ভবে মলেই ফুরায়? 
না হয় সুযোগ যোগ, 
টান দিছি: ভোগ সম্ভোগ বাড়ায়। 

ক ভি _বৰ্ণেডেই কৰ্ম্ম বাড়ে, 


| শরীরে কি রোগ মরে, 
রাগের নাস হয়েছে কোথায়? 
3 কিসে হবে 018 


) বিছুই হলো না ক্রম, 
০২ _ ঘোচ না মনের ভ্রম অজ্ঞাত দশায় ॥ 

1 যা | সত্যের ভাণ, .. মনে নাহি পায় স্থান, 
PA ত্বনিরূপণ হয় জান-অবস্থায়। 


তুমি” হই, 
85 কারে ই কে বলে আমায় ? 
J আছি জীব হব শিব, 


হলে জীব পাশযুক হলে পিব, 
এ রিনি শিব হব কোথা সদুপায় ॥ 
নক রর, ঘুচে যাবে কর্ণ ঘোর, 
ঠা রা ব হব নন্দেহ কি তায়। 
} ঃ নি হ্য়, 


এ বোঝ। ত সোজ। নয়, 


আমার বিনাশ কই, 


কৰ্ম্ম বার যে প্রকার, তব ইচ্ছা সহকার, 
সে প্রকার ভোগ তার ঘটায় ঘটায় | 
ক্রিয়াসাক্ষী সচেতন, * ফলদ্বাত! সনাতন, 
অথচ নিলেপ তুমি আকাশের প্রয়ি ॥ 
নিজ কৰ্ম্ম উপনর্গ, তাহাঁতে নরক স্ব, 
পুণ্যপাপে সুখ দুঃখ ভোগায় ভোগায়। 
তব তত্বত যত, প্রবৃত্তির পথে রত, 
দুখে সুখে অবিরত দোষ গণ গায় ॥ 
মরি মরি আহা আহা, তোমার বিচারে যাহা, 


কেহই জানে ন! তাহা হায় হায় হায় ! { 
কিন্তু নাথ! স্থির জানি, ঘোরতর অভিমানী, 
কেবল অধৰ্ম্ম করে মানব-মৃভায় ॥ ১3745 

পাঁপাঁচার নানামতে, 


রিপু পিশাঁচের মতে, 
তোমার পবিত্র পথে ভ্রমে নাহি ধায় । রি 
এমন বে মূঢ় জন, যদি স্থির করি মন, 


ক্ষণকাল চোখ বুজে তোমা পানে চায় ॥ 


মনে মুখে এই কয়, হর মম 010 
দীন্দয়াময় তুমি রয়েছ কোথায়? 
কটাক্ষেতে একবার, - মে পাপ থাকে না 
কর্ম্মপাশ কাটে তার তোমার ক্পাঁয়॥ 
কিন্ত ওহে দয়াময়, এ বড় সহজ নদ 
অকস্মাৎ এ প্রবৃত্তি কেবা দেয় তায়? 
ভিতরের ভাব তার, সাধ্য কার বুঝিবার 


তবেই বুঝিতে পারি বুঝালে আমায় ৷ 
বক্ত! হয়ে কেবা কয়, 
কে বোঝাবে কে বুঝিবে তব অভিপ্রায় | 
বুঝবার নাহি পুজি, কাজ নাই বোঝাবুঝি, 
হি রা 
তুমি রথ আমি দান, পদ্মার অভিলাষ, 
ফিরি নাক বার কোন পদের আঁশীয়। 
এই ঘরে ঢুকাইয়া, আছ তুমি লুক ইয়া, 
দেখা যদি নাহি দেও কি কাজ দেখায়? 
এখন রয়েছি একা, পাইব পাইৰ দেখে, টু 
চাতকেরে জলধর কিন ভ'ড়ায় ? { 
পূর্ণিমার নিশা হ’লে, আপনি টাঁনিবে কোলে, 
চকোর চাদের স্থধা প্রভাতে কি পায়? 
১ যন সমর হবে, আপনিই কোলে লৰে, 
আপনিই দেখাইবে বিহিত, উপায় be : 


কখনো! পড়িনি শ্রুতি, 


_ প্রভাকর গ্রভা-কর, 


এই ভব চরাঁচর, . 
ভূতাতীত নিরঞ্জন, 
একেবারে দির হয়, 


: কিছু আর নাহি চায়, 


. বস্তোষের সরোবরে, 
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০ স্কট হও অনুকূল, 
যেন নাহি হয় ভুল দশম দশীয়। 
ভাঙো ভাঙে| হয় মেলা, এখন ক’র না হেলা, 
যায় যায় যায় বেল! খেলা হলো সায় ॥ 


পাঁর যেন হই অল্পে, আর যেন কোন কল্পে, 
মায়ার মাতালে গল্পে নাহি পাড়ি সায়। 
পুজা হোম জপ মন্ত্র, নাহি জানি বেদ যন্ত্র 


স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুথি প্রকৃতি পড়ায় ॥ 
পেয়েছি যুগল শ্রুতি, 
শ্রুতির অধীন স্মৃতি স্থৃতি কেবা চায় ?: 
মনা আচার্য্য হ্য়, শ্রুতিমুলে সদা কয়, 
“জয় জগদীশ জয়” মধুর ভাষায় ॥ 
এই ধ্বনি প্রতিক্ষণ, ধ্বনিধনে ধনী মন, 
আপনি আপন ভাবে হাসায় কাদায় 
গুনেছি দর্শন ছয়, ==. নয়ন দর্শনঘয়, 
সমুদয় ব্ৰহ্মময় নিয়ত দেখায় ॥ ... 
কাজ নাই দরশন, যাহা করি দরশন, 
. তাতেই মোহিত মন তব মহিমায় । 
খর! জল বন্ধি বাত). দিবা নিশি সন্ধ্যা প্রাত, 
ঘকলই প্রতিভাত তোমার প্রভায় ॥ 
বত কিছু রমণীয়, যত কিছু কমনীয়, 
সকলেই শোভনীয় তোমার শোভায়। 
3 তুমি তার প্রভাকর, 
নতুবা এ রবি-ছবি কোথায় লুকায় ॥ 
বটে বটে মনোহর, 
কিন্তু নহে স্থিরতর রচিত মায়ায় । 
বিবেকী বিবেক কয়, * নিত্য নয় নিত্য নয়, 
সমুদয় ভূতময় ভূতের মেলায় ॥ 
তুমি মাত্র নিত্যধন, 
এ ধনের মদে মত্ত কর হে আমায়। 
তোমায় চিনেছে যেই, তোমায় কিনেছে মেই, 
না চায় কিছুই আর তোমায় না চায় ॥ 
- কোন কথা নাছি কয়, 
দে কি আর ভবঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায়? 
কোনথানে নাহি যায়, 
ব’মে থাকে তব তত্ব-তরুর ছায়ায় ॥ 
মগ হয়ে স্নান করে, 
__ নাহি থাকে তৃষ্ণা দুধ শান্তিম্ধ। থায়। ৷ 
ঈদানন্ ভাব ধরে, নিত্য স্থথে কাল হয়ে 
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নিজ তাঁবে নিজে গলে, 
- দেহ মাত্র গেহ তার বাদ করেযায় 
ভেদাভেদ কিছু নাই, সমভাঁ 
সতত সমান স্থথ ষথাঁয় তথায় ৷ : 
বিকারবিহীন মন, দে 
কোটি কোটি ইন্দ্র এলে ফিরে নাহি 
মুচি নাই শুচি নাই, তুল্য 
বহ্মপদ তুচ্ছ করে পড়িয়া ধুলায় ॥: Ls 
দে সময়ে তুমি তার, 
রাজা হয়ে বসো গিয়ে মনের সভায় । মু 
অন্তরে বিরাজ কর, 
যত সব ছষ্ট চোর ভয়েতে পলায় ॥ 
অভেদে হইয়া এক, 
উপসর্ণ আদি ভেদ আঁমিতে * না পায় |] 
বিষম বিপক্ষ যারা, ২... কেমনে আসিতে 
প্রবোধ প্রহরী হয়ে বমে প্রহরায় ॥. 
তুমি ধাতা তুমি পাতা, 
তুমি নাথ সর্বমূণাধার 1 
স্জিয়াছ শত শত, 
চলাচল অখিল সংসার ॥ 
তৃণ আদি ধরাধর, এই 
অপরূপ শোভার, ভাণ্ডার 
আহা! কিবা মরি মরি, 
দেখাতেছে মহিমা তোমার ॥ 
জলে স্থলে শুন্তোপরে, লন থে চট 
মকলেরি মরম অন্তর । রি 
অহঙ্কার-ম্থরাপানে, মেতে ঘোর, অভিমানে, tl 
কেবল অন্থুখী যত নর ॥ fy 
বাদনার হয়ে বশ, রম, 
পেতেছে তাহাতে কত ছুখ। 4 
আশা নাহি হয় নাশ, = ক্রমে বাড়ে অভিলাষ, 
কেহ নাহি পায় সত্যন্থ ॥ ও 
যত ভোগ বাড়ে যার, তত রোগ বাড়ে তার, 2 
২. কিছুতেই শেষ নাহি হয়। 38 
কিবা দীন কিবা ভুপ, সকলেরি একরপ, 
__ সব ঘরে হাহাকারময়॥ 
ধার যত বাড়ে পদ, তার তঙবাছেন 
মদে পদ স্থির রাখা দায়। 
বর, যা তুপহীখর, | 
২ টুতার পর পদ টায় ॥ 
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২২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শ্রস্থাবলী 
কতই কল্পনা জানে, ইন্দ্র চন্দ্র বেধে আনে, "স্বভাবে? বস্পি হয়, সে স্বভাব’ অন্ত নয়, 
ঠা শমনেরে করে ছত্রধারী । \ সে স্বভাব’ তুমিই তো হও। 
“স্বৰ্গ নৰ্ত্য আদি স্থল, সব দেয় রসাতল, স্বভাবে স্বভাব লয়ে, ধাতা পাতা ভ্রাতা হয়ে, 
তোমারে করিয়া! আজ্ঞাকাঁরী ৷ কারণরপেতে সদা রও ॥ 
_ কখনো এ ভাব ধরে, তোমার তুমিত্ব হরে, আমারে এ সব লোক, . আস্তিক নাস্তিক কোক, 
'একেবারে মানে না তোমায়। যে প্রকার ইচ্ছা! যার হয়। 
যে বলে ঈশ্বরে! নান্তি, কেবা তার দেয় শীস্তি, আস্তি নাস্তি নাহি জানি, কেবল তোমায় মানি, 
তুমি কিছু বল না তো তায় ॥ তোমাতেই মন যেন রয় ॥ 
এখন না! বল বল, পরে দিবে প্রতিফল, প্রাণাধিক প্রিয়তম, হর হর হুর ভ্রম, 
এ কথাটি বুঝাইব কারে? কর কর কৃপা-বিতরণ। 
এই দেহ-ন্তে তাঁর, দণ্ড হবে কি প্রকার, গুরু বোলে কারে ধরি, কার কাছে শিক্ষা করি, 
তথ্য তাঁর কে করিতে পারে? মানবের ধর্ম আচরণ? 
. করাচার বলি যত, পরের পীড়নে রত, অনেকেরি কাছে যাই, গুরু না| দেখিতে পাই, 
প্রকাশিয়া প্রবল প্রতাপ। মিছামিছি তর্কবাদ কর1। 
নির্দোষ অধীন যারা, তাদের করিছে সারা, সর্বশান্তর সুপণ্ডিত, কিন্ত একি বিপরীত, 
পদে পদে দিয়ে পরিভাঁপ ॥ এ... ভিতরেতে অভিমানভরা ॥ 
এমন নিদয় নর, ... তাঁদেরি উন্নত কর, বিস্তার যে সার মর্ম, নাহি দেখি তার কর্ম, 
দণ্ড কিছু দেখিতে না পাঁই। কৰ্ম্মে নাই ধর্ম্মের সঞ্চার । 
মনোদুখে তাই কই, * দণ্ডদাতা বিভু কই, আনি স্বামী" বড় কত, চলিবে আমার মত, 
নাই নাই নাই “তুমি” নাই॥ বিথ|নের এই অহঙ্কার ॥ 
ক্ষণ পরে পূনর্ব্ার, করি এই সুবিচার, পৃথিবীর সব ঠাই সমান দেখিতে পাই, 
তোমার কপার উপদেশে। অভিমানে সাধিতেছে ক্রিম | 
“যুক্তি ব্সাছে স্থির করা, প্রবল পাপের ভরা, দেখ দেখ দেখ পিতে, : ধর্মমত চাঁনাইতে, 
নর ভোবেই ডোবেই ভোবে শেষে ॥ দলাদলি করে তোমা নিয়া ॥ 
₹ দোষহীন দীনচয়, গীড়া পেয়ে এই কয়, কত মতে চলিতেছে, কত কথ! বলিতেছে, 
| মুখ ফুটে কিছু কব নাকো । কত মতে ছলিতেছে কত। 
_. ব্যথ পাই যে প্রকার, কর তার প্রতীকাঁর, এইরূপ বেবাঘেষে, গরম্পর দেশে দেশে, ১ 
ও হে ঈশ্বর! যদি তুমি থাকো ॥ ম্তগর্বে সবে অন্ুরত | 
আর্তনাদ গুনে তার, না করিয়া সুবিচার, . একের সন্তান হয়ে, . একের দোহাই লয়ে, 
তুমি আর কিরূপেতে বাঁচে ? বিচারেতে বিবাদ বাড়ায় । 
োয়ে সোয়ে বারে বারে, দও দাও একেবারে, তব তত্ব ছোবে নাকো, ভিতরেতে ডোবে নাকো, 
আছ আছ আছ তুমি আছো। ভেমে ভেগে কেবল বেড়ায় ॥ 
দওদাতা নাম ধর, দোযী জনে দণ্ড কর,  ধর্ম্যদ্ধে যুদ্ধ করি, পরপ্পর অস্ত্র ধরি, . 
br হর হর হর পাপভাঁর । কাটাকাটি এতে ওতে তাতে । 
কি দয়াময়, বিচারে যেমন হয়, প্রকৃতিরে হাসাতেছে, পৃথিবীরে ভাদাতেছে, 
oy সাঁধুজনে দেও পুরস্কার ॥ স্বজাতির শোণিতের স্রোতে ॥ 
কর্তা নাই কেহ আর, এইরূপ এ সংগার, “ধর্মের আচার্য্য যার, এই তো ধার্মিক তারা, 
বটি he নিজে পায় নাশ । বুঝিলাম ধৰ্ম্ম-আচরণে। | 
এ পি নল শা টি না, দেখে গুনে সাধু যত, বিরলে হাঁমিছে কত, ay রস 


তুমিও হাদিছ মনে মনে ॥ 


| 


_ কিঞ্চিৎ ধনের পতি, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


সৰ্ধর্ম্ম ছাড়ে যেই, তোমারেই পায় মেই, 
অনুকুল তুমি হও তায়। 
অহঙ্কার অভিমান, যতক্ষণ বলবান, 


ততক্ষণ তোমায় কি পায়? 
শিখে “ৰিস্ত| অর্থকরী,” গৃহস্থের ধর্ম্ম ধরি, 
অর্থ এনে চাঁলিব সংসার । 
কিরগেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা যাই, 
গে তো নয় সহজ ব্যাপার ॥ 
জানে উপার্জনধারা, বিষয়ী পুরুষ যারা, 
অর্থকরী বিদ্যা শিথিয়াছে। 
বড় বোলে নিজে জানে, নিজে থাকে নিজমাঁনে, 
কারে নাহি যেতে দেয় কাছে ॥ : 
সভ্য অভিমানী যারা, মরি কিবা সভ্য তাঁরা, 
সত্যতার কি কব ব্যাভার। 
কাধ্য করে দেখিয়াছি, পরীক্ষায় জানিয়াছি, 
সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার ॥ 
কত কাণ্ড ঘরে ঘরে, ভিতরে সকলি করে, 
গোপনে পাপের নাহি ভয়। 
চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধান, 
দেখে! যেন প্রকাশনা হয়॥ 
ধারা কিছু সভ্য হন, অনাসেই এই কন, 
উহু উহু বাপ, বাপ বাপ । 
‘আড়ালে যা কর ভাই, তাহে কোন পাপ নাই, 
প্রকাশ হলেই বড় পাঁপ ॥» 
কোথা নাথ দয়াময়, দেখ দেখ সমুদয়, 
মজিল মজিল সব'দেশ। 
পরপর পরস্পরে, পাপাচারে রত করে, 
করিয়া মিথ্যার উপদেশ | 
দেখিতেছি এই ধরা, 
স্তায়-্পথে ধন নাহি আসে। 
হায়েতে যে ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়, 
নির্বাহ না হয় অনায়াসে ॥ 
বিনা ধনে কি প্রকারে, উদর চলিতে পারে, 
পরিবার কিদে থাকে বশ? 
যাই আমি যার বাসে, দুখী বোলে সেই হামে, 
কয় কত বচন কর্কশ॥ 
তার! নয় শাস্তমতি, 
মানমদে মেতে সদা রয়। 
নত হয়ে প্রতিক্ষণ, যতই যোগাই মন, 
তথাপিও তুষ্ট নাহি হয়॥ 


“ 


ছলনা-চাতুরীভ্রা, . 


২৩ 
কত উপাসনা করি, 
নর পগুভু না হন দদয়। 
যে সময়ে চাই টাকা, 
জার নাহি হেসে বথা কয়॥ 
ব্যবসা-বাণিজ্য .করি, যস্পি উদর 
বিন কত সহজ সেনয়। রি, 
ভেবে করিলাম স্থির, কৌন মতে সংসারীর, 
কিছুতেই সুখ নাহি হয় ॥ | 
পাইতে রাজার গ্রীতি, যদি শিখি রাজনীতি, 
রাঁজরীতি অতি স্থুকঠিন ! 
রাজা রন রাঁজপাটে, 
আমি নিজে দীন হীন ক্ষীণ॥ 
তুমি অতি অপরূপ, সকল ভূপের ভূপ, 
দেখিতেছ রাজ-আচরণ | 
রাজাদের রাজ্য-পাট, 
ব্যবহার বেশ্যার মতন ॥ 
ভূপতির শুভভৃষ্টি, 
রুষ্টি তুষ্টি পারিনে বুঝিতে। 
তোষে কত পোরে আশ, রোষে হয় সর্বনাশ, 
নাহি দেয় দেখিতে গুনিতে ॥ 


লোচন বাহার কাণ, চোখে না দেখিতে পান, 
গুনে শুধু করেন বিচার । 
ইথে যত হতে পারে, সে কথা কহিব কারে, 
; মন্ত্রীর চরণে নমস্কার। 
বচন্তে কাৰ্য্য নাই, রাঁজঘারে অর্থ চাই, 
কিসে হয় সংঘটন! তার? BY 
“মান” আর “অপমান,” ঘবারী দুই বলবান, 
রক্ষা করে তপতির দ্বার ॥ বি 
এই কথা কছে “মান”, থাকে যান পাবে মান, 


এসো এদো, খোলা আছে পুর । 
“অপমান” ডেকে কয়, 


এসো না রে দুর দুর দুর ॥ 
মানবের অভিমান, কত তার 
অনুমান কিছুতে না হয়। 
কিসেই বা বাড়ে মান, কিমে 
ব্যবহারে মনে 
ধনী আর রাজগণ, 
নিরূপণ করিতেছি তাই 


পরিমাণ, 
করি তয় [| fr 


মানময় সম্ভাষণ, 
বিশেষণ খুঁজে নাঞ্জ পাই ॥ 
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 কতরূপ ভেক ধরি, 


ফিরিতেছি হাটে-ঘাটে, 1 


যেন নটুয়ার নাট, { : 


কাণামেবে যেন বৃষ্টি, : 


কি বলিলে তুষ্ট হন, 
॥ 


তখনি বদন বাঁকা, 


ভরি, 


অপমানে থাকে ভয়, 
হয় অপমান, 


মহিমার সম্বোধন, 


্ বড় তয় হয় মনে, 
* সাধ্য কার বয়? 
পমণি, = শিরোমণি বৃপমণি,” 

_ মহারাজ প্বাবু* মহাশয় ॥ 
তবু নাহি উঠে মন, 
৷ বলিব ভেবে মরি দুখে। 
যদি বলি “নহাশয়”, 


5) ETE 
| প্রায় সব এইমত, 


লোকালয় ছেড়েছেন তার! ॥ 
আর আর নিজ জন; 


রং কৰল কলহ ৷ - : 
জা তিপথ! ব্যবহারে, 


এ নকল হয় নাশ, 
: বহি 4 
. সত্য সভা ছাড়া হই, 


 আনাচারী-বলে তাঁরা, 
(হরি ভেবে জ্ঞানহত ॥ 

 হুরি ব'লে ভাম ধরে, 
ন জগৎ অদতৎ। 
 সত্যেরে অসৎ কয়, 


সদাই আনন্দময়, 


নাহি দেও রাজকর, ie 


ৃ সরি বালাই নাই, 


রাগ দ্বেষ অহঙ্কার, অভিমান পাগাচাস, 
| ধনের বিকার নাই বথা। 
বনচর-সঙ্গী হয়ে, কেবল সাধনা লয়ে, 


নিত্য সুখে রয়েছেন তথা ॥ 


সে সাধুর সদ-যোগ, কপালে হলো না ভোগ, 
[ও মিছে কেন নরদেহ ধরি? : “a 
যথা যোগী যোগাসনে, গিয়ে আমি সেই বনে. 
পণ্ড কিংবা পাখী হয়ে চরি॥ atl 
ওহে পণ্ড-পক্ষীগণ ! শুন মম নিবেদন 
বাঁতন! সহে: না প্রাণে আর । ছা | 
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া, 
কর রে আমার উপকার । | { 
সাধু রে তোরাই সাধু, সাধু সাধু দা 
বিষয়ে না হও ঝাঁলাপালা | ke 
যথা রুচি তথা যাও, যথা রুচি খাও দাও 
ভুগিতে না হয় কোন জালা ॥ = 


নাহি জান কোন 


মনো ) 
তাই খাও যখন থা জোটে ॥ 


নাহি জান জুয়াথেলা, নাহি জান গুরু লো, ঢু 
নাহি জান মন্ত্ৰ পুজা স্তব। 

নাহি জান, তোষামোদ, * 
কেবল শিখেছ নিজ রব ॥ , 


অভিমান কিছু নাই, .এক ভাব মৰ $ 
একভাবে থাক চিরদিন | 


নাহি মানো মৌলিক বা EE 
ঠেকনিক ২ 


দেওনি হাটের কড়ি, খাওনি ও 

নাঁহি জান ব্যয় আর আয়॥ 

নাহি চড় গাড়ী বোড়া, নাহি পর 
নাহি পর বন্তর অলঙ্কার | । গতৰ 


আপনি না বাবু হও, 
নাহি বও “্যে আজ্ঞার" 
j স্‌ 


নাহি চাও লি 


কেহ নও হাঁড়ি মুচি, 


॥ রবি আর ক্ষিতি গোল, 


এলে মানবের কাছে, 


- দিদ্ধ'সাধু-যো গি-সহ, 


মানুষের ব্যবহারে, 


কিন্তু ভাই স্তুতি করি, 


হে ঘোর অভিমানী, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


মবাই সমান গুচি, 
কখনই না হও মলিন। 
ধুলা কাঁদা কাটাবন, তাহাতে প্রফুল্ল মন, 
নাহি করে গাত্র ঘিন্‌ ঘিন্‌॥ 
নাহি দান প্রতিগ্রহ, ভোগ কর শুভগ্রহ, 
ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে। 
স্থিতি নাশ কি প্রকারে, কি হতেছে এ সংসারে, 
/ একবার দেখ নাঁকো চেয়ে। 
নাহি চাও রাজ্য দেশ, মনে নাই ঘেষাবেষ, 
গরধন কর না হরণ । 
মাত্র, পূর্ণ কর সেই পাত্র, 
নাহি জান সঞ্চয় কেমন ॥ 
পরকুচ্ছা নাহি কর, ___ পরিবাদ নাহি ধর, 
নাহি কর লোকাচার-ভয়। 
সাধুর খাতক নও, আপনিই সাঁধু হও, 
সদাকাল সদয় হৃদয় ॥ 
সদাই মনেতে খুদী, 
কুশো হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর। 
নাহি লও কোন দুখ, কেবল করিছ সুখ, 
বাপ মলে কাচা নাহি পর ॥ 
শাস্ত্রে শাস্ত্রে কত গোল, 
মে গোলের গোলে নাহি থাকো । 
কিছুর সংশয় নাই, মীমাংমার হেতু তাই, 
গুরু ব'লে কারে নাহি ডাকো ॥ 
পাঁপতাপ ঘটে পাছে, 
মনে মনে করি এই ত্রাস । 
বিভু ধ্যানে অহরহ, 
বিরল বিপিনে কর বাদ ॥ 
লোকালয়ে এসে! নাই, ভালকরিয়াছ ভাই, 
এলে পরে প্রমাদ ঘটিত। 
অভিমান অহঙ্কারে, 
হৃদয়ের ভাণ্ডার ভরিত॥ 
মরল স্বভাব ধরি, 
সরলতা দেখাও দেখাও । 
স্বভাবের ভাব যাহা, বিশেষ করিয়া তাহা, 
মানবেরে শেখাও শেখাও ॥ 
তোমাদের আচরণ, 


ভাণ্ডার উদর 


জানে ন! অজ্ঞান নব যত। 
তাই বলে নীচ প্রাণী, 


খে 


নাহি ছোও কোশা কুশি, র্‌ 


সদালাপ স্বচন, 


দত্ত যার নাহি রয়, মহা প্রাণী তারে কয়, 
| অভিমানী, মহাঁপ্রাণী নহে। 4 
মত্ত হয়ে অহঙ্কারে, এই নর কি প্রকারে, 
আপনারে মহাপ্রাণী কহে? ৃ 
তোমাদের ভগবান্‌, করেছেন যাহা দান, 
তাই নিয়া সুখে কর ভোগ । 
ভাব যেই পরপ্রভু, শিখে না শিখ না৷ কতু, 
মানবের অভিমান-রোগ | J 
দেখিয়া স্বভাব-ভাব, করিতেছি অমুভাব, 
যখন যে ভাব ঘটে ঘটে। 4! 
ওহে ভাই বনচব, যদিও ন| হও নর, 
মহৎ তোমরা! বটে বটে ॥ | 
ঈশ্বরের আজ্ঞা! যাহা, তোমরা! পাঁতিছ তাহা, 
কখনই কর ন! লঙ্ঘন । y 
যথাচারী নর যত, “_ হিতাহিত-জ্ঞানহত, 
£ নাহি করে নিয়ম গাঁলন॥ 5 
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই খে রবে, 


অভাব না হবে কোন দিন। 

আমার এ কলেরর, 

আমি নর চিরদিন দীন ॥ 

নর-দেহ নে রে নে রে, 

নে রে লে রে, ঘুর দ্বার ছাপা! 

বিনয়-রচন ধর, 

ক্ষীণ দেখে হোস নে রে থাপা ॥ 

ধোরে মানুষের দেহ, 
মিছ! কাল করিলাম বই। 

স্বরূপে মানুষ কই, এমন 
আমি ত মানুষ নিজে নই ॥ 

কোথা বিভূ বিশ্বকর, 

বেদনা দিতেছ কেন আর? 


কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ-ঘেষ, 
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার? 
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়, 
ইচ্ছায় চলিছে এ সংসার । J 
যে কলে চালাও.চলি, যে বলে বলাও বলি 
সপ্তাবনা কি আছে আমার? 1 
কিন্তু নাথ মনে জানি, নর বটে ম। 
তাহাতে দংশয় কিব আছে? ছা 
কাম ক্রোধ অহঙ্কারে, লোভে 


এই বড় দোষ ঘটিয়াছে ॥ 


চর 


২৫. 


খর 


ৰ 


¥ 


অভাবে পূরিত ঘর, ‘ 


তোরদেহদেরেদেরে, 
মানুষে করিয়া স্নেহ, 


আমায় করিয়া নর, l- 


দায় হতে মুক্ত কর, | 


মান্য কই, ৷ 1 


॥ 


যায় ছারেখারে, 


হণ 


মানবীয় মানসীয়, শক্তি অতি রমণীয়, 
হয় তায় ভাব মোঁচন। 
নানারূপ যুক্তি ধরি, নানাবিধ গ্রন্থ করি, 
বস্ততত্ব করে নিরূপণ | 
ব্যাকরণ অলঙ্কার, জ্যোতিযাদি কাব্য আর, 
আয়ুর্বেদ নীতি-উপদেশ। 
অঙ্ক আঁদি শত শত, বিষয়ের বিদ্তা যত, 
জ্ঞান আর বিজ্ঞান বিশেষ ॥ 
জ্ঞানেতে তোমায় জানে, ভক্তি করি তাই মানে, 
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা । 
রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বার, স্থির করি বার বার, 
গ্রহণাঁদি করিছে গণনা || 
কৃষিকার্ষ্যে দেয় ভোগ, চিকিৎসায় হরে রোগ, 
শিল্পকার্ষ্যে হয় কত ক্রিয়া । 
পরম্পর সহকারে, পরস্পর উপকারে, 
যায় সব অভাব থুচিয়া! ৷৷ 
মানুষের বুদ্ধিবলে, কলে জলে তরী চলে, 
স্থলে কলে চলে বাস্পরথ। 
তাহাতে কল্যাণ কত, স্থথী লোক শত শত, 
দুর নহে ছমাসের পথ॥ 
বিলাঁচে হতেছে যাহা, এখনি এখানে তাহা, 
. তারে তার আসে সমাচার । 
বকা ছাপা কল, সকলি বুদ্ধির কল, 
বিশেষ কহিব কত আর ? 
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে, 
আয চর ন! হবে কৌন দিন। 
অভাবে পূরিত ঘর, 
নিন নর চিরদিন দীন ॥ 
এত গুণে গুণী নর, হয়ে এত কার্ধাকর 
এত সব করি প্রকর্ণ। রত 
7 দন্ত কাৰ্য্যদোযে, নাহি থাকে প্ররিতোষে, 
১ লাগার সুখের আস্বাদন ॥ 
দিনার হেতু, জ্ঞানরূপ এক সেতু, 
মানবে করেছ তুমি দন। 
উপায়. কেহ নাহি হয় আর, 
'অকৃলে পড়িয়া যায় প্রাণ, 
হার চর কার, মুখে রব সবাকার, 
; জীবিকার গঞ্চার-কারণ। 
দন্তোষের সমাচার, কেহ নাহি লয় বার, 


বৃথা করে জীবনযাপন ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


কূপ! কর রুণাকর, মানবে মানব করঃ 
হুর হর মনের বিকার। 

আঘিও মান্য নই, মানুষে মানুষ কই, 
ধরি মানের ব্যবহার । 


গৌরব অভাবে সকলি মিথ্যা 


সেই তরু তরু নয় নাহি যাঁর ফল। 
সেই লতা লতা নয় নাহি যাঁর দল ॥ 
সেই নদী নদী নয় নাহি যার জল। 
সেই সেনা সেন! নয় নাহি যার বল ॥ 
সেই অপি অসি নয় নাহি যার ধার । 
সেই ফল ফল নয় নাহি যার তার ॥ 
সেই দেহ দেহ নয় নাহি যার রূপ । 
সেই দেশ দেশ নয় নাহি যার ভূপ ॥ 
সেই ফুল ফুল নয় নাহি যার মধু। 

সেই নারী নারী নয় নাহি যার বধু ॥ 
সেই যোগী যোগী নয় নাহি যার যোগ.। 
সেই ভোগী ভোগী নয় নাঁহি যার ভোগ ॥ 
সেই মণি মণি নয় নাহি যার প্রভা । 
সেই রূপ রূপ নয় নাহি যার শোভা ॥ 
সেই চাষা চাষা নয় নাহি যার চাষ । 
সেই প্রভু প্রভু নয় নাহি যার দাস ॥ 
সেই লেখা লেখ! নয় নাহি যার রদ | : 
সেই কবি কবি নয় নাহি যার যশ ॥ 
সেই নেড়া নেড়া নয় নাহি যার ছাব । 
সেই গীত গীত নয় নাহি যার ভাব ॥ 
সেই ভূমি ভূমি নয় নাহি যার কর। ' 
সেই গলা গলা! নয় নাহি যার স্বর ॥ 
সেই মাঠ মাঠ নয় নাহি যার ঘাস। 
দেই ছাগ ছাগ নয় নাহি যার মাস ॥ .. 
মেই ঢুলী ঢুলী নয় নাহি যার কীমী। 
সেই সুখ মুখ নয় নাহি যাঁর হাসি ॥ 
সেই রিপু রিপু নয় নাহি যার ক্রোধ । 
সেই বুধ বুধ নয় নাহি যার বোধ ॥ 
সেই পাক পাক নয় নাহি যার খেল] । 
সেই গুরু গুরু নয় নাহি যার চেলা ॥ 
সেই নট নট নয় নাহি যাঁর নাট । 

- দেই পোড়ে পড়ো নয় নাহি যার পাঠ॥ 


পি 


০০:২৭. + ন) 


১, 
সেই ভারী ভারী নয় নাহি যার ভার। হংদবেদী ভেঙ্গে গেলে ধ্বংস সব হবে|. ) 
সেই ঘারী ঘারী নয় নাহি যার ঘার ॥ অংশে গেলে অংশ মিশে বংশ কোথা রবে? 
দেই গৃহী গৃহী নয় নাহি যার দারা । যখন ঘরামী এসে ঘর গেল গড়ে । 
সেই মেঘ মেঘ নয় নাহি যাঁর ধারা ॥ প্রকৃতি বলিয়াছিল এই যায় পড়ে ॥ a 
সেই পথ পথ নয় নাহি যার পথী । না বুঝে তখন ঘরে ঢুকিলাম একা । ৪ 
নেই রথ রথ নয় নাহি যার রথী ॥ এখন সে ঘরাশীর কোথা পাই দেখা 1. 

) সেই মত মত নয় নাহি যার মতি । ঘরামীর ঘর কোথা জানিনে রে ভাই। 
RS সেই পদ পদ নয় নাহি যার গতি॥ মিছামিছি এখা দেখা খুঁজিয়া বেড়াই॥ 
সেই শিশু শিশু নয় নাহি যার মাতা। 1" কেহ যদি দেখা পাও বলো তার কাছে। 
সেই ডাল ডাল নয় নাহি যার পাতা ॥ এ ঘর বজায় রাখে সাধ্য কার আছে ॥ 
সেই ফণী ফণী নয় নাহি বার মণি। এ কারণ মাড়াবে না আমার এ তুমি। 
সেই পিক পিক নয় নাহি যার ধ্বনি ॥ ভয় আছে বলি পাছে কি করেছ তুমি ॥ 
সেই গাভী গাভী নয় নাহি যাঁর ক্ষীর ৷ এই হেতু মঙ্জুরীর কড়ি নাহি লয়।. 
সেই মন যন নয় নাহি যাঁর স্থির ॥ সেরে দিতে হেরে যাবে মনে আছে ভয় । 
সেই নর নর নয় নাহি যার মায়া । ঘর গোড়ে মঙ্কুরী না নিতে আসে আর । 
সেই ভূত ভূত নয় নাহি যাঁর গয়া ॥ মিছামিছি খেটে গেল ভূতের ব্যাগার॥ br 
| সেই ধনী ধনী নয় নাহি যার ধান ৷ বল নাই বলিবার বলি আর কারে । We 
ৃ সেই জ্ঞানী জ্ঞানী নয় নাহি যার জ্ঞান ॥ যে গড়েছে সে ভাগিলে কে রাখিতে পারে? 
সেই মানী মানী নয় নাহি যার মান। - যায় যাবে যাক ঘর না রয় না রয় ! নস 
সেই ধ্যানী ধ্যানী নয় নাহি যাঁর ধ্যান ॥ আর যেন এই ঘরে ঢুকিতে না হয় ॥ os 
2০ ১ Teg 
দেহ-ঘর জরা অপেক্ষা মরণ ভান 
পা!চের বাধুনী এই নবন্ধার বাঁস। জরা এসে শরীর করেছে অধিকার | 
এত দিন যাহে আমি করিলাম বাস ॥ বল করি বাড়িতেছে বিষম বিকার ॥ 2 
পড় পড় হইয়াছে নাহি রয় আর। রাখে না রাখে না আর বলের সঞ্চার ৷ 
একে একে ভেঙ্গে চুরে হ'ল চুরমার ॥ থাকে না থাকে না দেহ থাকে নাকো আর ॥ 
কালের বরয| ইথে ভরম| কি আছে। ফুরায়েছে সমুদায় কিছু নাহি বাকি । 
 খুঁটী খম! কাচা ঘর কেমনেতে বাঁচে? কেবল অপেক্ষা আছে মুদিতে ছ” আথি॥ } 
বাধন গিয়াছে খসে ছাদন ছাড়িয়া । তুলিতে না হবে মুখ খুলিতে নয়ন । 
কীছুনি বাধুনি বুথ! নাড়িয়া নাড়িয়া ॥ আর না উঠিতে হবে করিলে শয়ন ॥ 
| কীদে মন ঘন ঘন গুনে ঘন ডাক। এ কলসী হইল শূষ্ত দেখে পাই ভয়। 
যেদিকে চাহিয়া দেখি দে দিকেই ফাঁক ॥ গড়াতে গড়াতে জল কত দিন রয়? নু 
উড়িয়া! চালের খড় হয়ে গেল ফাক! । কলেবর-সরোবর করিয়! শোষণ ৃ 
খুঁচি দিয়| কত দিন যাবে আর রাখা? -. কালরপ নিদাঘেতে খেতেছে জীবন ॥ 1 
পবন পেছন থেকে মারিতেছে ঢেকা। অহরহ দাহ করে জালিয়া অনল । র্‌ 
00 বংশনহারা হতে হল থাকে নাকো ঠেকা॥ জরা হতে মরা ভাল বেঁচে কিবা ক 
৫ মে বংশের ঘর এই মে বংশ কি রয়? কি ছিলে কি হলে এসে ভবের বনে | 


. সুখ ধারে একে একে হয়ে গেল ক্ষয় ॥ 


> 


আর বাকি হতে হয় ভাব না কি মনে? 


১ 


১4১১৪ 


রি খে পাইনে ॥ 


ees 


_ দন ও ভর ন এনথাৰলী 


. অমৃত নিঃস্থত হয় প্রতি বাক্যে যাঁর । 


নথ না কিছু স্থখ পাইনে sd a 
২ ₹ জীবের কল্যাণ হেতু নানা স্থানে জমে ॥ 
ছর্ম সুগম বিবেচনা নাই। 


বিনা মূলে কিনে লবে লিখেছ কি আইনে 
লিখেছ কি আইনে ॥ 


মান্য কে? 


নিয়ত মানসধামে একরূপ ভাব ॥ 
জগতের স্ুখ-দুখে সুখ-দুখ লাভ ॥ 
পরগীড়া পরিহরি, পুর্ণ পরিতোষ । 
সদানন্দে পরিপূর্ণ স্বভাবের কোষ ॥ শিট? 
নাহি চায় আপনার পরিবার স্থখ। 
রাজ্যের কুশলকাধ্যে সদা হান্তমুখ ॥ 
কেবল পরের হিতে প্রেম লাভ যাঁর 
মান্য তারেই বলি মান্য কে আর? 
নাহি চায় রাজ্যপদ নাহি চায় ধন। 
স্বর্গের সমান দেখে বন উপবন ॥ 
পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন | 
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন ॥ 
আত্মার সহিত সব সমতুল্য গণে |... 
মাত৷ পিতা! জ্ঞাতি তাই ভেদ নাহি মনে ॥. ৷ 
সকলে সমান মিত্র শক্ত নাই যার 
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?. 
অহঙ্কার-মদে কভু নহে অভিমানী | 
সর্বদা রসনারাজ্যে বাস করে বাণী ॥ : 
ভুবন ভূষিত মদ! বক্তৃতার বশে ॥ 
পর্বত সলিল হয় প্রমনার রসে ॥ £ 
মিথ্যার কাননে কতু ভ্রমে নাহি ভ্রমে। 
অঙ্গীকার অস্বীকার নাহি কোন ক্রমে ॥ 


মান্য তারেই বলি মান্য কে আর? 
মঙ্গলের প্রতি গুধু প্রেম অতিশয়] 

কদাচ না করে তাহে জীবনের ভয়. 

পরিবার পরিহত আশ! পরিক্রমে । 


APE 


দেহ নহে আপনার, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


ইঙ্দিতে কুশলগণে আয় আয় ডাঁকে। 
পরিশ্রম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ॥ 
চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে সমুদয় আশা । 
যতনে হাদয়েতে বাসনার বাসা । 
স্মরণ স্মরণ মাত্রে আভ্ঞাকারী যার । 
মানুষ তারেই বলি মাহ কে আর? 


পাঁপপথে যেয়ো না 


মন তুমি মনোরথে, চল নিজ ভাঁব-রথে, 
অভাবীর ভাবপথে ধেয়ে! না হে ধেয়ো না। 
অকৃতজ্ঞ জন যেই, পরম পামর সেই, 
তবু তার অপযশ গেয়ে! না হে গেয়ে! না ॥ 
ঘ্েষহীন কর দেশ, লোকের যে করে ঘ্বেষ, 
তার কাছে উপদেশ চেয়ো না হে চেয়! না। 
নিরাশারে সঙ্গে লও, স্বভাবে সন্তোষ হও, 
অদস্তোষ-কাননেতে যেয়ো না হে যেয়ো না ॥ 
শম-দম-চক্র কালে, নাশ কর রিপু-্দলে, 
ডুব দিপা পাপ-জলে নেয়ো না হে নেয়ো না। 
বিষম বিষের জল, 'কভু নয় সুশীতল, 
অধৰ্ম্ম বৃক্ষের ফল খেয়ে! না হে খেয়ে! না ॥ 
মোহ কর পরিহার, 
মায়ার যাতনা আর পেয়ো না হে পেয়ো না। 
রমনা পবিত্র করি, জপ কর হরি হরি, - 
আশা-নদে পাপতরী বেয়ো'ন! হে বেয়ো না॥ 


t 


কামনা-ত্যাগে পরমার্থ অন্বেষণ 


ওহে মন-মধুকর এ কি দেখি ভ্রম । 

কার ক্রমে ব্যতিক্রম ভ্রমে তুমি ভ্রম ॥ 

ত্রমিছ বিষয়-বনে যেন মত্ত করী । 

সঙ্গে করি নিজ বধু ্রান্তি-মধুকরী ॥ 
 কামনা-কেতকীফুলে সৌরভে ভুলিয়া । 

গুন্‌ গুন্‌ করিতেছ গুণ বিস্তারিয়া ॥ 

তুমি ভূঙ্গ মন্তরঙ্গ বলি আমি তাই। 

কণ্টকীর পক্ষ হলে পক্ষ যাবে ভাই॥ _ 

মতএব মন-অলি উপদেশ ধর। 
“রমা্থ-পদ্বচুলে মধুপান কর 


সে ফুলের সবিশেষ গুণ কেবা জানে। 
যাবে ধন্দ মহানন্দ মকরন্দ পানে ॥ 


অকারাদ্য ঈশ্বরস্ততি 


অনাদি অনন্ত অজ অজর অক্ষর । 
অক্ষয় অভয় অতি অজয় অমর ॥ 
অনির্ব্চনীয় অবয়বে অবতার | 

অখিল অনাথনাথ অতি চমৎকার ॥. 
অপরূপ অবয়ব নানা অবতারে । 

অদ্ভুত অবস্থা অবলম্ব বারে বারে॥ 
অত্যন্ত অভাব্য ভাব হেরি অবিরত । 
অখিলের অধিপতি অতি অভিমত. 
অবিভক্ত অভিযুক্ত অভ গ্রভৃতি। 
অবগত আছে তব অদ্ভুত প্রক্কৃতি ॥ 
অত্যন্ত অবোধ আমি অবশ্ত অধম | 
অপার মহিমা-সীম1 করিতে অক্ষম ॥ 

অবনীতে অবনীত কর! ভবভাব । 

অধীন হইতে নাহি হয় অন্থভাঁব ॥ 
অনাথের নাথ ওহে অধমতা রণ । 
অবশ্য অতক্য ভাব অবক্ষ্যকাঁরণ ॥ 
অবলীলাক্রমে বহ অবনীর ভার । 
অণিমাদি অষ্টমিদ্ধি সমৃদ্ধি তোমার ॥ 
অপূর্ব অভূতপূৰ্ব্ব অতি মনোহর । 
অতুল্য অমূল্য অথ অতি অগোচর ॥ 
অনুরূপ অপরূপ অরূপ স্বরূপ । 
অবনভজনে অবগত কত রূপ ॥ 
অতীন্তিয় অতিপ্রিয় অনস্তে ভুতলে । 
অন্তরীক্ষে পরিব্যাপ্ত অতল স্থতলে ॥ 
অবিকার অথণ্ডিত অধিকার তব । 
অগমাত্র অবলম্বে অবনীসম্তব ॥ 
অবিজেয় অতিধ্যেয় অমর প্রধান । 
'অতল-বিতল অধিষ্ঠাতা অসমান ॥ 
অনন্ত স্থষ্টির কর্তা অন্ত কেব। পাঁয়। 
অমরাদি অভিভূত তোমারি মায়ায় ॥ 
অজ্ঞান অক্তী প্রভু আমি অতি দীন 
অবেস্ত অভেন্ত ভাব ভাবি অথ দিন ॥ 
অকিঞচন হয়ে তব অপ্রমিত গুণে। 


অধিক কি দিব অবস্ত্ধ দেখে গুনে 


২৯. 
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₹ অণু হতে অণু তুমি, নাহি অরূপ | 
ঠ অধিল-ব্যাপ্ড অতিব্যক্ত রূপ ॥ - 
অসাধ্য অবাধ্য মুগ্ধ অবিগ্তার বলে ॥ 
 অবোধে অবেদ্ধ ভাব বর্ণিবে কি বলে ॥ 
অবহিতভাবে তব অভিহিত ভাব । 
অতি অন্ন বর্ণিলাম করি অন্থভাব ॥ 
 অধীনের অর্বাচীন অভিপ্রায় বত । 
অনুগ্রহ করি অস্ত হও অবগত ॥ 
_ অবধান অনুমতি হয় এই চাই । 

আস্তে যেন রাঙ্গাপায় অব্যাহতি পাই ॥ 


 আঁকারাঘ্ ঈশ্বরস্তুতি 
LY হন আদিনাখ আঁদি সবাকাঁর। 
আগ শিবকারী আত্মা আপনি আমার ॥ 
: _ আধ্যাত্মিক আদি তাঁপ আশ্রয় আপদে ৷ - 
ৰ 85 আরাম আছে আপনার পদে ॥ 
আশ্রিত থাকিয়া আশী-নাশা রা্গাপায়। 
আশা নাহি পুরে আর আক্ষেপ বাড়ায় ॥ 
আপামর যে রসের পিয়া আস্বাদ । 
আকুল হইয়া আছে আহ! কি আহ্লাদ ॥ 
আমা হতে আলোচনা হ’ল না তাহার । 
আক্ষেপ কি ইহা হতে আছে বল আর ॥ 
আকার স্বরূপ কিন্ত নাহিক আকার । 


_ আশ্চৰ্য্য আকারে আছ অধিল আকারে । 
দশ্বরূপ রূপ আকারে আকারে ॥ 

_ আকার-আকর তুমি আধিপত্য কত । 

অনৃশ্ত অথচ আছ আভাদের মত ॥ 

আশা পুরে আপনার করিতে আদর । 

খি যুগে আননদাশ্র ঝরে দর ঘর ॥ 
আচ্ছাদিত করে ফেলে আনন আমার | 
নর কথা কিছু নাহি দরে আর ॥ 

৷ আদরেতে আপনি আদৃত । 


আদর কর বলিয়া আমার । 


আমর হইল কাল আশঙ্কা অপার ॥ 


'আবার আকারে ব্যাপ্ত আছে নবাকার ॥ . 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


তুমিই ব্আধেয় বস্তু তুমিই আধার । 

তুমিই আচার্য সার তুমিই আচার ॥ 
আপনি আনন্দে আছ আঁপ্রাবিত হয়ে 
আব্রম আনন্দে মন্ত যে আনন্দ জয়ে ॥ 
আপনিই আখওল আদি আচ্ছাদক। 
আপনি আন্মস্তকাঁরী সধিক বাধক ॥ 
আকীট পতঙ্গ অঙ্গে আকর্ষণ করি |; 
আশ্চর্য্য আহলাদে আছ আহা মরি মরি ॥ 
তুমি হে আশার ধন আগমাদি কয় ॥ 
দেখো হে আমার আশ! যেন সিদ্ধ হয় ॥ 
আশা-নাশ না হ'লে সে আশ! যায় দুরে । 
আশার আশ্রয়ে হয় আদ! বুরে ঘুরে ॥ 
আশাহীন আরাধনে আগু যে আরাঁম। 
আশানাশ! আশা দেন আদি আত্মারাম ॥ 
আগুতোষ আগুতোষ করেন বিধান । 
আশার আভ্ঞার আর থাকে না নিদান ॥ 
হে আঢ্য আশ্রয় দেহ এই আশ! করি । 
আশা-তরী করি ভর যেন আশা তরি ॥ 
আপনার প্রতি আমি আস্থা করি বত 
আশ্চর্য্য অ|ভাগ মনে আবির্ভাব তত ॥ 
আচ্ছন্ন হইতে থাকি আপনার রদে |. 
আঁকীজ্ক। পুরাঁতে নারি আপনার বশে ॥ 
আত্পুর্বব আন্তরিক আছে যে আঁদ্দাশ । 
আত্মাতে আয়ত্ত করি আমার আশ্বাস, ॥ 
আত্যস্তিক আক্ষেপ আইসে কত'মনে। 
আধুনিক আবেদন এই প্রীচরণে ॥ : 
আমরণ আত্মধন আত্মাতে স পিয়া |. 
আপ্যায়িত থাকি যেন আত্মারে জপিয়! ॥. 
আবৃত্তির আশ। আর নাই আত্মনাঁথ । 
আমার আমার ভাবে কর হে আঘাত ॥ 
আত্মভাবে আছে মম আঁ্ফালন ভারী। 


আজ তো গেল না ‘আমি আমার’ এ জারী ॥. - 


আমি কার কে আমার না পাই আভায । 
আনন্দে আটখানা হয়ে ভাবি যে আকাশ ॥ 
আশীর্বাদ কর নাথ আছি যতদিন । 
আপনার আশ্রয্েতে থাকি হে অধীন ॥ 
তব আধিপত্যে চিত্ত নিত্য মত্ত রয়। 
আত্মাদক্তভাবে যেন আুক্ষয় হয় 


.. আশপাশে 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গরস্থাবলী টি 


নিদ্রাকালে শঠ উপকারী 


পরের অহিতকাঁরী নীচ যেই খল। 
নিজনাঁভ বিনা গুধু খুঁজে মরে ছল ॥ 
কখন জানে না মনে হিত বলে কারে। 
উপকার লাভ করে পর-অপকারে ॥ 
সদা ভাবে কার কবে কিসে মন্দ হবে। 
যুযলের সাজা পায় কুশলের রবে ॥ 
নিয়তই মনে পায় অতিশয় দুখ। 
শয়নে ভোজনে নাই কিছুতেই সুখ॥ 
মিছে আবি ষুদে থাকে ঘুম যায় চ’ড়ে। 
ছটফট করে রেতে বিছানায় প’ড়ে॥ 
দৈবাধীন চখে যদি ঘুম এসে তার । 
তবেই মে খল করে পর-উপকার ॥ 
জেগে থেকে কেবল অধর্থে কাটে কাল । 
যতক্ষণ নিদ্র! যায় ততক্ষণ ভাল ॥ 


বাক্য অপেক্ষা কাৰ্য্য ভাল 


কাজে যদি কর! হয় কর তবে ভাই । 
_ মিছামিছি মুখে ব'লে কোন ফল নাই [| 
শরতের মিছা মেব ডাকডোক্‌ সার। 

_ছিটে-ফৌটা নাহি তায় জলের সঞ্চার ॥ 
সেইরূপ মিছ! তব মুখে আড়ম্বর ৷ 
ফলে যাঁদ না হইলে কাৰ্য্য হিতকর ॥ 


তখনি করিবে তাহা যখন যা হয়। 


- বিলম্ব-বিধান তায় কোনমতে নয় | 
কল্পনায় কর যদি আলন্ত এখন। 
কখন হবে না আর সুফল-দাধন ॥ 
অতএব কর ভাই সাধ্য হয় যত। 
কল্পনা, না হয় যেন রাঁবণের মত ॥ 


জীবের প্রতি 


RL কে তুমি, কে তুমি, জীব ! কে তুমি তা কও । . 


থে তুমি যাহার তুমি তার তুমি হও ॥ 
পিছে কর আমি বোধ “দেহ” তুমি নও । 
5. এ নইলে হংসন্ধপে দেহে তুমি রও ॥ 


- মনে কর কিরূপেতে হলে তুমি নর ॥ 


_ঘেহেতে অভেদ ভাব এ কি অপরূপ । 


সবে বরে সমাদর কুলীন বলিয়া ॥ 


তুমি’ কৌন বৰ্ণ নও জাতি তবনাই। ৷ 5% 
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কে তোমার বহে ভার কাঁর ভার বও। 
আমার আমার করি কাঁর ভার সও॥ 
কিরূপে স্থজিত হয় এই কবেবর। রা 


করিছ যে দেহ পেয়ে এত অহঙ্কার । 
মিছে নেহ, এই দেহ মনে কর কার॥ 
মনে কর, কোথা তুমি করিতেছ বাম । 
মনে কর কিরূপে এ দেহ হবে নাশ? 4 
মনে কর, কে তোমার তুমিই বা কেবা। 
আমার বলিয়া তুমি কর কার সেবা ॥ 


একবার ভাবিলে না আপন স্বরূপ ॥ 
কেবল ভ্রমেতে কর আমার আমার । i 
অগ্তাববি আত্মবোধ হলে! না! তোমার ॥ 
মায়ার কুহকে ভুলে কিছু নও জ্ঞাত। 
ভুলিয়াছ পুরাতন মৃখা প্অ বিজ্ঞাত” | 
কেবল দেখিছ স্ব দৃষ্টি নাই মুলে । 
পেলে নাম “পূরঞ্জন” নিরঞ্জন ভুলে ॥ 
মুকুরে নিরখি মুখ সুখ কতরূপ । 

মনে মনে অভিমান হয়েছি স্বরূপ ॥ 
গণদেশে সুত্র দিয়া সুত্র তায় ভারী |. 
‘ব্ৰাহ্মণ’ হয়েছি ব'লে কর কত জারী ॥ . : 
বেদগাঠে পুজা পাও পণ্ডিত হইয়া। 


আপনিই ভবে প'ড়ে না পাও পাখার । 
অথচ লোকেরে কর ভবনদী পার ॥ 
তিন খাই পদড়া” বেধে আপনার গলে) 
বিলোক বেধেছ তুমি কুকের বলে ॥ এ 
একে তো মায়ার তরে পড়িয়াছ বাধা। 
আবার এ সুত্র দেখে লাগিয়াছে ধাধা ॥ 
কোথায় ভবের গোড়া নিরূপণ নেই। ..... 
এক খেয়ে উঠিতেছে কত খেই থেই ॥ : ২... 
করিয়াছি আরোহণ অভিমান-রথে। ... ... 
কেবল করিছ গতি বৃত্তির পথে |... 
ছেড়ে তত মদে মত্ত কিযে পাবে পদ |... ্ 
হারাইলে পূর্ববকার সহায় মঞ্পদ ॥ . না. 
হি, বত, শু চর । 
অভিমান সার মাত্র কিছুই ত নয়॥ * | 


ঘেহধর্মে অহঙ্কার কেন কর ভাই? 


৩২ GF 


_. নরনও নারী নও তুমি নও কেউ । 
তিগুপসাঁগরে কেন গুণিতেছ ঢেউ ॥ 
তুমি আঁমি আঁমি তুমি জেন এই সার । 

B তুমি আমি এক হলে কেবা আর কার? 

দেহেতে অভেদ জ্ঞান কর পরিহাঁর। 
আঁদাঁর এ দেহ বলে ছাঁড় অহঙ্কার ৷৷ 
বিচারে তোমার তন্থ কখন তে নর | 
ভুতের ভবন এই ভূতে হবে লয় ॥ 
জড়ে কেবা জড়ীভূত করিল তোমারে, 
কেন হও অভিভূত ভূতের ব্যাপারে? 


ভূতের কুহকে যদি হয়েছ হে ভূত। 
আর কেন মিছামিছি কাল কর ভূত ? 
 সকলি ভূতের হাট ভূতের ভবন। 
» .. ভূতাঁতীত ভূতনাথ কর্‌ রে স্মরণ ॥ 
ll সাহসে বাধিয়া বুক, প্রকৃতির দেখে মুখ, 
y দুরে যাবে সব দুখ, বিষয়ে বিশেষ সুখ, 
_ হয় হয়, হলো হলো, না হয় না হয়, হলো, 
হয় হয়, নয় নয়, মিছে খেদ করে! না ॥ 
_চিরজীবী নহে কেহ, গতন হইবে দেহ, 
পেয়েছ ভুতের গেহ, মিছে কেন এত স্নেহ, 
থাকে থাকে থাক থাক্‌, যায় যাবে যাক যাক, 
থাকে থাক্‌ যার যাক্‌, ভেবে আর মরো না ॥ 
রবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল, 
নিকট বিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল, 
এই কাল, সেই কাল, কালেই আসিছে কাল, 
পাবে কাঁল, যত কাল, বৃথা কাল হরো না॥ 
ভুলিয়া তব ভাব, ভাঁৰিতেছে ভব-ভাব, 
ৰ প্ৰভাবে স্বভাব ভাব, কর নিজ অনুভাব, 
কি ভাব কি ভাব ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব, 
ভাবে ভাব আবিৰ্ভাব, অভাবেরে ধরো না৷ ॥ 
-  মানসবিহারী হংস, ₹ তুমি হে তোমার অংশ, 
_ দেহিরূপে অবতংস, নাঁহিক তোমার ধ্বংস, 
সরোবর, পরিহরি নিরন্তর, 


কর কিরে, গুণনীরে আর তুমি চ'রো না ॥ 


ছিলে তুমি ₹ অপ্রকাশ, হইলে হে ন্থপ্রকাঁশ, 
1 বা, পেয়ে বাদ কর বাম, 
! কত et নথ কত হাস-পরিহাঁ, 
ভ্রমবাস পে 

L Ee an একা, রানা ॥ 


| নাহিক খের লেখা, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


ঠেকিয়া হলো না শেখা, দিতেছ জলের রেখা, 
দেখো শেষ ভুলে দেশ আর যেন সরে! না। 


শিবের ধন নও, আছ জীব শিব হও, 
শিবরব মুখে কও, শিবের সদনে বও, 
কেন হে অশিব লও, শিবের ভাঁর বও, 


বার বার দেহে আর পাঁপভার ভরো না ॥ 


ঈশ্বরের করুণ! 


অখিল সংসার, রচনা যীঁহার,- 
দে জন কি গুণ ধরে। 
নিয়মে সুজন, নিয়মে গাঁলন, 
নিয়মে নিধন করে | 
এ ভব-বিষয়, 
শিবের সাগর ভব । 
শুন ওহে জীব, ভোগ কর শিব, 
অশিব কি আছে তব ॥ 
অনাদি কারণ, সুখের কারণ, 
বিধান করেন কত। 
নীতিমত যোগে, রহ সুখভোগে। 
মনের বাধন! যত ॥ 
কুরীতি কলাপ, কুমহ আগা? 
বিষম বিলাপ হর । 
করি অবধান, হয়ে সাবধ ধান, 
বিধান পালন কর 
ভোগের কারণ, * যাহা 
সকলি র’য়েছে কাছে। 
ধরিয়া স্বভাব, বিরাজে স্বভাব 
কিমের অভাব আছে? 
যে নিধি চাহিবে, তাহাই পাইবে 
ভবের ভাণ্ডার ভরা । f 
নানা ফুল ফল, ুনীতর পর্গ, 
ধারণ ক’রেছে ধরা ॥ 
আহার হিঃ ₹ 7 অশেষ প্রকার, 


সব শিবময়ঃ 


চায় মন, 


লকলি বিধির বিধি! রং 

অঁবিধি হিয়া, বিবি রর. 
_ পাইবে পরম নিধি i 
রাখ সেই ক্রম, যেরূপ রর 


-_। অনিযম হ'লে পরে |) 


শরীর-ধারণে, ঃ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী : ৩৩- 


শরীর-রতন, অকালে পতন, 
যতন কেহ না করে | 
হইলে অতীত, তখনি পতিত, 
কথিত নিগুঢ় কথা । 
নিয়ম যে রাখে, সাধু বলি তাকে, 
সুখী দেই যথা তথা ॥ 
অভিমত-মত, কাৰ্য্যে হয়ে রত, 
অবিরত চাল দেহ। 
অভাব রবে না, অশিব হবে না, 
কুকথা কবে না কেহ ॥ 
সাপের গরল, নাম হলাহল, 
ব্যাভারে অমৃত হয়। 
বাবহার*দোষে, সকলেই রোষে, 
স্ুধ| হয় বিষময় ॥ 
কর পরিহার, অহিত আচার, 
বিহিত বিচার ধর। 
করিতে ন্বহিত, 
সতত পথে চর ॥ 
যে কোন সময়, যে কোন বিষয়, 
হয় তব দুখ-হেতু । 
সার কথা এই, 
সমূহ সুখের সেতু ॥ 
ভবে ভগবান্‌,. করুণানি ন, 
বিধান করেন যাহা। 
সেই সময়, অতি সুখময়, 
কুশলপুরিত তাঁছা ॥ 
"সুখের কারণে, 
যদি ঘটে কিছু দুখ । 
তাহে রহে মুখে, এক গুণ দুখে, 
কোটি গুণে পাবে সুখ ॥ 
যদি কোন ক্রমে, আপনার ভ্রমে, 
অন্থ-সাগরে পশি। 
ওরে মুঢ়মতি, জগতের পতি, 
তাহে কতু নন দোষী ॥ 
এই ধরাতলে, নিজ কৰ্ম্মফলে, 
- সকলে করিছে ভোগ । 
্বকৰ্ম্ম ভুলিয়া, ঈশ্বরে দুষিয়া 
মিছ! করে অভিযোগ ॥ 
আখিহীন নর, প্রভাকর-কর, 
দেখিতে কতু না পায় | 
[4 


সুজ্ন-সৃহিত, 


দুখ নয় সেই, 


- জ্ঞাতিগণ যারা, 


নিজে তাপভরে, তাপ স'য়ে মে, 
অথচ অযশ গায় ॥ = 
রূপের আভাসে, তিমির বিনাশে, 
ভুবন প্রকাশে যেই। 
সেই প্রভাকরে, দোষারোপ করে, 
মনে বড় খেদ এই ॥ 
এসে এই ভবে. __ জ্ঞানহীন সবে, 
ভ্রম-পথে সদ! ভ্রমে। 
দুথ পায় যত, ঘেষ করে তত, 
নাহি বুঝে কোন ক্রমে ॥ 
হায় হায় হায়, এ কি ঘোর দায়, 
এ কথা বুঝাব কা’রে। 
যিনি নিরঞ্জন, অখিল-রঞ্জন, 
গঞ্জন করিছে তারে ॥ 
সুখের সময়, মোহিত স্বায়, 
৯ নাহি কর তীর নাম। 
মনে কত তুর, কহে ক'রে সুর, 
বড়া বাহাছর হাম্‌ ॥ 
দেখ শত শত, দাসশ্দাসী কত, 
সতত করিছে সেবা । 
রূপে গুণে মানে, ধন-পরিমণে, 
আমার সমান কেবা ॥ 
দারা স্থত ভাই, দুহিতা জামাই, 
পরিবার দেখ যত। 
অনুগত তারা, 
কুলীন কুটুঘ কত ॥ 
টাকা দিয়! পালি, কত দিই গালি, 
J কখন করে না রাগ । | 
মুখের ধমকে, সকলে চমকে, 
কেঁচো হ'য়ে থাকে নাগ ॥ 
বটে বাপ, দাদা, ছিল নামজাদা, 
ভূষিত তুবনধাম। 
কেমন সুকৃতি, আমি হয়ে কৃতী, 
ঢেকেছি তাদের নাম ॥ 
কত বলে বলি, কত ছলে ছবি, 
কত ছলে আমি থাকি । 
যথায় তথায়, কথায় কথায়, 
কত জনে দিই ফাকি ॥ 
দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে 
আমারে কেবা না জানে। 


ক 


সকলেই কয়, সব দিকে জয়, 
1 সদা জয় জয় ধ্বনি ॥ | 
ভব-ভরা। যশ»... এই দেখ নাম, . এই দেখ থাম; 
58 2 এই দেখ বালাখান! । 
এই দেখ পাখা, | * মথ এলে ঢাকা, 
a কারিগুরি তাক্স নালা॥ ১) 
এই দেখ বাড়ী”... এই বাড়াবাড়ি, 
ছে। এই দেখ গাড়ী ঘোড়। ০) 
মুখে নাই রব, এই দেখ তাঁজ, এই দেখ সাজ, 
চ আসে না কাছে। এই দেখ জামাজোড়া ॥ 
“্বৃটু” পায়ে ছুটি, এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী, 
এই দেখ সপ মোড়া । 
এই দেখ তেজ, এই দেখ সেজ, 
মেজ দেখ ঘরজোড়া ॥ চা 
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর, 
কেমন হাতের কোড়া। 25 
কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ি, 
কেমন ফুলের তোড়া ॥ ক. 
দেখ না কেমন, চিকণ বন, 
জাহাজে এসেছে সবে। রঃ + 
রাজ! আমি যাই, তাই মিন্‌ পাই, 
- আর কি এমন হ'বে॥ 
কেমন বিছানা... একথা দিছা নাঃ 
এসেছে বিলাত থেকে | 7১ 
দোষেনি জনেকে, মোহিত অনেকে? 
j আমার এ ঝাড় দেখে ॥ SE) 
অশাবি যদি পাড়ে, “আমার এ ঝাড়ে। 
দোষ দিতে পারে কেটা । 
কবি কহে ভাল, | ঝাঁড়ে নাই আগে 
| ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥ 
নাহি জেনে দার, এরূপ একার, 
কত অহঙ্কার করে। 
নাহি গায় হিত, বিড বিপনী) 
LE AGE 5 HEলে পুড়ে মর: 
ব ত লাজ, 7... শুন রে পামর। . বোধহীন « 
দিত কলি ভোজের বাজী. 
মিছে তোর ধন, মিছে তোর গণ 
মন যদি হয় পানী ॥ le 


4 


করো না অমন, হইবে দমন, 
শমন মারিবে কৌড়া ॥ 
তোর টাঁকা কড়ি, তোর ছড়ি ঘড়ি, 
তোঁর গদি আল্বোঁল1 । 
মাঁতিয়াছ মদে, উঠিয়াছ পদে, 
ূ বাড়িয়াছে বোল্বোলা ॥ 
| 


মনের প্রতি উপদেশ 


পরের পাইলে দোষ কোনমতে ছাড় না। 
আপন কুনীতি প্রতি নাহি মাত্র তাড়না ॥ 
আত্মছিত্রে যাও নিদ্রে শান্তিকথা পাড় না। 
. বিবেক-গষধ কভু চিন্তা-খলে মাড় না ॥ 
শরীরে কুষশ-ধূলা কি কারণ ছাড় না। 
করুণা-কুঠারে কেন ক্রোধ-কা্ঠ ফাঁড় না ॥ 
ললিত লাঁলম সুখে সত দম লালন] । 
চিত্তপথে চঞ্চলত| হয় তাহে চালনা ॥ 
অলীক আমোদভোগে কখন ত আল না। 
প্রবোধ-প্রদীপ কভু হৃদয়েতে জ্বাল না॥ ' 
ইচ্ছায় পাতকপুঞ্ সদ! কর পালন! । 
এরূপ কুরীতি তব কদাপিও ভাল না ॥ 
স্বীয় সুথে প্রিম্নভাব পর প্রতি ছলনা । 
নিজ দুখে দ্রব হও পরছখে গল না ॥ 
আপনার ভাব সদা স্বভাবেতে কলনা। 
কপটত| হয় তব প্রাণপ্রিয়া ললনা ॥ 
₹:  পর-উপকার-পথে ভ্রমেতেও চল না। 
হাঁয় তব ভান্‌ দেখে লঙ্জ| পায় ফলন| ॥ 
কর্ম্ম-ভয়ে ভীত নও ধৰ্ম্ম-ভয় জান না। 
ইহ সুখে শর্ম্ম-লাভ গর-স্থখ মান না ॥ 
চরম পরম তত্ব অন্তরেতে আন না। 
“তত্বমসি-তীরে যেতে ততবগুণ টান না॥ 
ছইতগত কাধ্যে পুন দৃষ্টি-বাণ চাল না। 
" ভাবী ভয়ঙ্কর বলি ভ্রমেতেও ভাব না॥ 
দীনের দীনতা দেখি দয়াদান কর না। 
কপাদানে কৃপণতা কি কারণ হর না ॥ 
চিন্তা-জয়ে জর পর-চিন্তা-জরে জবর না। 
বিনয় বিনোদ-বন্তর মানদেতে পর না ॥ 
কি হেতু এসেছ তবে মনে কেন স্বর ন!। 
উড়ে যায় কাল’ পক্ষী ধর ধর ধর না ॥ 


এক’ 
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সন্তোধ-আীরোদ-ভীরে যাবে কি না যাবে না। 
অঞ্জলি পুরিয়া সুধা খাবে কি না থাঁবে না ॥ 


আহা! হেন লিগ্ধনীরে নাবে না হে নাবেনা। 4. 


এমন শীতল জল পাবে না হে পাবে না ॥ রি 
ক্ষীরোদ-শায়ীর গুণ গাঁবে না হে গাবে না। 
যেগায় সে আর ভবে ভাবে না হে ভাবে না ॥ 


কামবুগ্ে পাপ-পুষ্প তুলো না হে তুলো না। 


কোপের কু-বাতাসেতে ফুলে না হে ফুলে! না ॥ 


মোহে মজি মায়া-ঘার খুলো না হে খুলো নাঁ। : 


মদরূপ মদালসে চুলে! না হে ঢুলো না || - 

দাঁপ্তিকতা দৌলমঞ্চে দুলে! না হে ছুলে না । 

শিয়রে ভুজঙ্গ কাল ভুলো না হে ভুলো না ॥ 
কদাশা-কুযন্ত্রে পড়ি পাইতেছ যন্ত্রণা । 

যারে স্বখ্যন্র ভাব সে ত সুথযন্ত্র না॥ 

পুনঃ পুনঃ গুনিতেছ মহাঁমোহ্মন্ত্রণা । 

পরস্থখ-প্রাপণের এ মন্ত্রণা মন্ত্র না ॥ 

সকল কুতন্ত তব অন্তরে স্বতন্ত্র না |. 

নির্ববাণের তন্ত্র পড় অন্ত তন্ত্র তন্ত্র না ॥ 
ইন্সরিয়ের অধিপতি মহামতি মন |. 

হও হও হও তুমি স্থজন রাজন ॥ 

তুমি এই জগতের ঈশ্বর হইয়া । 

কার কাছে হাত পেতে ভিক্ষা কর গিয়া ॥ 

কারে তুমি প্রভু বল ক।এ তুমি দাস! 

কার কাছে কর তুমি প্রসাদ প্রয়াস ॥ 

মিছে মিছি কেন তুমি এত পাঁও দুখ। 

তোমারি তো কাছে আছে নিত্যানন্দ-ম্ুখ ॥ 

মন হয়ে তুমি কার যোগাঁতেছ মন। 

হায় হায় এ কি দায় ব্যাপার কেমন ॥ 

তুমি যদি হও মন মনের মৃতন। 

কারে ভয়, করি জয় এ তিন ভুবন ॥ 

ওরে বাপ স্থির তুমি হও একবার । 

সমুদয় মনোরথ পুরিবে তোমার ॥ 
ক্ষণমাত্র কিছু আর কষ্ট নাহি পাবে। 

আপনিই গোলে যাবে আপনার ভাবে ॥ 

ংসারের সর্ধজীবে সমভাঁব হবে। 

ছোট বড় কিছ মাত্র ভে? নাহি রবে ॥ 

অবিরত স্বেচ্ছামত যাবে যথ| তথ|। 

মুখ ফুটে কার সহ কহিবে না কথা ॥ 

পেয়ে এক চিরস্তন মহারত্ নিধি। 

না মানিবে কৌন বাধা না মানিবে বিধি: 
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বড় বড় রাজা যত তোমায় দেখিয়া । 
করযোড়ে নত হবে নিকটে আসিয়া ৷ 
অতএব এই ভাঁব কর পরিহার ৷ 
স্বভাঁব ধরিলে কিব! অভাব তোমার ॥ 
মহামতি মহারাজ মহাশয় মন | 
কেন তুমি করিতেছ বৃথীয় ভ্রমণ ॥ 
মনোমত স্থান এক করি নিরূপণ । 
সুখেতে বিশ্রাম কর হয়ে মহাজন ॥ 
সাধক সাধুর ধর্মী করিয়া ধারণ। 
সাঁধু কৰ্ম্মে কর সদা সময় হরণ 
সময়ে আপনি এসে ঘটে দমুদয়। 
কখনই তাঁর আর অন্তথা না হয় 
বে কিছু হতেছে গত করো না! স্মরণ । 
ভবিষ্যৎ কল্পনায় মজ ন! রে মল | 
একেবারে দুর কর কল্পনার রোগ) 
- উপস্থিত যাহা হয় তাই কর ভোগ ॥ 
 সংসারেতে বিষয়ের স্থিতি আর নাশ। 
(কোনমতে অগ্রে তাহ! না হয় নির্য্যাস ॥ 
যা হয় তা হয় হবে কে করে বারণ। 
তুমি কেন ভেবে মর ভোগের কারণ | 
তুমি যাঁর সে তোমার নিকটেই আঁছে। 
ছিছি ছিছি তুমি মন যাও কাঁর কাঁছে॥ 
শুন গুন গুন এক বচন আমার । 
যাহাতে হইবে মন ম্গন্ধ তোমার ৷ 
ইন্দিয়ের উপভোগ্য বস্তু সব যথা । 


থেক ন! থেক না আর থেক না রে তথা ॥ 


আগু কর আয়াসের স্থান পরিহার । 
এখন উচিত হয় বিরলে বিহার ॥ 
নিজবোধ-অন্ত্র দিয়া খরতর ধার । 
গাশের নাশের পথ কর পরিস্কার ॥ 
পিঞ্জরে কি বদ্ধ থাকা শোভা আর পাঁয়। 
এখন দেখিতে হবে মুক্তির উপায় ॥ 
আপনিই জ্ঞাত হও আপন স্বরূপ । 
'কিরূপে স্বরূপে এত হয়েছ বিরূপ ॥ 
স্বরূপ কিরূপ তাহা স্বরূপেই রয়। 
আপনি বিরপ হ’লে বিরূপ কি হয় ॥ 
্বরূপে বিরূপ হয় বিক্নপ করিলে। 
স্বরূপ স্বরূপ হয় স্বরূপ ধরিলে ॥ 
দি বিচলগতি করিয়। বিনাশ । 
সঙ্গ সৃভাবে কর; স্বভাৱ প্রকাশ ॥ 


৮৮০০৮, 


সহজে সহজলা'ভ হইবে তোমার । 
স্বভাবে অভাব তবে ঘটিবে না আঁর ॥ 
হাঁনভাবে আর কেন পরবশে রও । 
হও হও হও মন অনুকুল হও ॥ 
কর কর এই কর মন মহাশয় । 
বিষয়ের বিষ যেন খেতে নাহি হয় ॥ 
দুটি পায়ে ধরি মন সঙ্গেতে লইয় |: 
কোথায় নিবৃত্তি-পথ দেহ দেখাইয়। ৷ 
নিবৃত্বির পথে গিয়! সদানন্দে রই । 
আর যেন সংসাঁরেতে আসক্ত না হই ॥ 
সবিনয়ে নিবেদন মানস আঁমার। 
মায়'জায়-কায়।-ছায়! মাড়ায়ো না আর ॥ 
ভয়ঙ্করী নিশাচরী ছলিয়া মায়ায়। 
পরম পদার্থহীন করিছে তোমায় ॥ 
সর্ববসার মূলাধার যিনি সর্বগত | 
অনুরাগে তার প্রেমে হও অন্থুরত ॥ 
সথপবিত্র পুর্যধাম মুনি মনোনীত । 
জাহৃবীর তটে বটে বাস সুবিহিত॥ 


_ পাঁপময় স্থান নয় সুখের সুবাস । 


দেখিয়া পবিত্র ভূমি কর অধিবাস 
নদীর তরঙ্গ-কেলি যেরূপ প্রকার । 
এই দেখি খরতর পরে নাই আর ॥ 
জলমাঝে জলবিষ্ব নামমাত্র সার। 
বু'দি বুঁদি এই হয় তখনি সংহার ॥ 
আকাশে চপলাখেল! অতি চমতকার" 
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষপ্রচ্ঞা ক্ষণে অন্ধকার ॥ 
এই দেখি সম্পনের হয়েছে গকাশ। 
পরে দেখি বিপদ করেছে তারে নাঁশ॥ 
এই দেখি অগ্নিশিখা অতি বলবান্‌। 
আঁখির পলকে দেখি হয়েছে নির্বাণ ॥ 
এই সব ক্ষণধবংম যেরূপ গ্রকার। 
মেরূপ জানিবে মন অখিল সংসার |. 
বাপ, বাপ, কাঁলসাঁপ মুখে বিষ ধরে |... 
নদীরে বিশ্বাস নাই কখন কি করে ॥ 
অতএব ওরে মন জেনে! এই ধর| । 
সক্ষলি অনিত্য আর অবিশ্বীসে ভরা |: 
বল বল বল মন কিসে পাবে হিত। 
সংসারে আসক্তি করা অতি অন্থচিত। 
ভূপালের জভঙ্গিম! ঘোর ভয়ঙ্কর । 


 কৌনরূপে নহে তাহা স্থখের আর | 


[ 
l 
| 


কুটুম্ব আত্মীর আর জ্ঞাতি-বন্ধুগণে। 


রর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ৩৭ 


কুটিল-কটাক্ষরূপ কুটীর-কলাঁপ। 
বেশ্টারপে ধন যথা করে প্রেমালাঁপ ॥ 
মে ধন চঞ্চল অতি চপলের প্রায় । 
স্থিররূপে কভু তারে রাখা নাহি যায় ॥ 
তাই বলি ভেবে দেখ এ ধন কি ধন। 
ধনলোভে কেন কর বৃথায় যতন ॥ 
নিশাযোগে শয্যাভোগে ঘুমাবে যখন। 
স্বপনেও ধনচিন্তা কোরো না তখন ॥ 
কীথায় ঢাকিয়া দেহ কাশীধামে যাবো । 
পথে পথে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খাবো] ॥ 
কুকাজ সম্পদ সুখ নিত্য সে ত নয়। 
কেবল আমার আমি জেনেছি নিশ্চয় ॥ 
এক পাশে সুমধুর গীত আলাপন । 
আর পাশে সুরমজ্ঞ মহাকবিগণ ॥ 
পশ্চাতে চাঁমর করে কিন্নরী রমণী। 
মনোহর রুমুঝুন্থ কঙ্কণের ধ্বনি ॥ 
আর আর মনোমত যত কিছু আছে। 
অবিচ্ছেদে নিরস্তর যদি থাকে কাছে॥ 
সংসারের সুখে তবে মুগ্ধ হও মন। 
করিনে করিনে আমি করিনে বারণ ॥ 
না হয় এমন যদি না হয় এমন। 
বিষয়-বিষের কুপে ডুব না রে মন ॥ 
মজ মজ পরয্নার্থ মধারসে মজ। 
একমনে একধ্যানে ভগবানে ভজ ॥ 
ভিক্ষা নিয়! আমি করি উদর ভরণ। 
সদ! থাকি দিগদ্বর পরিনে রসল ॥ 
নাহি চাই শয্যা,*করি ধুলায় শয়ন । 
ধনীর নিকটে নাহি কোন প্রয়োজন | 
সকল কামনা যাহে দিদ্ধ কর! হয়। 


_ এমন সম্পদ যদি সম্তাঁবিত রয়। 


হই হই ভাগ্যধর অতুল বিভবে । 

কি হবে হবে তাঁয় কি হবে কি হবে ॥ 
ঈন্ভাবিত যদি হয় এ প্রকার বল। 
শক্রশিরে লাথি মেরে দিই রমাতিন ॥ 
হ্য় হয় হলো হলো! বল অতিশয় । 
তাতেই কি হয় বল তাতেই কি হয়॥ 
প্রমৌদিত যদি করি ধন-বিতরণে ॥ 
পুরাবেম অকাতরে দানের আশয়। 


তাতেই কি হয় বল তাতেই কি হস 


একভাবে শৌোঁভ! করি চিরকাল রয়। 
জীবের শরীর যদি নাহি পায় ক্ষয় ॥ 
রোক্‌ রোক্‌ রয় দেহ চিরকাল রবে। 
তাতেই কি হবে বল তাতেই কি হবে | 
এ সকল কিছুতেই নিত্যন্থথ নাই | 
কিছু নয় কিছু নয় তাই বলি ভাই৷ 
অবিনাশী নিত্য । স্থখের ভাগ্ডার.।. 
কর কর কর মন কর অধিকার ॥ 
ঈশ্বরে অচল! ভক্তি বদি অন রয় 
মনে হয় জন্ম আর মরণের ভয় ॥ 
স্বজনে না থাকে যদি মমতা-সঞ্চার। 
মনেতে বিকাশ পায় কাঁমের বিকার ॥ 
পাঁপময় সঙ্গদোষ করি পরিহাঁর। 
বিমল-বিপিনে হয় যদ্যপি বিহার ॥ 
বিষয়ে বৈরাশ্য হবে অতি বলবান্‌। = 
এই সব যদি মন থাকে বর্তমান ॥ 
কিসের অভাব তবে কিছুই না চাই। 
যেখানে সেখানে থাকি ব্ৰহ্মানন্দ পাই॥ 
জন্ম নাই জরা নাই নাশ নাই ষার। 
এমন যে সর্বময় সর্বমূলাধার | 
সুখেতে সঞ্চয় কর তার তবজ্ঞান। 
কর কর একমনে কর তার ধ্যান ॥ 
যে কিছু দেখিছ তুমি ভৌতিক কেবল। | 


" অনৰ্থক কল্পনাতে কিছু নাই ফল 


আমি দেখি অতি ক্ষুদ্র ধনী যত জনা । 
কেন কেন কেন মন কর উপাষনা॥ 

তার! যদ্ি রৌষ.করে তাতেই কি দোষ ৷ 
তাঁদের তোষেতে বল কি: তোমার তো ॥ 
জগতের আধিপত্য সম্পদ সম্ভোগ | 
তাতেই তোমার রুচি এ যে ঘোর রোগ | 


, এই ভব এই ভোগ হয় যীর ক্রিয়া 


সমুদয় আছে তাঁর অধীন হইয়া ॥ 

ধন ধন ক'রে কেন মন্ত আর হও । 

ওরে বাপু চিত্তধন! নিত্যধন লও ॥ 
ধরেছ যে ঘোঁরতর চপলম্বভাঁব। 

কত দিনে বল তাঁর হইবে অভাব ॥ 

আপনি হতেছ নষ্ট স্বভাবের দোষে । 

ক্ষণণাত্র রহিলে না নিজ পরিতো যে ॥ 


কখন বা রমাঁভলে করিছ গ্রবেশ। 


কখন লঙ্ঘন কর গগন-প্রদেশ ॥ 


৪ 


মত, 

ক্রিয্লাকী ভ্রম-ভাও ভেঙে পায় ক্ষয়৷ 

মা ব্যবসার প্রায়। 
মিছেমিছি যাতায়াত কত কষ্ট তায় ৷ 

~ সংসার খের তার করিতে মোঁচন। 
রা একমাত্র সেই নিত্য সত্য সনাতন৷ 

এই ভারি নাশিবার ইচ্ছা যদি হয়। 

te তবে তাহার আশ্রয় ॥ 

বিনে এ পাঁপ মুক্ত কে করে তোমায় ! 

নাই নাই নাই আর দ্বিতীয় উপায়॥ * 

টি ঠঁড়ি মেরে দেহ শুখাতেছে রম । 

ক্রমেই ইন্দ্ৰিয় সব হ’তেছে ব্মবশ | 

কে যেন মুগুর মেরে হাড় করে গুঁড়ো । 

মরণের কাছাকাছি হইলাম বুড়ো। 

| চলিতে না পারি আর গতিশক্তি নাই। 


নড় বড় কোরে স্ব পোড়ে গেল দত | 


কালের স্বভাবে গেল তুগুড়িয়! গাল। 
র্‌ ধ হোতে টম্‌ টম্‌ ঝারিতেছে লাল ॥ 
রর ৮ 


. বুড়ার মাথার চুল শুত্রকূপ ধরে। 

ৰে শোনের সড়ির সায় ফুর্‌ কুরু করে॥ 
যুবতী দেখিয়! তারে ফিক ফিক্‌ হামে। 

দূরে হ'তে চোলে যায় নিকটে না | আসে ॥ 

দাস-দাপী আদি করি কষ্ট সমুদয় । 

- সমাদরে নি ie. কথা নাহি কয় 


কানেতে। না যায় ধ্বনি হোলে বজ্জাথাত॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থাবলী 


বৃদ্ধকালে পুরুষের বেঁচে কিবা সুখ । 
হায় হাঁয় এর চেয়ে কিছু নাই দুখ ॥ 
যাবৎ শরীর সুস্থ যাবৎ নীরোগ । 
যাবৎ প্রাচীনকাল না হয় সম্ভোগ ॥ 
যাবৎ ইন্দ্রিয়বল নাহি পায় ক্ষয়। 
যাঁবৎ এ দেহঘটে পরমায়ু রয় ॥ 
তাবৎ করিবে শুধু মঙ্গল-সাধন। 
বৃথা যেন নাহি হয় শরীর-পতন ॥ 
এখন না হয় যদি স্থকৃতি-সঞ্চার । 
বল মন বল তবে কবে হবে আর ॥ 
গৃহেতে অনল লেগে পুড়ে হ’লে ছাই । 
তখন খুজিলে কূপ কি হইবে ভাই ॥ 
সময়েতে কর শ্রম ভ্রম পরিহর | 
শেষের উচিত যাঁহা আগে তাহা কর | 
কি করি কি করি কিছু না হয় নির্ণয়। 
ঘোরতর গোঁলযোগে পুরিল হৃদয় ॥ 
সুরধুনী গঙ্গার পবিত্র তটে গিয়া! । 
নিয়ত তপস্ত। করি তাঁপস হইয়া ॥ 
অথবা রূপদী-রামা ভোগ করি সুখে । 
মিছে কেন কষ্ট পাব তগস্তার দুখে।। 
অথবা শাস্ত্রের গুণ নিত্য করি গান। ' 
অথবা কি কাব্যস্থধা-রম করি পান ॥ 
সবে মাত্র অল্লকাঁল পেয়েছি জীবন। 
কি করিব কিছু নাহি হয় নিরূপণ ॥ 
কোনরূপে দুইদিক্‌ রক্ষ| নাহি হয় |). 
এছিক্‌ রাখিতে গেলে -ওদিক না রয় | 
হায় হার আয়ু আর না রয় সঞ্চিত। 
যোগে ভোগে ছুয়েতেই হলেম বঞ্চিত || 
প্রভুর সাধন করা বিষম ব্যাপার ৷ 
কত তায় কষ্ট ভোগ: অশেষ প্রকার | 
বড় বড় ধনবান্‌ নরপতি যত। 
তাদের চঞ্চল মন ঘোটকের মত ॥ 
'আমাদেরো উচ্চপদে আশা অতিশয় 
কিছুতেই মনোরথ ক্ষুদ্র নাহি হয়॥ 
এদিকে বার্ধক্য করে শরীরে চরণ। 
যম করে প্রিয়তম জীবন হরণ ॥ 
ওরে ভাই বল তাই গনি স্থুবিহিত। 
কি তবে উচিত হয় কি তবে উচিত 


যত কিছু কর্ম দেখ চারিদিকে চেয়ে। 
কি ছে কুশলকর তগন্ধার চেয়ে 1 


৯ 


LR 
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মনোহর কেলিঘর সুন্দর কি নয়। 
সঙ্গীতে কি নাহি হয় মোহিত হৃদয় ৷ 
প্রণয়নিণী-প্রণয় কি নয় প্রেমকর। 
যে প্রেমে প্রমত্ত সদা হরি আর হর ॥ 
কে কহিবে এই সব প্রেমকর নয়। 
ফলে সে ক্ষণিক মাত্র নিত্য নাহি হয় ॥ 
পতনের পাল করি পাখার বিস্তার । 
অদুরে উড়িতে থাকে যেরূপ প্রকার ॥ . 
সেই পাখা পবনের গুহার পাইয়া | 
দীপংশিখ! কাপে যথা ব্যাকুল হইয়া ৷ 
সন্তোগ সেরূপ জানি যত সাধুগণ। 
লোকালয় ছেড়ে করে গহনে গমন ॥ 

সৃষ্টির প্রথমাবধি শরীর-ধারণ। 

কত বার ত্রিভুবন করেছি ভ্রমণ ৷ 
যথা যথা সবাঁরি ত, দরশন করি। 
কামনা-কারিণী-ভোঁগে মত্ত মন-করী ॥ 
দেব যক্ষ আদি করি দেখিলাম সবে । 
এ বারণ কে বারণ করিয়াছে কবে ॥ 
মন-করী বশ করি জ্ঞানাঙ্কুশ দিয়! । 
ধৈর্্যরূপ কীলকেতে রেখেছে বাধিয়া ॥ 
কেবা হেন পুণ্যবান্‌ কেবা তীরে জানে । 
চোখে কতু দেখি নাই শুনি নাই কানে॥ 

,শমুদয় মনোরথ হয়েছে বিরত। 
সুখের যৌবন কাল হয়ে গেল গত ॥ 
এত করি শিথিলাম গুণ যে সকল । 
গুণগ্রাহী বিন! সব হইল বিফল । 
সকলি বৃথায় হ'লো সকলি বৃথায় | 
এখন কি করি বল হায় হায় হায় ॥ 
ছুরন্ত কৃতাস্ত-কাঁল নিতান্ত নিকট । 
ভয়েতে দেহের ভঙ্গী হতেছে বিকট ॥- 
চরণে প্রণত হয়ে পুজি নাই শিব। 
হায় হায় কোথা যাব কোথ! পাব শিব ৷ 
সবে মাত্র দেই এক মুক্তির সোপান। 
সে মৌপাঁনে উঠিবাঁর হ’লো না দোপান॥ 

জগতের অধীশ্বর মহেশ্বর হন। 
জগতের অন্তরা ত্ম| নিজে নারায়ণ ॥ 
উভয়ে অভেদ তাঁরা শানে শুনি তাই । 


: বাস্তবিক আমাতে দে দেবজ্ঞান নাই ॥ 
তথাপিও শশিখগ্ড ভূষণ যাহার । 
সদাই সচল! ভক্তি তাতেই আমার ॥ 


মহাযোগী জ্যোতির্ময় যোগে অনুরত । 3 
কাজেই তাহার প্রেমে মন হয় রত ॥ 

শরতের গিতপক্ষ সব শুভ্রময়। এ 
শর্বরীর শোভা চারু চন্ত্রকা উদয় ॥ 


সুরতরহিণী-্তটে নিশীথ-সময় | 

যখন নীরব হয় চরাচরময়॥ 

তখন সেখানে ব’সে হরযিত-মনে । 

ডাক্‌ ছেড়ে শিব শিব বলিব বদনে ॥ 


₹_ বম্‌ বম্‌ হর হর ভোলা মহেশ্বর। 


এই ব'লে নেচে গেয়ে জুড়াব অন্তর ॥ সা 
হায় হায় হায় আমি কত দিনে আর |... 
শিবপ্রেমে মুগ্ধ হব এরূপ প্রকার ॥ নু 
আমার সর্বস্ব ধন যে কিছু সম্ভব । ্‌ 
ধন ধান্ত ধেনু ধাম বিষয় বিভব ॥ 
কত দিনে হয়ে আমি করুণানিধান । 
অকাতরে সে সকল করিব হেদান॥ .... 
পরিণামে নীরস যে সংসারের সুখ । তি 
একেবারে সেই সুখে হুইয়া বিমুখ ॥ 
শারদীয় পুর্ণমাসী, পবিত্র কাননে 
‘হর’ ‘হর’ এই রব বলিব আননে ॥ bey. 
কবে আমি কাশীধামে গঙ্জাতীরে গিয়া । 
ধরিয়া! সন্ন্যাস-বেশ কৌগীন পরিয়া ॥ 
মস্তকে অঞ্জলি ধরি প্রফুল্ল অন্তরে । a 
কেবল বলিব মুখে হরে হরে হরে॥ 
হে ভব! প্রদন্বো ভব মনোভব-অরি। 
শিব শিব বম্‌ বম্‌ হর হুর হরি ॥ 
শিব শিব কালি কালি কালের ঘরমী। 
প্রসীদ প্রদীদ মা গে! ব্রহক্মদনাতনি ॥ 
এইভাবে ক্ষণকাল যদি করি ক্ষয়। 
একেবারে সদাপনে হয়ে যাব লয় ॥ 
হে নাথ অনাথনাথ! কোথা দয়াময়। |] 
দয়া কর দীন-দীনে হ্ইয়ে সয় ॥ 
বল বল বল নাথ কত দিনে আর। 
এরূপ সৌভাগ্য-ভোগ হইবে আমার ॥ 
গিরি-গুহা-গহবরেতে পাষাণ-আদনে | 
লোমাঞ্চিত পুলকিত হ্রষিত-মনে | ' 
অন্ধা-জলে ডুব দিয়া শুদ্ধ করি মন। 
পূজিব ভাবের ফুলে তোমার চরণ ॥ হিস, 
বাহভাব রবে নাকো রবে নী স্বপন। 
তোমাতেই দেহ রাগ করিব অর্পণ ॥ 


Kes ঈশ্বরচন্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


ছুখদাত! সংসারী পুরুষ আছে যত । 
তাদের সেবায় আঁর হইব না রত | 
{তোমার করুণ'রূপ গুরু-আজ্ঞ| ধরি। 
" সুখেতে কাটিব কাল ফলাহার করি ॥ 
পরমাত্ম'-রতিরসে অনুরত হয়ে । 
.. নীরবেই রব এক অনুরাগ লয়ে ॥ 
... পৃথিবী সুন্দর শব্যা শ়নের স্থান । 
_ মনোহর বাহুলতা তাহে উপাধান ॥ 
সুশোভিত চন্দ্ৰাতপ আকাঁশ-মণ্ডল। 
নিশামণি, গ্রহমণি, প্রদীপ উজ্জন॥ 
অনুকুল পবন ব্যজন নদ| করে | 
প্ৰফুল্লিত ফুলের আমোদে মন হরে ॥ 
শান্তমতি মুনি যত ভেবে এই সার । 
“বিরতি-বনিত!” সহ করেন বিহার ॥ 
সকল ক্ষিতির পতি রাজ! যারে কহ। 
রত্ুখাটে বিরাঁজিত মহিমার সহ ২ 
_ ভোগপথ যোগপথ ছুই দেখ চেয়ে । 
তিনি কি অধিক সুখী যোগীদের চেয়ে॥ 
টুকুরে| টুকুরো ছেঁড়া পরিয়। বনন। 
পচ গল! কাথা গায়ে শীত-নিবারণ ॥ : 
- কোন চিন্ত। থাকিবে না মনের তিতর। 
__ অধাচক তিক্ষাতোগে ভরিব উদর | . 
নিজ বশে যথা তথা করিয়া ভ্রমণ । 
বনে আর শ্াণানেতে করিব শন ॥ 
মাধুতার সহ সদ! রহিবে ধারতা। 
যোগ্রন্ূপ মহোৎসবে মনের স্থিরত| | 
এ সব বিভব যদি হয় সংঘটন । 
ত্রিলোকের রাজ্য তবে কিবা প্রয়োজন ? 
সব আশ! পরিহরি ভিখারী যে জন। 
ধুলিশয্যে গুয়ে থাকে রাজার মৃতন ॥ 
অবনী আপনি তারে স্থান দেন বুকে। 
: নি্বকর-বালিসেতে নিদ্র। যায় সুখে ॥ 
প্রয়োজন নাহি তার গৃহ মনোহর। 
 তরুতন সুশীতল সুবিমল ঘর ॥ 
নিশিকালে শনী করে আলে| গ্রকটন। 
প্রদীপের কিছু তার নাহি প্রয়োজন ॥ 
4 বনিত৷-বিলানে ভাৱ বাসনা কি হ্য়। 
“বিরতির” রতিরসে বিরত সে নয় ॥ 
প্রতিক্ষণ স্থরূপদী দিগদারাগণ ॥ 
করিতেছে বাযুনধপ চামর ব্যজন | 


MEd ad 


যু 


- ভাব নিজ ভাব, 


"প্রবাসে রয়ে, 


এ তব “মণ্ডল” মাত্র আর কিছু নয়। 
পণ্ডিতের কেন হ'বে লোভের উদয়ন ॥ 
সফরীর ‘ফর্ফরি’ পুটি যারে কয়। 
গভীর জলধি তায় চঞ্চল কি হয়) 
ছিলাম কামান্ধ হ’য়ে অজ্ঞান যখন । 
দেখিয়াছি নারীময় সকল ভূবন ॥ 
সেই ত আমরা ভাই রয়েছি এখন | " 
সেরূপ ত আর নাহি হয় দরশন | 
বিবেক কাজল প?রে দৃষ্টি অভিনব । 
বোধ হয় ব্ৰহ্মময় সমুদয় ভব ॥ 


তত্ৃজ্ঞান। 


বল দেখি ভাই, গুনি আমি তাই, 
কি তোমার আছে পুঁজি। টি, 
এসে এই ভবে, চিরদিন রবে, 
মনেতে ভেবেছ বুঝি ॥ 
আমার আমার, মুখে বার বার, 
মিছে কেন আর কহ। 
পেয়ে 'কলেবর, হলে তুমি নর, 
কখন অমর নহ 
* হবে সুখলাভ, 
সরল স্বভাব ধর। J 
সকলে সমান, 
অভিমান পরিহর | 
আমার এ সব, 
স্থত সুত! সহোদর । 


তোমার তনয়, 
মমতা সমতা কর ।॥ 


পথ ছেড়ে সোজা, 7 বায়ে কার বোবা, 
কমতে কুপথে চর। ,. ; 


তোমার তনয়, 


বল তুমি কার, 
কার ভার বয়ে মর ॥ 
অদৎ সহিত, বমত বিহিত, 
... এ ভাব কভু না ধর। হি 
অহিত রহিত, _ 
সত বসত কর ॥। 
পরবশ হয়ে 
মিছে কেন কাল হর। 


২» প্রেম কর দান, 


আমার বিভব, ' 


হুজন সহিত, : 
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ভাব কি ভাবনা, কেন রে ভাবনা, 
" পরম পুরুষ পর | 
ভ্রমে-পরষ্গর, দেখে নিজ পর, 
নাহি জানে নিজ পর। 
সকলেই পর, শুধু সেই পর, 
গর নাহি তাঁর পর ! 
নিজ পরিবারে, নিজ ভাব যারে, 
নিজ নহে দেই পর 
তোমার যে জন, হইবে আপন, 
কেমনে সে হবে পর ॥ 
ভবের ভিতরে, যেব। তোর তরে, 
অশেষ সুখের নিধি | 
তাহারে ভজ না, সে রসে মজ না, 
একি রে বিহিত বিধি || 
তাহার পীরিতে, : গিরিতে ফিরিতে, 
কিছুই না করি ভয়. 
অনলে অনিলে, পাতালে সলিলে, 
সব ঠাই পাব জয় ॥ 
জয় দাতারাম, 
রাম রাম নাম লহ। 
রাম নাম নিয়া, হাসিয়া খেলিয়া, 
বেড়াও সবার সহ ॥ 
ভাই হে যখন, 
আইলে জনম-ভূমি। 
যে তোরে দেখিল, সকলে হাসিল, 
কেবলি কীৰদিলে. তুমি ॥ 
শেষেতে যখন, - . মুদিয়া নয়ন, 
যাইবে আপন বাসে। 
তোমার গমনে, যেন কোন জনে, 
নে সময়ে নাহি হাসে ॥ 
সদ! সদাচার, - হইলে প্রচার, 
; ‘দশ দিকে যশ ছুটে। 
দেহ হ’লে শব, কাদে যেন সব, 
হাহারব যেন উঠে ॥ 
যত দিন আছ, যত দিন বীচ, 
যত দিন রবে তবে।, 
প্রেমেতে বাধাও, কাদিয়। কাদাও, 
হাদিয়া হাসাও বে ॥ 
সাধু যদি হও, সাধু পথে রও, 


জয় গুণধাম, 


খুলিয়! নয়ন, 


. নাহিক সুখের লেখা ।. 


মি 


এ 
1 ১] 


ভাবিয়|৷ প্রধান, 


"গুনে তার ভাষ, 


খলের আচার, - আগার, 
যেমন জলের রেখা ॥ 
জগতে সবাই, হ্য় ভাই ভাই, 
আপনা দেখ না একা । - 
দেখাবে যেরূপ, দেখিবে সেরূপ, 
মুকুরে বদন দেখ! ॥ 
ভালবাস যাহা, 
ভালবাস তবে সবে! 
পাবে সুখযার, 
ভালবাসা তুমি হবে || 
সময় পাইয়া, সুখের লাগিয়া, 
করিলে না কিছু যত্ন 
আনিয়া মেলায়, মায়ার খেলায়, 
হেলায় হারালে রত্ন ॥ 
করিয়া যতন, 
দেহ ঢাক চাকু বাসে। 
আচড়িয়। কেশ, যত কর বেশ, 
র ততই শমন হাসে ॥। 


জারজ কুমার, ভেবে আপনার, 


ভূলোকে সবার, 


বদি চাও তাহা, 


EY 


পরিয়া ভূষণ, 


যে জন আদর বরে। ১ 


ভ্রম শুধু ভার, ও 
* মনে কত সাধ ধরে ॥ 
তাহার জননী, 
আপনারি মান মানে । 
বলে এ কি পাপ, তুমি কার বাঁপ, 
যার বাপ সেই জানে ॥ 
নাহি জেনে মূল, স্থলে হয়ে ভুল, 
বিষয়-আসবে-রত। 
যত অভিমান, 
অপমান হয় তত ॥ 
এই যে আমার, ধরা অধিকার, 
আমি হই ক্ষিতিপতি। 
করি পরিহাস, 
হাসেন ধরণী সতী ॥ 
অবনী আমার, স্বামী আমি তার, 
এ কথা শুনিবে যেই । 
লাজ না বামিবে, কুভাঁব ভাঁষিবে, 
কুহাস হাঁদিবে সেই । j 
পেয়েছ রসনা, পুরাও বাসনা, 
ঘোষণা! করহ সুখে । 


এদিকে অমনি, 


তনয় আমার, y 


নাহি মিলে, 


রর এজি নাই, 
লা 


দেখ সব অনুভব, . 
যে নব ন্দধব পরে॥ fe 
লোহিত লাবণ্য ধরি, মোহিত করেছে হরি, 5 
সহিত আপন প্রিয় জায়া । 
পতি-প্রেম-রে গলে, টল টল তনু টলে, 
স্থলে জলে জলে জলে ছায়া ॥ এনা 
ধরণীর উর রয়ে, তরুণী বরণী বায়ে, 
| ভইয়াছে কেলি-রসে রত। রঙ 
ক্ষণে ক্ষণে কত শোভা, মরি কিবা মনোলোভা, 
হেরিলে বিশ্বয় জন্মে কত ॥ 1 
ক্ষণে ক্ষণে কোলে টানে, ক্ষণে ফেলে অধপানে, 
$ টি মাত্র দ্রব হয় শিলা। 
ছায়াজায়! সঙ্গে করি, ' মায়ামুঞ্ধ নিজে হরি 
আঁহা মরি কি: আঠ্চ্্য লীলা 1৮8 
ধন্য ধন্ত ভাব-রদ, দিক্‌ দশ প্রেমে বশ। 
_.. ন্রিভুব ভুবন যার যশ ঘোষে। 
একাকী নাক দিব, কত নায়িকার 
সমভাবে সকলেরে তোষে Ls “ উঠ 


Cy তমোহর হীনকর, 


জগতের জীবন- স্বরূপ। 


- সহশ্র করের করে, কিবা শোভা সুরোবরে, 


সে রূপের নাহি অনুরূপ ॥ *. 
নলিনী ফেলিয়া বাদ, বিস্তার করিয়া! বাগ 
- প্রকাশ ক'রেছে নিজ রূপ। 


- নাহি রূপের তুলনা, যেন কোন, মনোরম, 


প্রকাণিছে ছটার স্বরূপ ॥ 


মাথার আচল খুলে, { * প্রিয়-পানে মুখ তুলে! 


_ হেসে হেসে কি. খেলো খেলায় । 
আহা কিবা মনোহর, ২ 


₹_ বিদুরিত হ’তেছে। 
নল 5 উঠো, 
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মধুলোতী মধুবত, £ পাইয়াছে সদাত্ৰত, 
লুঠিতেছে মধুর ভাওাঁর ॥ 
দেখি ভান্গ অনুকুল, বনে বনে কত ফুল, 
মধুভরে প্রফুল্ল বদন । 
তাদের সুবাস লয়ে, পবন চঞ্চল হয়ে, 
শৃন্ভপথে করিছে গমন । 
বাগ! পেয়ে বাযুমুখে, উড়ে ছুটে গিয়ে সুখে, 
বিহ্দদ পতঙ্গ অগণন । 
পান করে ফুনরস, গান করে বিভু-যশ, 
শুনিয়া অবশ হয় মন ॥ 
গুন ওহে প্রভাকর, . মনাকীশে প্রভাকর, 
প্রভাকর তোমার রচিত। S 
পাঁলিতেছ প্রভাকরে, পাল এই গ্রভাকরে, 
তোমাতেই করেছি অর্পিত ॥ 
সদা সুস্থ রাখ দেহ, রচনার শক্তি দেহ, 
J নষ্ট কর কষ্ট সমুদয় । 
৮... নাকি চাই হীরা! হেম, তোমার পবিত্র প্রেম, 
/ অন্তরে উদয় যেন হয় ॥ 


তত্ব-প্রকরণ 


প্রভাকর নিজকরে কত প্রভাকরে | 

জগতের সমুদয় অন্ধকার হরে ॥ 

গগনে হইলে মেই নাথের উদয়। 

কম্‌ল অমল ভাবে প্রকটিত হয় ॥ 

হেরি কিবা সরোবর-শোভ! মনোহর । 

বধূ সৃহ মধু খায় বধু মধুকর ॥ 

অন্তাচলে গেলে পর, মেই দিবাকর । 
আকাশ আসনে আদি বসে শশধর ॥ 

যামিনী কামিনী তার প্রেমভাব ধরে। 

: সখী যার তার! তারা, চারু শোভা করে ॥ 
কুমুদ প্রমোদ হেতু, প্রমোদের আশে। . 
আমোদ-প্রমোদ-তরে, প্রেম জলে ভামে ॥ 
চকোর-নিকর ভাবে, দুর করে ক্ষুধা । 
হেলায় খেলায় স্থথে, পান করি সুধা ॥ 
এইরূপে শণী সূৰ্য্য উদয়-অধীন। 
দিন গতে রাত্রি হয়, রাত্রি গতে দিন ॥ 

বাতি দিন দিন রাত্রি, প্রভাত প্রদোষ [| 

আস কুমে পুৰ করে, জু কলৰ ॥ 


_ সথষ্টির কৌশল সব অনুভব হয় ॥ 


গ্রহরাঁশি সমুদয়, তিথি পরিক্রমে | - 
বার বার আলে যায়, যাহার নিয়মে! 
রীতিমত হ্রাস-বৃদ্ধি দৃশ্য মবাকার। 
নিয়ম লঙ্বন করে সাধ্য আছে কার ॥ 


যুলমত্র বোধ হেতু সার প্রণিধান। a) 
মন বুদ্ধি অহঙ্কার যে করিল ছান ॥ ন 
যাহাতে মীমাংস! কল্পে, জ্ঞানের উদয় । - 


বোধ-ক্লপ অনলেতে ভ্রান্তি-বন দহে। 2 
আমি আমি আমি বুদ্ধি. আর নাহি রহে ॥ 
জলবিঘ সমভাব, মমি জলগামী। 
আমি কিন্তু আমি সেই, ভিন্ন নই আমি ৷ 

এ ভাবের কর! যেই, কর্তা নাই যীর। 

মেই প্রভু তার পদে, প্রণাম আমার | 


সার উপদেশ 


হায় হায় কি আশ্চর্য্য মনুষ্যের মন। 
কিছুই নিশ্চিত নাই কখন কেমন ॥ . 
দৃঢ়জ্ঞানে এক বস্তু নাহি ভাবে সার । 
এই ভাবে একরূপ ক্ষণে ভাবে আর ॥ k 
সুখে মুগ্ধ হয়ে করে অধৰ্ম্ম স্বাকার। 
বিশ্বাসের প্রতি শেষ বিশেষ বিকার ॥ লহ 
তত্বনি্ঠ দূ়জ্ঞানী যেমন সুধীর । কা 
একমনে এক বস্তু সেই ভাবে স্থির ॥ 

ভ্রমণীল অজ্ঞানের দুখ নানারূপে । 

দ্ধ করি নিজ গৃহ গ্রাস করে কূপে ॥ 

স্বীয় পথ রুদ্ধ কার মিথ্য। উপদেশে ৷ 
কনুঘ-কণ্টকে পড়ি খঞ্জ হয় শেষে ॥ 

অবোধ কুরঙ্গ-কুল নিজ নিজ ভ্রমে। 

সূর্য্য. কর জণ্বোধে নানাস্থানে ভ্রমে ॥ 

জমে শ্রমে প্রাণ যায় পিপাদার দায় । 


: সর্বব্যাপী প্রভাকর দোষা নন তায় ॥ 


আহারের লোভ হেতু ক্ষাণ মীনরাশি । 
লোহার কণ্টক-কলে বিদ্ধ হয় আসি ॥ 
স্খ-লোভে মেক্স অবোধ লোক যত । 
পাপের কণ্টকে প’ড়ে আয়ু করে হৃত ॥ 
পরমপিভার পথে কিছু নাহি খেদ । 


রি 


KE 


: ধৰ্ম্মভেদে মন্তব্যের ভিন্ন ভিন্ন ভেক্‌ । 

উদ্ধারের কর্ত। সেই সারমাত্র এক ॥ 

খ . ঈশ্বরের এই আজ্ঞা শিরোধাধ্য করি । 
ভবদিন্ধু-পার হেতু নিজ ধর্তিরি | 
স্বীয় পথ পরিহরি পরপথে ধায় । 

র্‌ চরমে পরম বস্তু কভু নাহি পায় ॥ 
 জলবত্ম্ছেড়ে না ধরে। 
জনে থেকে মীন যথ| পিপাদার মরে ॥ 

2 ই লোভে ক্ষোভে বুদ্ধি হত অয় অধিবধু। 

+ নলিনী ব্যতীত নাহি কাটে হয় মধু। 

₹ ্বকঠে অযগ্যহার দেখিতে নাগার। 

_ কাচতৃহা, অন্বেষণে দুরদেশে যায় ॥ 

jr তৃষ্কায় যন্তুপি যায় চাঁতকের প্রাণ । 

ন্‌ ₹ তথাঁচ মহীর নীর নাহি করে পান ॥ 

he চকোরের যদি হয় অতিশয় ক্ষুধ|। 
চিত্ত-স্থুথে খায় শুধু চারুচন্দ্র "সুধা ॥ 
স্বভাবস্থমিদ্ধ যার তার এক ভাব। 
স্বভাবে সন্ধষ্ট মন সার বস্তু লাভ ॥ 

₹ অগ্নির দাঁহিকাশক্তি জগ্নিমধ্যে রাখে। 

সলিবের ন্নি্ধগুণ সলিলেই থাকে ॥ 

বাতানের গুণ যাহা বাতানেই স্থিতি । 
ক্ষিতির ধারণাঁশক্তি ধরে নেই ক্ষিতি ॥ 
ফলের সুস্বাদ যাহা ফলমধ্যে হ্য়। 

.. কুমুমের গন্ধগুণ কুম্ুমেই রয় ॥ 

দ্‌ আকাশের গুণ কিছু বাতাদেতে নহে। 
নিজ নি কর্ম্মগুণ নিজ ধৰ্ম্মে রহে ॥ 


সী 


vals 


মনের প্রবৃত্তি-সম্ভোগ 


_ তামনী যামিনীঘোগে, প্রবৃত্তি-প্রণয়-ভোগে 
সুখে সুপ্ত মহামতি মন। 
নী বিগত হয়, তরুণ অরূণোদয়, 
এখন রহিল অচেতন । 
সাল চরুণ ধরি, বিবেক বিনতি করি, 
RL বনে: 'আগো জনক আমার। 
কাল যায় বাক্য ধর, “জগদীশ নাম স্মর, 
আন্ত a পরিহার ॥ 
গুনি সুত স্ূবচন, ক্রোধে পরিপূর্ণ মন, 
= কহে কুবচন কাশি 1.0 


88 j h j ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


৫ 
নি: Cow বা ৬ 


আরে রে অবোধ পু, দুর দূর হুখপহুত্র, 
কিবে লাভ এ ভাব প্রকাশি ॥ 
দুর হও দুরাচার, এস না”ক পূনর্ব্বার, 
নিরুপম নিলয়ে আমার । 
যদি পুন দেখা হয়, তখনি করিব ক্ষয়, 
মনে রাখ এ বচন সার ॥ 
গুনি জনকের ভাষা, ভঙ্গ হ’লে ভাবি আশা, 
| বিবেকের জন্মিল বিবেক । 
পুরী, পরিজনচয়, ত্যাগ করি সমুদয়, 
অরগ্য-ন্াশ্রমে অভিযেক॥ ২... 
তদবধি এ সংসারে, প্রবর্তিত পরিবারে, 
অত্যাচার করিছে প্রচার | 
কামিনী-অনল জালি, কাম করে ঠাকুরালি, 
দাহনেতে দগ্ধ জিসংসার ॥ 
প্রধান অনিষ্টকর, ক্রোধ নামে মোর, 
রক্তার্ক্কি করে অহরহ । 
অনুরোধ উপরোধ, : কিছুই মানে না ক্রোধ, 
অনুচর কোন্দল কলহ ॥ 
অসুয়া তাঁহার প্রিয়া, বিরূপ যাহার ক্রিয়া. 
বিরাগ বৈরক্তি সুত সুতা । 
রক্তিম লোচন-দণ্ডে, দেয় দণ্ড প্রতি দণ্ডে, 
দণ্ড দণ্ডে দয়। ছঃখযুতা ॥ 
তৃতীয় দোদর লোভ, যার প্রিন্স! ক্ষোভ, 
'  প্রলোভ পরম প্রিয়াত্মজ। 
মহাত্ষ নামে দারা, দীর্ঘাকার! ধৈরধ্যহারা, 
স্ৈধ্যহীন নয়ন-নীরজ ॥ 


ছুহিত। জালদ নামা, অধীর! অস্থির বামা, রী 


জনকের নয়ন-পুতলি । 
ঘোরতর ক্ষুধামদে মত্ত হয়ে জনপদে, 
ধায় শুধু খাই খাই বলি ॥ 
£গর মোহ্বীর, _ মাঁদকে অস্থির শির, : 
ঢল ঢল চঞ্চল শরীরে |. 
জ্ঞানপথ করি রুদ্ধ,- আতঙ্ক দেখায় গুদ, 
পুণ্যণীল পথিক স্থধীরে ॥ 
প্রিয় দারা মিথ্যাতৃষ্ট, মোহিত করিছে নটি, 
সুনিপুণ রাঁক্ষমী মায়ায় ।. 
ঘারে ধরে একবার, রক্ষা নাহি থাকে তার, 
ইহ, পর, দ্বিকাল হারায় । £ 
পঞ্চম সোঁদর মন, অতিশয় ee 
বিপদ ঘটায় পদে পদে 15৮4 


ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের প্রস্থাবলী 


আমি আমি রব মাত্র, গরিমা-পুর্ণিত গাত্র, 
দিবা-রাত্র মত্ত মানমদে ॥ 

ভ্রমাত্মবিকা প্রিয়! সহ, বিহরিত অহরহ, 
নাই তাহে_বিলাঁদ বিচল। 

জীবের অগ্তুভ কল্প, গৌরবের গাঁলগল্প, 
অল্প নহে জল্পনার জল ॥ 

সর্ব্বানুজ মীত্সর্য্য, সকল সু গুণবর্জ, 
অনিবার্ধ্য অনিষ্ট-তৎপর । 

বয়সে কনিষ্ঠ বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণ ঘটে, 
জ্যেষ্ঠ নামে খ্যাত চরাচর ৷ 

এই ছয় সহোদর, প্রচুর প্রমাদকর, 
প্রবৃত্তির প্রমোদ বাড়ায় । 

বশীভূত করি মনে, বিরাঞ্জে বিষয় বনে, 
নিবৃত্তিরে নিবাস ছাড়ায় ॥ 


নিবেদন 


জয় জয় জগন্নাথ জগতের সার । 

একমাত্র তুমি বিভু অন্য নাহি আর ॥ 

অপরূপ ভূতময় অখিল সংসার | 

তোমার প্রভাবে নাথ হয়েছে প্রচার ॥ 

ভূতাঁতীত ভূতনাথ তুমি নীরাধার । 

সৰ্ভূতে আবির্ত/ত মর্কমূলাধার ॥ 

অনিত্য ভুতের দেহ দিয়াছ আমায় । 

ভূত মেজে বেড়াতেছি ভূতের মেলায় ॥ 

বুঝিতে না পারি 'কিছু ভূতের ব্যাপার । 

ভূতে ভূতে অতিতূত কত হ’ব আর।॥ 

এ ভূত অদ্ভুত অতি স্বভাবে সম্ভব । 

ভিতরে বাহিরে ভূত ভূতময় সব ॥ 

একভাবে নাঁন! ভাব ভাবে সমভাব। 

" কে করিবে অনুভব স্বভাব স্বভাব ॥ 

ভাবিতে ভাবিতে হয় ভাবের অভাব । 

অভাবে আবার কত ভাবের প্রভাব ॥ 

অভাব স্বভাব ভাব ভাবিবাঁর নয়। 

যত ভাবি তত ভাবে ভাবের উদয় ॥, 

ভেবে ভেবে স্থির ভাব না পাই বিশেষ। 
ভাবের ভাবন! করি আয়ু হল শেষ : 

মিছে কেন ভাবি ভাবী ভবের ব্যাপারে । 

:.. উবভাবি ভব ভাবি কে হইতে গাঁরে ॥ 


88. 
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ভাবের অতীত ভাবি তুমি ভাবময় । 
স্ব-ভাবে স্বভাব হোক্‌ তোমাতেই লয় ॥ : 
একভাবে এক ভাব অন্তরেই রয়। 
আর যেন কোন ভাব ভাবিতে না হয় 
ভাবহীনে কপ! কর করুণাঁনিধান ৷ 
ভাবের ভেদক হয়ে ভাব কর দান ॥ 
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মোহিত হয়েছে মন জগনদিন্্রজালে ॥ 
মোহিনী মায়ার খেলা মহা মোহকর | 
কিছু ভা+র নাহি হয় জ্বানের গোচর ॥ 
কেমন কৌতুকে এটে কুহক-কপাঁট। 
ভব-হাঁটে কত ঠাটে করিতেছে নাট ॥ 
বাহিরের নাট শুধু দেখিয়া বেড়াই। 
ভিতরে কি আঁছে তাঁর দেখিতে না পাই ॥ 
বিন! থিলে কি কৌশলে রাখিয়াছে এটে। 
সাধ্য নাই ঘরে যাই সে কপাট কেটে ॥ 


_ মারে ভাবিয়। সার মিছে করি শোর । 


দেখিতে দেখিতে বাজী বাজী হ’ল ভোর ॥ 
বপুবাসে রিপু চোর হুইয়! প্রবল। 
হরণ করিল সব যে ছিল সম্বল ॥ 
একে একে সমুদায় হয়ে গেল ক্ষয় । 
পরমার্থ পুরুতার্থ আর নাহি রয় ॥ 
দীনহীনে দয়! কর দীনদয়াময় |... 
আর যেন পাপ তাপ তুগিতে না হয় ॥ 
কৃপা-অস্ত্রে ব্রমপাশ করিয়া ছেদন । 
মোচন করিয়া দেহ মায়ার বন্ধন ॥ 
বিন! দণ্ডে দণ্ড পাই বিন! সুত্রে বাঁধা । 
দেখিতে না পাই কিছু লাগিয়াছে ধাধা ॥ 
বাঁধা পড়ে ধাঁধা ভোগ কেন করি আর । 
মৌচন করিয়া দেহ লোচনের দ্বার ॥ 
আপনি আপন দেখে করি নিজ হিত । 
রিপুভাব ঘুচে যাক রিপুর মহিত ॥ 

দেহে যেন আত্মভাব নাহি থাকে আঁর। 
আর যেন নাহি করি আমার আমার ॥ 
এ দেহ আমার নয় আমি নই দেহ। 
ভ্রমপাশে বদ্ধ হয়ে মিছে করি ম্বেহ্‌॥ 
আমি কাঁর কার দেহ বিচার না করি। 


_ মোহ-মদ পান ক'রে অভিমানে মরি ॥ 


ভবন দেহ দেহ এই জ্ঞান । 
মমতা শমতা করি, করি তব ধ্যান৷ 
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₹ দেহের গরবে করি নিছে অহঙ্কার । 
।র আমার কই আমি কই তার ॥ 


আপনি আপন বোধে হ’তেছি প্রধান ॥ 
আমি শুচি আমি জ্ঞানী ধশ্মণীল আমি । 
ধনে মানে বড় আমি অনেকের স্বামী॥ 
: এইরপে তবহীন, মত্ত হয়ে মদে । 


কেমনে নেত্রের জ্যোতি হইবে প্রচার ]॥ 
হদাকাশে রবিরূপে উদয় হইয়া । 
বাদনা-রজনী দেহ প্রভাত করিয়া ॥ 
বিষ অন্ধকার দূর হবে তায়। 
{মনের মন্দিরে আমি দেখিব তোমায় I 


কির্গেতে জনাহারে আহ তুমি স্থির ॥ 

প্রাণের বিহঙ্গম সবিশেষ বল। 

: বিকলের ফলভোগে কি হইবে ফল ॥ 
এই ভাবে কত কাল হারাইব বল । 

বত কাল ভোগ হবে এ গাছের ফল ॥ 

_ দানের সকল দিন যায় ক্ষণে ক্ষণে। 

দিন দিন দীননাথ, দীন হীন জনে ॥ 

: কত দিন রব আর কত দিন রব । 


- Gh ' আশায়। 
: “রণ বরপ করি ডাকিছে আমায় ॥ 


হশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী 


কখন নয়ন মুদে করিব শয়ন ৷ 

এখন তখন নাই কি হয় কখন ॥ 

শরীরে যতন করি রতন ভাবিয়া । 

পতন হইলে যাব কোথায় চলিয়া ॥ 

তখন এ ভাবে তুমি আমায় কি পাঁবে। 
দেখিতে দেখিতে সব শেষ হয়ে যাবে॥ 
পাইলে আপন কান কালে লবে হ'রে। 
মিছে কেন মরি আর হাহাকার ক’রে॥ 
এমনি মায়ার মোহে মোহিত হৃদয় । 

মরণ নিকট অতি স্মরণ ন! হয় ॥ 

তোমায় না ভেবে করি মিছে পরাক্রম । 
অজর অমর আমি মনে এই ভ্রম ॥ 

সম্পদ সম্ভোগ সুখ স্বপনের প্রায় । 

না বুঝিয়! মিছামিছি করি হায় হায়,॥ 
বিকদিত ফুল মম দেহের আকার। 
ক্ষণমাত্র দৃপ্ত লোভ! পরে নাই আর ॥ 
জীবন জীবন-বিদ্ব স্থায়ী কভু নয়। 

নিশ্বামে বিশ্বাস নাই কথন কি হয় ॥ 
আকাশে চপলা-খেল! যেরূপ প্রকার। 
সেইরূপ এই দেহে আয়ুর সঞ্চার ॥ 

এই দেহ এই প্রাণ তোমারি তো স্ব । 
মরণ বারণ কর! সাধ্য নাহি তব ॥ 

সকলি সুজন কর, নাশ কর তুমি. 

সাগর. শোষণ করি জন কর ভুমি ॥ 

গগন আচ্ছন্ন করে যেই ধরাধর ॥ 

সে ভুধর কালে হয়ন্ধুলায় ধুর ॥ . 
ধরাধর নাম তা”র আর নাহি'রয়। 
ধরাধরে ধরা ধরে পাতিয় হৃদয় ॥ 

কোথা বিধি, কোথ। বিষ্ণু, কোথ! কৃতিবাঁস। 
সমর দেবাস্থর করিগাছ নাশ ॥ 
কে বুঝিবে তোমার এ ভাঙ্গ! গড়া! ক্রিয়া । 
গহন দহন কর দাবানল দিয়! ॥ 

এক ভাঙ্গে। আর গড়ে। কত যোগে যোগ । 
গেল না তোমার এই ভাঙ্গ-গড়। রোগ ॥ 
ভাঙ্গ ভাঙ্গ গড় গড় ইচ্ছ| যাহা হয় । 
সকলি তোমার ইচ্ছ! তুমি ইচ্ছানয় ॥ 


ম'রে যি বেঁচে আদি থাকে জ্ঞানযোগ । 
তবে তো জানিতে পারি ভাঙ্গা-গড়া রোগ ॥ 


যাহা গড় তাহ! ভাঙ্গ পুন কর তাই । 


ভাঙ্গা-গড়। দেখে হ’ল ভাঙ্গা-গড়া! বাই ॥ 


ot 


ঈশ্বর গুপ্তের না 


এইরূপে একরূপ কার নয় স্থির। 
কেহ বা তোমার গড়ে প্রথব-শরীর ॥ 
যাহার মনের ভাব যেরূপ প্রকাঁর। 


 মেইরূপে গড়ে মেই তোমার আকার ॥ 


আকার তোমার নাই তুমি নিরাকার । 
কল্পনায় করে জীব আঁকার স্বীকার ॥ 
অভিরুচিমত কত মন্ত্র তাঁর পড়ে। 
পুঁজিয়৷ তোমায় সবে ভাঙ্গে আর গড়ে ॥ 
ধরাধামে এইরূপ উপাসক যত। 
কল্পনায় অপরূপ রূপ করে কত। 


- যেরূপে যে ভাবে যেই করে উপাসনা । 


সে ভাবেতে তুমি তার পুরাঁও বাসনা ॥ 
তোমাতে রাখিয়া মন পুজুক পুতুল । 
সাধনায় সিদ্ধ হবে কিছু নাঁহি তুল ॥ 

কার মনে সুন্ম ভাব, কার মনে স্থুল । 
ভক্তি আর শ্রদ্ধা হয় সকলের মুল ॥ 

নান| শান্তে উক্তি আছে যুক্তি-কথ| এই ৷ 


-. তোঁমারে যে ভক্তি করে মুক্তি পায় মেই ॥ 


তুমি হে ভক্তের ধন.ভক্তাধীন নাম।. 
কেহ বলে হরি হরি কেহ বলে রাম॥ 
স্বরূপ কিরূপ তুমি নাহি যায় জান! । 
দেশে দেশে মতে মতে নাম তাঁই নান! ॥ . 
কেহ কহে জগতের পিতা তুমি ধাতা । 
কেহ কহে ব্ৰহ্মময়ী জগতের মাতা ॥ 

মাতা হও পিতা হও যে হও সে হও । 
ফলে তুমি একমাত্র তুমি ছাঁড়া নও ॥ 


তরু খাট শয্য। আদি অশেষ প্রকার । 


পৃথিবী একাকী হন সবার আধার ॥ 


+ কৃত কত নদী নদ দেখি কত স্থলে । 


সকলি মিশেছে গিয়া জলধির জলে ॥ 
সেইরূপ বাঁকা সোজা নান! পথ আঁছে। 
সকলেই কাছে যাবে আগে আর পাছে ॥ 


 নানারূপ মত বটে, তুমি এক স্থির 


বহু বর্ণ ধেনু যথা শাদা হয় ক্ষীর || 
কিছু নাহি মানে সেই তোমায় যে মানে। 
কিছু নাহি জানে দেই তোমায় যে জানে ॥ 


. রসনাঁয় দ্বতের আস্বাদ যেই ধরে। 
মে ত আর বোল খেয়ে গোল নাহি করে ॥ 


কমলের মধু খেয়ে মন যাঁর ভুলে । 


জে কি আর উড়ে যায় শিমুলের ফুলে ||... 
5 4:71, 


আননদ-কাঁননে যার মন পাঁথী চরে! 
কাঁনন- "ভ্রমণে মে কি আশী আর করে ॥ 


পরম পীয্য-রম সুখে যেই খায় । ১ 


বিষয়-বাঁনা-বিষ সে কি আর চায় ॥ 
মন যাঁর সুশোভিত প্রেম-হেমত্হাঁরে। 
কুবেরের ধনে নাহি মুগ্ধ করে তারে | 
শাস্তির সলিলে যার শীতল শরীর। 
সে কি আর খেতে চায় নীরদের নীর |... 
সন্তোষের সমীরণ লাগে যদি গায়। 
প্রয়োজন কিছু নাই তালের পাখায় ॥ এরা, 
সাধু সহ বাদ যাঁর হয় একবার |. 
বসৎ অসংপুরে সে করে না আর ॥ 


... প্রত্যয় পরম ধন সর্বমূলাধাঁর | 


মনের মন্দিরে যেন বাম হয় তার॥ 
কিরূপ আকারে আমি গড়িব তোমায়! 

কি বচনে মন্ত্র পড়ি ফুল দিব পায় ।। 
গুড় ভাব নাহি পাই আমি মুঢ়মতি। 
প্রকাশ করহ নিজ পুজার পদ্ধতি॥ 


_ মনোময় গ্রপ তুমি করহ ধারণ ৷ 74 


নয়ন মুদিয়া আমি করি দরশন ॥ 


‘তাহাতে যেরূপ হবে রূপের মঞ্চার | 
- স্বরূপ সেরূপ রূপ জানিব তোমার ॥ 


তাহাতে ষে ভাবে হবে ভাবের সঞ্চার | ন্‌ 
সেই ভাবে পুজ| আমি করিব তোমার ॥ 


: কোথায় বাব নাহি ভেবে পাঁই মনে। 


বস্‌ বস বদ মম হায়-আসনে ॥ 
বনফুলে বিধি নয় তোমার অর্চন। 
মন খুলে মন-ফুলে পূজিব চরণ ॥ La 


_ কেমনে পৃজিব আমি দিয়ে গঙ্গাজল । 


ভক্তি-জলে পুজা করি চরণ-কমল ॥ 
শ্রদ্ধারূপ চন্দনেতে চর্চিত করিয়া । 

মানমে পড়িব মন্ত্র নীরব হইয়া! ॥ 

শীঁক ঘণ্ট। কীদর প্রভৃতি দিয়া ফেলে। 
আরতি তোমায় করি জানঘীপ জেলে॥ : 
ছয় রিপু বলি দিই লহ লহ ভোগ । 
অভোগের ভোগ এই দুর কর ভোগ ॥ 
প্রেমের আগুন তব বিগুণ কি তায়।  . 
জীবন আহুতি দিলে পুজা হবে সায় ॥ 


' আজ মরি কাল মরি কিংবা মরি ষবে।.. টার 


নিশ্চয় নস হবে থাকি না টি ॥ 


৪৮ 


“এ অবধি যদবধি মরণ লা হয়। 
তদবদি মন যেন তোমাতেই রয় ॥ 
যখন যেরূপে আমি যেখানেতে রই । 
তিল ব্সাধে! তোঁম ছাড়। যেন নাহি হই ॥ 
যস্তপি খুমায়ে রই মুদির! নয়ন । 
স্বপনে তোমায় যেন করি দর্শন ॥ 
: খুমায়ে ঘুমায়ে যেন জপি তব নাম। 
ক্ষণমাত্র নাহি হয় জপের বিশ্রাম । 
দিনে রেতে জাগরণে যতক্ষণ যায়। 
অন্তর বাহিরে শুধু হেরিব তোমায় ॥ 
অন্ত আলাপন যেন ন! করিতে হয়। 
করিব তোমার ধ্যান সকল সময় ॥ 
থে সময়ে দেহে প্রাণে হইবে বিচ্ছেদ । 
সে সময়ে মলে যেন নাহি থাকে খেদ ॥ 
জ্ঞানেতে ত্যজিব প্রাণ আনন্দিত হ’য়ে। 
হাসিতে হাসিতে যাব তব নাম লয়ে ॥ 
আমার সমল মন করিয়! অমল । 
মরণ-সময়ে দিও চরণ-কমণ A 
পতিতপাবন নাম করেছ ধারণ। 
পতিত পবিত্র কর পতিতপাবন | 
অতীত হতেছে কাল না পাই ভাঁবিয় । 
কতদিন রব আর পতিত হয়| ॥ 
পতিত বলিয়া যদি দ্বণ| করা হয়। 
বল তবে কিসে এই পাপ হবে ক্ষয় ॥ 
রাখ রাখ ঠেলে রাখ তাহে নাই খে । 
কিসে পাপ কিসে পুণ্য কিসে পাব ভেদ ॥ 
. ঠেলা যেন নাহি হই মানব-ভায়। 
 যগ্তপি ঠেলিতে হয় তুমি ঠেলে। পায় ॥ 
তুমি যদি পায়ে কোরে ঠেলো একবার । 
তবে সব পাপ তাপ ঘুচিবে আমার ॥ 
পরিত্রাণ পতিতে ন! কর যদি ভবে। 
 গতিতপাঁবন নাম, কেহ নাহি লবে ॥ 
লাখ রাখ রাখ নাথ নামের গৌরব। 
কুটুক্‌ করুণা-ছুল চুটুক্‌ সৌরভ ॥ 
 আপরাধ-তর যেন নাহি ফলে আর । 
y কর কর কর তারে সমূলে সংহার ॥ 
90 -কীটাবন ভর! কলেবর-ভুমি । 
[ভিতরের যত কিছু সব জান ভূমি ॥: 
বেন আর পাপ-পথে নাহি হুই রত। 
| কর ক্ষমা কর অপরাধ যত ॥ ' 


/ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


তব নাম-অনল উঠুক্‌ সুখ ফুড়ে। 
পাপরূপ তৃণরাশি ছাই হোক্‌ পুড়ে। 


- বআধি-্ব্যাধি-বিমোচন সভ্য সনাতন । 


মনের সকল পীড়া কর নিবারণ ॥ 
লোভ-জরে জর-জর মানদ আমার । 
সমভাবে সদা তার ভোগের সঞ্চার ॥ 
আপনার পূর্বভাব বলিতে না পারে। 
একেবারে অভিভূত মায়ার বিকারে ॥ 
বোর অহঙ্কার দাহ দহিছে হ্ায়। 
ধনাগম আশাতৃষ| কৃশী নাহি হয় ॥ 
কামনা কুপথ্যে আরো বাঁড়িছে বিলাপ 
ক্ষণমাত্র ছাড়া নয় প্রবৃত্তি-প্রপাপ ॥ 


' অমতা-মোহের ঘোরে অচেতন হয় । 


থেকে থেকে প্রলাপেতে ভুল কথা কয় ॥ 
এই অরে লঙ্ঘনের কথ| গুনে হাঁমে। 
গুকুবাক্য 'লজ্ঘন' সে করে অনায়াসে ॥ 


‘সত্যের স্থপথ্যে তার রুচি নাহি যায়। 


কেবল কুপথ্য করি যাতনা বাড়ায় ॥ 
পীড়ায় কাতর হয়ে জ্ঞানহীন মন । 
বিষয়-বাসনাৎবিষ করিছে ভোজন ॥ 
ছটফট, করে যত বিষের জালায় ! 
ততই পিপাসা বাড়ে ঘটে ঘোর দায় ॥ 
প্রথিপাত করি নাথ চরণে তোমার! 


মনের এ রোগ ভোগ কত সহে আর ॥ 


তুমি ত দেখিছ সব অন্তরেতে রয়ে । 
মনোরোগ দূর কর বৈস্তরাজ হয়ে ॥ 
শান্তিজ দেও তারে তৃপ্ত হয়ে খাবে 
ধনাগম আশা-তৃষ! কুশ! হয়ে যাবে ॥ 
শাস্তি-রদাম্বত হি খায় একবার । 
বাঁসনা-বিষের জাল! রহিবে না আর ॥ 
আত্মবোধ-্বটিকায় জরত্যাঁগ হবে! 


মম্তা-মোহের ঘোর আর নাহি রবে ॥ - 


তখনি কাটিয়া! যাবে মায়ার বিকার । 


অভিমান-দাহ তবে কোথায় রবে আর ॥. 


বিবেক-্বটিকা*রস করিলে মেবন । 
কামনা-কুপথ্য তার হবে নিবারণ ॥ 
নিবৃত্তির রসে যাবে প্রবৃততি-প্রলাপ | 
সত্যের স্থপথ্যে যাবে নকল বিলাপ ॥ 


মনের এই মহারোগ নাশ যদি হয়। 


তবেই করিব আমি ত্রিভূবন জয় I 


ররর, ৩৫/ ১... উর... 
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ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্র্থাবলী 
এই মন যদি হয় মনের মতন। পৃথিবী পুরিল আমি পাগ অনাচার । 
মনের মতন তবে পাইব রতম ॥ - শীন্তির সুখের এক ক্রান্তি নাহি আর॥ 


নিত্য পাব নিত্য স্থখ ভাবনা কি আর । 
আনন্দে আনন্দপুরে করিব বিহারি ॥ 
গদগণ্নভাঁবভরে পড়িব হে ঢোলে। 

তব নামাম্বত-রসে মন যাবে গ’লে ॥ 
অন্তর-অন্তর তুমি হইবে না আর। 
নিরন্তর রবে নাথ অন্তরে আমার ॥ 
কিছুই না চাই আর কিছুই না চাই। 
হৃদি দোলমঞ্চে তুলে তোমায় নাচাই ॥ 
ভাবময় হয়ে ধর মনোময় কাঁয়। 
নাচিতে নাচিতে তুমি নাচাও আমায় ॥ 
জীবে করি শিব-দান বাঁচাও বাঁচাও । 
ন! চাও নাচিতে যদি আমায় নাচাঁও ॥ 
বাহাভাব গ্রাহা যেন নাহি হয় মনে । 
নৃত্য করি নিত্য সুখে নিত্য নিকেতনে ॥ 
বভিনাষ-নগরেতে নাহি আর আশ। 
ঘেষহীন-দেশে গিয়! সুখে করি বাম ॥ 
রোগ শোক পাপ তাপ কিছু নাই তথা । 
প্রকাশিত কিছু নাই, নাই কোন কথা ॥ 
সত্যের মদন সেই অহিত রহিত। 

সুখের সাক্ষাৎ হবে তোমার সহিত ॥ 
অসতের বমতের নহে মেই বাদ। 

- কোন কালে নাহি বহে দুখের বাতাস ॥ 
ভেদাভেদ নাই তথ! বিচার আচার । 
সর্কজীবে সমভ।ব সদা সদাচার ॥ 
একাকার নাই তথা সব একাকার । 
একাকারে এক হয়ে করিব বিহার ॥ 
নাহি রবে আমি আমি আমার আমার । 
তোমায় তোমায় দিয়। হইব তোমার ॥ 


—— — 


নিত্যধন-অস্বেষণ 


| ্বত্যু আছে গ্রাস করি জীবের জীবন। 

[ পতিত জরার গ্রামে সুখের যৌবন ৷ 
সস্তোঘ, লোভের ভয়ে ছেড়ে মিজ ঠাই। 
কোন্‌ দেশে পলায়েছে অন্বেষণ নাই । 
পরিপূর্ণ-যৌবন যুবতীজন যত। 
হাব-ভাব ভঙ্গি ঠাট করিতেছে কত ॥ 
নিকিতা 


৬ 


মে 


সেই স্থখ কোথা আছে না হয় নির্ণয় | 
ভ্রান্তির নিকটে কোথ| শাস্তির উদয় | 
অহঙ্কারী জনে করি বদন বিস্তার । 
গুণীর গুণের গ্রাম করিছে আহার ॥ 
ভয়ঙ্কর ভিংশ্রজন্ত অশেষ প্রকার । 
যাহাদের কাছে নাই নরের নিস্তার ॥ 
ভারা সব মানবের বাসস্থান হরে। 
র’য়েছে সকল বন অধিকার ক’রে॥ 
অতিশয় দুরাশয় ছুইলোক যারা । 
রাজার উপরে করে অত্যাচার তাঁরা ॥ 
এরূপ চেষ্টায় রত যত ছুরাঁচার। 
কিরূপে হরিয়! লবে ভূপের ভাণ্ডার ॥ 
তাহাতে আপদ নান! থাকে না সম্পদ। 
রাজার বিপদ হয় প্রজার বিপদ ॥ 
ধন যত নদা হয় নাশের অধীন। 
স্থিরভাবে কখন ন! থাকে এক দিন ॥ 
সকলি নাশের গ্রামে হতেছে পতন । 
কে না এসে কোন বস্তু করিছে হরণ ॥- 
সকণেরি এক দশা ভবের ভিতরে । 
কিছুই ন! স্থির হয়ে অবস্থান করে ॥ 
সকলি চঞ্চল আর অনিত্য সকল। 
একমাত্র নিত্যধন ঈশ্বর কেবল ॥ 
অতএব বলি শুন ওরে বাপধন। 
অনর্থক করিতেছ কি ধন সাধন ॥ 
সংসারের য ধন অনিত্য জানিয়া । 
এক-ধ্যানে থাঁক সেই নিত্যধন নিয়া ॥ 
এখন পি যাও এ ধন ভুলিয়া । 
কি ধন পাইবে শেষ নিধন হইয়া ॥ 
কর কর এখনিই কর অধিকাঁর। 
হাত ছাড়া হ’লে পরে পাইবে না আর ॥ 
উপায় এখন’ আছে রয়েছে সময় । 
শেষ যেন হাহাকার করিতে না হয় ॥ 
শারীরিক মানগিক পীড়া শত শত । 
মানবের আরোগ্যের আয়ু করে হৃত ॥ 
আধি-ব্য!ধি উভয়েই হয়ে বলবান্‌। 
দেহ মনে স্বাহ্য-সুথ করে ন! প্রদান ॥ 
মানব কখন’ নাহি পায় সুখপদ। 


যেখানে মম্পদ জেনো মেখানে বিপদ ॥ 
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সম্পদে কেমনে হবে সুখের সঞ্চার || 
বিপদ রেখেছে খুলে দুখের ভাঁওার ৷ 
জন্ম নিয়! জীবরূপে আসিছে যে জন 
তাঁহাঁরি মাথার কেশ ধরিছে মরণ |. 
সাধ্য কার তা'র হাত যায় ছাড়াইয় I 
আপনার বশে রাখে আয়ত্ত করিয়া ॥ 
বিধির স্থজিত যত ভাঁবের বিতর । 
এই আছে এই নাই এইরূপ সব ॥ 
(সকলি খেতেছে কাল কিছু নাঁহি বাছে। 
চিরহথাযী কাঁ’রে বনি, এমন কি আছে ॥ 
বিষয়ের ভোগ যাহ! স্বভাবে চপল। 
অস্থির তরঙ্গবৎ সদাই চঞ্চল ৷ 


bs হন জীবনবিশ্ব চিরধন নয়। 


নশ্বাসে বিশ্বাস নাই কথন কি হয় ৷ 
(যৌবন কুনুম সম শোভার অধীন। 
দেখিতে দেখিতে হয় অমনি মলিন॥ 
“দে যোঁবন যতক্ষণ করে অবস্থান । 
 কুশলের কার্য নাহি করে মমাধাঁন॥ 


.. অতএব বুধগণ কি কহিব আর। ' 


_ মনেতে জানিছ এই পংসার অপার ॥ 
দোহাই দোহাই ভাই বিনয় আমার । 
কপ! করি সকলের কর উপকার 
“যাহার সহিত দেখা হইবে যখনি । 
এই কথ| ব'লে তারে বুঝাঁবে তখনি ॥ 
ওরে ভাই ধন জন কেহ নয় কা+র। 
একা এলে একা যাবে সঙ্গী নাই আর ॥ 
; La গেহ, এই দেহ, এই সমুদয়) 


ge এখন তখন নাই কথন্‌ কি হয় ॥ 


এ |. 
ye ভ্ৰম হর ধৈর্য ধর স্থির কর মন ॥ 


মিছে কেন হও তবে মায়ার মৌহিত। 
নি নিজ বোধে কর নিজ নিজ হিত ৷ 
বল বল ডেকে বল যত সব নরে। 

. ভ্রান্ত হয়ে কেন আর কর্দমুতোগ করে ॥ 
_মেণেতে দামিনী-খল! যেরূপ প্রকার। 
আবিকল সেইরূপ ভোগের ব্যাপার ॥ 

- বাতানেতে বিচলিত মেঘের জীবন। 

₹ দেহেৰে সেইরূপ জীবের জীবন ॥ 

এমন জীবন, যদি হইল নশ্বর |. 
যৌবনের অভিমান কেন করে নর॥ 

তাই বলি ভাই সব সব নিকট ম 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


নিরন্তর যার ধ্যান করে যৌগিগণে । 
একেবারে নত হও তাঁহার চরণে ॥ 


জীবের জীবিত কাল কবে বর্ত্তমান । ৰঁ 
আরুর হতেছে গতি বারুব সমান ॥ . 
যৌবনের অহঙ্কার কত দিন রয়। 


মনের কল্পিত-ধন নিত্য কভু নয় ॥ 

ভোগ ভোগ কর্মভোগ ভোগ কারে বলে! .. 
ভোগায় ভোগের গাঁছে, কিবা ফল ফলে! 
প্রণরিনী প্রমোদাঁদি প্রেমালীপ সুখ | ১ 
সে সুথ ত স্থখ নয়, ঘোরতর দুখ ॥ 


_ যতক্ষণ ততক্ষণ পরে নাই আর ॥ “1 
-_ অমৃতের বিনিময়ে বিষের সঞ্চার ॥ 


অতএব পরব্রন্ধে করি কর্ণধার । 

ভয়ানক ভবমিন্ধ সুখে হও পার ॥ 1 
বিষম বিষ॥-বিষে কষ্ট পদে পদে ॥ 
ডুব না ডুব না আর নরকের নদে ॥ 


পিতা ও পুঁজ : 
পুত্ৰ । ) | 
প্রণিপাত করি পিতা চরণে তোমার! 
ক্ষমা কর অপরাধ সকল আমার ৷ 
আপনি করেন প্রভু এরূপ জনন! ! 
ভাল মন্দ যত কিছু মনের কল্পন! 
প্ৰভাবেতে সুশোভিত বস্তু সমুদয় । 
প্রিয়াপ্রিয় ঈশ্বরের নিরূপিত নয়. ৰা 
কাম ক্রোধ লোভ আদি বৃত্তিপাশ রি গু 
রাখেন না কভু তিনি বন্ধন করিয়া! ! 
আপনার কর্ম্মপাশে বদ্ধ আছে জীব । 
কর্ম্মপাশ হ'লে নাণ জীব হয় শিব! 
নিকটেই ব্ৰহ্মানন্দ বিদ্বমান আঁছে। 
তাপ নাহি যেতে পারে কতু তার কাঁ 
সমুচিত সাধন সঞ্চিত হ’লে তার! 
. অনাদেই দেই সুখে হয় অধিকার: 
আপনার বাক্যে যদি না থাকে সংশয় & 
এরূপ নিশ্চয় যদি এরূপ নিশ্চয় ॥ নে 
বল পিতা এ জগতে কেন জীব সবে । 
_. ক্ষণিক সুখের লোভে বাগ্র হয় ভবে ॥ 
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বে স্মথ কেবলি হয় দুখের আধার । 
আঁদি অন্ত ছুদিকেই ক্টভোগ দার | 
তাঁতেই ব্যাকুল হয়ে কেন জীব মরে। 
কর্মভোগ ক'রে কেন কর্মভোগ করে ॥ 
সুখের সে নয় বদি সুখের সে নয়। 
দেহে আর মনে কেন এত কষ্ট লয় ॥ 
ৃ দুখ আছে তায় যদি দুখ আছে তাঁয়। 
: মিছে কেন করিতেছে অশেষ উপায় ॥ 

[ কি কারণ অকারণ দুঃখে কাল হরে। 
বারেক ভাবিয়া তাহা নাহি দেখে নরে॥ 
যে উপায়ে একেবারে দুখ পায় লয়। 
সে উপায়ে কেন সবে এীক্য নাহি হয়॥ 
একেবারে পুরে যায় চির মনোরথ। 
কেন তার! ছাড়ে সেই প্রবৃত্তির পথ ॥ 

| এমন পরমপথ করি পরিহার | 

| কুপ্রবৃত্তি-পথে কেন বহে গাঁপভার ॥ 

|. এমন বিশ্ব আছে এমন বিশ্বাস । 

} প্রাণিমাত্রে ক'রে থাকে স্থথের আশ্বাস ॥ 

! একাতন্তেই সাধে সবে স্থুথের উপায়৷ 
কিছুতেই কেহ আর দুখ নাহি চায়॥ 
এমন নিৰ্ম্মল সুখে করিয়া নিবৃত্বি। 
বার বার কেন হয় তাপেতে প্রবৃত্তি । 

_ তাবতেই আশা-রথে হইয়াছে রথী । 
প্রায় ত দেখিনে কারে এ পথের পথী ॥ 
সংদার-সুখেতে রত সবলেরি মন। 
বিষমাঁথা-স্ুধ! করে সবাই ভোজন ॥ 
ইথেই সংশয়ে কই আপনার কাছে। 

+ এ বিষয়ে গুরুতর বাধা কিছু আছে 
অবশ্তই আছে কোন দৈব-বিড়ম্বন|। 
নতুবা হইবে কেন এমন ঘটনা ॥ 
বচনীয় নয় তাহা, প্রকাশিত নয়। 
পুনঃ পুনঃ নহে কেন হেন দশা হয় 

| যদিও আমার মনে হতেছে নিশ্চয়। 

ঈশ্বরের অভিগ্রেত কখন এ নয় ॥ 
কেন না আপনি যিনি করুপানিধান। 
তিনি কি করেন কভু দুখের বিধান? 
কিছুতে না হয় ভবে দুখের সঞ্চার । 

৷ জীৱ সব সুখী হোক্‌ ইচ্ছা এই তীর ॥ 

ূ আমর! অজ্ঞান তাই ন! জেনে বিশেষ । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


তথাপি না দূর হয় মনের সন্দেহ। 


"স্বীকার করি! তুমি মানিতেছ তাহা |. 


স্বভাবের দোষে পাই অনর্থক ক্রেশ॥ 


অকারণে কোন কিছু করে না ত কেহ॥ _ 
কেনই দে নিত্য স্থখে হইয়া বিরত। 
ইচ্ছায় অনিত্য সুখে দদা হই রত 
কহিতে দুখের কথা বিদরে হৃদয়৷ 

মনের প্রতিজ্ঞ! কভু স্থির নাহি রয়।। 
নিয়তই যে বিষয়ে ভোগ করি ছুখ। 
কোন অংশে কিছুমাত্র নাহি পাই স্থখ।। .. 
তখন প্রতিজ্ঞা হয় এমন প্রকার ৷ 
প্রাণান্তেও এই কর্ম্ম করিব না আর ॥ 
জোর ক'রে গলা টিপে কে যেন আনিয়া । 


তখনি তথনি দেয় প্রবর্ত করিয়া ॥ ও I 
এই আছি ক্ষান্ত হয়ে প্রতি্া-আঁসনে। 
কোথা হ'তে আবার প্রবৃত্তি আসে মনে || ন 


কখন বা আপনার ইচ্ছাপথে রই । 
পরইচ্ছা-পরতন্ত্র কখন বা হই | 
_হিতবোধ কু করি অহিত আচার । 
অহিত ভাবিয়া করি হিত পরিহার ॥ 
ইহাতে কারণ এক আছেই নিশ্চয় । 
সে কারণ আমার ত জ্ঞাঁনগম্য নয় ॥ 
অতএব ক্ুপা করি কর উপদেশ। 
শুনিব বিশেষ আমি শুনিব বিশেষ |. 


পিত। 


প্রাণীধিক প্রিয়তম হও তুমি সৌবঝা। 
মোঝা| হ’লে বোঝ যায় এতো! নহে বোঝ! ৷ 
ক্রমে ক্রমে উপদেশ করিতেছি যাহা ৷ 


এইরূপে স্থধাইলে সংশয় না রবে | 
এখন পেয়েছি হাতে পথে এসে! তবে ॥ 
ইচ্ছা আর অনিচ্ছায় পরের ইচ্ছায় 
জীব যত কর্ম করে সন্দেহ কি তীয় ॥ 
এ ঘে বাপু বিস্বয়ের বিষয় তে| নয়। ডি. 
কেন তায় এত তবে হতেছে বিস্বয় ॥ 1 
যতদিন ন! বুঝিবে নিগুঢ় তাৎপর্ধ্য। নর. 
ততদিন মুগ্ধ হবে এ নহে আশ্চর্য ॥ ৮১7 
রতন তত্বজ্ঞানী মাহীত্মা যে দব। % 


করেছেন এ বিষয়ে কৃত অন্ভব |. ছু 


৫২ 


নিয়তই যুক্তিযোগে তত্ব-নিরপণে । 


সকল সংশয় ছেদ করিলেন মনে ॥ 


প্রাণি-গ্রবৃত্তির হেতু করি উদ্দেশ। 
করেছেন নানাবিধ হেতুর নির্দেশ ॥ 
শীল্রমতে যুক্তিমতে হয়েছে সন্ধান। 
প্রবৃত্তির হেতু ইষ্ট-দাধনতা-জ্ঞান ॥ 


দুখের বিনাশ হয়ে সুখ যাতে পাঁয়। 


জীবের প্রবৃত্তি যেন গে দিকেই ধায় ॥ 
যখন করিবে কোন ক্রিয়ার সাধন। 


আগে তার এ প্রকার ক'রে আলোচন ॥ 


দি করি এই কর্ম্ম পাব তায় সুখ । 
 ইথে ক্র ঘটবে না কোনরূপ দুখ ॥ 


স॥ 
রি 


 হদবধি এ জ্ঞানের না হয় উদয়। 
_তদবধি কিছুতে কি প্রবৃত্ত সে হয়৷ 
লীভের স্থিরতা-বোধ হইলে অন্তরে, 
 ক্ষণমাত্র তাহে আর বিলম্ব কি করে ॥ 
 শিব-দাধনতা মাত্র হেতু জেনো তার। ' 
সন্দেহ কি আর তাহে সন্দেহ কি আর ॥ 
কোন কোন মহাশয় কহেন এমন! 
ইষ্ট-দাঁধনত|-জ্ঞান যদিও কারণ ॥ 
কিন্তু তাহা কোন মতে না হয় প্রধান। 
সাধারণ ব'লে তাঁর দিই অভিধান ॥ 
কোন জীব কোন কর্থে করিয়া গ্রবেশ। 
যতক্ষণ নাহি পায় ফল তাঁর শেষ 


যতক্ষণ গুভাগুভ না হয় নিশ্চয়। 


কিসে হবে ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানোদয় ॥ 
নয় যে পরের ক্রিয় করে দরশন। 
শ্রবণে পরের ক্রিয্ন করিছে শ্রবণ ॥ 
নহে কার’ উপদেশ করিয়া গ্রহণ । 
বিষয়ে প্রবৃত্তি পায় যত ভীবগণ ॥ 
স্থিরূপে উপকার না জেনে নিশ্চয় 


. ইষ্'লাভ হবে ইহা করিয়া প্রত্যয় ॥ 


টি 


4 


প্রবেশের আঁগে করে এমত বিচার । 

. ক্মবহাই এই কৰ্ম্ম উচিত আমার | 

যাহাতে সহজে হয় দোষের সাঁধন। 
প্রাণিরবৃত্তির সে কি প্রধান কারণ ॥ 
এ প্রমাণ কভু নয় প্রমাণের মত। 
স্বভাবতঃ দেখা যায় দোষ ইথে কত ॥ 
এরূপ সিদ্ধান্ত যদি হইত নিৰ্ঘ্যাস। 
রোগীর কুপথ্যে কতু হ’ত না গ্রাস [| 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


যে জন কুপথ্য করে ইচ্ছা অনুদারে। 
ভাল মন্দ আগে ভার জানিতে ন! পারে ॥ 
তখন কি থাকে তাঁর ফলের বিচার । 
সেরূপ কুপথ্য করে রুচি যাহে যার ॥ 
কুপথ্যের উপদেশ কেহ নাহি করে । 
আপন লোভের দোষে আঁপনি সে মরে ॥ 
কুপথ্যের দোষ নয় অগোঁচর তাঁর ৷ 
দেখিতেছে শুনিতেছে অশেষ প্রকার ॥ 
যে করে অপথ্যভোগ ভোগে সেই দুখ । 
কখন কি পায় সেই স্বাস্থ্যতার স্থখ ॥ 
অপথ্য-সেবনে করে সবাই বাঁরণ। 

তথাচ করে না সেই নিষেধ আবণ || 
এখানে রোগীর দেখ রোগের সময় । 
ইষ্ট-সাঁধনতা-জ্ঞান কখন কি হয় ॥ 
আমার বিচারে এই স্থির নিরূপণ | 
লোভ হয় কুপথ্যের প্রধান কারণ ॥ 
লোভ হ’লে বলবান্‌ বুদ্ধি করি নাশ। 
অপথ্য-সেবনে দেয় পুনঃ পুনঃ আশ ॥ 
তক্কর প্রভৃতি দেখ কুজন সকল । 

বার বার ভুগিতেছে কুকর্ম্মের ফল | 
“ধনঞ্জয় মন্ত্রে” রাজা অভিষেক বরে। 
বেড়ী পায় কারাগারে খেটে খেটে মরে ॥ 
কারামুক্ত হয়ে নিজ গৃহেতে আসিয়া । 
তথমি তখনি পুনঃ চুরি করে গিয়া ॥ 
ভালরূপে মে তো জানে কুকর্ম্বের ফল। 
তথাচ তাহার লোভ 'ক্রমেই প্রবল ॥ 
কিছুন্তেই নাহি যায় সে প্রবৃত্তি তার । 
কাজেই কহিতে হবে লোভ মূলাধার ৷ 
গো, মেষ, ছাগল আদি তৃণভোজী যারা । 
কৃষকের ক্ষেত্রে গিয়া শন্ত খায় তারা ॥ 
বার বার ধরিয়৷ প্রহার করে চাষ! | 
তথাচ না ছাড়ে দেই শম্তভোজ-আশা ॥ 
ইহাতে লোভের কার্য করিব স্বীকার । 
লোভেই প্রবৃত্তি দেয় এরূপ প্রকার ॥ 
পর-প্রিয়াভোগে রত পুরুষ যখন! 

সে সময়ে কাম হয় প্রবৃত্তি-কারণ | 
তাহাতে অশেষ পাপ দে ত জানে মনে । 
জানে ত পাইবে দণ্ড রাজার. শানে |! 
তরু যে তাহার মনে ধৈর্য্য নাহি থাকে। 
কামের প্রবৃত্তি তারে অন্ধ করে রাখে! 


সকল জীবের হস নিয়ন্তাই তিনি ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী টু 


অবিকল এইরূপ ক্রোধের স্বভাব । 
ক্রোধের লাঁলম! করে বোধের অভাব ॥ 
বধিলে পরের প্রাণ নিজ প্রাণ যাবে। 
কখন কথন সে ত মনেতে না ভাবে ॥ 
তবু যে ক্রোধের কাঁধ্য সাধে স্বেচ্ছাচারে | 
দশায় পেয়েছে তারে কি করিতে পারে! 
অপর অপর হেতু থাকে ইথে থাক্‌। 
সে বিষয়ে মিছে কেন ব্যয় করি বাঁকৃ॥ 
লোভ কাম ক্রোধ হবে মূল হেতু তাঁর। 
নিশ্চিত জানিবে ইথে অন্তথা কি আঁর ॥ 
বহু বিবেচন! করি কোন কোন ধীর । 
বিচারেতে করেছেন এই নত স্থির ॥ 
কাম আদি প্রবৃত্তির হেন্ধু যদি হয়। 

হয় হোক্‌ ফলে তাঁরা মুখ্য হেতু নয় ॥ 
যে কারণ স্থগোচর হতেছে প্রত্যক্ষ | 
অব্য প্রবল হবে প্রমাণে সে পক্ষ ॥ 
সকলের অবস্থা ত না হয় সমান। 
সহজে অবল কেহ কেহ বলবাঁন ॥ 
তারাই ত প্রভু হয় ধনশীলী যাঁর! । 
যাদের মা থাকে ধন দাদ হয় তারা ॥ 
পরাধীন যারা তারা আজ্ঞাধীন হয়। 
দীন ভাবে আজ্ঞা বঃয়ে দিন করে ক্ষয় | 
কামাতুর প্রভু তার হারা হয়ে জ্ঞান। 
পর-নারী-হরথেতে আক্ঞ। করে দাঁন॥ 
কামাধীন না ভয়ে সে প্রভু আজ্ঞা মানে। 
বল করি পর-বধূ ধরে ধ'রে আনে ॥ 
ক্রোধী প্রভু যে সময়ে আল্ঞ। করে দান। 
অমুকের মাথা কেটে এখনিই আন ॥ 
নিজে নয় ক্রোধাধীনে তথাচ সে জন। 
অনায়াসেই পরমুণ্ড করিছে ছেদন ॥ 


' যে সময়ে লোভী প্রভু আজ্ঞা দেন তায়। 


অমুকের ঘরু-বাড়ী লুটে নিয়ে আয় | 
নিজে নহে লোভণীল কিন্তু দেই জন। 
পরের সর্বন্ধ বরে তখনি হরণ ॥ 
অতএব স্থিররূপে হয় অনুমান । 
কামাদি কখন নয় কারণ প্রধান ॥ 
প্রাণি-গ্রবৃত্তির হেতু যে জন যা কয়। 
রের ইচ্ছা তার মূল হেতু হুয় ॥ 
জগতের অধিপতি পরমেশ ঘিনি। 


সকলের হৃদয়েতে করিয়া বিহার । 

যথন প্রবৃত্তি দেন যেরূপ প্রকার ॥ 
তখনি দে জীব করে দেরূণ প্রকার । 
করিতে অন্তথ! তাঁর সাধ্য আছে কার ॥ 
কোন কোন পণ্ডিতের উক্তি এই হয়। 
তা নয়তানয় নয় নয় নয় নয় ॥ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু হেতু নয় তাঁর ৷ 

তা হুইলে ঈশ্বরেতে ঘটে ব্যভিচার ॥ 
যদিও ঈশ্বর হন সর্ব-মুলাধার । 

জনক পালক প্রভু নিয়ন্তা সবার ॥ 
এথা নেতে হবে এই করিতে বিচার ৷ 
সাঁদান্ত প্রভুর মত কাৰ্য্য নয় তার ॥ 
কাম ক্রোধ লোভের অধীন যিনি নন। 
তিনি কি জীবের কতু প্রবর্তক হন ॥ 
কোনমতে কিছুতেই হবার যা নয়। 
মিছে মিছি যত শোক কেনই তা কয় ॥ 
যদ্ুপি হতেন তিনি প্রবৃত্তির মুল ৷ 

তবে ত জীবের মনে হইত না ভুল॥ 
হইত শিবের আশ! সকলের মনে । 

পেত না প্রবৃত্তি কেহ অশিব-দাধনে || 
সকলে করিত ভবে স্থথেতে সঞ্চার ৷ 
কার’ ভাগ্যে ছুথভোগ হইত না আর ॥ 
কখনই কার’ ক্রিয়া হ'ত না বিফল । 
সকলেই প্রাপ্ত হ'ত অভিমত ফল ॥ 
কৃপাময় পিতা হন সেই ভগবান্‌ । 
সমুদয় জীব হয় তাহার সন্তান ॥ 

অপার কৃপার নিধি সত্য সনাতন। 
অস্বাথে করেন যিনি লালন-পালন ॥ 
এমন সদয় যিনি এমন সদয় |. 

তিনি কি কখন হন হৃদয়-নিদয় ৷ 
কদাচই নহে তীর এমন বিধান ৷ ১ 
বিনা স্বার্থে কুপ্রবৃত্তি করেন প্রদান ॥ 
কিছুতে মস্তবে এ কি কিছুতে সম্ভবে। 
অকলঙ্ক নামে তাঁর কলঙ্ক যে হবে ॥। 
বিচিত্র বিনোদ বিশ্ব বিরচন! যার । 
এরূপ অবিবেচনা হ'তে পারে তীর ॥ 

ও কথা বলে না যেন ও কথা বলে না। 
তাহ'লে ত কিছু আর কথাই চলেনা ॥ 
নিরূপণে কর যদি এরূপ বিচার । 

তা হ’লে ত কাওজ্ঞান কিছ নাই তার ॥ 


ক লন 


সকল মারি যার সকল সমান । 
রে সুখ ওরে ঢুখ মে করে না দান ॥ 
দির হন খিনি নিরপেক্ষ হন। 


টা বিছ নাই ভুল তায় কিছু নাই ভুল ॥ 
ভাবের [বশ জীব স্বভাবেই চরে। 


স্বভা তারেই বলি ot নি ॥ 
হ কয় পূর্বক কৰ্ম্ম যাহ হ্য়। 
স্বভাব নামেতে দিই তার পরিচয় ॥ 
হ্‌ কয় ক্রিয়া জন্য সংস্কার যাহা । 
“স্বভাব” বলি অন্য নয় ভাহা ৷ 
Y হয় এ স্বভাৱ বস্তুর স্বরূপ। 
কেক কয় তাহা! নয় আর এক রূপ ॥ 


5 ত এককালেএকক্ূপ নহে। 


ময়ে সময়ে তারে নানারূপ কহে ॥ 
তরিগুগা। প্রকৃতি আদি জীবের শ্ব্নপ ॥ 
বর নিয়মাদি যত যত রূপ |. 
2 বস ‘কারণ অবস্থা” আদি করি), 
লেই রহিয়াছে একরূপ ধরি Il 
ত কখনই একরূপ নয়। 
র প্রবৃত্তিপর প্রাণী সমুদয় ॥ 
স্বভাবের এক ভাব ভ্রেবে দেখ মনে। 
ত্তির হেতু তবে সে হবে কেমনে | 
স্বরূপ যে, সরূপ্ইে স্বরূপ গ্রকাশে। 
কিছুমাত্র শক্তিনোই পরভাস ভাসে ॥. 
ডি বরণ সুবর্ণ যাহা স্থবণেই রয় । 


পেতাম নীল শা নিপা হা হয় OE 


] প্রবৃত্তির প্রতি “স্বভাবই” মূল। % 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


চিত্রের বিচিত্র ভাব চিত্রেই নির্ণীত । 
একবর্ণে নাল! বর্ণ না হয় চিত্রিত ॥ 
জীবের “প্রাক্তন কর্ম” কিবা সংস্কার । 
প্রবৃত্তির মূল হেতু এই জেনো সার ॥ 
এই তত্ব নিরূপিত বিশেষ বিচারে । 
ইহাতে সংশয় আর কি হইতে পারে ॥ 
পূর্বেতে করেছে কর্ম্ম যেরূপ প্রকার । 

“ সেই কৰ্ম্মে জন্মেছে যেরূপ সংস্কার ॥ 
তাঁহারি হইয়া বশ জীব শত শত। 
অনৃষ্টের অনুপারে কর্ম করে যত॥ 
আগে আগে কর্ম করে যেরূপ প্রমাণে । 
প্রবৃদ্ধি প্রবলা পরে সেই পরিমাণে ॥ 
প্রাপাঁধিক প্রিয়তম অধিক কি কব। 
অতিশয় সুকঠিন এই অনুতব ॥ 

এ সব সর্ব্বজ্ঞ সম মহা! জ্ঞানবান্‌ । 
করেছেন নানারপে নানা. অনুমান ॥ 
জ্ঞান শক্তি প্রভাবেতে যত বড় যিনি । 
তত দূর নিরূপণ করিলেন তিনি ॥ 
তাহারা হয়েছেন যখন বিস্ময় । 
অজ্ঞানে আশ্চর্য্য হবে বিচিত্র সে নয় | 
কিন্তু বাপু মনে কর কথা পূর্ববকার। 
ইষ্টসাধনাদি করি যত কিছু আর ॥ 
জীব-প্রবৃত্তির হেতু এই সমুদয় । 
একের অভাবে এর কিছুই না হয়| 
পরম্পর যোগে এরা প্রবর্ত করায়। 
দেই যোগে প্রবৃত্তির পৃথে প্রাণী ধায় ॥ 
এই ভবে যত বস্তু কর দরশন ।- 
তার প্রতি আছে কত পৃণক্‌ কারণ ॥ 
একই কারণে শুধু এক'দ্রব্য হয় । 
কখনই নয় বাপু কখনই নয় 
গুটিকত কারণের একত্র মিলন | : 
হইলে ত হয় তাঁয় কার্যোর সাধন ॥ 
কুন্তকার একমাত্র ঘটের নির্মাণে । 
আয়োজন হেতু তার কত দ্রব্য আনে ॥ 
কেবল মৃত্তিক! লয়ে কি গড়িবে ছাই । 
দড়ি দণ্ড চাক! জল সকলি ত চাই ॥ 
খত, কিছু বস্তু তুমি দেখিছ সংদারে। 
সকলই জন্ম পায় এরূপ প্রকারে ৷ 
জীবের প্রবৃত্তি জেনো সেরূপ প্রকার । 
সমুহ কারণে তার হতেছে সঞ্চার ॥ 


বাঁ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


যদ্দি তুমি বল বাঁপু এরূপ বচন। 
পূর্বতন বত সব জ্ঞান-গুরুগণ ॥ 
ংশয়-জলধি-জলে হয়ে কর্ণধার | 
এত কেন বাঁক্য-জাঁল করিল বিস্তার ॥ 
সংক্ষেপে কহিলে পর বুদ্ধি তায় বাধে । 
অধিক বচন-্ব্যয় করিল কি সাধে ॥ 
বিস্তারিত বাঁকা-জাঁল নহে অন্যরূপ । 
বুদ্ধিবৃত্তি-মাৰ্জ্জনের যন্ত্রের স্বরূপ ॥ 
ক্রমে ক্রমে. যত তাঁয় করিবে প্রবেশ । 
ততই জড়তা যাবে সুন্ম পাবে শেষ ॥ 
কত দেখ উপকার এই বাঁকা-জাঁলে | 
কিছুমাত্র কষ্ট নাই বুঝিবার কাঁলে ॥ 
এত ক'রে করিলেন কারণ নির্ণয় | 
তবু তাঁয় একেবারে ঘোঁচে ন! সংশয় ॥ 
উভয় কারণ যদি থাকে বর্তমান । 
কেবা তাঁর অগ্রধান কেবাঁই প্রধান ॥ 
একের প্রাধান্ত করি যন্তপি স্বীকার । 
হইবে অপর তবে অনুগত তাঁর॥ 
যখন কহিবে কেহ এরূপ বচন। 
তৃপ্ত আছে দুধ-ভাতে করিয়া ভোজন ॥ 
যখন ছপ্ধের নাম আগেতে কহিবে | » 
তোষের প্রধান হেতু ছুগ্ধই হইবে ॥ 
আঁগেতে অন্নের নাম করিবে যখন । 


তোযের প্রধান হেতু অন্নই তখন | 


কিন্তু দেখ.ছুধ-ভাত করিয়া আহার । 


উভয় সংযোগ বিন! তৃপ্তি হয় কার ৷ 


একের অভাব হ’লে সে সখ হবে না। 
তবে আর দুধ-ভাঁত কবে না কবে না ॥ 
অগ্রধান প্রধান প্রভেদে কিবা করে। 
পরস্পর যোগাযোগে এক ভাব ধরে ॥ 
প্রবৃত্তির হেতু এর! কারণ সবাই । 
ছোট বড় ভেদ করি প্রয়োজন নাই ॥ 
করিয়াছে যত জীব, কর্ম যে প্রকার 
হবেই হবেই শেষ ফলভোগ তার ॥ 
প্রাক্তন প্রবল হয়ে ঘটাবে প্র বৃত্তি। 


‘হবে না হবে না মেই ভোগের নিবৃত্তি ॥ 
প্রবর্তক হয়ে তায় নিজে ভগবান্‌ । 
ক'রে দেন গুভাগুভ ফলের বিধান ॥ 


তখন প্রকৃতি ধরে আপন প্রকৃতি। 
প্রকৃত কাঁজেতে মে ত করে না বিকৃতি ৷ 


i ত্রিগুণের ধর্ম যাঁচহা করিবে প্রকাশ । 


হিতবোধে তবে তায় প্রবৃত্তি-প্রকাশ॥ 


দুদ্ধতির দোষ হ’লে জন্মে না সুকৃতি । 


সুকৃতি যাহার থাকে সে হয় স্থকৃতী ৷ 
কিছুতে ন! হয় এই সুত্রের ছেদন | 
কাঁরণের বশে করে, কার্ধেব সাধন ॥ 
ভাল মন্দ যাহা! করে প্রতি জনে জনে |. 
ইষ্টলাভ-আশা থাকে প্রতি মনে মনে ॥ 
জীব-প্রবৃত্তির হেতু না হ’লে এরূণ। 
স্থষ্টির নিয়ম তবে হইত বিরূপ |. 
একরূপ কারণের ক্রি একরূপ | 
কিসে হবে কার্ধা তার বহুবিধ রূপ ॥ 
দেহ মন ইন্জিকংদি দম সবাঁকার । 

সম সব অবয়ব আঁকার প্রকার ॥ 

অথচ হতেছে ক্রিয়া পৃথক্‌ প্রকার । 
প্রাক্তনের ভোগ তাই করিব স্বীকার | 
ইতর প্রভৃতি প্রাণী যত চরাঁচরে ৷ 


আগেতে করেছে যাঁহা শেষে তাই করে || 
আগেতে য| করে নাই শেষেতে করিবে |... 


কেমনেতে বল তার প্রমাণ হইবে ॥ 

কে করে প্রবর্ কিসে প্রবৃত্তি বা পায়। 
আনৃষ্টের হাত তারা কিরূপে ছাড়ায় ॥ 
প্রাক্তনেরে ঠেলে ফেলে দিয়ে রদাতল। 
ঈশ্বর গগরবৃত্রিদাত1 এই যদি বল ॥ 
একেবারে ঘোরতর দোষ হবে মুলে । 
ঈশ্বরের এ কলঙ্ক যাবে নাক’ ধুলে ॥ 
যিনি হন কৃপ! আর শিবের সম্পদ । 
তিনি নন পক্ষপাতী ঘৃণার আম্পদ | 
ইহা! কি কখন বাপু সম্ভাবনা হয় । 

যদি হন নিরপেক্ষ শুদ্ধ কৃপাময় ॥ 
অদৌষে কি তিনি কারে ক'রে অন্নুরত। 
দুঃখ দেন অবিরত নিদয়ের মত ॥ 
এক জনে সাধু কৰ্ম্মে ক'রে অনুরাগী । 
নিয়তই করিবেন আনন্দের ভাগী ॥ 


লৌকিক যে সব প্রভু আছে এ সংসারে । 


যখন. এ কৰ্ম্ম তাঁরা করিতে ন| পারে | 
তখন সে প্রভু যিনি ব্রিলৌকের পিতে | । 
তিনি কি এমন কর্ম পারেন করিতে ॥ 
অতএব প্রাণাধিক প্রাণের নন্দন । 


_মামান্ত রাজার ধর্ম কর দরশন ॥ 


be 


৫৬. 


শাসনের আঁসনেতে আঁরূড় যে ভূপ। 

তাঁহার অধীনে থাকে ভৃত্য নানারূপ ॥ 
সে সবার মান কিছু একরূপ নয়। 
যে যেমন পাত্র তার সেইরূপ হয় ॥ 
কাৰ্য্য অঙ্গসারে হয় মান অপমান | 
তিরস্কার পুরস্কার বেতন বিধান ॥ 
_ স্বভাবে-ধরলীপতি হন এইমত । 
" সুবিচার পরায়ণ পক্ষপাত হত ॥ 
 ছুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। 
সাবু ভূপতির হয় এই সুলক্ষণ ৷ 
 শ্রাজনের ক্রিয়া তাঁর করি সুগোচর। 
সুমতি প্রদান তারে করেন ঈখর ॥ 
দু যদিও প্রাক্তন তাঁর ভাগ্যের ভাওার। 
রঃ -. হক্কতির ফলে হয়. সাধু-সংস্কার ॥ 

/ এ কথা অন্যথ| আমি করিনে করিনে। 
A কিন্ত তারে মূলে ব'লে ধরিনে ধরিনে ॥ 
: নেই সব প্রাজনারদি ক্রিয়া অনুসারে 
তঃ সাধু পদে প্রবর্ত করেন বিভু তারে ॥ 
জড় তারা হেতু বটে কিন্তু নয় মুল ৷ 
ঠ খর করেন সব কিছু নাই ভুল ॥ 
বাজারে রাজার করা করি বিতরণ। 
“আপনি করেন কার্ধ্য রাঁজার মতন || 

. করিয়াছে জীবগণ কর্ম্ম যত যত। 
ঈশ্বর প্রবৃত্তি দেন সেইমত মত ॥ 
যে যেমন যোগ্য তার দেরপ নিয়োগ । 
নিক নিজ ভাগ্যফল সবে করে ভোগ ॥ 
ক্রিয়া ফলে কার ছ'খ কার হয় তোষ। 
ইহাতে কিছুই নাই ঈশ্বরের দোষ ॥ 
যে যেমন সেইরূপ না করিলে তাঁকে । 
ঈশ্বরের কলঙ্কের সীম! নাহি থাকে ॥ 
দি বল প্রবর্তক এরূপ প্রকারে। 
. ঈশ্বরেতে দৌষ তবে দিতে কেবা পারে॥ 
দর কারণ ন নয়, কেবল প্রাক্তনে হয়, 
জীব যত ভোগে অনুরত । 
কতদূর দোষ হয়, 

দেখ তায় গোলযোগ কত ॥ 
কর্ম যারা... ভোগের আগেতে তারা, 


একথা কথা নয়, 


মা? 


কেমনে এমন বল, 
সকলে করিবে উপহাস... 


অচেতন তার! সবে, পরিমিত কিনে হকে, 
কে রাখিবে-স্থির পরিমাণ । 
দাতা বদি না রহিল, ফলে ফল কি হুইল, 
কে করিবে রীতিমত দাঁন। 
চেতন আপনি যিনি, ভিতরের সাক্ষী তিনি, 
সমুদয় করি দরশন। 
ক্রিয়া বার যে প্রকার, উপযুক্ত ফল তার, 
নেরূপ করেন বিতরণ ॥ 
যদি বল এইমত, সর্বসাক্ষী মর্বগত, 
পুরুষের কিব! প্রয়োজন । 
নিজ নিজ কাৰ্য্য মত, ফলভোগে হয় রত, 
জীব যত সবাই চেতন ॥ 
শক্তিহীন কেহ নয়, ক্রিদ। করি ফল লয়, 
সমু তাঁদের গোঁচর। 


আপনার! পারে যাহা, পরের উপরে তাহা, 
কেন তবে করিবে নির্ভর ॥ 
গুন বাপু তবে কই, চেতন চেতন কই, 
অচেতন অজ্ঞানে সবাই । 
সাক্ষি-চেতনের সম, : থাকিবে না কিছু ভ্রম, 
এমন ত সম্ভাবন| নাই ॥ 
এই জীব পরম্পরে, এখনি যে কর্ম করে, 
" ক্ষণপরে স্মরণ ন! রয়। 
পূর্বাজন্মে শত শত, কর্ম করিয়াছে যত, 
কেমনেতে মনে তার হয় 
বিশেষতঃ প্রাণী যত, তোমার কথিত মত, 
ফলভোগে হইলে স্বাধীন 
আপনার রুচিমত, _ফণভোগে হয়ে রত, 
কেহ কার’ হতে! না অধীন ॥ 
কার লা থাকিত ভেদ, ছোট বড় ভেদাভেদ, 
দুরে গেলে কে মাঁনিত কাঁয়। 
কারে না| দেখিতে দুখী, সকলেই হ'লে সুখী, 
ছঃখ তবে দীড়াত কোথায়॥ ৰ্‌ 
অতএব বাপধন, ক্রিয়াণাক্ষী’ যিনি হন, 
পক্ষপাত কিছু নাই তার। 
যাহার যেরূপ বি মের বুবিয়া মর্ম, 
তান দেন দণ্ড-পুরস্কার ॥ 
দরে বাপু আর, _ প্রাক্ুনাদি সংস্কার, 
"প্রবৃত্তির হেতু যথা হুয়। 
জীবের স্বভাব যাহা, দেইরূপে হেতু তাহা, 


অন্তথা হবার কভু নয়॥ 


Ne 


ৰ 


' যদিও না প্রাণ যাবে, 


যা করিবে বটে তাই, 


তৃষা দাহে প্রাণে মরে, 
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ভাবত: প্ৰাণীচয়, স্বভাবের বশে রয়, 
স্বভাবের অনুগত চিত্ত। % 
স্বভাব না পেলে পরে, বিষয় ভোগের তরে, 
| কেমনেতে হইবে প্রবৃত্ত ৷ 
তিল আদি I; স্বভাবতঃ সেহময়, 
যন্ত্র-মুখে করিয়| অর্পণ । 
পেষণ করিবে' যত, তাহারা করিবে তত, 
শরীরের রস বিতরণ ॥ 
এ বলিয়া যদি তুমি, পৃথিবীর যত ভূমি, 
- = মহাযন্ত্রে করহ পেষণ । 
মেহরম কোথা তার, 
মিছে হবে শরীর-পতন ॥ 
স্বভাব যা নয় যার, ধর্ম কোথা পাবে তার, 
কর্ম তার হবে না সেরূপ। 
প্রকৃতিতে সব টানে, প্রকৃতিতে কর্ম্ম আনে, 
"প্রকৃতির ধর্ম এইরূপ। 
ইষ্টদাধনত! যায়, তাতেই প্রবৃত্তি পায়, 
অকারণে না হয় প্রবেশ। 
প্বভাব স্বভাবে রয়, 
ৃ ত্বভাঁবেই স্বভাব বিশেষ ॥ 
রোগী জীব যে সময়, কুপথ্যে প্রবৃত্ত হয়, 
একেবারে নাহি যায় জ্ঞান । 
হবে ইথে অপকার, এ বোধ ত থাকে তাঁর, 
J তবু যে সে নহে সাবধান ॥ 
কেন না সে ধৈর্য্য ধরে, কেনই কুপথ্য করে, 
যা করিলে প্রাণে মরে শেষ। 
পরে ত যাতনা পাবে, 
তথাচ গুনে না উপদেশ ॥ 
অন্য কিছু হেতু নাই, 
আগু সুখে করে অভিলাষ 
কাজেই প্রবৃত্বিভরে, কুপথ্য করিলে পরে, 
ক্ষুধা তৃষ্ণা দাহ হবে নাশ॥ 
দেহ ছট্‌ ফট, করে, 
.. হয় হেন ব্যাকুল হৃদয়। 
মনে এই স্থির জানে, খেলেই বাঁচিবে প্রাণে, 
তখন কি ধৈর্য্য আর হয় ॥ 
মন্দ হবে ভবিষ্যতে, সে সময়ে কোন মতে, 
পরিণাম থাকে না বিচার। 
ব্যাধি’ বলে গুধু নয়, আমি রোগে দমুদয়, 
 ঘোটে থাকে এরূপ প্রকার ॥ / 


কিসে পাবে উপকার, 


অভাব হবার নয়, 


মানসিক যত রোগে, কামাদি বৃত্তির চে 
আগু সুথ পাবার কারণ, 

ভাবী ভয় না ভাবিয়া, প্রবৃত্তির প্রেম নিয়া, ; 
+ করে কত কুকর্ম সাধন। 

প্রাজ্তনাদি সমুদয়, প্রবৃত্তির হেতু নয়, 

পরম্পর সমান প্রধান । ঠা. 

সবাই করায় ভোগ, একের না হলে যোগ, 

কিছু নাহি হয় সমাধান ॥ এ 


পুজ « : এ 
পুন পুন চিত, হয়ে সঙ্কুচিত, ৷ 
অন্থচিত কহি যাহাঁ । g 
তাহে যত দোষ, - হয়ে আগুতোয, 
ক্ষমা কর প্রতু তাহা ॥ 
আপনার সহ, করি অহরহ, 
কলহ আপন হিতে । "J 
প্রকাশিয়ে স্েহ, সমুহ সন্দেহ, 
নাশ করি দেহ পিতে TR 
করি প্রণিপাত, যদবধি তাত, 
সংশয় আমার রবে। ঠা 
করিব প্রস্তাব, যখন যে ভাব, 
অন্তরে উদয় হবে ॥ b 
সন্দেহ সংহার, হইলে আমার, 
কিছু আর নাহি কব। এ 
পেয়ে উপদেশ, জানিয়! বিশেষ, 
তখন নীরবে র্ব॥ 
জীবের প্রাক্তন, প্রবৃত্তি কারণ, 
সংস্কার যারে ককফে। 
তাহাঁতে সংশয়, হতেছে উদয়, 
মে কভু নিশ্চয় নহে ॥ 
এরূপ বিচারে, অশেষ প্রকারে, 
দোষ হ'তে পারে কত। _ 
তোমার বচনে, সন্দেহ ভঞ্জনে, 
সন্দেহ বাঁড়িছে যত ॥ 
অন্ত হেই সুত, হইল প্রন্থত, 
সংস্কার কোথা পাবে। 
প্রন্থতির স্তন, (করিয়া গ্রহণ, 
কিরূপেতে ক্ষীর খাবে |] 
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পড়িলে অবনী, তখনি অমনি, কিসের অভাব, আছেই স্বভাব, 
তাঁহার জননী স্থথে! স্ব-ভাঁব লবেই লবে। 
কোলে করি নিয়া, বুকে শৌয়াইয়া, অনৃষ্টের ভোগ, মগ, 
স্তন দেয় তার মুখে ॥ হবেই হবেই হবে! 
না মরি আহা, কারে কই তাহা, আছে জ্ঞান বল, যত কথ! বল, 
ভাবিয়া হারাই দিশে। বল করি নিজ পক্ষে । 
যেরূপে সে খায়, কে তারে শেখায়, ফলে কোথা ফল, এ নহে প্রবল, 
প্রবৃত্তি সে পাঁয় কিসে॥ শেষ কিসে পায় রক্ষে ॥ 
জননী-জঠরে, অনল-কোঠরে, আদির নির্ণয়, যদি তাহে হয়, 
শীতল রাখেন ধিনি সংশয় কিছু না রহে।” 
তার মার স্তনে, স্থধা-বিতরণে, হইয়া সম্মত, আঁপনার মত, 
বালকে বাচান তিনি ॥ মনোমত সবে কহে 1 
করুপানিধান, বোধের বিধান, আদি জন্ম কবে, আদি জন্ম নবে, 
-প্রদীনকারী । সবে কবে এই মত। 
তীহারি কৃপায়, শিপু বেঁচে যায়, তা হ’লে ত আর, খাটে না বিচার, 
উপদেশ পায় তারি॥ প্রমাণ করিবে কত ॥ 
বিনা! সংস্কারে, : দুগ্ধ খেতে পারে, জন্ম-জন্মান্তর, আছে নিরন্তর, 
বিচারে হতেছে স্থির । আসে যায় জীব যত। 
nD) কি হবে মানিয়া, _ প্রাক্তনের ক্রিয়া, তাঁহে করি ফাকি, কত জন্ম বাকি, 
f নীরজ দলের নীর ॥ কত ব| হয়েছে গত ॥ 
শশুর ব্যাপার, যদি এ প্রকার, আদি আছে যার, অস্ত চাই তার, 
স্বভাবে সন্তবে ভবে। আদি অন্ত ছাড়া কিবা। 
শত শত বার, মরা বাঁচা আর, কাঁল-পরিচ্ছেদে, আদি-অন্ত-ভেদে 
কে করে স্বীকার তবে॥ আমে যায় নিশ| দিবা 
তোমার বচনে, হেতু নিরূপণে, প্রভাত ধরিয়া, প্রভেদ করিয়া, 
গোলযোগ কত ঘটে। দিবা-নিশি সীম! হয়। 
স্থির করি মন, দেখুন এখন, রাশি-পক্ষ যত, হয় মেই মৃত, 
বটে কি না ইহা বটে ॥ মীম! ছাঁড়। কেহ নয়। 
আপনার মতে, জীব এ জগতে, অতএব কই, জন্ম যারে কই, 
আগে যাহ! করিয়াছে। আদি অন্ত চাই তার। 
ক্রিয়াধীন তার, একটি সংস্কার, গোড়া বিনা আগা॥. কমে থাকে লাগা, 
আছেই আছেই আছে ॥ ভোগাতে ভূলিনে আর ||. 
যার যাহ! ফল, না হয় বিফল, ধরাধামে যত, বস্তু শত শত, 
অনৃষ্ট কতু না মরে। আগাগোড়! ছাড়া নাই। 
গ্রথমে যে জন, করেছে যেমন, জীবের শরীর, আদি অন্ত স্থির, 
শেষেতে তেমনি করে ॥ শেষ ক'রে বল তাই ॥ 
এখনি যে সত, কে আগে জন্মিল, কি কর্ম করিল, 
অমনি থেতেছে মাই। অদৃষ্ট পাইল কিসে। 
পুরব-সংস্কার, কারণ তাহার, মূল নিরূপিত, হইলে নিশ্চিত 
তাহাতে সংশয় নাই ॥ 


তবে ত তান্দিবে দিশে ॥ 


সি le 


> 


স্কিন 


ভা 
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এরূপ প্রকারে, 


বিশেষ বিচারে, 
প্রথম ধরিবে ববে | “ 
নাহি পূৰ্ববক্রিয়া, প্রাক্তন লইয়া, 
গোল কত তায় হবে ॥ 
প্রথমে যখন, হুইল নন্দন, 
আদি জন্ম সেই তার। 
কিছুই না জানে, তবে দুঞ্ধ পানে, 
কোঁথা পেলে সংস্কার | 
ইহাতে নিশ্চয়, হতেছে নির্ণয়, 
সর্বময় যারে বলে। 
শিশু সুত যত, ছু্ধ-পানে রত, 
তাহারই করুণাঁবলে ||. 
যে হয় উচিত, বুঝিয়া বিহিত, 
_ তাহে নিয়োজিত করে । 
তাহার ইচ্ছায়, জীব সমুদয়, 
চরাচরে সুখে চরে। 
কোথা সে অনৃষ্ট, মবারি অৃষ্ট, 
গ্রনাণে সুদৃষ্ট নয়। 
অপূর্ব স্বীকার, অপুর্ব বিচার, 
॥ দোষ ছাড়া কিসে হয়।॥ 
প্রাক্তন উপর, করিলে নির্ভর, 
স্থির নাহি হ'তে পারে। 
বিনি সর্বরগ্ত, পক্ষপাত হত, 
কেমনে করিবে তীরে ॥ ? 
আমার বচন, করিলে গ্রহণ, 
দোষ কিছু নাহি হয় । 
ভব-চরাচরে, পরম" “রে, 
পক্ষপাতী কেব| কয় ॥ 
ইহ জন্ম বই, জন্ম আর. কই, 
প্রমঙ্গ কসিলে তার । 
মিছে তর্ক এনে, ুর্ববরজন্ম মেনে, 
কেবলি কণহ দার ॥ 
ঈশ্বরের নিগুড় যে সার অভিপ্রায় | 
মানবের বুদ্ধি কতু দে পথে না ধায় ॥ 
গোপনীয় কি তার রয়েছে তীর মনে |... 
অজ্ঞান মানুষে তাহ! জানিবে কেমনে ॥ 
বিনা স্বাথে স্থজিলেন নখিল সংসার । 
ইথে কিছু নাহি তার নিজ উপকার ॥ 
কেবলি লীলার হেতু যে রচিঘ তব |. 


পক্ষপাত দোষ তার কিরূগে সম্ভব |... 


|! ৮2 
৮৭৯১... 


ভাহাতে ঘ্যৈৰ্য আদি দোষ কিনে হবে৷ 


fis <. 
যে কোঁন বিষয়ে হ’ক দবা থাকে- যার [ - 
সহজেই সেই করে অন্তায় আচার ॥ 
নিরপেক্ষ নিত্যধন নিরঞ্জন যিনি। 
এ ভব অনিত্য লীলা, করেছেন তিনি ॥ 
সংক্ষেপে সন্ধান করি দেখ অনায়াসে। 
লীলা বিনা আৱ কিছু বুদ্ধিতে না আমে  : 
বিস্তারিত এই বিশ্ব দৃশ্য মনোহর । 
চরাচরে সুখে চরে জীব বছতর ||... 
কেহ ছোট কেহ বড় এইরূপ যত | 
ইতর-বিশেষ তায় ভেদাভেদ কত ॥ 
এ ভেদ প্রভেদ করে শক্তি আছে কাঁর। 
কাজেই করিতে হবে লীলার স্বীকার ॥ 4 
অনিত্য-ভবের স্থষি ক্রীড়ার কারণে। 
আদি মাত্র জন্ম লাভ করে প্রতি জনে ॥ 
কেহ সুখী কেহ দুখী ভবের ভিতরে |. 
কেহ ভাল কেহ মন্দ ক্রিয়া কত করে।॥ 
এইমত রত যত আমরা দবাই । ; 
পরম্পর অবস্থায় সমান না পাই ॥ ol 
সমান না হবে| হলো তান কিব! ক্ষতি । . 
সাধ্য কার দোষ দেয় ঈশ্বরের প্রতি ॥ 
ঈশ্বরীয় লীলা এই, যদি এই রটে ॥ 
কোন দিকে কিছুতেই দৌষ নাহি ঘটে ॥ 
নাটকের স্ুত্রধার যেরূপ প্রকাঁর। 
ক'রে থাকে নানারপ যাত্রার প্রচার ॥ 
ভবধাত্র! অবিকল হয় মেইমত | ৮ 
একমাত্র অধিকারী সেই সর্বগত ॥ 
সামান্ত যাত্রার পতি ইচ্ছ| অনুসারে । 
নাজাতেছে কত সঙ অশেষ প্রকারে ॥ 
জা, ভেড়া, হাতী, ঘোড়া, রাজা, প্রজা, কৃষি । ॥ 
দাদী, দাস আদি করি যোগী আর খৰি 
যে সাজে যাজায় যারে সে ধরে মে যাজ। 
ধরিতে ইতর সাজ নাহি করে লাজ ॥ 
কার নাই অভিমান কার নাই দুখ । 
সকলেই সাজে মাজ পেয়ে সম সুখ ॥ 
একজন কতবার কত সাজ ধরে। 
অধিকারী তুষ্ট যাহে তাই মাত্র করে ॥ 
যাহারে যেমন বলে সে ধরে মে বেশ । 
উতরবিশেষভেদে নাহি রাগ দ্বেষ ॥ 
ঈশ্বরের খেল হয় ষেরপ এ ভবে । 


৬৬. _ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী ১. 


এ অতএব পূৰ্বাক্বত কৰ্ম্ম যাহ! হয়। “প্রাজনাদি* হেতু তাঁর হ'তে নাহি পারে। 
প্রবৃত্তির কারণ নে কোনমতে নয় ॥ কে বলে তোমারে বাপু কে বলে তোমারে ॥ 
ইশ্বর প্রবৃত্তিকারী আপনই হন । পূর্কাকার জন্মগত কর্ণ ন! মানিলে। 

করেন প্রবৃত্তি দান যখন যেমন ॥ . মিছা মিছি মাথামুণ্ড বিচার করিলে।! 

চি তথন প্রবৃত্তি পাই সেরূপ প্রকার | কোটিবর্ধে হবে নাক বোধের উদয় । 

সেইরূপ কার্ধ্য করি ইচ্ছা যাহা তাঁর ॥ তিমিরে আচ্ছন্ন রবে তোমার হৃদ ॥ 


প্রাক্তন প্রবৃত্তি হেতু নয় নয় নয়। 
রর ইচ্ছা মিচ নিশ্চয় ॥ 


শশী 


খু নি 
১ ক্রমেতে ঘুচিবে ননের ভ্রম ॥ 
সংশয় উদয় হ'লে হৃদরে। 


fs বোধবিধু তাহে বিকাশ হবে। 
অজ্ঞান তিমির কিছু না রবে ॥ 
যাদিবধি মনে সন্দেহ রহে। 
নীরবে থাক! ত উচিত নহে॥ 
বাপু হে প্ৰস্তাব করিবে যত। 
সন্দেহ-তঞ্জন করিবে তত ॥ 


আধারে রয়েছ প্রদীপ আলো । 

বেত উরি হইলে আলো ॥ 

jb আলো বিনা আঁখি মিছে কি হবে। 

Nt; আধারে রতন কে পায় কবে ॥ 

বাগুহে তোমার মনে হতেছে সংশয় । 
পূর্ব আর পরজন্ কর না৷ প্রত্যয় ॥ 

_ প্রত্যয়ে ব্যত্যয় করি হতেছ অস্থির । 
আমি যাহ! বণিয়াছি স্থির তাই স্থির ॥ 
জীব রি হেতু করিতে নির্ণন্ন । 
তুলিতেছ মিছে তৰ্ক যুক্তি & যাহা নয়।। 
জীবের প্রবৃত্তি বাহ দেখিছ সংসারে । 
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প্রাণি-প্রবৃত্তির প্রতি কারণ যা হয়। - 
অদৃষ্ট প্রাক্তন আদি তাহারেই কয় ॥ 
ইহাতে উদয় হ’লে সন্দেহ তোমার । 
কাজেই করিতে হবে এরূপ বিচার ॥ 
পুর্ব আর পরজন্ম শান্ত যাহা পাই । 
আছে কি না আছে তাহা স্থির করা চাই ॥ 
উথাপন যদি কর আপত্তি এরূপ । 
নির্ণয় করিতে হবে জীবের স্বরূপ ॥ 
সুখ-দুখ তোগাভোগ কে করে সংসারে । 
জীব ব'লে বাচ্য তবে করা যায় কারে ॥ 
স্থুল সুহ্ম-কারণ-শরীরযুক্ত ধিনি । 

চেতন বা আত্মা নামে উক্ত হন তিনি ।। 
সেই আত্মা যিনি এই শরীর আগারে । 
জীবব'লে ব্যবহার করা যায় তারে ॥ 
এ কথা অবশ্য তুমি করিবে স্বীকার । 
ইহাতে সংশয় মাত্র কিছু নাই আর ॥ 
নিজ মনে এই গুলি রাখিয়া স্বরণ। 
ধীর হয়ে কর দেখি তত্ব নিরুপণ ॥ 

এই জীব পূর্বে কভু জন্মে নাই আর । 
পরেও হবে না আর জন্মলাত তার ॥ 
সবে মাত্র এলে! জীব এই জন্ম লয়ে । 
ম'রে গেলে একেবারে যাবে শেষ হয়ে ॥ 
এমত সিদ্ধান্ত যদি কর সপ্রমাণ । 

করিতে হইবে তার কারণ সন্ধান ॥ 
যাতে লা প্রমাণ আছে না আছে কারণ । 
কেমনে প্রামাণ্য করি মে মব বচন ॥ , 
অকারণে কহিতেছ কথ| যে সকল । 
কোনমতে নহে তাহ! বিশ্বাদের স্থল ॥ 
পূর্বাপর জন্ম যাহ! অলীক দে হয়। 

বল বল কিরূপেতে করিবে নিশ্চয় ॥ 
কোথায় প্রমাণ পেলে তন্ব*নিরূপণে | 


_ অভাব নির্ণ তাঁর করিবে কেমনে ॥ 


এরূপ যন্তপি বল তুলে এক ছল । 
অসাক্ষিক বিষয়ের মাক্ষীতে কি ফন ॥ 


৫ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গরস্থাৰলী 


মরা বীচ! এই ছুই হতেছে গরত্যক্ষ। 
প্রয়োজন নাহি ইথে প্রমাণ পরোক্ষ || 
মব জীব একবার জন্মলাভ করে। 

সেই জীব সময়েতে ক্রমে সব মরে | 
সত্যরণপে দেখিতেছি আমরা সবাইি। 
অপর সাক্ষীর আর আবশ্ক নাই ॥ 
পূর্বাপর জন্মের প্রমাণ নাহি পাই। 
ম'রে কেহ অগ্ভাবধি ফিরে আমে নাই ॥ 
নিত চোখে দৃষ্টি করি গিয়া পরলোকে । 
কে এসেছে সাক্ষ্য দিতে এই নরলোঁকে | 
অতএব কার বাক্যে করিয়া নির্ধ্যাস । 
শত শত জন্মে আমি করিব বিশ্বাস ॥ 


কিছুতেই সত্যরূপে সাক্ষী নাই যার। 


কাজেই করিব তার অভাব স্বীকার ॥ 
বাঁপধন, ছি ছি তুমি এমন তনয় । 
বিচারের ধর্ম্ম কভু এমন ত নয় | 
প্রাণিতত্ব-নিরপণ কঠিন ব্যাপার । 
সহজে সংশয় ছেদ হতে পারে কার ॥ 
পূৰ্ব্ব আর পরজন্ম নাহি মানে যাঁরা । 
অস্তাবধি মাতৃ-গর্ভে বাস করে তারা ॥ 
ঘোরতর মহামেঘে অ'ধার করিয়!। 
জ্ঞানরূপ রবিকর রেখেছ ঢ|কিয়া ॥' 
দেখিতে না পাম কিছু দেখিতে না পাঁয়। 
সন্দেহ কি তায় বাপু সন্দেহ কি তায় ॥ 
পূর্ব আর বর্তমান জন্ম পর পর। 
আছেই আছেই আছে আছে.নিরন্তর ॥ 
যৃত দেখ চরাচরে চরে জীব দবে | 

আগে ছিল মধ্যে হ’লো| পরে পুন হবে | 


জনম, স্থিতি, ভগ, এই জীবের দ্বভাব। , 


কিছুতেই যার আর না হয় অভাব ॥ 
আপনারে অন্ত পরে কর দরশন। 


- জন্ম, স্থিতি, নাশ ছাড়া নহে কোন জন || 
_ এট জন্ম এই নাশ সাক্ষ্য করে দান । 
_ পুর্বাপর জন্মে আর কি চাই প্রমাণ ॥ 


ভাবেই ধিদ্ধ হয় এরূপ প্রকার । 
স্বভাব স্বভাব দেধে সাক্ষ্য দেয় তাঁর ॥ 
ইথেই তোমার মনে সন্দেহ রবে না । 


প্রমাণের হেতু আর ভাবিতে হবে না॥ 


এখনি সহজে হবে তথ্য-নিরূপণ । 
এ জগতে যত কিছু কর দরশন ॥ 


স্বভাবে অভাব তার! ধরে না ধরে না । 
স্বভাবের অতিক্রম করে ন! করে না॥ 

স্বভাব আপন ভাব হরে হরে না । 

অবস্থার তেদে কভু মরে না মরে না ॥ - 
দেখহ প্রচুর রূপে প্রবল প্রমাথ। 
রসনূপে পৃথিবীতে অল বিদ্ধমান ॥ 
পরীক্ষায় পরিদৃষ্ট সে জলের ভাব |. 
তরল সরল আর শীতল স্বভাব ॥ 
তপন আপন প্রভা করি প্রকটন। 
ক্রমে ক্রমে সেই জল করে আকর্ষণ ॥ 
আকাশে আকৃষ্ট হয়ে সেই বারিচর | 
মেঘাকারে পরিণত হয় যে সময় ॥ 
আর এক ভাব ধরে তখন সে জল. 
নয়নে না দৃষ্ট হয় কোমল তরল । 
ধুত্াকার অন্ধকার নানারূপ ধরে। 
খেচর হইয়া ঘন ঘনরূপে চরে ॥ 

সেই ঘন ঘন, ঘন পবন-গ্রহারে | 
যখন ভূতলে পড়ে জলের আকারে ॥ 
পুনরায় দেখা যায় যে জল মে জল | 
তরল সরল সেই কোমল শীতল ॥ 

পুন হয় সমুদয় পূর্বের মতন । 

স্বরূপ গুণের তার কে করে পতন ॥ 
যেরূপ দেখিলে এই জলের ব্যাপার ৷ 
মকলি নিশ্চয় জেনো মেরূপ প্রকার ॥ 
যদি কিছু নাহি হয় দৃষ্টির গোচর । 
তাহাতে কি হবে তার গুণের অস্তর ॥ 
কিছু কাল দৃষ্টিপথে না রয় না রয় |. 
স্বভাবে অভাব তার কদাঁচই নয় ॥ 


জ্ঞান-নেত্রে যে দেখিবে বস্তু সমুদয় । ৮৮ ie 
তার কাছে অভাব কি দৃষ্ট কু হয় ॥ 


বোধে না দেখে বলে অভাব হয়েছে | 
সে বলিবে বিস্তঘান সকলি রয়েছে । 
কাধ্য আর কারণ অবস্থা এই তিন। 
সকল পদার্থ এই তিনের অধীন ॥ 
ঈধরের কৃগায় যে জ্ঞানশক্তি পায় 
কোনরূপ ভ্রম নাহি পর্ণ করে তায় ॥ 
কোন এক জ্ঞানবান্‌ করেন যখ্ন। 
কোন এক বিষয়ের তত্ব নিরূপণ ॥ 
বস্তুর স্বভাব গুণ হয় যে প্রকার । 
তখন দেরূপ তিনি করেন বিচার 


নবি প্রমাণ াঙষী কিছু নাহি চান ।- 
je জ্ঞানেতে করেন শুধু কারণ সন্ধান ॥ 
বে বিষয় দৃষ্ট হয় জ্ঞানের গোচরে । 
সে বিষয়ে সাক্ষীর কি প্রয়োজন করে।। 
... যে সকল ইন্দ্ৰিয় প্রত্যক্ষ নাহি হয়। 
রদ তাঁদের অস্তিত্বে যদি না কর প্রত্যয় ॥ 
. অল্তানেতে সবে যদি এইরূপ বলে । 
_ জগতের কার্য: যত কিসে তবে চলে || 
3 নয্ননাদি ইনি তসবারি সমান। 
দৃষ্টি আদি, ক্রয় যাহে হয় সমাধান ॥ 
সেসব ইন্দ্ৰিয় কেহ দেখিতে না পাই। 
এ ব'লে কি বল যাবে চোক্‌ কান নাই ॥ 
নিজ চোখে নিজ চোখে দেখিতে না পাই । 
কিছু ক্ষতি নাই তায় কিছু ক্ষতি নাই ॥ 
ঘট, পট আদি করি হেরি যে দকল। 
র (তেজোনণ নয়নের জ্যোতির সে বল.॥ 
- নয়নে না' হয় কতু কৃতি দর্শন । 
শ্রবণ করিতেছে বচন শ্রবণ ॥ | 
নান! আর রমনারে দেখ| নাহি যায় । 
রদ আর আপের প্রত্যক্ষ হয় তায় ॥ 
রতি নেত্র নাম| জীব স্ব স্ব গুণ লয়ে। 
শি দিতেছে সান বদনেতে রয়ে || 
অথচ ইন্জিয় নাই যদি কেহ কয়। 
পাগল পাগল দেই জানিবে নিশ্চয়।। 
শতবর্ষ গত হলো ঘটিয়াছে যাহ! । 
প্রমাণে প্রত্যক্ষ দেখ, হইতেছে তাহা ॥ 
ভা জাল দেখিয়াছে যারা । 
. অন্ভাপি অগতে কেহ বেঁচে নাই তারা ॥। 
রয়েছে সকল কাধ্য দেখিতেছে মবে। 
চাক্ষুব সাক্ষীর বল অপেক্ষা কি তবে ॥ 


পর গা গুন, অধিক কি কব পুন, 


| নিছে এক প্রস্তাবনা নিয়! । 

হ’ল পরিশ্রম, গেল ন| তোমার ভ্রম, 

2 _ মানিরে না প্রাক্তনের ক্রিয়া ॥ 

ব রও)... একমনে তত্ব-লও, 
হবে যাবে দংশ কাটিয়া । 

ব্রন তুমি যার মতে, তারে আমি ভালমতে, 
দেখাইব চোখে হাত দিয় | 

কার বাক্যে ভুণিতেছ। ৰথ৷ বাঁদ তুলিতেছ, 


একমাত্র জন্ম হয়, 


5 a গুপ্তের গন্থাবলী- 


গরল বিতর্ক হর, তরল-স্বভাব ধর, 
কথা গুন মরল অন্তরে ॥ 
প্রাজনাদি কৰ্ম্মফলে, মত জীব ধর|ভলে, 
৪ যায় ব্।সে শত শত বার। 
ম'রে পুন ধরে দেহ, স্বচক্ষে দেখেছে কেহ, 
সাক্ষী তুমি নাহি পাও তার ॥। 
করিলে এরূপ উক্তি, বিচারে চলে ন| যুক্তি, 
সমুদয় মিথ্য। হয়ে যায়। ৯ 
যত কিছু এ ভুবনে, তত্ব তাঁর নিরূপণে, * 
দেখা-দাক্ষী পাইবে কোথান | 
পার্থিব-পদাৰ্থচয়, পেত নাক পরিচয়, 
একেবারে একে হ'ত আর । 
তোমাদের মতে চ’লে, ঈশ্বর আছেন, ব’লে, 
কেহ না করিত অঙ্গীকার ॥ 


ধরে প্রাণী বহু দেহ, বরূপ দেখেনি কেহ, 
তর্ক কর এই কথ। নিয়া 
ঈশ্বরের কাছে গিয়া, 


ঈখরের যত ক্রিয়া, 
সেরূপ কে এসেছে দেখিয়! ॥ 


স্থষ্টিকারী যিনি হন, দৃষ্টিপথে নাহি, রন, 
অথচ মানিতে হয় তারে । 
কাধ্য বার এ সংসার, কারণ রূপেতে তীর, 


ব্যক্ত তিনি বিবিধ ব্যাপারে ॥ 
এরূপ না মানে| যদি, উথলিয়। ভ্রাপ্তি-নদী, 
ডুবাইবে নিয়ম নগর । 
খাইলে অজ্ঞান জল, বিমল যুক্তির স্থপ, 
হইবে না জ্ঞানের গেচর॥ 
আছে জন্ম পূর্বাপর, জ্ঞানগুরু বিজ্ঞবর, . 
পরম্পর করেন স্বীকার |. 
জন্ম স্থিতি নাশ জেনে, ১ ভূত ভবিয্যৎ মেনে, 
_. স্থনিয়মে চলিছে মংসার ॥ 
য'হার| এ কথা কয়, 
তাদের জিজ্ঞাদ| কর গিদা। ৃ 
ম'লেই কুরায়ে যায়; . না আমে পুনরায়, রি 
জানিয়াছে কেমন করিয়। ।- 
পুর্বে জীব জন্মে যথা, তাহার! কি গিয়া তথা, 
ফিরে এসে কহিছে. এমন । 
ম'লে আর জন্ম নাই, গিয়া ভবিয্যৎশ্ঠাই, 
চোখে কি করেছে দরশন ॥ 
একবার জন্মে সব. NS ST 


|. লোনা মাত্ৰ এক থও, 


করে দেখ কেমনে ব্যাপার । 
সুবর্ণ সুবর্ণ রেখে, ভেঙে চুরে থেকে থেকে, 
গড়িতেছে কত অলঙ্কার ॥ 
করি তাহা খণ্ড খণ্ড, 
রঃ করে ভূষ! বিবিধ প্রকার ৷ 
পুন পৌঁড়াইয়া ভাই, জড় করি এক ঠাই, 
পুর্ববৎ গড়ে পুরর্বার ॥ 
এ প্রকারে বারে বার, একজন স্বর্ণকার, 
দি পারে গড়িতে এরূপ । 
সব (উপলক্ষ, 
ঃ নাহি করে স্বরূপে বিরূপ ॥ 
অতএব বাপধন, বিনি হুন নিত্যধন, 
₹_ নিরূপম অর্বাখনোরহ |. i 


তাহে খও লক্ষ লক্ষ, 


LNs 


মাগন্ত ওতে জী নি সস 
কিছু দিন মাত্র রায়ে, অলীক পদার্থ হয়ে, মহাশিলী মহ্খর, সর্বশক্তি বিশ্বকর, 
একে একে লোপ সব পাঁয়॥ এতই কি হ্বেন অক্ষম ॥ শ 
যে সব প্রত্যক্ষবাঁদী, হয়ে ঘোর প্রতিবাদী, কারণ অবস্থা নিয়া, স্বীয় শক্তি দি, 
না মানেন পূর্ব-সংস্কার ।-. জীবেরে গড়িতে বারবার। 
জ্ঞান-নেত্র নাহি পান, অন্ধবৎ ব’কে যান, হয়ে এই ভবধব, হন তিনি গতর 
তীদের বিচারে নমস্কার ॥ কিছুই কি শক্তি নাই তার |. টপ 
পূর্বাপর মানিবে না, কাৰ্য্য হেতু জানিবে না, এক জীবে একবার, _ রচিতে ক্ষমতা | তীর, 
ই আনিবে না যুক্তির বিচার । বহু শ্রম করেন স্বীকার | 
নাস্তিক কাহারে বলে, মে ফল কি গাছে ফলে, মেই জীবে সে প্রকারে, দুইবার রান, 
নাস্তিকতা কারে বলি আর॥ হয়ে যায় শক্তির সংহার ॥ 
ইহাদের উপদেশে, সকলে চলিলে দেশে, যিনি হন সর্ব-শক্তি, - হুরিছ তাঁহার শক 
ধর্ম-কম্ম কিছু নাহি রবে। - শক্তিহীন কহিছ অনায়াসে |... 
পরিপূর্ণ পাপভরে, সর্বমতে এ সংসারে, গুনিলে এরূপ কথা, উপহাঁষ যথা, তথা, lk 
নিয়মের ব্যতিক্রম হবে ॥ পাগলে পাগল বলে হাসে ॥ 
জন্ম নিয়া প্রাচিণয়, স্বভাবে প্রবৃত্ত হয়, কেন বাপু করিতেছ প্রলাপ দর্শন। দি 
আনৃষ্টের অপেক্ষা না রাখে। ভাল নয় ভাল নয় এ সৱ বচৰ ॥ 
ম’রেই পাইবে লয়, এরূপ যন্তপি হয়, তোমাদের অভিপ্রায় যেরূপ প্রকার । 
ঈশ্বরে ঈশত্ব কোথা থাকে॥ ঈশ্বরের কর্মে তায় ঘটে ব্যভিচার ॥ 
মিছে খেদ করি আহা, কহিলাম আমি যাহা, প্রাণী সব মরে গিয়ে অমনি ফুরায় । 
যদি তাহা না কর প্রমাণ । পুনরায় কেহ আর জন্ম নাহি পায়। 
জগতের কত্তা যেই, জগতে হইবে সেই, কাজেই ইহাতে ঘটে দোষ অতিশয়। 
: অচেঙন জড়ের সমান ॥ ঈশ্বরীয় মহিমায় কলঙ্ক যে হ্য় ॥ 
তোমাদের উক্তি নিয়া, উপদেশ-পথে গিয়া, আগেতে ছিল না! শক্তি জীব গড়িবারে। 
যদি আমি এরূপ বুঝাই পরেও রবে না তাহা সেই অনুসারে ॥ 
: সবে কবে এ প্রকার, এক বিনা দুইবার, . মাঝে মাত্র কিছু দিন ক্ষমতা পাইয়া । 
} রচিবার শক্তি, তীর নাই॥ করিছেন মিছে লীলা জীব গড়াইয়া ॥ 
চোখে দেখ! নহে শোন!) দ্বৰ্ণকার লয়ে সোনা, এরূপ অক্ষম যদি সেই ভগবান । 


কেমনে বলিব তীরে মর্কশক্তিমান্॥ 
শীন্সের নিগৃড়ভাব অর্থ বোধ করে । 
ছলে আর বলে তীর বল লও হরে ॥ 
এত কাল মরিলাম এত শাস্ত্র ঘেঁটে। 
উঠিতে পারিনে তবু তোমাদের এঁটে ॥ 
ঈশ্বরীয় তত্ব যদি বলে দেও কেটে। 
পর্বশক্তিময়” নাম ফেলো তার ছেটে ॥ 
সর্বশক্তি সঞ্চারিত কতু নাই তীয়। 
এমন অন্ঠায় কথা বল৷ নাহি যায় ॥ 7 
বিচিত্র নকল শক্তি তাতেই সম্তবে। 
হবেই হবেই ইহ! বলিতেই হরে॥ ক. 
ভুষণ-কাৰ্ষ্যের কও বা হর্ণকার। BS 


8 তার॥ 


৬৪ - - চে 


_ জীব-স্থজনের ঈশ কর্তা সে প্রকার 
পরমাণু উপাদান_কারণ তাঁহার ॥ 
ne: যে সকল পরমাণু একত্র হ্ইয়া । 
বিস্তনান মনোহর শরীর ধরিয়া ॥ 
স্বষ্টকালাবখি আঁর অস্ত হয় গত । 
পরস্পর এই সব পরমাণু যত ॥ 
আকৰ্ষণ যোগাযোগ শক্তি হয়ে হারা! 
আগেতে কি ছাড়! হয়ে ছিল সব তাঁরা ॥ 
. আকৰ্ষণ যোগে হয়ে জড় এক ঠাঁই । 
এত কাল সমবেত হ'তে পারে নাই ॥. 
অধুন কেবলমাত্র সমবেত হয়ে। 
প্রকাশিত হইতেছে দেহ নাম লয়ে - 
হালে পরে এ জীবের জীবন সংহার। 
তাদের সে শক্তি পুন থাকিবে না আর | 
রি যোগাযোগ গুণ আর রবে না রবে না। 
বব সমবেত হবে না হবে না । 
চিত নয় বাপু তা নয় তা নয়। 
ক কথার মতন কথা এ কথা৷ কি হয় । 
২ পরমাণুংপুঞ্জ সদ! যুক্ত পরপরে। 
| চিরকান ২ | সমভাবে মৃমগুণ ধরে ॥ 
পড়ে দেই সর্ধাকার ঈশ্বরের করে । 
নুতন নৃতন দেহ বিরটনা করে | 
রী এরূপ যন্তুপি তুমি না কর স্বীকার। 


ৃ আত্মা হন অবিনাশী মানিতে ত হবে। 

₹ শরীর-গরহণ-শক্তি হলো তার কবে ॥ 

আত্মার কি সবে এই নবকলেবর। 

আবার হবে ন! পুনঃ দেহ গেলে পর ॥ 

. দেহ-ধারণার শক্তি একেবারে যাবে। 
বেন কি ভবিষ্যতে নিরালম্ব-ভাবে 11. 

এরূপ কি সম্ভাবনা হ'তে কভু পারে। ! 

কি কব তোমারে আর কি কব তোমারে ॥ 

কার কাছে হেন কথ! বলো! নাক গিয়!। 

যে শুনিবে দেই দেবে হেমে উড়াইয়া ॥ 

__ ষে আপত্তি পূৰ্কেতে করেছ উত্থাপন । 

এখন করিব আমি তাহার খণ্ডন 

কান পেতে গুন ঘদি মনোযোগ দিয় । 

বিদ্যার সার্থক তবে প্রকাশ করিয়া ৷ - 

বিশ্বাস তোমার কাছে স্থান যদি পাঁয়। 

কাটিব তোমার কথা তোমারি কথায় ঠা 


< 


ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তর এস্থরলী, 


RF 


বে সুত প্রস্থ হয়ে ডিল অবনী। 


স্তনপান করিতেছে তখনি অমনি ॥ 
তুমি বল স্বভাবেতে ছগ্ধ সেই খায়। 


“ ঈশ্বরের করুণীয় প্রাণে বেঁচে যাঁর ॥ 


প্রথম সে স্তনপানে প্রবৃত্তি দেখিয়! ৷ 
মানিবে ত পূর্ববকার প্রাক্তনের ক্রিয়া ॥ 


- সে প্রবৃত্তি-কথা যদি এরূপেতে কবে । 


পূর্বাপর জন্ম তবে মানিতেই হবে ॥ 
শিশুটি না প্রথমে জন্মিলে একবার । 
মাই খেতে কখন পেত না সংস্কার ॥ 
আগে আগে ছুগ্ধপাঁন করিয়াছে যাই ॥ - 
সংস্কারে এক্ষণে খেতেছে তাই মাই ॥ 
প্রাক্তনের ফলে হয় যেই সংস্কার । 
যদ্যপি না লয়ে বিভু তীর সহকার ॥ 
বালকের আপনি প্রবৃত্তি দিয়া দান ॥ 
বাঁচান করণ! করি করুণানিধান ॥ 
ইহাতে করুণাময় নাম হ’ল তাঁর । 
কলঙ্কের পরিসীমা নাহি থাকে আর ॥ 
সে প্রবৃত্তি হ’লে পরে ঈশ্বরের ক্রিয়া। 
তবে আর কোন শিশু যেতো না মরিয়া ॥ 
সব ছেলে বেঁচে যেতো! আসিয়! অবনী। 
হাহাকার করিত না কাঁহার জননী ॥ 
দেখ দেখ যত শিশু পড়িয়া ধরায় - 
অমনি মায়ের কৌল শূন্য করি যায় ॥ 


. ঈশ্বরের বুকে বাশ দিয়েছে কি জাগে । 


প্রাণনাশ করিলেন দেই রাগে রাগে ॥ 
ঈশ্বরের সর্বনাশ কি করেছে তারা ॥ 
ছুপ্ধপান না করিস প্রাণে যায় মারা ॥ 
তোমারি বচনে_নাই তাদের ত পাপ । 
তবে কেন শোকে মরে তাঁদের ম! বাপ ॥ 
প্রথমে জন্মে নাই জন্ম এই সবে। 
বিনা কর্মে আদি জন্মে পাপ কিষে হবে। 
আপনি নীরব হবে আপন বিচারে। 

কষ্ট পেয়ে কেন তাঁরা মরে অনাহারে ॥ 
অপার কৃপার ধন সেই ভগবান্‌। 

তীর কাছে একরূপে সকলি সমান ॥ 
নিরপেক্ষ নিরাময় নিত্য নিরঞ্জন। : 
সমনেত্রে সকল করেন দরপন ॥ 


ঃ প্রবর্তক হ’লে তিনি এমন কি হয়। 


অনাহারে * লেতে যায় যমানয় ৷ | 


০৪ 


' ইশ্বর গুপ্তের গরস্থীবলী_ ৯ ৬৫. 


একেরে প্রবৃত্তি দিয়ে রাখেন বীচিয়ে। 


অপর নিদয় হয়ে ফেলেন মাঁরিয়ে ॥ 


কু জ্ঞানে, কভু হন ভ্রমেতে আকুল । 
তাঁর বেল! ভুল নাই এর বেলা ভুল ॥ 
জগতের পালক যে, ভোলা যি হয়। 
পালনের শক্তি তার কিরূপেতে রয় ॥ 
ভোলা মহেশ্বর বটে কিন্তু নন ভোলা । 
বিচারীয় যত কিছু সব আছে তোলা ॥ 
যাহা যাহ! ঘটে তাহা! ভাহাঁরি কপালে । 
কিছু মাত্র ভূল নাই বিচারের কালে 
সদয়-হৃদয় সেই দয়ার নিধান। 

কখনই নন তিনি নিদয় পাষাণ ৷ 
সকলই নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করে | 


', কৰ্ম্মগুণে বাঁচে আর কর্ম্মদোযে মরে ॥ 


জীবের প্রাক্তন-কর্ম্মে করিয়া নির্ভর | 
প্রবৃত্তির দাতা হন যন্তপি ঈশ্বর ॥ 
এরূপ কহিলে কিছু দোষ নাহি রয়। 
একেবারে ঘুচে যায় সকল সংশয় ॥ 
ঈশ্বর অপক্ষপাতী হইবে প্রমাণ। 
তাহাতে বৈষম্য-দোঁয কে করিবে দান ॥ 
আঁহা আহা মরি বাপু যিনি সর্দসার ৷ 
প্ৰণিপাত কর কর চরণে তীহার ॥ 
করিয়াছ অপর. অশেষ প্রকার। 
তীর কাছে ক্ষম ভক্ষা চাহ একবার | 
যে জীবের পুর্ককাঁর গুভাদৃ্ট আছে। 
ঈশ্বরের কুপাঁবলে সেই জীব বাঁচে ॥ 
আছেই সোপান তাঁর আছেই সোপান । 
কাজেই প্রবৃত্তি গেয়ে স্তন করে পান ॥ 
যার আছে দুরটৃষ্ট মে করিবে ভোগ। 
কেমনে করেন প্রভু প্রবৃত্তি প্রয়োগ ॥ 
'দুরদৃষ্ট-দোযে সেই প্রবৃত্তি না পায়। 
দুঞ্ধপান ন! করিয়া কাল-গৃহে যায় ॥ 
আর এক কথা বাপু না কহিলে নয়! 
গুনিলে এখনি হবে বোধের উদয় ॥ 
স্বভাব স্বভাব এক ধরিয়াছ বোল। 
স্বভাবের ক্রিয়া ব'লে করিতেছ গোল॥ 

স্বভাবের কারণ ত নহে বলবান্‌। 

কি উপায়ে তুমি তাঁর করিবে প্রমাণ॥ 
এখনি ভূমিষ্ট হ’স যে দুই ননান। 
তাদের নিকটে গিয়া কর দরশন ॥ 

১৩১৯: J 


হইবে তোমার মনে প্রতীতি উদয়। 


দু'জনের একরূপ স্বভাব কি হয় 


এখনি পরীক্ষা করি হও অবগত! 

উভয়ের স্বভাবের ভেদাভেদ কত ॥ 

এক জন তখনি করিয়া দুগ্ধপীন । 

অনায়াসে বীচাইবে আপনার প্রাণ ॥ 

আর জন প্রবৃত্ত হবে ন! ছুগ্ধপানে | 

তখনই আপনি সে মরে যাবে প্রাণে ॥ 

স্বভাবের কীরণত। করিলে স্বীকার । 

দেখ তীয় কত হয় দোষের সঞ্চার ৷ 

প্রবৃত্তির মূল যদি হইত স্বভাব । টু 

এরূপে কদীচ তার হতে| না অভাব ॥ 
উভয়ের ভাব তবে হইত সমাঁন। 

অকালে কখন কার যেত নীক প্রাণ ॥ ৰ 
বিশেষতঃ এমন ত বিবেচনা চাই দু 
স্বভাবের প্রধানতা কোথা আমি পাই॥ 

গ্বাভাঁবিক নিয়মের অধীন সবাই । রঃ 
উপদেশ শিথিতে কি প্রয়োজন নাই ॥ 
স্বভাবে সকল কাৰ্য্য সিদ্ধ যদি হবে । 7 
উপদেশ নিতে তবে ব্যগ্র কেন সবে ॥ + 
বাবা তুমি হাবা নও দেখ ন! বিশেষে। 

কে কোথা শিক্ষিত হয় বিনা উপদেশে ॥ 

যে পেয়েছে উপদেশ যেমন যেমন । 


মে জন করিছে কার্য্য তেমন তেমন ॥ 


শুধুমাত্র স্ব/ভাবেতে নির্ভর করিয়া । . 
যে জন না বর্ম করে উপদেশ নিয়! ॥ 
কখন তাহার ক্রিয়া না হয় সফল । = 
পদে পদে ভাগ্যে ফলে বিপরীত ফল ॥ 
নানারূপ উপদেশ করিয়া গ্রহণ । 
কোনরূপ কার্য্য করি আমর1-যখন ॥ 
তখন সৌভাগ্য বাপু হইলে উদয় । 
তবেই ত শুভকর কাৰ্য্য করা হয় ॥ 
নচেৎ ছুর্ভাগ্য-দোঁষে হিতে বিপরীত । 
তাতেই প্রবৃত্ত হই য| নয় উচিত ॥ 


হিতকাৰ্য্য করে যেই দে পায় সুখ । 


- যে জন অহিত করে তায়ি ঘটে দুখ ॥ 


সময়ে ন! হ’লে পরে ভাগ্যের উদয় 

উপদেশ শিক্ষা সব ভুলে যেতেহ্য়। 7২8 
বিস্মৃত না৷ হয় যেই কপালের বলে । 

ক্রিয়াবূপ বৃক্ষে তাঁর শুভ ফল ফলে ॥ 


A 


তোমারে কয় ॥ 
 পৃথিং আছে যত আস্তিক, নাস্তিক | 


* 


| 1 নাল { 
El 
. আদি হ্ষ্টি-কাঁলযোহে নয় নিরূপণ ॥ 


কি প্রমাণে প্রস্তাব করিলে তুমি তাই ॥ 


“ছিলেন না এইরূপ স্থির যদি হয়। 
করে তীর সৃষ্টি হ’ল করহ নির্ণয় ॥ 


- সংসার-সন্বন্ধ-গন্ধ ছিল না যখন । 


রা রে ইনি 


তাই হয় পূর্কপক্ষ প্রস্তাব তোমার ॥ 
বুঝেছি বুঝেছি আর বোঝাতে হবে না। 
উত্তর শুনিলে এই সন্দেহ রবে না৷ 
জগতে কি আছে কোন প্রমাণ এমন) 


ছাড়া “আদি সৃষ্টি” সৃষ্টিতে য| নাই। 


'্আদি-্থট্টিকাল” ব'লে কাহারে ধরিবে। = 
বিচারে কিরূপে তাঁর নির্দেশ করিবে ॥ - 
আদি-্থটি আরগ্র পূর্বের যে কাল৷: 
জ্ঞানের সে গম্য নয় বিষম বিশাল ॥ ke 
ছিলেন কি না ছিলেন ঈশ্বর তখন। এ 
আগেই করিতে হবে দেই নিরূপণ ॥ by 


কে ছিল তখন বল কে ছিল তখন. 
কে আসিয়! সে ঈশ্বরে করিল স্থদন॥ 
ছিলেন যন্তপি কর এমত স্বীকার । LN: 
ঈশ্বরত্ব-শক্তি হ’ল কিরূপেতে তীর ॥ 44 
সে কালে কেমনে হন সর্বশক্তিমান্‌ । 
কেবা! তারে সেই শক্তি করিল প্রদান ॥ 
প্রমাদ ঘটবে বাপু প্রমাণ করিতে 

কে হয় ছেলের বাপ ছেলে ন! হইতে ॥ 


কেমনে ভবের-পতি হবেন তখন ॥ 
স্বজন পালন নাশ এই মাত্র তিন। 
"ইহাই ত ঈশ্বরের শক্তির- অধীন ॥ 
ভাঙাগড়! গড়াভাঙা হয় তীর: ক্রিয়া । ।. 
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব এই তিন নিয়া ॥ | 
এই সব শক্তি তার করিলে হরখ।  ... 
আদি-্টিকাল তবে হয় নিরূপণ ॥ 
হেনকাল কবে তাঁর হয়েছে গোঁচর 
ছিলেন ন! যে কালেতে আপনি 
"এ কথা কি কার মনে ভাল কু 


৮ 


ক 


_ গ্ঞশিক আদেশমত, 


₹ যান্মাবরে যাত্রা করে, 


-. ধরিতে অশেষ সজ্জা। 


নিজ ইচ্ছা অনুসারে, 


_লীলাঁকারী যেই প্রভু, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থাবলী পা ts 
- যাত্রার দৃষ্টান্ত দিপা ঈশ্বরের মহ, 


বিশ্বপতি নাম যাহে করেন ধারণ । 
চিরকাল বিস্তমান "সদ সব কারণ ॥ 
প্রতিক্ষণ তারা দেয় এই পরিচয় ৷ 
ঈশ্বর অনাদি নিত্য সর্বশক্তিময় ৷ 
আপনি অনাদি তিনি আদি নাই তার । 
কাজেই মানিতে হবে অনাদি সংদার ॥ 
যে হয় অনাদি তার অনাদি রচনা । 
কোথা হ'তে কর তবে আদির সুচনা | 
অনাদি প্রণাঁলীক্রমে হুষ্টির ব্যাপার। 
জন্ম-স্থিতি নাশ এই তিন সাক্ষী তাঁর ॥ 
মহাপ্রামাণিক-সাক্ষী বর্তমান যাঁর । 
সামান্ত সাক্ষীর কিবা আবশ্যক তাঁর ॥ 
: ঈশ্বর আপনি নিজে অনাদি যেমন। 
পূর্বাপর জন্ম হয় অনাদি তেমন ॥ 
আছেই এরূপ আছে সংশয় কি তার। 
এ কথা খণ্ডন করে হেন সাধ্য কার ॥ 
= প্রাক্তনাদি নাহি মেনে, আর এক তর্ক এনে, 
-করিতেছ এরূপ বিচার । 
কাধ্য করে জীব যত, 
ঈশ্বরের লীলা মূলাধার ॥ 
যিনি এই বিশ্বকর, তিনি নন স্বার্থপর, 
লীলাকর খাত্রাকর সম. 
কেবলি লীলার তরে, 
হ্থজিত পুরুষ-পরম ॥ 
স্বার্থী হলে দোষ পাই, কিছু যাঁর স্বার্থ নাই, 
সে করে না অন্তায়.আচার ॥ 


অনিত্য এ চরাচরে, 


পক্ষপাত কিসে হবে তার ॥ 

যারে যাহা আজ্ঞা করে, 

মেই করে সেরূপ প্রকার 

কার মনে নাহি লজ্জা, 
সমান আনন্দ সবাঁকার ॥ 

দেইর্লপ লীবাকারী, তবধাত্রা-অধিকারী, 

ইথে তাঁর কিছু নাই দোষ । 

যে সাজে সাজান যারে, 
সেই সাজে দে হয় সন্তোষ ॥” 

বাপু হে জিজ্ঞাসা করি কহ দবিশেষ। 

(কোন্‌ জ্ঞানী দিয়াছেন হেন উপদেশ |: 

করিতে » জ্ঞানের তত্ব দেখিছ প্রণাগ। 
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পক্ষপাতী নন কভু, 


ত্রিতুবন ছাড়! যাহা মেই কথা কহ ৷ 


অলী বিকি লি ক্র চাই । i 


না কর না কর তাহে ক্ষতি কিছু নাই॥ 
বটে বটে বটে সব ঈশ্বরের খেলা. 
এ বচনে কেহ আর করিবে ন! হেলা ॥. 
সুকৃতি দুষ্কৃতি ছুটি করিতেছে মেলা । 


তাঁদের ত পায়ে ক'রে নাহি যায় ঠেলা LI 


চিরকেলে বস্তু তাঁরা বিনাশের নয়। 


তাদেরি প্রভাবে বাপু যত কিছু হয় 


প্রাক্তন-কর্ম্মের মাত্র সহকাঁর নিয়া । 
করেন ত্রিলোকপতি সমুদয় ক্রিয়া ৷ 
এ কথা কহিলে পরে নব দিক্‌ রয়। 
কিছুতেই তার আর দোষ নাহি হয়।॥ 


নতুবা বিচার করি আর যত কবে। 


এক এক দোষ তায় রবেই ত র্বে॥ 
ভবধব ভগবান স্বার্থপর নন । 
করিলেন এই সৃষ্ট লীলার কারণ ॥ 


A - 


চট 


সুখী দুখী ছোট-বড় দোষ নাই তায়। A 


বল বল বল এটি শৌভ। কিপে পায় ॥ 
যিনি হন স্বার্থহীন দীন-দয়াময় । 
তার ধৰ্ম্ম কখন ত এ প্রকার নয় |. 
স্বার্থপর নন ব'লে পরব্রন্ম যিনি । 
কারে স্থখী কারে দুখী করিবেন তিনি ॥ 
কেহ বা করিবে ভোগ সকল সম্পদ । 
কেহ বা করিবে ভোগ বিপুল. বিপদ ॥ 
বিন| দুখে কেহ কেহ সব সখ পাবে |: 
নিরন্তর হাহাকা'রে কার দিন যাবে ॥ 
কেহ ব! স্থকর্ম্ম করি স্বর্গেতে চড়িবে ॥ 
কেহ বা কুকৰ্ম্ম করি নরকে পড়িবে ॥ 


সর্বদোযহীন যিনি সর্বগুণধাম। রা, 


এরূপ ইচ্ছায় তীর ইচ্ছাময় নাম ॥ 
এ ভাবে প্রবৃত্তিকীরী তিনি ষদি হন। 
দয়াময় নন কতু দয়াময় নন ॥ 

অতি বড় ভয়ঙ্কর অতিশয় ক্র চর 
তাঁর চেয়ে কেহ নাই নিদয় নিৰ ॥ 
ধরাধামে আছে কত পামর পাপিষ্ঠ । 
বিনা স্বার্থে করে যারা পরের অনিষ্ট ॥ 
কখন করে ন| ভরে পর*উপকাঁর। 


 ইচ্ছাধীন পাপ করে ২ টস, 


৬৮ 


স্বার্থহীন কার্যে বদি দোষ নাহি হবে। -- 
তার! কেন দয়ানর নাহি হয় তবে॥ 
তাদের না দেও কেন কৃপাময় নাম । 
তাঁদের চরণে কেন কর না প্রণাম ॥ 
্বার্থহীন হয়ে বদি সেই স্থ্টিকর। 
গড়িতে গড়িতে নর গড়েন বানর ॥ 
এমন ইতর ইচ্ছা মুগ্ধ করে যাকে । 
ঈশ্বর নামের তার মর্যাদা কি থাকে ॥ 
আপনার হাতে গড়া সন্তান সকলে । 
নিরর্থক ডোবাবেন নরকের জলে ॥ 
অসৎ প্রবৃত্তি দিয় ঘটায়ে অসুখ । 
ইচ্ছ! করি দেখিবেন ইতর কৌতুক ॥ 
করিবেন নানাবিধ দুখ দরশন। 
. শুনিবেন শৌক-পূর্ণ রোদন-বচন ॥ 
অরে বাপ বড় পাপ কব আর কাঁয়। 
নিশ্চয় কি এই তার গুড় অভিপ্রায় ॥ 
ইহাতেও তাঁর ভাবে যেতে হবে গোলে । 
ফুটিতে কি পারিব না দয়াহীন বোলে ॥ 
শ্ৰেচ্ছায় করেন যত অনিষ্ট-বিধান । 
- অথচ আমার প্রভু করুণানিধান ॥ 
) দ্বেছছাচারী দয়াময় ভব-অধিকারী। 
এ কথাটি আমি বাপু বগিতে কি পারি॥ 
এ যে বড় ভয়ানক তত্ব-নিরূপণ । 
পারে না পারে না কতু হইতে এমন ॥ 
লোকিক-উপমা 5 ঈখবরের বিখবক্রিয়া, 
যে কথ! তুলিয়াছ। 
নাটকের সুরধার, কোরে থাকে স্বেচ্ছাচার, 
3 এ প্রকার কোথা দেখিয়াছ॥ 
যাত্রার যে অধিকারী, গেনয় অন্তায়কারী 
ৰ কাধ্য সব করে স্তায়ম্ত। ৃ 
যাহার! অধীন তা’র, গুণ যা'র যে প্রকার, 
নেই হয় দেইরগে রত। ্ 
বাণকাদি ভ'াড় যত, অভ্যাসে হইয়া রত, 
যে করেছে যেমন দাধন। 
নেক্পপ মে ধরে সাজ, তাহে তার কিবা লাজ, 
করে কাজ তাহারি মতন ॥ 
মাঁজিতে ভিখারী কৃষি, মহীপ|ল যোগী খবি, 
যাতে বার আছে অধিকার 
ত+রেই সাজায় তাই, কিছুই অন্ত! নাই 
গাগল ত নহে হুত্ধার । : 


কেলিকিল যত তার, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী | 


নীভিজ্ঞ নিপুণ নট, কাৰ্য্য নাহি করে নট, 
বিজ্ঞবৎ বিধি ব্যবহার | 
শুনিতে তাহার যাত্রা, সাধু সব করি যা, 
সাধুরবে করে পুরস্কার ॥ 
অনিপুণ অধিকারী, হ’লে পরে স্বেচ্ছাচারী, 
কাজে কাজে একে করে আর। 
নাহি বোধ নাহি লজ্জা, তারে দেয় সেই সজ্জা, 
যাঁর যাতে নাই সংস্কার ॥ 
অজারে সাজায় খষি, খষিরে সাজায় কৃষি, 
বিপরীত দোষ কর তার। 
অযাত্রার নেই যাত্রা, যাহে ঘটে গলা যাঁরা, 
তার যা! কে শুনিতে যায় ॥ 
বাধ্য নাহি থাকে আর, 
: অতিশয় অন্তায় দেখিয়!। 
দরশক লোক যত, কাণ্ড দেখে জ্ঞানহত, 
হামে কত বালীক বলিয়া ॥ 
যাত্রার উপম! দিয়া, সংসার-যাত্রার ক্রিয়া, 
যদি চাও প্রমাণ করিতে । 
শান্্রমতে দিয় যুক্তি, করিলাম যত উক্তি, 
সেই মতে হইবে আনিতে ॥ 
যে শিখেছে যেইরূপ, তাঁর সজ্জ। সেইরূপ, 
যে প্রকার দেয় যাত্রাকর। 
ভবযাত্রা-অধিকারী, দেরূপ গ্রবর্তকারী, 
প্রাক্তনের কর্মে করি ভর ॥ 
এরূপ কহিলে পর, রক্ষ। পায় পরম্পরঃ 
; ন্যায়পর হন সর্ব্গত। 
যার যথা ক্রিয়াযোগ, -ন্ুখ ছুখ করে ভোগ, 
প্রবৃত্তি সে পায় সেই:মত ॥ 
সংসার চক্রের মত, ঘ্ুরিতেছে ক্রমাগত 
আদি অন্ত হির নাই তার । 
এই হয় এই রয়, ক্ষণ পরে পায় গয়, 
ক্রমশই স্থজন মংহার ॥ 
আপন অপূর্ব-দাজে, সকলে অপূর্ব মাঁঞজে। 
অপুর্ব এ লীলার প্রবাঁহ। 
সবে তার আজ্ঞাধারী, একমাত্র অধিকারী, 
বিশ্বযাত্ৰ। করেন নির্বাহ ॥ 
যা’র তুমি কর তত্ব, ধর তা'র মার তথ 
মোহে মত্ত হ/ও না’ক আর। 
হ’লে পরে গঙ্গাযাত্া, এরূপ নংদারযার্জা, 
করিতে হবে না পুনর্ববার ॥ 


১7০ 


ন্চ্ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী A? 


পুত্র. 


জনক কনকভূষ! মাথার আমার । 
গ্রণিপাঁত করি তাত চরণে তোমার ॥ 
আপনার বচনেতে সুধাবৃষ্টি হয়। 
শীতল হ'তেছে তাহে তাঁপিত-হৃদয় ৷ 
কিন্তু পিতা তবু চিতে রয়েছে সংশয় । 
ছেদন করুন প্রভু হইয়া ময় ॥ 

মনের ত অধিক ধারণা গুণ নাই। 
কাজেই সন্দেহ হয় বার বার তাই ॥ 
তত্ব-নিরূপণ হেতু কার কাছে যা’ব। 
এ প্রকার জ্ঞানগুরু কোথা আর পাব 
বুঝেছি বুঝেছি মনে বুঝেছি নিশ্চয় । 
বস্তুর স্বভাব কভু অভাব না হয় ॥ 
ক্ষিতির কাঠিগ্য গুণ ক্ষিতিতেই রয় । 
কিছুতেই তার আর অন্ঠথ| না হয় ॥ 


শীতল তরল হয় জলের স্বভাব । 


কখন না হয় সেই গুণের অভাব ॥ 
অনলের দাহকত! অনলে সঞ্চ|রে । 
দাহিকা-গুণের সে কি ব্যতিক্রম করে ॥ 


- বাতাসের শোষকতা স্বভাব স্বভাবে । 
স্দাকাঁল সেই গুণ থাকে সমভাবে । 


আকাশের পণ হয় অবকাশ দান। 
প্রচুর পরীক্ষা করি পেতেছি প্রমাণ | 
স্ব ভাবেই আছে এর! ধরিয়া স্বভাব । 
কদাচই অভাব না হয় অন্ভাব ॥ 
ছিল আছে পরেতেও এ ভাবেই রবে । 
হবেই, হবেই ইহা মানিতেই হবে ॥ 
মানিতে হইলে এই ভূতের ব্যাপার । 
জীবের বিষয়ে তবে সন্দেহ কি আর ॥ 
যথাক্রমে বার বার স্থিতি জন্ম নাশ । 
ইথেই প্রবলরূপে প্রমাণ প্রকাশ ॥ 
একমাত্র জন্মলাভ করে জীবগণ । 
পানে পারিনে আর বলিতে এমন ॥ 
এই জীব ছিল জীব হবে পুন পরে। 
চরুবৎ ঘুরে ঘুরে চরাচরে চরে ॥ 
তন্ব-নিরূপণ-পথে হইলে চলিতে । 
জবস্য হইবে ইহা অনাদি বলিতে ॥ 
অনাদি যেমন সেই বিশ্বপতি শিব । 
তেমতি অনাদি এই বিশ্ব আর জীব ॥ 


- কুম্তকার বন্ত্রকার আর স্বর্ণকার । 


এসব কারণ যদি আগে না থাকিত। 


. কাধ্যগুলি দুরে থাক্‌ হবে কি প্রকারে As 


যতদূর জানিলাম মানিলাম তাই । 
তথাচ বিশ্বীমূ মনে নাহি পায় ঠাই ॥ 
ভব্ধব এই তব আর ভবচর । রা. 
সমানে অনাদি যদি হয় পরপর ॥ UA, 
অনাদি জীবেতে আর অনাদি ভবনে। 
ঈশ্বরের কারণ তা মানিব কেমনে | Ve 
যেরূপ অনাদি দিদ্ধ নিত্য সর্বনার। 
এরাও অনাদি সিদ্ধ নিত্য সে প্রকার |... 
এখানেতে সে অনাদি নিত্য নিরঞ্জন |. 
কি বলিয়া জগতের হবেন কারণ ॥ a2 
কারণ কারণ আর কার্য্য যাহা হয়। 
উভয়েতে সমকালে স্থায়ী. কভু নয় ॥ 
যে সময়ে কাঁধ্যের উদ্ভব হয় নাই। 

তার আগে কারণের অবস্থিতি চাই ॥ 
কাধ্য আর কারণের মমকালীনত।। 
কখনই হয় নাই এপ স্থিরত! ॥ +’ 
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হয় প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
কারণ আপনি আগে হয় বর্তমান॥ 
পরে পরে করে যত কাধ্যের সঞ্চার। 
সন্দেহ কি আর ইথে সন্দেহ কি আর॥ ১ 
মাটা স্থতা কনক লইয়া সহকার॥ 
পরে করে ঘট পট বদন ভুবণ ॥ 
কন দূরশন প্রভু কর দরশন ॥ 


ঘট পট ভূষণাদি কতু না হইত॥ 


কারণ নিদ্দেশ কেবা! করিত মংসারে ॥ 
ঘটাদি কার্যের প্রতি উহারা কারণ |... 
ইহাঁও ত কখন হতোনা নিরূপণ |... 
কাৰ্য্য আর কারণেতে লাগিয়াছে দিশে। 


ঈশ্বর জগৎপতি বলি আমি কিনে ॥ 


অনাদি যন্তুপি হয় ভব-চরাচর । ঠ 
ঈশ্বরে কেমনে হন ভবের ঈশ্বর ॥ রি 
তাদের উপরে তার কারণতা' কই। 3 
কি কারণে কারণ তাহারে তবে কই॥ 
অনাদি চেতন যদি শরীরী সকলে। 2 
কি কারণে জগদীশে গিতা তারা বলে॥ 
নিত্যরূপে যদি হয় তাঁহারই প্রধান । 

পিত| ব’লে কেন ভারে ছিলে তং মান ॥ 


1.1. 


টি করিল স্বীকার । 
মু রা ত পাঁরিত নিজে হইতে ঈশ্বর ॥ 
_ স্বরে 


2 দিলে কর। 
কি 


হলা ক না কভু হ'ত না অধীন ॥ 
থাকিত তা’র! থাকিত স্বাধীন । 
এতক্ষণ দেখিলাম করি প্রপিধান ॥ 
কপি করিতে হয় স্বভাব সন্ধান। 
জীন আর জগৎ যা হয় তাই হয়। 
অনাদি বলিতে হবে, ন| বলিলে নয় ॥ 
| আর জগতের নিত্য! স্বীকারে। 
A 'কারণের ভবে দোষ হতে পারে ॥ 
এখন দেখুন মনে করিয়! বিচার । - 


আন রা রদ না করি স্বীকার ৷ 


গুরুতর দোষ ব'লে লিখেছেন তার ॥ 
গ্বৃত্ত হইয়। এই তন্বের বিচারে । 
বভুর বৈষম্য আদি নোষ নাশিবারে ll 
টলে |র ভবে যদি নিত্য বগা যায় । - 
বলুন বলুন যাহা নিজ অভিপ্রায় ॥ 
_অনবনথ৷-দোয কিসে হইবে খণ্ডন। 
তাহার উ পায় তবে করুন এখন ॥ 
এদিক ওদিক্‌ প্রভু যে দিক্‌ লইবে। 
দিকে দোষ তাঁয় হইবে হইবে ॥ 
দশ 


পিত 

এতদিন মিছে দিছে মলয়” বকিয়া। 
লইলে না সারমর্ম্ম মনোযোগ দির ॥ 
এক কানে কথাগুলি প্রবেশ করিয়। । 
বাহির হইয়া গেল আর কান দিনা ॥ 
সে সকল প্রপিধান হইলে তোমার । * 
বার বার প্রস্তাবনা করিতে না আর ॥ 
যা হ’ক তা হ’ক বাপু বলি তবে পুন । 
এক ভাবে স্থির হয়ে যন দিয়া গুন ॥ 
অনাদি সংসার এই এরূপ স্বীকারে। 
বণ তা'র কি প্রকারে দোষ হতে পারে ॥ 
কারণের আগে কভু কার্ধ্য নাহি হয়। 
নিশ্চয় নিশ্চয় তাতে কি আছে সংশগ॥ 
প্রথমতঃ কারণ থাকিয়া বর্তমান । 
পরেতে করিবে যৃত কার্য্যের নিৰ্মাণ ॥ 
কিন্তু বাপু এইরূপ খনে তোমার । 
“আদিস্বষ্ট-কাল” কেন করিব স্বীকার ॥ 
মানিতেই হবে এক আ'দসথষ্টি নিয়। | 


০ এ কথাটিকে বলেছে যাথ|-দিব্য দিয়া i 


না হয় যা’র আরদির নির্ণয় । 

তারেই “অনাদি” ব'লে সর্বশান্তে কয় ॥ 
আদি নাহি স্থির হয় করিয়া বিগার 1. 
“অনাদি বলিব তাই সজীব-সংসার ॥ 
বিচারে ‘অনাদি’ বটে বলিতেই হয়। . 
কিন্ত বাপু কোনমতে নিত্য তারা নয়॥ 
নিত্য ব'লে তারে” শুধু করিব নিরধ্যাস। 
বহার কখন না! জন্ম আর নাশ ॥ 
জগৎ “অনাদি” বটে প্রমাণেতে প্রমাণেতে পাঁই। 


ঘেগুণেসে ‘নিত্য’ হ’বে সে গুণ তনাই॥ 


ভব আর ভবচর নিত্য হ’লে পরে। 
কেন তা’রা বার বার জন্মে শুর মরে ॥ 
বার বার এ প্রকার জন্ম আঁর নাঁশ Ee 
স্বভ!বেই অনিত্যত! গেতেছে প্রকাশ |. 
জন্ম নাই নাহিক সংহার | 


: সদাকাল সমভাবে স্থিতির সঞ্চার ॥ টি 571 
জন আর নাশের অধীন নন যিনি! 
এক মাত্র চিরন্তন নিত্যধন তিনি ॥ 


নেরপ যন্বপি হত জীবের স্বভাব । : 


না 71598 


নিত্য ব’লে নির্দেশ অবশ্য হপ্ত তবে। 
ঈশ্বরের সমকাঁলি বলিতই সবে ॥ 
থাকিত ন! তাহে আঁর কিছুই সন্দেহ । 
ঈশ্বরের কাঁরণতা মীনিত না কেহ ॥ 
ঈশ্বর যে গুণে হন ভবের কারণ । 

.. বলি তবে সে কথাটি করহ শ্রবণ ॥ 
অনাদি সময়াবধি অখিল-সংসার । 
পুনঃ পুনঃ স্থষ্ট হয়ে হতেছে মংহাঁর্‌। 
ইথেই সহজে হয় তত্ব-নিরূপণ । 
জগতের প্রতি হন ঈশ্বর কারণ ॥ 
বিশ্বের প্রলয়-দশা ঘটে যে সময়। 
কিছুই না রয় আর কিছুই ন! রয় ॥ 
কেবল একাকী মাত্র সেই ভগবান্‌। 
স্বরূপ স্বভাব সহ রন বর্তমান ॥ 
কাররূপেতে তীর প্রভাব প্রচার । 
স্বভাবে করেন তাই হষ্ট-পুনর্বার ॥ 
অবিনাশী নিত্যরূপ জেনে সেই ঈশে। 


জগতের ‘সত্তা’ বাপু নিত্য কতু নয়। 
এখন তোমার মনে হ’ল ত প্রত্যয় ॥ 
উদ্ভব সময়ে সেই সত্তার সঞ্চার। 
সংহার*সময়ে সেই সত্তার সংহার ॥ 
. ঈশ্বরের অবিনাশী সত্তার সহিত। 
' ইহার তুলন। কর! হয় কি উচিত ॥ 
স্বভাবে স্বভাবে যাঁর এতই ক্ষীণতা। 
> কিসে তার গ্রাহ হবে সমকালীনভা ॥ 
or জীবাত্ম অনাদি হয় এ কথা শুনিয়া. 
| স্বভাবে নির্দেশ কর-ঈশ্বর বলিয়! ॥ 
২ হুইবে তোমার মনে এমন উদয় 
ইহা কিছু নিতান্তই অসম্ভব নয় ॥ 
ঈশ্বরের সহ তার স্বভাবে তুলনা । 
রাখ রাখ মনে রাখ ভুল না ভুল না ॥ 
- এ বলে কি জীব তাঁর অধীনে রবে না। 
ঈশ্বরের আন্ঞাধীন হ’বে না হ’বে না ॥ 
-- ঈশ্বর কি আপনার শক্তি হারাইয়! । 
' রথিতে অক্ষম হন অধীন করিয়া ॥ 
স্বাধীন ঈশ্বর সম হয় জীবগণ। 
et বলনা বলনা আর ব’ল না এব। 
: হয় না বারন. 


: ঈশ্বর গুপ্তের এ্থাবলী ড 


কাৰ্য্য কারণের ভাবে দোষ দিবে কিসে ॥. 


ঈশ্বর আপনি বি, 


| গ্রতিবিষ্ব জীব সবে,. 


কাহার বরণ হয়, 


ইথেই তোমার মনে, 


নিগুড জানিব কাঁর কাছে 1 
সংক্ষেপেতে ব’লে যাই, 


এখনি সংশয় যাবে, ভিতরের শা 
প্রাণাধিক প্রীণপ্রিয়তম ॥ 
এ জগতে জীব যত, নিজবোঁধ হয়ে 
সকলেই জীব জীব কয়। রী 
নিজে জীব কি পদার্থ, | 


এই জীব আর কিছু নয়॥ সা 
গ্রৃতিবিস্ব যেবা! যার, সমান স্ব ত 
অবশ্য সে করিবে ধারণ। 


কিন্ত প্রতিবিশ্ব যারা, 
ৰ এতই অধীন হয়ে রয়। 
পৃথিবীতে মে প্রকার, 


তোমার মনেতে রসি ত এখন। 

. ছেলেবেলা ছেলেখেলা করেছ যখন ॥ 
: কতবার দেখিয়াছি খেলিয়! থেলিয়া । 
রবির ছবির আগে মুকুর রাঁথিয়। ॥ 

দর্পণ ভাঁহুর আগে যদি রাখা বায়। 
তপন আপন আভা দান করে তায় ॥... 
মুকুরস্থ সেই রবি গ্রতিবিষ্বরপ । 
স্বভাবতঃ সম হয় স্ধ্যের স্বরূপ ॥ 
আকাশের রবি যথা চক্ষে দেয় ভাগ 1৬ 

: র্পপের, নি ধরে ন দেৱ স্বভাব v 2 


বাপ এখন ত হও অবগত। 

। আর গ্রতিবিস্বে ভেদাভেদ কত ॥ 
বি ছবি থেকে সেই দর্পণ ভিতরে । 
দাহিকাঁশক্তি ষস্তপিও ধরে।॥ 


দেই কর রবি-কর আর কিছু নয় 
যর অধীন হয়ে রবেই সে রবে। 
 অধীনতা ছেড়ে দিতে সাধ্য নাহি হবে| 
₹ বরম্‌ এখনি দেখ দর্পণ ভাঙ্গিয়া । 

কর তার করে মিশাইবে গিয়া ॥ 


ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব এই জীব সব ॥ 
বাহার প্রভাবে জীব জন্ম পায় দান। 
হয় কিনা হয় তারা তাঁহার সন্তান ॥ 
জন্মা-স্থিতি পালনের কর্তা হয় যেই। 
কে কহিবে জগতের পিতা নহে সেই॥ 
হি হ'ত প্তিবি করিলে স্বীকার। 
ঈশ্বর হবেন তবে কর্তা সবাকার ॥ 
পক পালক তিনি হলেন নিৰ্ণর। 
বলিতে ত পারিবে না সংহারক নয় 
: গ্রতিবি মাত্র যদি বিদ্বে পায় লয়। 
সংহারক বলিতে কি থাকিল দংশয় ॥ 
বেরা অনাদি নিত্য অনন্ত চেতন ॥ 
বলিতে হই যদি এরূপ বচন | - 
র্ধ্যেও ঈশ্বর সম বলা যদি যায়। 
বিশেষ আপত্তি কিছু করি নাক তায়। 
ঈশ্বরের সবদ্নপ এরূপ হোক নর । 
লতে ত পাঁরিব না '‘দাক্ষাৎ ঈশ্বর ৷ 
হৃন্দিয় স্গদোযে জীব সমুদয় । 
স্থবরপে বিরূপ করি হতেছে বিশ্বয়॥ 
আত্মর t! 


- 
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প্রচুর গ্রভায় হবে প্রকাশ প্রকাশ। 
দাহিকার শক্তি তার হবে নাক নাঁশ ॥ 
তপন-বিশ্বের এই যেরূপ প্রমাণ । 
ঈশ্বর-বিদ্বের ভাব সেরূপ সমান ॥ 
দেহাদি-ইন্দিয়-বোষ জীবাত্মার ভোগ । 
পরম-আত্মার তায় কিছু নাই যোগ ॥ 
যে কিছু দুশ! হক্‌ জীবাত্মারি হবে! 
নিলেপ নিগুণে তাহা! কিরূপে সম্তবে ॥ 
তিনি নিত্য স্বপ্রকাশ চেতনম্বরূপ । 
স্বরূপেতে কখনই না হয় বিরূপ ৷ 
যখন দুর্বল এতবত জীবগণে। 
ঈশ্বরের অধীনত! ছাড়িবে কেমনে ॥ 
কিরপেই সে ক্ষমতা হবে বল তাঁর। 
প্রতিবিশ্ব বই সে.ত অন্য নয় আর | 
এমন কি শক্তি মাছে তাই প্রকাশিয়।। 
বদিবেক ঈশ্বরের ঈশ্বর হইয়| ॥ 
নৃতন প্রস্তাব এক করিয়াছ শেষে । 
উত্তর করিতে তাঁর পেট ফাঁটে হেসে ॥ 
জগৎ অনাদি ব'লে করেছি প্রমাণ! 
অনবস্থা-দোষ তায় তুমি কর দান ॥ 
বিষম বিষম এ যে বড়ই বিষম lz 
এত কেন ভ্রম বাপু এত কেন ভ্রম॥ 
অনবস্থা ব'লে যার না হয় প্রমাণ। ৷ 
তাঁহাতেই দোষ দেন যত জ্ঞানবান্‌ ॥ 
প্রামাণিক অনবস্থা'দোষের না হয়। 
শপথ করিয়া বাপু শান্ত এই কয় : 
'অনবস্থ। স্বীকারেতে দোষ নাহি যাঁয়। 
ঈশ্বরের দুরবস্থা কেন হবে তায় ॥ 
জগতের মূল হেতু অনাদি ঈশ্বর । 
নিরূপণে হতেছেন জ্ঞানের গোঁচর ॥ 
তখন অনাদি সৃষ্টি অবশ্যই হবে। + 
আহি সৃষ্টি কাল তুমি কোথা পাঁও ত্বে॥ 
লষ্ট আর স্থষ্টি যদি অনাদি হইল । 
পবা দোষ তবে কোথায় রহিল। : 
যূল-হেতু যদি মে ঈশ্বর না হইত। 
ঈশ্বরের কিংবা এক ঈশ্বর থাকিত ॥ . 
পারিতে তুমি বলিতে এমন ॥ 
মুলহীন অনবস্থা-দোষের কাঁরণ ॥ 


১. অনা আপনিই তব হয বধ... 
দেখালে কি আর কার খাটে কোন কথ! ॥ ই 


| 


ন 
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অনবস্থা এ অবস্থা না করি গ্রহণ । 
হবে না হবে না কভু তত্ব নিরূপণ ॥ 

যে প্রকার বীজ আর অন্ধুর দেখিয়া । 
একেবারে যেতে হয় বিস্ময় হইয়া । 
উভয়ের মধ্যে কাঁরে কারণ কহিব । 
কাৰ্য্য ব’লে কারেই ব! নির্দেশ করিব ॥ 
বীজ না থাবিলে কতু গাছ নাহি হয়। 
গাছ না থাকিলে বল বীজ কিসে রয় ॥ 
উভয়ের মধ্যে এর আঁদি কেবা হয়। 
কিছুতে সিদ্ধান্ত তার হবে না নির্ণয় ॥ 
সেইরূপ রথচক্র যে সময়ে ঘোরে । 
আদি"অন্ত-নিরপণে সবে পড়ে ঘোরে ॥ 
চক্রঘোরে চক্রঘোর ভাঁডিবার নয় । 
করিতে পারে না কেহ আদির নিশ্চয় ॥ 
সেখানেতে অনবস্থা করিব স্বীকার । 

ন! করিলে কোনমতে গতি নাই আর ॥ 
জগতের অনাদিত্ব যথার্থ যখন। 
বিচারেতে এই হলে! তত্ব-নিরূপণ ॥ 
তখন এ অনবস্থ। কেহই করে না। 
দোষ ব'লে গণ্য আর হবে না হবে না ॥ 


(১) 
কাল-হস্তে সমুদয়, কাল ছাড়া কিছু নয়, 
কালে হর কালে লয়, কালে যায় কাল রে। 
কে বুঝে কালের মর্ম, কে বুঝে কালের কর্ম, 
এরূপ কালের ধর্ম আছে চিরকাল রে ॥ 
একেবারে অনিবার্য, সমভাবে হয় ধার্য, 
এ মধ কালের কার্ধ্য বিষম বিশাল রে। 
এই এক প্রকরণ, . অন্তরণ পরক্ষণ, 
মোহিত করেছে মন জগদিন্রজীল রে ॥ 
বৃক্ষ এক অবিরল, মুলে তার নাই স্থল, 
অবিরত ফলে ফল, নাহি পাতা ভাল রে। 


আম্বাদনে হই বশ, ভ্ৰমে কত কার যশ, 
বিষ-মাঁথ| তাঁর রস, মধুর রসাল রে॥ 
কারুকর্ম্ম বহুতর, মনোহর শোঁভাকর, 


আকাশে রয়েছে ঘর, নাহি খুঁটী চাল রে। 
না 


ভাবভরে হেরি ভব, ভাবে ভাব পরাঁভব, 
ভূতের ব্যাপার সব, তাঁল ভাল ভাল রে ॥ 
কালে কাল লুপ্ত রয়, খণ্ডিবাঁর কভু নয়, 
কষ্ণ-বেশ শুভ্র হয়, বৃদ্ধ হয় বালরে। 
সমুদ্র শুকায়ে যায়, দ্বীপের সঞ্চার তায়, ্‌ 
দিনকর ক্ষীণ-কাঁয়, হলে সন্ধ্যাকাল রে ॥ ২ 
কালের বিচিত্র গতি, অন্নকুল! বন্ধমতী, 


ঘ্বারকার অধিপতি ব্রজের রাখাল রে। 


কালে সেই যহ্বংশ, : একেকাবে হ'ল ধ্বংস); 
ভূতে ভুক্ত ভূত-অংশ, ভূত বড়জাল রে ॥ এ 
দশানন দর্পধারী, স্বৰ্গ মর্ত্য-অধিকারী, 
ইন্দ্র-চন্্র আজ্ঞাকারী, নিশাচরপাল রে। i 
গেল তার জোর ডঙ্কা, বন্ধনে সিন্ধুর শঙ্ক, 


বানরে পোড়ালে লঙ্কা, বাজাইয়া গাল রে। 
যারা আগে হৃষ্টমনে, আহারের অন্বেষণে, 
বেড়াইত ধনে বনে, পোরে বৃক্ষ ছাল রে। 
কালেতে তাহার! নব্য, হইয়াছে সভ্য-ভব্য, 
অমস্তব ভবিভব্য, গ্রদন্ন কপাল রে॥ এ 
সত্যধৰ্ম্ম লোপ হয়, বেদ-বিধি নাহি রয়, 
গ্রকটিত পাপময়, বদন-করাল রে ॥ 
হুতেছে বনের নর, অবনীর অধীশ্বর, 
কি হইবে, অতঃপর হাঁয় হায় কাল রে ॥ পর 


(২) 
ভবের ভৌতিক-ভাঁব ভাঁবনীয় নয়। 
ভাবিলে স্বভাব ভাবে ভাবের উদয় ॥ 
ভূত ভেবে ভূত দেজে বৃথা হই ভাবী । 
নাহি বুঝি কার ভাবে কেন ভাবি ভাঁবি ॥ 
ভাবের ভবন বটে ভবের ব্যাপার ৷ 
যত ভাবে ষত ভাব নাঁহি তার পাঁর॥ 
কভু হান্ত পরিহাস সুখের সঞ্চার! | 
কখন দারুণ ছুঃখ শুধু হাহাকার ॥ ১ 
কখন কাহার ভাগ্যে সখের সংযোগ । 
কেব৷ করে রাজ্যপাট কেবা করে তোগ॥ 
দেখিয়া কালের গতি মিছে খেদ কর।। 
কার পক্ষে চিরকাল ধরা নন ধর! ॥ - 
কোথাকার লোক এনে কোথ| করে বাদ। 
প্রচুর প্রভাবে করে প্রতৃত্ব প্রকাশ ॥ 
কালেতে ভবন বন জনহীন স্থান। 
কাঁলেতে কাননে হয় নগর নির্মাণ ॥ 


দিয়ে জয় সমুদয় শক্রভয় হর ॥ 
সবাকাঁর তুমি সার সৃলাঁধার হুরি। 

- কোঁথ| নাথ ভবতাঁত প্ৰণিপাত করি ॥ ৭1 
প্রতিক্ষণ জালাতন দুখে মন দহে। tl 
বার বার অনাচার কত আর সহে ॥ EE 
তোমা বই কারে কই হয়ে রই স্ত্ধ ৷ 2 
অনিবার অশ্রধার হাহাকার শব্দ ॥ ন 

টু 


দয়াবান্‌ তগবান্‌ দয়! দান কর। 


এ বিপদে রাখ পদে ছুটি পদে ধরি। 
প্রতীকার কর তার স্থবিচার করি ॥ 
কলেবর জর জর অতি খর তাপে। ৬ 
ধরাধর থরথর ঘোরতর পাপে ॥ 
এ দেশের বড় ফের পাপীনের দাপে। 
চল্ডল্‌ টলমল ধরাঁতল কাপে ॥ 
+ হও মূল অনুকূল থেতকুল পক্ষে |. 
সমুদয় শতক্ষয়, তবে হয় রক্ষে ॥ 
অতি ক্ষীণ জ্ঞানহীন চিরাধীন যার| । 
_ মেরে লাফ করে পাপ দেয় তাপ তাঁরা ॥ 
আজ্ঞাচারী রক্ষাকারী অস্ত্রধারী যত। 
- একেবারে এ প্রকারে পাঁপাচারে রত ॥ 
নরপণ্ড হয়ে বস্তু করে অস্ত নষ্ট । 
হতয়ব কত কব কত সব কষ্ট ॥ ৮ 
কি বিশাল দেনাঁপাঁল বাম! বাল নাশে। 
অকারণে ক্রোধ-মনে প্রভুগণে শাসে ॥ 
যে বিহিত কর হিত সমুচিত মেহে। 
নিজবলে দুষ্টদলে রসাঁতলে দেহ ॥ ৰা 


Lt 


এ জগতে বড় বড় পুন I 
প্রায় দেখি সকলেই অভিমানে রত॥ 
ধনের ইশ্বর হয়ে প্রভু হন বারা । 
প্রায় দেখি অহঙকারে পরিপর্ণ তাঁর! ॥ 
. অতএব মনের মান্য কোথা পাই ॥ 
তবজালি 17 কার কাছে যাই ॥ 


৮১ 


= 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থালী = 


সারের কিছুতেই মঙ্গল ত নাই । 
হিতকর কোন কিছু দেখিতে না পাই ॥ 
দেখে শুনে ভয় হয় মাধে করি ঘেষ। 
পুণ্যকর যত কর্ম্মে শুপ্ত লাভ শেষ ॥ 
যত পাঁর তত কর পুণ্যের সঞ্চার । 
বহুকালে উপার্জিত যে সব ব্যাপার ॥ 
পরিণামে'মে সকল দান করে দুখ । 
সংসারীর ভাগ্যে নাই কিছুতেই সখ ॥ 


দারুণ দুর্গম দেশ করেছি ভ্রমণ । 
হয় নাই তাহে কিছু সুখের সাধন ॥ 
জাতি কুল অভিযান করি সংবরণ । 
নিরন্তর সেবিয়াছি ধনীর চরণ ॥ 
তুচ্ছ করি আপনার মান অপমান। 


কৃত যেন লালায়িত কাকের সমান ॥ 


দুর ছাই যত বলে মহ্‌ করি তাই। 

এক দিন মুখ ফুটে কিছু বলি নাঁই ॥ 
কতই কুটিত হয়ে অন্নের কারণ । 
করেছি পরের গৃহে উদর পুরণ ॥ 

এত ক'রে ক্ষণকাল পাই নাই ফল । 
আশার পিপাঁধা তবু নিয়ত প্রবল ॥ 
হারে নীচ পাপ আশী সন্তোষ হলিনে 
মলিনে মলিনে তুই এখন মলিনে॥ 


পাতালে প্রবেশ করি পাইব রতন । 
এই লোভে করিয়াছি ভূতল খনন ॥ 
ধাতু-লাঁভ হেতু করি পর্বতে গমন । 
কতবার করিয়াছি গহন দহন ॥ 
লোভের অধীন হয়ে কত শতবার । 
জলনিধি পাঁরাবার হইয়াছি পার ॥ 
অনর্থক রোচে কত. বিনয়-বচন । 


_ কত ক'রে তুষিয়াছি নৃপতির মন ॥ 


তন্ত্রের বিধাঁনমতে মন্ত্রের সাধন । 
শ্মশানে করেছি কত যামিনী যাপন ॥ 
কোনখানে কাণ।কড়ি করিনি উপায় । 


ওরে আশা ছেড়ে য| রে ধরি তোর পায় ॥ 


কখনই ভাঙ্গিল না পিপাদা তোমার । 


কিনস্থখে আমার কাছে থাক তুমি আর 1... 


ুর্জনের তর্জানের হইয়া অধীন । 

আরাধনা করি কত কাটালেম দিন॥ 
বিকট বদনে কটু কহিয়াছে যত । 
সকলি রয়েছি নোয়ে হয়ে অনুগত ॥ 

অন্তরেতে বংস্পরোঁধ ক'রে ক্রমাগত । 
শন্তমনে কাষ্টহানি হাসিয়াছি কত ॥ 
হতবুদ্ধি বত জন ধন-বলে বলী |... 
পড়েছি তাদের কাছে হয়ে কৃতাগ্রলি॥ 
ওরে আঁশ! বলি বলি শোন একবার । 
এখন আমারে তুই কর পরিহার ॥ 
যা হবার হয়ে বয়ে গেল ফুরাইয়া { 
আর তুমি নাচায়ো না এমন করিয়া ॥ 


, কমল-দলের জল যেক্ধপ প্রকার। 
সেইরূপ এই দেহে প্রাণের ষঞ্চার ॥ 
এত কাল হয়ে,আঁমি বিবেক-বিহীন । 
কিছুই না করিলাম হরিলাম দিন ॥ 
বৃথ! হলো আয়ু শেষ মরি মরি আহা । 
হেন কৰ্ম্ম কিছু নাই না করেছি যাহা ॥ 


ধনমদে অচেতন মত্ত যহত জন । | 
সে সব ধনীর কাছে করেছি গমন ॥ 

লঙ্জাহীন হয়ে যেন পশুর সমান । 
নিজ মুখে নিজ-গুণ করিয়াছি গান ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ ওরে লোভ দুরাচার | 
এর চেয়ে পাপ-কর্ম কিছু নাই আর ॥ 


ভোগ্যধন যাহা তাহ না করিয়া. ভোগ । 
আপনি ভক্ষিত হই এযে ঘোর রোগ॥ 
একদিন হই নাই তপনস্তায় রত ।. ২ 
তাপেতে তাপিত তবু হতেছি নিয়ত ॥ রা 
কোন কালে কাল কিছু থত হয় নাই । 
কেবলি হতেছি গত আমর! যবাই ॥ 

আশী-তৃষ্ণ একবার হইল না ক্ষীণ । 

আমরাই জীর্ণ হয়ে হতেছি মলিন ॥ 


শরীরের মাংদ সব পড়িয়াছে বুলে। 
কালে| রেখা নাহি আর মন্তকের চুলে ॥ 
পাঁকিয়াছে কেশপাশ বীকিয়াছে গাল। 

চাকিয়াছে দৃষ্টি চক্ষে প’ড়ে জাল ॥ 


৭্ড 


সুখের সী নাই দেহে নাই বল।। 
. কবশ হতেছে ক্ৰমে ইন্দ্রিয় সকল | 
নিকট হতেছে যত মরণের দিন 

: ততই বাঁড়িছে আশ! নবীন নবীন ॥ 
ই. অধম পিশাচ লোভ হইয়া অমর 
,. নিয়তই ধরিতেছে নব কলেবর । 


বিষয়-ভোগের আশা! হইয়াছে শেষ । 
.. পুরুষার্থ অভিমানে জন্মিয়াছে বেষ ॥ 
.. প্ৰাপাধিক বয়সত বান্ধব বত জন। 
সকলেই পরলোকে করেছে গমন ॥ 
এই মরি এই মরি বোধ হয় হেন । 
টি ধরে যষ্টীবুড়ী সাজিয়াছি যেন ॥ 
নয়নে নিরথি শুধু ঘোর অন্ধকার । 
 আঁতি-পথে ধুখুূ-ধু ধ্বনি মাত্ৰ সার ॥ 
তথাচ এ দুষ্ট দেহ অহঙ্কারে রে 
মরণ স্মরণে কভু ভয় নাহি করে'॥ 


৮ আঁত্ম-বিলাপ 
HEE বান সার মর হায় হায় হায় রে। 
" কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর, 
| বত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় রে॥ 
আত্মার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই, 
আত্মার আত্মীয় নই, আডু। কই কায় রে। 
ইন্জিয় যাহার বশ, ছোটে বশ দিক্‌ দশ, 
| পরম গীব্য-রদ, সুখে দেই খায় রে 
নিজ নাতি পন্ন-গন্ধে, খ্গকুল মোর ঘন্দে, 
্‌ যেন মনের ধন্দে নানা দিকে ধায় রে। 
. দেইরূপ অঙ্গদেশ, করে রত্ব তাহে দ্বেষ, 
) অমিতেছ দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে॥ 
কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন ভ্রম, 
করিছ যে পরিক্রম, ফল নাহি তায় রে। 
আর কেন কর হেলা, ভাঙ্গিল দেহের খেলা, 
_শএব এই বেন| তাবহু উপায় রে। 


নার বিস্তার হাট, দেখিতে সুন্দর ঠাট, 
নাটুয়ার ঘোর নাট সদাই নাচায় রে। 
 ঠাট'নাট বুঝে যারা, নেচে নাহি হয় সার, 
ল লাগান রে॥ 


পুঁডুল ন। চায় তার 


_দখ্রচন্দ গুপ্তের এদ্াবলী 


এ ব্ৰহ্মাণ্ড যাঁর ভাও, কে বুঝে তাহার কাণ্ড, 
হাঁটেতে ভান্গিয়৷ ভাণ্ড, কি খেল! খেলায় রে। 
করিয়! কামনা-কল্প, ফাদিলে লোভের গল্প, 
সেই গল্প নহে অন্ন, নাহি হার সায় রে ॥ 


বারবার ফিরে আদা, আনায় বাড়ায় আশা, 
বাধিলে ভোগের বাসা, কর্ম্মভোগ তায় রে | 
বিষ ভেবে মক্রন্দ, 


বিষয়ে করছ ছন্দ, 
দীপধারী নিজে অন্ধ, দেখিতে না পায় রে ॥ 


না জানিয়৷ আপনারে, আপন ভাবিছ কারে, 
জানলা যে এ সংসারে শক্র পায় পায় রে। 

অতি খল অবিমল, মহাবল রিপুদবল, 

দেবে শেষ রদাতল ছল যদ্দি পায় রে॥ 

কার বলে তুমি চল, কার বলে কর বল, 
বিশ্বাস কি আছে বল, মেবের ছায়ার রে। 

না রহিলে নিজ পদে, টুলিলে অজ্ঞান-মনে, 
উলিলে পাপের হুদ তুজিবে মায়ার রে॥ 

আনি যাহা ভাল কই, 

মিছামিছি হই হই, শেল লাগে গার রে। 

গায়ের আলায় জলি, ডাক্‌ ছেড়ে তাই বলি, 
তাই ভেয়ে দলাদলি, তোমায় আমায় রে ॥ 

আমি বলি ঘরে চল, বনে যাই তুমি বল, 
শিখাবে এমন ছল, বল কে তোমান্ন রে ॥ 

আমার বচন লও, আমার নিকটে রও) 
নিরুপায় কেন হও থাকিতে উপায় রে॥ 

যত করি প্রাণপণে, -- . সখ-ফল অন্বেষণে, 

বিষয়-বাদন|-বনে অমিছ বৃথায় রে। 

ভয্নানক এই বন, সঙ্গে নাই লোকজন, 

ফিরে যাই ওরে মন আয় আর মায় রে॥ 


সি 


সুখ-দুঃখ 


চক্রবৎ সুখ-হুঃখ ঘুরিছে সংদারে । 

র ক্ষমত| নাই শিবের ব্যাপারে ॥ 
নে দময় দয়াময় যাহারে দদয়। 
দে দমন তার হয় অতি শুভোদয়॥ 
ধনে জনে লক্ষ্মীণাভ ভাগ্য-ফুল ফোটে | 
ধিধি-রবে ধশ তার দশ দিকে ছোটে ॥ . 
দয়াময় বিভু পুনঃ হইলে নিদ্য়। 

ব ভাব তার নাহি আর রয় ॥ 


তুমি তাহা, কর, কই, 


1. 


arate 


৮০৪ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


সম্পদের পদে হয় বিপদের বাঁদ ৷ 
গুকাহিয়! ভাগ্য-ফুল নাহি থাকে বাদ ॥ 
অন্তাঁপে নন্তুতাপে অন্তরে অন্থথ । 
দিন দিন দীনভাবে পায় কত দুখ ॥ 
সেরূপ সন্ত্রম আর নাহি পায় দেশে । 
ধন যায় মান যায় প্রাণ যায় শেষে ॥ 
দঙ্গ্যভাব ধরে কত পোষ্য অনুগত । 
ক্ৰমে হয় প্রতিকূল অনুকূ্ যত ॥ 
কখন্‌ কিরূপ হয় কিছু নাই স্থির । 
ভবের এ ভাব দেখে সবাই অস্থির ॥ 
স্থিররূপে দৃষ্টি নাই মম্পদ-বিপদে । 
মুদ্ধ হয়ে আছে জীব মোহরূপ মদে ॥ 


তত্ব-বোধ 


দেহ হয় ক্ষীণ ক্রমে দেহ হয় ক্ষীণ। 
কালের অধীন তুমি কালের অধীন ॥ 
ভবে আঁর রবে কত, কাল যত হয় গত, 
নিকট হতেছে তত মরণের দিন। 
কালের অধীন তুমি কালের অধীন ॥ 


উপদেশ লও মন উপদেশ লও । 
স্থিরভাবে রও দদ। স্থিরভাবে রও ॥ 
পাবে রত নিজপুরে, .... ভ্রমে কেন ভ্রম দুরে, 
মিছে কেন ভব ঘুরে ভবঘুরে হও | 
স্থিরভাবে রও সদা স্থিরভাবে রও ॥ 


লহ স্থবিধান মন লহ স্থবিধান । 
জুড়াইবে প্রাণ তাহে জুড়াইবে প্রাণ ॥ 
এ ভব যাহার কৃত, দে তব হৃদয়ে বত, 
হয়ে গ্রীত কর চিত গ্রেমাম্বত পান । - 
জুড়াইবে প্রাণ তাহে জুড়াইবে প্রাণ ॥ 


বিফল বিচার মন বিফল বিচার । 
এক বিন! আর নাহি এক বিনা মার ॥ 
একেতেই সব হয়, একেতেই মব নয়, 
একেতেই একময় সব একাকার । 
এক বিনা আর নাহি এক বিন! আর ॥ 


মল রে আমার গুন মন রে আমার । 
দকলি অপার আর সকলি জদার।। 


এক ভাবে ভাঁব রাখি, 
দেখিবে সকল ফাঁকি, এক মাত্র মার । 
সকলি অদার আর মকলি অসার ॥ 


আমার আমার মিছে আমার আমার । 
নহে আপনার কেহ নহে আপনার || 
আমি তুমি কেন কই, 
এ জগতে হরি বই কেহ নাই আর | 
নহে আপনার কেহ নহে আপনার || 


কর সদুপায় মন কর সহ্পায়। 

দিন বয়ে যায় মিছে দিন বয়ে যায় | 
কাজেতে কর না হেলা; 

এখনি ভবের খেল! হয়ে যাবে সায় । 

দিন বয়ে যায় মিছে দিন বয়ে যায় ॥ 


নিরৃতি আশ্রয় 


সংসারের মাঝে ই কুহক-কাঁনন । চু 
কত দুর ব্যাপিয়াছে নাহি নিরূপণ || 
জ্ঞানহীন পণ্ড মম হয়ে তুমি মন । 
মতিভ্রমে বনে আসি করিছ ভ্রমণ ॥ 
কিনে হয় হিতাহিত না জানিয়! সার । 
ইচ্ছামতে করিতেছ আহার বিহার ॥ 
অবিরত আছ রত স্থুথ অন্বেষণে । 
কালরূপ ব্যাধ-ভয় নাহি হয় মনে ॥ 
শমন সংহীর-্বেশে বিস্তারিয়া গ্রাম । 
কিছু তার স্থির নাই কবে করে গ্রাস ॥ 
প্রকট বিকট মুখ নিকট তোমার ॥ 
কষিত কনক-কায় করিবে আহার ॥ 
অতএব মন ভায়৷ সাবধান হও । 
ভ্রম-্পথ ছেড়ে দিয়! জ্ঞান-পথ লও । 
এই বেল! কর তবে সমুদয় ক্রিয়। । 
গহন দহন কর হুতাশন দিয়! ॥ 
কাটাময় তরুচয় গুড়ে হ’লে ছাই। 
কুহক-কানন আর রবে না রে ভাই ॥ 
বন হ'লে পরিষ্কার সব দিকে ভালে । 
দেখিয়া! হাটিবে পথ সমুদয় আলে ॥ 
নিত্যধামে গায়! শেষ পাবে নিত্য সুখ । 
স্ব ভাবে দেখিতে পাবে স্বভাবের মুখ ॥ 


যে দিকে ফিরাবে আখি, 


আমি যার তার হই, 


এই বেল! লণ্ড পেলা, | 


৭৭ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গন্থাবলী 


৬ 
নয়ত নিরাশী তবে রবে অঙ্ছগত। অনুরাগ ন্মাপনি প্রকাশ করে রাগ । 
নি, হবে তন্ন আশা-পথ হত ॥ - বিরাগে বিলুপ্ত হয় সুরাগ-পরাঁগ ॥ 
বাবে নিষকাম হও ভাব রাখি স্থির । পরিজন প্রিয়জন নাহি করে হিত। 
. জঞান-অক্ত্রে ছেদ করকাঁমনার শির॥ একেবারে হয়ে উঠে সব বিপরীত ॥ 
HE করে কর্ম ভ্রমপথগামী। কোনরূপে নাহি হয় ভাল প্রথিধান । 
{তাহে তুমি তুনি নও আমি নই আদি আপনি বিনাশ করে আপনার প্রাণ ॥ 
ভোগের আশায় জীব যত করে যোগ । পাকেতে পতিত হ’লে মহাবল করী-। 
সে যোগের যোগে শেষ শুধু অনুযোগ ॥ ছাঁড়ে তেক ভীমরব উপহাস করি ॥ সি 
ৰা পুত্র হেতু কর তুমি যাগ-বজ্র কত। সময়ে কলি হয় অসম্ভব কিবা । 
পুত্র তোমার কোলে কেন হয় হৃত॥ মময়েতে শিব হয় শঠরাজ শিবা ॥ 
কর ব্রত উপবাস ধনের কারণ । কেতু যুক্ত, গ্রাস ভুক্ত, অতি তযান্কর । 
কি হেতু বিনাশ পা তোমার দে ধন ॥ পতঙ্গ, পতঙ্গ দম অঙ্গ থর থর ॥ 
গের দন্ত্ম বল কোথায় তোমার ৷ হরি হরি নিত স্থান করিলে প্রয়াণ । 
[গ ভোগ এই ভোগ কম্মভোগ নার ॥ পুচ্ছ তুলে কুচ্ছ গায় শুনীর সন্তান ॥ 
কা ভাঙ্গাভাণ্ড বস্তু কোথ| তার সরোবরে সুশোভিত কোমল কমল। 
. প্রবৃকি-পর্াসে হয় পাপের সঞ্চার ৷ মনোহর সুখকর স্বভাবে অমল ॥ 
নিবৃত্তি আশ্রর কর বোধের সহিত । জগতের দীপ্ডিদাতা রবি ছবি ধরে । 
প্রবৃত্ত বিনাশ হ’লে তবে হবে হিত ॥ প্রভাতে প্রভাতে তারে প্রকটিত করে ॥ ৮ 


৷ উঘা, মোহ, জহর, দূর হবে মব। 
ক্রমে 


অতএব দার বলি এক রসে মজ্র । 
একের প্রেমিক হয়ে একমাত্র ভর ॥ 


নর ৰ 
8... কালবৰ্ 

8 

: গারূপ চারুতরু হ’লে ফলবান্‌। 
ক্ল-মন্তোগে নর হয় বলবান্‌॥ 
শরীর সদনে সদ! সুখের প্রবেশ । 
{প্রতিকূল অনুকূল দেবহীন দেশ 
লয় খর হয় নাহি লয় দোষ । 
সদা শুদ্ধ থাকে রুদ্ধ কুরবের কোষ ॥ 


₹ হৰণকলাপ কহু কেহ নাহি ধরে। 
দিক্দশ হয়ে বশ যশ গান করে।॥ 
কিন্ত হয় মে সময় ভাগ্যের অভাব । 


আর এক ভাব॥ 


কিন্ত দেখ কমবিনী ছাড়। হ’লে দল: 
হরি লয় শোভা! হরি, গুদ্ধ করি দল ॥ 
হুতাশন-শ্রিয়তম-মথ| মমীরণ । 

প্রবল অনলে হয় বৃদ্ধির কারণ ॥ 

কেমন বিচিত্র ভাব ধরে সেই বায়ু। 
আলিদনে শেষ করে প্রদীপের আয়ু ॥ 
টক্রকারী চক্রাধারী প্রভু ভগবান্‌ । 
ব্যাধের বাণের বায় হারালেন প্রাণ॥ 
ভাগ্যহীনে বুদ্ি-হীন বৃদ্ধ হয় পিগু। 
পেরেকের খোচা খেয়ে মরিলেন “ই” | 
“কলের জানদাতা দিদ্ধ যার বাঁকৃ। ' 
কাটে চুল বেধে ডুবে মলে| সেই ডাক ॥ 
যে জনার যে সময় সময় হয়। 

সুখ আদি নিজে লয় তাঁহার আশয় ॥ 
অভাব না থাকে কিছু বাড়ে যশ মান। 
স্ব দিকে হয়ে উঠে সবার প্রধান ॥ 
বিকমিত হ’লে ফুল অলিকুল যত ॥ = 
গুণ গুণ করি তায় গুণ গায় কত॥ 


মধুহীন হ’লে পরে নাহি আসে আর. : 


তন কুন্থমে করে প্রণয় প্রচার ॥ 
বের দোষে দব বিপরীত ঘটে | 


কাধ এক পদ বটে কি লাবটে। উই 


ক্ৰ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


" বাগ-ঘেষে সদা রত, হিতাহিত ভ 


হৃদয়ের প্রতি 


ভেদে এক সর্কজই, 


(১) 


সর্বত্যাগী হয়ে'রই, 


আর যেন বিষয়ের কিছুতেই থাঁকিনে। 


যে আঁমি সে আমি রব, 


- আমিই আমার হব, 


আমি বিনা আর কার সঙ্গ যেন রাঁখিনে ॥ 


হৃদয়ে উদয় বোধ, 


অনুরোধ করে যেন কারে আর ডাঁকিনে। 


সত্য এক জেনে সার, 


করি সত্য ব্যবহার, 


মিথ্যার মেঘেতে যেন সত্য-শশী ঢাঁকিনে ॥ 


ছাড়িয়া! নিগুঢ় তত্ব, 


তুলে এক সার তত্ব, 


মাঁনমদে হয়ে মত্ত, আর যেন পাঁকিনে। 


ভুলের আশ্রয় ধরি, 


কুলের গৌরব করি, 


ফুলের ফা পুনি হ্টায় জশীকে যেন জাকিনে ॥ 


বচনেতে বিষমাথ।, 


যত সব মুখ বাঁকা, 


দেখিয়ে সে বীকামুখ, আর যেন বাঁকিনে। 


পদ মাত্র প্রাণাধিক,, 


পদের রাখিব ঠিক, 


মদের নেশার বেঁকে, আর যেন ঝাঁকিনে | 


ওরে ওরে মনোরথ, 


চল তুমি তত্ব-পথ, 


ভ্রম-পথে তোমারে হে, আঁর যেন হীাঁকিনে । 
 নিরাহারে যায় প্রাণ, 
তবু যেন তোষামুদি তিক্তরদ চাঁকিনে ॥ 


অভ্ঞানের তুলি লয়ে, 


নীরাহার স্থবিধান, 
চিত্রকর পোটে! হয়ে, 


হৃদয়ের পটে যেন, রাগছবি আকিনে। 
৭৮ ওরে মন বড়দাদা, 
নিন্দকের নিন্দা-কাদ! গায়ে যেন মাঁখিনে॥ 


'শোন্‌ শৌন্‌ ওরে মন, 


ভাই তুমি হও শাদা, 


স্থির হরে বাঁগধন, 


তুমি যদি স্থির হও, তবে আঁমি টলিনে। 


_নিজ-ভাব ভাব রাখি, 


নিজ-ভাবে বনে থাকি, 


এদিক্‌ এদিক্‌ আর কোন দিকে ঢলিনে॥ " 


মানী হই বার মানে, 


সে যদি আমায় মানে, 


অপরের অপমানে, অভিমানে গলিনে। 


-_ বাহুবলে ধনবলে, 


যে যা! বলে, বলে, বলে, 


' বলী হয়ে ধর্মবলে কারে কিছু বলিনে ॥ 


ঘরে ঘরে দলে দলে 


দলুক, যে দলে দলে, 


মিশে আমি কার দলে কারে যেন দলিনে। 


৮০ 


 ছনুক, যে হত ছলে, . 


কে করিছে ঘেষাঘেষ, এ কথ জানিলে দে* 


“অভিমান-দন্ত-রোঁগ, _ শরীরে করিছে: ভোগ, 


" গুপ্যভাব ব্যক্ত কর, 


সে মতের পথে যেন আমি আর চলিনে। 


তবে আর আমি কভু দবেষানলে জলিনে॥ 
কাঞ্চনের কান্তি যাহা, কিছুতে কি যাঁয়। 
পুড়ে ঘোষে তার প্রভা! বুদ্ধি করে মলিনে । 
শীলতা যাহার বল. তারে তুষ্ট সা 
ভেক করে উপহাস অলি বসে নলিনে॥ 
ঘোর শক্ত যে তোমার, অঙ্গত তুমি তাঁর, 
দুর দুর দুরাচার হয়ে কেন মলিনে। 


প্রতীকার ব্যবস্থার কোন কথা কলিনে॥ 
তথ্যরূপ পথ্য যেটি, তোমারি ত তথ্য সেটি, 
কবিরাজ বৈদ্ধ হয়ে ব্যবসায়ী হলিনে। 
রিপুরোগ হর হর, 
গুষধে অভাব কি রে বিবেকের থলি নে॥ 
একেবারে দোঁজা হও, কার ভার বোঝা বও। 


যার তার ভার আর মন্তকেতে বসনে । 


যে তোমার তুমি তার, এই মাত্র বহার, 
৫ 


আপনার বিনা আর কোন কিছু লোসনে॥ J 
যে তোমার হিতকারী, হও তার আজাচারী 
পরের নিকটে গিয়ে কোন কথা কম্‌নে। _ র্‌ 
কিন্তু অভিমান-বলে, পাঁপ-কথ যারা বলে, 
সে পাপ তেজের কথ! কোনমতে সৌস্‌নে ॥ 
বাহিরে থাকুক কালো, অন্তরে জলুক আলো, 
ভিতরেতে নেহ কর, রদময় মৌস্‌নে ॥ 
মত্ত যেই অহঙ্কারে, যেও নারে তাঁর 
অফতের বমতের নিকটেতে রোস্নে। 
বলি মন ওরে ওরে, হরে হরে একঘরে, 
ছুঘরেব বস্তু তুই, কখনই নোস্‌নে। 
তুমি মা মৰ্বমূল, তোমার কি জতি, কুল, 
জাতি কুল অভিমানে শতঘরে হোসনে ॥ 
শীস্তিরূণ সরোবরে, নেলিনে রে নেলিনে। 
সুধাময় জল তাঁর খেলিনে রে খেলিনে ॥ 
যন্তোষের মদনেতে গেলিনে রে গেঁলিনে । 
এখন সুপথে মন, এলিনে রে এলিনে ॥ 
গুরুদত্ত তত্বরূম চেলিনে রে চেলিনে। রি 
মধুর সুস্বাদ তাঁর পেলিনে রে পেলিনে |... 
. এলো যাঁরা এলে তাঁরা আমি কভু এনিনে ost 
নি মত্যের খেলা সকার খেজিনে 


fet 


Bs PLR = 
কমায় যে ঠেলা মারে তারে আমি ঠেলিনে ॥ 
হেলায় বসিয়া আছি কিছুতেই হেলিনে॥ 
যে মোট ধরেছি শিরে সে মোট ত. ফেলিনে। 
বিপক্ষের দিকে আমি আখি আর মেলিনে ॥ 
মন তুমি বশ হয়ে দুর কর ভাবনা । 
আশার অধীন হয়ে কার কাছে যাব না ॥ 
-.. পরের গ্রত্যাশা-পাশে পরিতাঁপ পাব না। 
নত হয়ে পায়ে গড়ে অন্ন আর খাঁব না॥ 
_ যেখানেতে অহঙ্কার সেখানেতে ধাবনা। 
_ মানী লোকে মান দিবে যেচে মান চাব না ॥ 
ঈশ্বরের গুণ বিনা কার গুণ গাব না। 
ভাব ভাব ভাব তীরে ভাব না রে ভাব না, 
বল বল ধৰ্মমবল বল আর নাই রে। 
দোহাই দোহাই সেই ধর্শের দোহাই রে॥ 
পেয়েছি ধর্শের পথ ছাড়িব না ভাই রে। 
চল চল চল মন এই পথে যাই রে॥ 
সত্যধন কোথা আছে বল গুনি তাই রে। 
. সদা সুথে এক মুখে সত্যগুগ গাই রে ॥ 
এ দিক্‌ ও দিক্‌ আঁর ছদিকে না চাই রে। 
মুখ শ'াকিনী সাপ হতে নাহি চাই রে॥ 
কোথা আছ সত্যবাদী কোথা দেখা পাই রে। 
নত হয়ে পড়ে তাঁর চরণে লুটাই রে॥ 
বাহিরে মাথাল ফল দেখিতে সবাই রে। 
ভিতরে পাপের হৃদ নাহি মিলে থই রে॥ 
হাজারের মাঝে দেখি বাজায়ে গৌঁসাই রে। 
গোপনে দেখিতে পাই দে গৌসাই সহি রে॥ 
সত্য কই কারে কই কোথায় বেড়াই রে। 
কষ্টকর অষ্টপাশ কেমনে এড়াই রে॥ 
₹ মিথ্যার বাতাস জোর হাকে সাই সবই রে। 
দু হয়ে তার আগে কেমনে দীড়াই রে॥ 
ছলনা'র মাটী আর কেমনে মাঁড়াইরে। 
সাধু সত্য ব্যবহার কিরূপে ভখড়াই রে॥ 
| কেবা! শুচি কে অগ্ডচি ভেবে হ’ল বাই রে। 
কিনে পাঁপ কিসে পুণ্য কারে বা বুঝাই রে ॥ 
ইনি উনি যিনি তিনি,ভন্ম আঁর ছাই রে। 
_ মাতালে মাতাল বলে এ বড় বালাই রে॥ 
সত্য-রথ সত্যমত কেমনে চালাই রে। 
- লোকানয় ছেড়ে তাই পাল।ই পালাই রে॥ 


অবিচারে স্ববিচার নাহি পায় ঠাই রে। 
দকলি ধনের বশ বলি হারি যাই রে॥ 


J ৬ 
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ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রস্থাবলী 


(২) 


মহারাজ মন তুমি নিজে মহাঁশয়। 
ছল-চক্রে পোড়ে কেন ভও দুরাশয় || 
হন্দিয় যুগের পতি রাজা তুমি হরি। 
হরি হয়ে কার্য্যদোযে কেন হও হরি ॥ 
হরি, হরি ধরি, পেয়ে প্রভাবে প্রকাশ । 
হবি হরি সেই হরি গ্রভা-কর নাশ॥ 
জগৎ জুড়ায় হরিরব-সুধাপানে । 

হরি রবে সকলেই হাত দেয় কানে॥ 
হরি হয়ে ধর্ম কেন হরির মতন । 
হরিনামে কেন কর কলঙ্ক ধারণ ॥ 

জগৎ তোমার বটে কিন্ত এক নয়। 
সমুদয় জগৎ তোমার বশে রয় ॥ 
অভিমানী জগতের মিছে মাত্র ভাষ। 
মিছে মাত্র ভাঁদ তার মিছে মাত্র ভাম॥ 
বিবেকী জগৎ করে সত্যের প্রকাশ। 


সত্যের আভাস তায় সত্যের আভাস ॥ ' 


মন তব মনে আছে বিষম বিকার। 
জগতের তুল তাই কর না! স্বীকার ॥ 
কত্তারূপে ভ্রম তব জগৎ-্থজনে | . 
জগ বজায় থাকে ইচ্ছা! তাই মনে | 
নিত্যধন সনাতন একমাত্র সৎ।. 

জগৎ অদৎ তাই জগৎ অসৎ ॥ 

নিত্য হরি মৎ মন বন্ত তুমি খাঁটি । 
জগতের সঙ্গদোষে.কেন হও মাটী॥ 
নহঙ্কারে অহঙ্কার কোটি ক্ষণে ক্ষণে । 
হং কার একবার নাহি গড়ে মনে। 
অভিমান স্রাপানে দেখিতে না পাও 
জগৎ হাসাও তুমি জগৎ কীদাও॥ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহঙ্কার । 
এ সকল বটে তব নিজ পরিবার ॥ 
ঘেষে হিংস! আদি করি আর আর যত। 
সঙ্গত ভেবে তুমি তাহে অনথরত ॥ 
বিবেক বৈরাগ্য আর বস্তুর বিচার। 
এরা কি হে নহে মন তব পরিবার | 
ককপা মৈত্রী শ্রদ্ধা শাস্তি দয়া 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী : 


মহামোহ-্দলে মিশে দলাদলি ঘে'ট। 
এদেরি উপরে যত করিতেছ চোট ॥ 
অভিমান অহঙ্কার রাগ ঘেষ লয়ে । 
বাড়াবাড়ি আঁড়া-আড়ি ছাড়াছাড়ি হয়ে॥ 
বিবেকীর দলপাশে বদ্ধ আছে যাঁরা । 
ঈশ্বরপ্রেমিক সব সত্যপ্রিয় তাঁর! ॥ 
পরিবার ছাঁড়! নয় তাঁরা ত তোমার । 
বাধ্য হয়ে আনুগত্য করে ত স্বীকার ॥ 
তথাচ তাঁদের প্রতি কর তুমি হেল!। 
ঠেবিতেছ বলে পায়ে ঘেরে কত ঠেলা ॥ 
ঠেলাঁঠেলি করিতেছ ঠেল! মেরে পাঁয়। 
কতদূর ঠেলা হবে এ ঠেলার দায় ॥ 
তার! যদি ঠেলে দেয় তখন কি হবে । 
ঠেলা হয়ে আর তুমি তুমি নাহি রবে ॥ 
এ কথা মহারাজ বলি 'কাঁর কাছে । 
ডাঁল-পাঁল! মারা গেলে গুড়ি বিষে বাঁচে। 
যেদকল হয় তব অল্নের প্রধান। 
তাদের ছেদন কর! এই কি বিধান । 
হস্ত পদ আদি যদি কর পরিসাঁর। 
দেহের গৌরব রবে কোথায় তোমার ॥ 
আপনি করিলে নাশ আপনার বল। 


কাঁধ্যদোষে আপনিই হইবে অচল । 
অধীন তাহারা বটে কিন্ত নহে হীন । 


অধীনে রাখিতে পার তবেই অধীন ॥ 
নতুবা স্বাধীন, হয়ে বিবেকের দল। 

নিজ নিজ সাধ্যমত প্রকীশিবে বল ॥ 
সত্যের প্রচার হবে সত্যের প্রচার । 
রহিবে না তাহে আর মিথ্যার ব্যাপার ॥ 
যখন উঠিবে তারা বিদ্ধ! গ্রকাশিয়!॥ 
কোথায় রহিবে তব অবিদ্ধার ক্রিয়া ॥ 
বোধের উদয় এসে হইবে যখন । 
তোমার ক্রোধের দশা কি হবে তখন ॥ 
জান কি রে জান কি রে কি হয় অতীত। 
বল না রে বল লা রে কে হয় পতিত ॥ 


নিরন্তর নতভাঁবে নত যারা রয় । 


পতিত না হয় তারা পতিত না হয় ॥ 


প্রমাণ এমন আইছে প্রমাণ এমন । 


উপরেতে উঠে যেই সে হয় পতন ॥ 

ইঞ্জিয়ের অধিপতি তুমি একাদশ। 

রঃ হও হও মন আপনার ব্শ ॥ 
১1 


হয়েছ প্রবীণ ভুমি হয়েছ প্রবীণ । 

এ সময়ে কেন আর হও পরাধীন ৷ - 
রিপুর করেতে সেপে বপুর ভাঙার | 
কর্ত! হয়ে তুমি যদি কর অবিচার ॥ 
মহিম! না রবে তায় এই ভয় করি। 


থে শুনিবে মে বলিবে হরি হরি হর্রি॥ 


তাই বলি কাৰ্য্য কর কর্তার মতন। 
কর কর কর নিজ তত্বে সাধন ॥ : 
তুমিই ত সেই তুমি আর কিছু ন । 


স্বরূপ হইলে তবে বিরূপ কি হয় ॥ 


সহজেই হবে এনে প্রবোধ প্রকীশ 1. 
হৃদয়ে ধরিয়ে ক্ষমা! ক্রোধ কর নাশ ॥ 


জীবের প্রতি 
(১) 
কক্কতি মাঁধন করিয়ে কতই, 


পু সহিত সুখের সদন, 


১ নি. 


হ’লে তুমি জীব নর রে। ic 


পেলে চারু কলেবর রে ee 


ষে কিছু দেখিছ এ ভবভবনে, 


অতিশয় মনোহর রে। a 


মভাবে স্বভাব স্বভাব সাধিছে, 


হয়ে মহামোহকর রে ॥ 


মতত হতেছ মোহেতে মোহিত, 


সমুদয় চরাঁচর রে ও 


নদ নদী কত বন উপবন, 


জলনিধি জলধর রে ॥ 


ফুলফুলময় লতা! তরুবর, 


, শৌভে ধরা ধরাধর রে । 


* বিনোদ গগনে রাঁজিত-নুচার, 


দিবাকর দা রে ॥ 


ভূচর খেচর বায়ু বাঁরিচর, 


প্রাণী দেখ বহুতর রে। 


গ্রকৃতি-প্রসাদে পৃথক্‌ পৃথক্‌, 


প্রমৌদিত পরম্পর রে [) 


গুণ, গুণ, স্বরে কমল কেশরে, 


মধু পিয়ে মধুকর রে। 


কমলে কমল কুমুদ কুনয়, 


_ইলীত্ল-সরোবর রে Ni 


ut 


হর, আমোদ বিতরে, : 
সমীরণ ফরফর রে। 


Ee পরশ সর্স-শরীর, 


k : বান নামা বাদাচর রে। 
₹ কানন -কুটীরে, কোকিল কলাপ, 
{ 


কুহরে মধুর স্বর রে। 
নিজ নিজ ভাষে, তাষে দ্বিজ যত, 


সহ প্রিয় সহচর রে ॥ 
দেখ জল স্থল, অনল আকাশ, 


“ অনিল শীতলকর রে। 
[তর ব্যাপার, ভৌতিক সক্বি, 


৮ পাঁচ ভূতে এক ঘর রে ॥ 
টি টি আদি জাতি জ্ঞাতি যত, 


সত সুত! সহোদর রে। 
সপ বিভব, ভোগের বিষয়, 


নহে কু স্থিরতর রে ॥ 
অনিত্য হইয়া, কেমনে এ সব, 


হবে চিরস্থথকর রে। 


নে লেই নেই স্বররে। 


এই এই এই, সেই দেই সেই 


অতএব শিব, শিব যদি হং 
পদেশ ধর ধর রে। 

মানায় ছার ছয়ে! না ছুয়ো না 
রি সর দর সর সর রে॥ 

অভিমান আদি, লোভ মোহ্‌ যত, 
} জম হর হর হর রে। 
ঘেষজরে কেন অর রে॥ 

বোধের অসিতে, ক্রোধের সংহার, 


কর কর কর কররে। 
উলদ রয়েছে, বিবেক-বদন, 


গর পর পর পর রে॥ 
কাহার ভয়েতে কাতর হইয়া, 


1 কাপিতেছ থর থর রে। 
নিকটে অভয়, ভয় তবে কিসে, 


চি: কার ডর তুমি ডর রে।॥ 
দ্বিতাপে তাপিত, ৮ হয়ে তুমি আর 


2115-:৭, ভাগ গে কেন মর রে। 
অভয় অন্তরে, আনন্ম-কাননে, 


ৰল গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


. ভাবের আকাশে, নয়ন-যুগল, 
.. হুয় যেন নীরধর রে। 
হরিগুণগাঁনে, পুলকে প্রেমাশ্রু, 


ফেলে যেন দরদর রে ॥ 
ks -সলিলে, মানস- -মাগর, 


ভর ভর ভর তর রে। 
বিষয়-বাঁসনা, বিবম-বাঁরিধি, ঃ 


তির তর তর তর রে ॥ 
ভাব না কেন রে, ভাবনা কেন রে, 


ভবের ভাবিকবর রে ! 
যাহারে ভাবিলে, ভাবনা থাকে না, 
ভাব ভাবে করি ভয় রে॥ 
অরির বরেতে, শরীর সুচনা, 
হরির ধারণ| ধর রে। 
ধ্যানে জ্ঞানে মনে, জপ জপ জ্রপ, 


হর হর হর হর রে॥ 
শকলি অনিত্য, নিত্য শুধু সেই, 


পরমপুরুষপর রে। 
সা সর্বক্ষণ সেই, নিত্যধন, 


স্বর স্বর স্মর স্মর রে॥ 


(২) 
বিফলে সময়, - যি কর ক্ষয়, 
অমময় কিবা হবে রে। 
নি্জ-বোধহীন, 


কত দিন আর রবে র্ে॥ 


নহে চিরধন, 
তি ভ্রম কেন তবে রে। 


শরীর-রতন, 


নাহি জান নী আপনার শিব, 
অশ্ব ভুগিছ ভবে রে॥ টি 


টা আমার, 


কত দিন আর 


অভিমান-ভার ববেরে 

আর কত কাল, এ বিষম বিশাল, 
বিপু 048 সবে রে॥ 

এখন চেতন, হ’ল না চেতন, 

5 চেতন পাইবে কবে রে। * 

পরিহরি সব, 


মুখে আর কবে কবেবে। 
পরম ধার, সুমধুর তাঁর, 
সার কতক্ষণে লবে য়ে। 


হয়ে ভ্রমাধীন, : 


হরি হরি রব, 


ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১ 


কর রে সাধন, পাইবে সুধন, বিজন বিরল বনে করিলে প্রবেশ । 
নিধন হইবে যবে রে॥ বাঘ আদি জন্তগণ করিবে না দবেষ॥ 
করিতে ভাবন কিসের ভাবনা, তক্ষক আদিয়া ক্রোধে দংশে যদি গায়। 
কেন রে ভাবনা তাঁবে রে। রক্ষক হইয়া! বিভু বীচাবেন তায়॥ 
ভাবি ভাবময় তাহারে সদয়, পর্বতের চুড়া হতে হইলে পতন। 
. ভাঁবেতে যে জন ভাবে রে॥ যাতনা হবে ন! দেহে যাবে না জীবন ॥ 
ভাব না বুঝিয়ে, ভাঁবনা করিয়ে, গভীর জলধি-জলে মগ্ন যদি হয়। 
কেমনে তাঁবন| ঘাবে রে। অনাদেই পাবে প্রাণ নাহিক সংশয় ॥ 
ভাবের বিষয়, হ’লে ভাবোদয়, দাবানলে বেষ্টিত যন্তপি কর তায় ৷ 
অনাসে সে ধন পাবে রে॥ অনলের তাপ তার লাগিবে না গায় ॥ 
বাহিরে থাকিয়া, বাহিরে দেখিয়া, পারিবে ল! পোড়াইতে প্রবল অনল 
মিছে কেন কাল হর রে। আয়ু তারে বাচাইবে করিয়! শীতল ॥ 
শুন বলি সার, জাগো একবার, দৈববলে কোনরূপ না হয় ব্যাঘাত । 
ঘুমে কেন আর মর রে ॥ প্রবেশ করে না দেহে অস্ত্রের আঘাঁত ॥ 
ঘরের ভিতর, আঁছে এক ঘর, তখনি মরিবে হ’লে জীবন অতীত । 
যে ঘরে প্রবেশ কর রে। অকালে কালের করে কে হয় পতিত ॥ 
মহা মূলধন, রয়েছে গোপন, পরমায়ু মহাধন স্থিত থাকে যার। 3 
সেই ধন গিয়া ধর রে॥ g কে পারে অকালে তারে করিতে সংহার ৷ 
দিবস থাকতে, পাইবে দেখিতে, শত শত শরাঘাতে স্থির হয়ে রয়। 
অতিশয় মনোহর রে। উরে ঢুকিয়! বিষ স্থধা সম হয় ॥ 
এলে পরে নিশা, হাঁরাইবে দিশা, সময় হইয়া শেষ আযু যায় যার । 
আঁধার হইবে ঘর রে কিছুতেই কোনরূপে রক্ষা নাই তার | 
কাল আর নাই, দিনে দিনে ভাই, স্ছুপায় যত সব বিফল হইবে। 
কর তুমি তাই কর রে। তৃণের আঘাত পেয়ে তখনি মরিবে ৷ 
নিয়ে সার ধন, সুখে তুমি মন, ঈশ্বর আপনি বাগি করেতে লইয়া | 
আশা-পাশ হতে তর রে ॥ যন্তপি ওষ্ধ দেন ভিষক হইয়া ॥ 
করখ(-কমল, করিয়া! অমঝ, তথাচ হবে না তায় কিছু প্রতীকাঁর। 
অলি হয়ে তায় চর রে। আযুর অন্যথ! করে সাধ্য আছে কার ॥ 
পাঁপ-অন্ধকার, কেন রাখ আর, কনক-কুটীর-কায় আধার করিয়। 


 গ্রভাকর প্রভা কর রে ॥ 


যত দিন আয়ু-বায়ু না হইবে নাশ। 

তত দিন সুখে কর জগতে বিলাস ॥ 
_ কালের কুটিল গতি দেখ দেখ জীব। - 

মাধ্যমতে দিদ্ধ নিজ নিজ নিজ শিব । 
_, যদবধি পরমাধুঃ দেহঘটে রবে। 
. আবখি [কছুতেই মরণ না হবে॥ . 


৬ 


প্রাণের প্রদীপ যায় আপনি নিবিয়! ॥ 
হয়ে শব যায় সব পড়ে ধরাতলে | 
সে দীপ কি কোন কালে পুনর্ব্বার জলে ॥ 
এইরূপ চলিতেছে অখিল সংসার । 

এই দেখি এই আছে এই নাই আর ॥ 


॥ এই এই দেই সেই করিতে করিতে । 


এইরূপে এক দিন হইবে মরিতে ॥ 
চিরকাল এই ভবে কেহ নাহি রবে। 
এইরূপে হয় আর লয় পায় বে ॥ 
কাল-কাল*মহাকাল মহেশ্বর বিনি। 


সদা কাল সমভাবে স্থিতমাত্র তিনি | = 


৮৪. 
কালের অতীত মেই কালের ঈশ্বর । | 
₹ সকল নশ্বর আর দকলি নশ্বর ৷ 
চিরকাল স্থির কাল কালে কালভেদ। 
বুঝিলে কালের মর্ম দূর হয় খেদ ॥ 
কালে হয় রেণুযোগে পর্রত-স্থজন | 
কাছে হয় সেই গিরি ভূতলে পতন ॥ 
কালে হয় মহাবন নগর-প্রধান |. 
} তে নগর হয় বনের সমান ॥ 
J  কাঁলেতে গোস্পন হয় সাগর অপাঁর। 
. কাঁলেতে সাগরে হয় ঘীগের সঞ্চার ॥ 
তিশয় দীন আদি অধীন স্বাধীন । 
কালের অধীন সব কালের অধীন ॥ 
পরিপূর্ণ হ'লে কাল কেহ নাহি রয়। 
কালের বিচিত্র খেল! বুঝিবার নয় ॥ 
কাল প্রা হ’লে পরে প্রকাশিয় গ্রাম। 
রাহ আর কেতু করে রবি শশী গ্রাম ॥ . 
দ্ধ নিকট হ’লে নাহি রয় কেহ। 
 ভক্ষ্যেতে ভক্ষণ করে ভক্ষকের দেহ॥ 
 কাঁলেতে বানর নর একত্র হইয়া । 
 ষবংশে রাবণে দিল নিপাত করিয়া ॥ 
:.... কালেতে রাক্ষদকুল ন! রহিল আর। 
স্বৰ্ণময় লঙ্কাপুরী হ’ল ছারখার ॥ 
অতএব প্রিয়গণ সাবধান হও । 
কালের নিকটে সব উপদেশ নও ॥ 
488. কাল হইতেছে যাহাতে সঞ্চার। 
i) _ক্ষণকাল প্রেম*বুলে পুঙ্গ! কর তাঁর ॥ 


——— 


st 


SP. 
As 


i সকলি অনিত্য 


| রে মুগ্ধ হয়ে কি করিছ মন। 

দগ্ধ করে তব দেহ মোহ হুতাশন | 

| এ বেল| জ্ঞানের সণিলে হয়ে স্বাত। 
নার শ্বভাবে আপনি হও জ্ঞাত ॥ 

গর ভবন নহে এই কলেবর। 


যোগের গঠন গব রোগের আকর ॥ 
থে ৷ কিছু ই 


প্রথমে ই 
৫ রা 


ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী / | 


স্বভাব স্বভাবে সব প্রভাবে প্রণীত । 


পরে তাহা লয় হয় কিছু নয় স্থিত || 


খরতর বহে স্রোত সদ! একধাঁর ৷ 

নদ নদী ঝিল বিল সব একাকার || 

প্রবল তরল বেগ বিষম গ্ভীর ৷ 

ছুটে নীর তীর সম ভেদ করি তীর ॥ 

কল কল কল রব দৃগ্য ভয়ঙ্কর | 

স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়ে ফেরে জলচর॥ < 

বরযায় এই ভাব স্বভাবে সঞ্চার । ্ 

পরিশেষে সে ভাব না রহে কিছু আর ॥ 

একেবারে শ্রানমুখ হিম আঁগমনে | 

যৃদ্ভাবে করে গতি অতি নু-মনে | 
বহুরত্ব-পরিপুর্ণ প্রবল সমুদ্র । 

ঈরীর লীলাক্রমে কালে হয় কুদ্র ॥ 

শা হয় তাহাতে আর তরণীর গতি । 

বিরচিত দ্বীপ তাহে জীবের বসতি ॥ 

প্রভায় গ্রদীপ্ত করে দিক্‌ সমুদয় । 

কিন্তু দে অচির-গ্রভা! চিরস্থিত নয় | 

নান! জাতি বিহঙ্গম দায়াহু দময়। 

বিশ্রাম-কারণে আমি এক বৃক্ষে রয়॥ 

পরম্পর সারানিশি স্থণে অবস্থান । 

সুমধুর স্বরে করে বিভুগুণ-গান ॥ 

প্রভাত হইলে আর নাহি কার দেখা। 

পর ্পর ছুটে যায় সব হয় একা ॥ 

সৌরভেতে আমোদিত পুশের কানন। । 

প্রকটিত ফুলপুঞ্জ প্রফুল্ল আনন ॥ 

সম্তরমে ভ্রমর ভমে ভুঞ্জে কত গন টা. 

গুণ গুণ গুণ গুঞ্জে যুখে গায় যশ ॥ Ig 

স্বভাবে শোভিত সব অতি মনোলোভা । 

নয়নে ধরে না মেই মনোহর শোভা ॥ 

ক্ষণপরে কুন্থমের কেশর বিকল। 

হত যশ নাহি রম খসে পড়ে দল ॥ 

গুকাইয়| ধরার হৃদয়ে দেয় ধাঁরা। 

অপিবৃন্দ নিরানন্দ মকরন্দ হার! ॥ 

গগন করেছে স্পর্শ পর্বতশিখর |. 

পৃতিত মন্তক সৃহ ধূলার উপর ৷ 

গগনে নির্মান শশী সুশীতল কর। 

যাহার উদ্দীনের অন্তর, 
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মাগী অরে যুত ইন ভিনিবল্চা [চাও 


চি) 


বিচিত্র বৃহৎ বিশ্ব দৃগ্ড খাহা! হয় । 

সমুদয় নাশ হবে স্থায়ী কিছু নয় ॥ 

না রহিবে বায়ু জল অগ্নি আর ভূমি। 
কিছুমাত্র না রহিবে কোথা আমি তুমি॥ 
শিব হরি প্রভৃতি অমর কেহ নাই। 
কাঁনের করাল গ্রাসে পতিত সবাই । 
অতএব নন ভাই উপদেশ ধর । 
অহম্কার-অলঙ্কার পরিহার কর্‌ ॥ 

পরাও ভাবের গলে বিবেকের হার। 
ওহে চিত্ত ভজ, নিত্য সেই সত্য সার ॥ 


সঙ্গীত 
(>) 
আর কবে ভাই মানুষ হবে? 
মা্ষ হবে, মানুষ হবে, 
আর কবে ভাই মানুষ হবে? 
দেখে তোর আকার প্রকার, আচার বিচার, 
মান্য কবে, মানুষ কবে? 
হ’তে চাঁও মানুষ ষদি, ভ্রাস্তি-নদী 
এই বেলা পার হও রে তবে । 
. মনেরে বঃলে কয়ে, শুদ্ধ হয়ে 
ডুব দিয়ে আয় শীস্তি-শবে ॥ 
অমৃত খেয়ে সুখে, নীরব মুখে, 
মৃত হয়ে যেন রবে ॥ . 
লোকেতে বনুক মন্দ, সদানন্দ, 
শবেতে সব মবেই সবে॥ 
নয়নে ছোট বড় দেখবে যারে, 
তুষবে তারে প্রিয়-রবে। 
জগতে হাঁড়ি মুচি সবাই গুচি, 
সমভাবে ভাববে সবে ॥ , 
রজনী পোহায় পোহায় হইয়াছে, 
তিন ঘড়ি রাত আছে সবে। 
এখনি প্রভাত হ’লে কুতুহলে, 
নিজ স্থলে যেতে হবে ॥ j 
স্বভাবে হও রে মোজা ভূতের বোঝা, 
আর কতদিন মাথায় ববে ? 
ছাড় রে ভোগের আশা, পুন মামা, 
হবে মতি উমেরুভবৈ ৮৮ "17৮. 


তবে ন! তুমিই রবে, আমি রব, 
রবে কেবল রবটি রবে। . 4১ 
চরমে হবে ভাল, গুপ্ত আলো; 
প্রভাকরে টেনে লবে ॥ 
(২) 
হায়, আমি কি করিলাম এত দিন। রা 
দিন যত গত গত, দিন দিন দীন ॥ 
বৃথায় হইল জন, বৃখায় হয়েছি নহ, 
অতনু-শীসনে তন্গ তন্ন অনুদিন। রা 
ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, _ কার ভাবে মিছা ভাবি, 
না ভাবিয়া ভবভাবী, ভেবে হই ক্ষীণ ॥ ও 
অমার ভাবিয়া সার, হাঁরাইয়া রা, 
কত বা গণিব আর এক ছুই তিন। 


সহজ আমার ভাই, সহজে না দেখা পাই, 

জলে থেকে পিপাসায় মরে যথামীন॥ 

সহজে যেরূপ কই, ৃ 

মিছা করি হই হই হয়ে বৌধহীন। .. 

নাহি হয় অন্থভব, এ দেহ হইলে শব): 

কোথ৷| ভব, কোথা৷ রব, কোঁথা হব লীন॥ 

প্রবৃত্তির অনুরোধে, i 

এখন আপন বোধে হতেছি প্রবীণ। . 

কাল-করী হরি হরি, ... হরিনাম পরিহ্রি, 

বৃথা কেন কাল হরি হয়ে পরাধীন। 

ডাকে প্রভাকরকর, কোথা প্রভাকরকর, 
প্ৰকাশিয়া গ্রতাকর শুভদিন দিন ॥ 


(৩) 


যুবতী-যৌবন-জলে, ডুব না রে আর। 
জ্ঞানহীন লোভী মীন, মানস আমার ॥ 
রমণীর রমণীয়, কলেবর কমনীয়, 
ওত নহে গমনীয়, ছখেরি আধার। 
মদন ধীবর কাল, করি কত যড়জাল, 
তাহাঁতে বিশাল জাঁল, করেছে বিস্তার। 
রতি-রজ্জু করে করি, বসে আছে ভটোপিরি 
এখনি তোমারে ধরি, করিবে সংহীর॥ 
শান্তি নদী স্থবিমল, তাহাতে করান 
। মমভাবে সুশীতল, কত গুণ তার। pts 
চা, চিক জেলের ডর 
.. স্থির হয়ে শির করিবে বিহার ॥ 


০ 


টি ইশ্বর ুপ্ডের গর্থাবলী - 


| ৯ 
হল. - একরূপ চিরকাল, অনার সংসার এই, সার ইথে কিছু নেই, 
দে জলে কুহক জাল, ফেলে সাধ্য কার। মন যেন ভাবে এই, তুমি মাত্র দার ॥ 

খে লবি আনন্দ করি, ..- দেখে তোরে ক্ষেমন্ধরী, * খই 
যদি লয় পায়ে করি, হবি রে উদ্ধার ॥ 


(৪) 


 কষখ। হে করপাকর, 


তোমা বিনা কারে বলি, কে আছে আমার ॥ 
ভবক্ষুধা ক'রে কৃশ, কর হে পরম-ঈশ, 
১... বিষযবামনাবিষ-বারিনিধি পার। 
হর হর তাপ হর, গতিতে পবিত্ৰ কর, 
£ তবে বুঝি মহেশ্বর, মহিমা তোমার ॥ 
কেমনেতে স্থির থাকি, মনেরে বুঝায়ে রাখি, 
যেদিকে ফিরাই আখি, দেখি অন্ধকার । 
- হৃদয় আকাশে আপি, রবি ছবি ভান ভাঁদি, 
vr অজ্ঞান-তিমির রাশি করহ দংহাঁর | 
ই দেখি এই সব, পরে সেই সব শব, 
বুঝিতে না পাঁরি তব, এ তব-ব্যাপার । 
ভ্রম যেন নাহি রয়, মোহ যেন নাহি হয়, 
২... দুর কর সমুদয়, মায়ার বিকার ॥ 
নিজ দেহ দেখে সুল, মনের হইল ভুল, 
নাহি ভাবে র্বমূল, তুমি মূলাধার। 
আরভাব রেখে দুরে, না যায় সস্তোষ-পুরে, 
... কামনা-কাননে ঘুরে করে হাহাকার ॥ 
_এরকাশিয়া নিজ দেহ, অধিকার করি দেহ, 
. মনেরে প্রবোধ দেহ, এনে একবার । ৪ 
গেলে তব শ্ীচরণ, মোহিত হইবে মন, 
. আশা-রোগ নিবারণ তবে হবে তার ॥ 


মনের মালিত্ত হর, মনেতে বিরাজ কর, 

এই মন, কলেবর, বিভব তোমার। 

টা, | দরশন দেহ হরি, 
জনম সকল করি হেরে একবার ॥ 


3 তব রূপ ধ্যানে ব্রি, জানেতে তোমায় স্মরি, 
নার নি নাহি করি আমার আমার। 


৯ ক্ষেমন্করী--পরমেশ্বরী ও শঙ্ঘচিল। 


মনভ্রমরের প্রতি করুণা-কুযুদ 


শুন রে ভ্রমর-মন, কি ভ্রম।, 

কি ভ্রমে, কি ভ্রমে, কি ভ্রমে ভ্রম |. রি 
করুণা-কুমুদ-আমোদ তুলে 

মজিলে কামন|-কমল-ফুলে ॥ 

আদরে তাহারে করিয়! বধু । 

বদিয়| বসিয়া খাইছ মধু ৷ 

আমি ত মতত মলিলবাঁসী | 

তোমার নিকটে হয়েছি বাসি ৷৷ 

তুমি ত হ’লে ন! হৃদয়বাঁসি। 

তবু হে তোমারে ভাল ত বাদি ॥ 
নিয়ত নলিনী নূতন রসে । . 
তোমারে আদরে রেখেছে বশে ॥ a ৮৮1 
বধূর মধুর বচন মুখে । 

রাখিবে যতনে থাকিবে সুখে ॥ 

ভাল হে নাগর তোমারি তালো। 
নিবিল আমার প্রণয় আলে| ৷ 

ভ্রমণ করিয়া কৃত সরোবর-সলিলে। 
বিকশিত শত শত শতদল দলিলে॥ 
রজনীতে ক্ষুণমনে কোন্‌ বনে চলিলে। 
বৃথায় হইল সব যত কথ| বলিলে ॥ 
বধু বধূ-মধুপানে মত্ত হয়ে টলিলে। 
প্রেমতরে নলিনীর নলিনাঙ্গ চলিলে ॥ HES 
আমারে প্রবোধ দিয়! মিছা! ছল ছলিলে। 

সোহাগের সোহাগায় সোনা হয়ে গলিলে। 

বিহিত বচনে শেষ ক্রোধানলে জলিলে। 

বঞ্চন| করিলে প্রেমে, সুখ-ফল ফলিলে॥ *. 


বিষয়ে সুখ নাই 


জন্মিলে মানুষ এক! সঙ্গী নাই কেহ। 
কেবল আপন-প্রতি আপনার স্নেহ॥ 
একের ভাবনা মাত্র একরূপ বলে। 


শীষের স্বভাবেতে দুই পদে চলে ॥ 1 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্থাবলী 


ঘ্বেষ-রাগশূন্ত মন ক্ষুণ্ন কভু নয়। 
আঁপনার সম দেখে জীব সমুদয় ॥ 
সুখেতে ভ্রমণ করে সন্তোষের বনে। 
সহজে সহজ ভাব লাভ হয় মনে ॥ 
বিবাহ হইলে শেষ ভাসে ক্লেশনীরে। 
দ্বিতীয় দেহের ভার পড়ে এসে শিরে ॥ 
মনে হয় সার বোধ অপার সংসার । 
হিতাহিত বিবেচনা নাহি থাকে আঁর ॥ 
রমণী-রঞ্জন হেতু কামনার ফাদ। 
সংসার-সীগরে বাধে বিষয়ের বাধ ॥ 
পূৰ্ণশশী সম শোভা যুবতীর মুখে । 
ঘোর ক্ষুধা সুধা ভ্রমে বিষ খায় সুখে ॥ 
“ন্রীবুদ্ধি গ্রলয়ঙ্করী” শাস্ত্রে এই বলে । 
চতুষ্পদ পণুপ্র।র চারি পায়ে চলে ॥ 
অর্থের কারণ হয় উপার্জনে মন। 
নান! ছল প্রতারণা করে অন্বেষণ ॥ 
বৌধহীন সদ! ক্ষীণ না বুঝে বিশেষ । 
দারুণ ছঃখের দশা প্রাপ্ত হয় শেষ ॥ 
জন্মিলে সন্তান হয় অন্য প্রকরণ। 
তৃতীয় দেহের চিন্তা উদয় তখন ॥ 
লালন-পালন হেতু বিষম ব্যান্ুল। 
অকুপ চিন্ত|-অর্ণবে নাহি পায় কুল ॥ 
চতুষ্পদ নাছি থাকে ছয় পদ হয়। 
পণ্ড ঘুচে কীট সম হয়ে শেষে রয় ॥ 
ভ্রমময় মায়াক্ত্রে যুক্ত এককালে । 
উর্ণনাঁভ বন্ধ যথ| আপনার-জালে ॥ 
এইরূপে ক্রমে যত বাড়ে পরিবার । 
মস্তকে ততই গড়ে সংসারের ভাঁর ॥ 
তখন অনেক ধনে প্রয়োজন হয় । 
কোঁনরূপে নাহি রহে কোনরূপ ভয় ॥ 
সমুদ্র লঙ্ঘন করি অভয় অন্তরে । 
অনাসে ভ্রমণ করে দেশ-দেশীন্তরে ॥ 
বহুকষ্টে যদি কিছু উপার্জন হয়। 
নানারূপ বিড়ম্বনা ভোগের সময় ॥ 


রোগের প্রহারে যায় ভোগের প্রয়াম। 


নতুবা শমন করে জীবন বিনাশ ॥ 
বন্তপি জীবিত ভাই থাকে সেই জন। 


সুখের আস্বাদ নাহি পায় তার মন॥ 


পরিবারমধ্যে নহে সকলে দমান। 
পরম্পর মনে মনে মহা অভিমান ॥ 


মরণ নিকট মতি স্মরণ ন! করে| 


যখন যাহার মনে তুষ্টি নাহি হয়! 
তখনি অমনি তাঁর মলিনহদয় ॥ 
এইরূপে জরজর বিহয়ের বিষে 

বিষয়ী পুরুষ তবে স্থখী হবে কিসে ॥ 
সম্পদ-রক্ষণে বহু বিপদ্‌-দঞ্চার 
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি অগিভয় আর ॥ 
'চোর-ভয়ে রাজ-ভয়ে ভীত প্রতিক্ষণ! 
কিরূপে মানব পায় সুখের আসন ॥ 
বিষন্ন বিবাদ কত ক্রোধের নিধাঁন। 
ঘেষ হিংসা সমুদয় হয় বলবান্‌ ॥ 

জ্ঞাতি ঘন্দে, অর্থনাশ রাজার সদনে! 
কদাচ না দেখে মুখ দয়ার দর্পণ ॥ 
চিরকাল রব আমি এই ভ্রম ধরে। 


সংসারী জীবের এক স্বতন্ত্র বিধান। 
আনন্দ অন্তরে তার নাহি পায় স্থান । 
পারজন কেহ হ'লে কুকাধ্যেতে রত। 
তখনি লজ্জায় তার হয় মুখ নত 

হইলে পুত্রের পীড়া কতই জঞ্জান। ২ 
প্রতিদিন প্রাতে উঠে পাঁচনের জাণ | পা [ 
ওষধ পথ্যের তরে চিন্তায় মোহিত । 

ক্ষণে ক্ষণে পরামর্শ বৈদ্তের সৃহিত |. 
মরিলে সন্তান হয় পাঁগলের প্রায় । 

শোকে সব বল বুদ্ধি গোপ পেয়ে যায় ॥ 
মায়ামদে মত্ত হয়ে মনে শোক আনে | + 


কার পুত্র কেব| আমি কিছু নাহি জানে ॥ 


ত্যজিয়া আহার নি দুখে হরে কাল॥ 
মোহ্‌কুপে মগ্ন হয়ে যায় পরকাল । 

হে বিভে| করুণাময় ! দুর কর খেদ। 
মহামায়াঁজালপাশ স্ব কর ছেদ ॥ ] 
বিবেক বৈরাগ্য ছুই এ ঘোর সঙ্কটে । - 
নিয়ত নিযুক্ত থাক্‌ মনের নিকটে ॥ 

দয়া ধৰ্ম্ম সত্য আদি সেনাগণ যত । 

করুক্‌ বিপক্ষদলে সংগ্রামেতে হত ॥ 

মিথ্যা রাগ প্রভারণ। শক্রকুল যাঁর । সমস্থ 
খরতর জ্ঞন-অস্ত্রে সব হবে সারা ॥ 

জগতে কেবল হয় সত্যের গ্রচার। 

মিথ্যার বাতাদ যেন নাহি বহে আর॥ 

ভবের ভৌতিক খেল মিছে সমুদয় । 

একমাত্র সত্য তুমি বোধ যেন হ্য়॥ 


ভাব পেয়ে রয়েছি স্বভাবে ৷ 
নি হতেছে হেন, কোঁন কুলবধু যেন, 
ঠি মধুদান কঙিহ আমায় ৷ 
নাহ যাঁয় কার কাছে, হয়ে উদয় আছে, 
কেহ তাবে দেখিতে না পায়া৷ 
কিবা সে মধুর তার, তায় মাত্ৰ তার তাঁর, 
নুহ, ত এঁটে] কর! নয় । 
যে খেয়েছে আছে সুথে, * ' ফুটতে না পারে মুখে, 
কিছুতেই প্রকাশ না হয়॥ 
মেন ঈরগ, হবেন ঈশ্বর গু, 
বিনে আর, ব্যক্ত হ’লে গুপ্ত কৌথ! চা 
যদি নাহি নিস গুথভাবে দেখি তবে, 
বিজি সুখময় ৷ } এ বা রিং 
যাতনা পেয়েছি কত, | 77 1 
. গিনি হয়েপরাধীন। মিমি ৮08 
রার পাশ, মনেরে করিয়া নাশ, ন্‌ STI 
“এত দিনে হুলেম শ্বাধীন ৷ যথার্থ যে মূলধর্শা, স্ব তাহার মদ 
কিছুই রাঁখিনে আর, : কর্ম হেতু নাহি যায় জানা। 
অভিমান হয়ে গেল নাশ। নান! জাতি নান! মত, উদ্ধারের নান! পথ, 
ভেদ নাই, যখন ঘেখানে যাই, জাতিভেদ ধর্মভেদ্ নান|। } 
আমার নিবাদ॥ পরমেশ কৃপাময়, এক ভিন্ন দুই নয়, 
না মানি নিষেধ-বিধি, সবার উপান্ত হন যিনি। 
রাধ নাই ৷ শ্বেত পীত কৃষ্ণবৰ্ণ, নরনারী যত বৰ্ণ, 
id উনি, আর নাহি ভেদ গণি, সকলের ভ্রাণকর্ত| তিনি ॥ 
এ জগতে সমান সবাইি। এই যে অখিল বিশ্ব, " স্থৃররূপে হয় দৃ, 
মি আমি নই, এই আমি, আমি হই, বপ্রকাশ্ত শৌভ| অপরূপ । 
হইলাম আমিই আমার । প্রকাশিয়! অনুরাগ, বহু থণ্ডে করি ভাগ, 
৷ ব্ৰহ্ম ছাড়া কিছু নয়, . স্থজ্জিল মনুষ্য বহুরূপ ॥ 
_ ব্ৰহ্মময় অধিল দংদার ৷ যত দেখ ছিন্নভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্ম চিহ, 
নাহি করি সে ধর্তব্য, তার সেই ইচ্ছা সমুদয় । - 


আপনার মত যাহা, 


[হি রোগ, অবিচ্ছেদে স্থখভোগ, 


ভিন্ন কপ ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বোধ ভিন্ন আশা, 
_. কিন্ত তাহে নিজে ভিন্ন নয়॥ $3 
বিফল বুদ্ধির ভুল, অতএব বলি স্থল, 
০. গুন ভাই মিশনরি মন। bi 
শী ভারতবর্ষে, বাদ কর মহা হর্ধে/ 
7 নিবাহেবে নাহি প্রয়োজন 7:9, 
- শ্বজাঁতি সমীপে তাহা, 3 


ব্য কর বিট ন্‌ 


চপ BUNT ALA Et 
id ২4১1 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী _ : 
4 বার বার এ একার, অমে কেন ভ্রম আর, এই ভাবে এই ভাবে এক ভাবে ৫ 
্‌ হিন্দুদের পরকাল খেয়ে ॥ সেই পাবে তোমারে নিশ্চয় | 
El হালা সুনিপুণ, তারা জানে প্ত-গুণ, কেমন বিচিত্র ভাব, ভাবেতে করিছ 
এ কোরাণে যবন নাশে খেদ। প্রকাশ হুতেছে তায় ভাব! ্ 
তোমাদের সদ পে দি স্থখ মেলে, মনের যেরূপ ভাব, করে মাত্র 
বদ ॥ ভাব কি বুঝিবে' তব ভাব ॥ 
১, শাল বাহুবল, ৰ উপদেশ যত বণ, ভাবাহয়ে ভাব হর, 5 সার ভাব 
বুক্তিবল সর্বশেষ বটে । | ত্রাণ কর ভাবের এভাবে। 
সকল জীবের ভাব, : : একই ভাবে'আবি্ভাব, ভাব যেন স্থির রয়, ভাবে নাহি 
লই নিত্য নিয়ন্তা-নিকটে ৷ প্রতিক্ষণ তোমারেই ভাবে॥ " 
০১ , শুধু এই অভিলাষ, ৷ তোমায় ॥ 
তোমায় ভজিব অবিরত। 
দি প্রার্থনা হাঁয় এ কি বিপরীত, কিছু নাহি হয় 
চারটি বিড়ম্বন! ঘটে তায় কত ॥ } 
1285 জয় জয় সর্বাঁধার, বিছুই না করিলাম, 
7 ... জয় জয় জগদীশ জয়। মরিলাম হয়ে বোধ হত। 
দয়াময় দাতারাম, অশেষ আননাধাম, পরম পঙ্কল ভুলে, 
(91375, ' গুণাতীত সর্বগুণময় ৷ | উড়ে গিয়া মন হয় র 
ie: “তক্তাধীন নাম ধর, . ভক্তের ভাবনা হর, বিষয় বিভব যত, নব 
14 তাবগ্রাহী তুমি ভগবান্‌। J রিপুচোরে করেছে হরপ। 
TG Ne যে ভাবে ভাবে, আমার মনের ভাবে, ধরিতে না পারি চোরে, পো 
|) তাব-পথে কর অবস্থান॥ কত আর করিব রোদন 
ee মুদিত করি, ভাবনায় ভাব ধরি, পুরুষার্থ গেলে চুরি, 
7104 ৷ বিরলে বসিয়া ভাবি একা । প্রতিক্ষণ তেবে উচাটন 
| বিমা করি, _ মনোময় রূপ ধরি, রিপুদলে বপু দলে, + 
hi অন্তর বাহিরে দেহ দেখা ॥ কিরূপেতে করিব শীমন 0 
কত ভাবে কত ভাবি, ভাবে আমি যত ভাবি, দয়াকর দয়া কর, দীনের 
রা br ভাবি ভাবে ভাবের উদ কর কর জ্ঞান বিতরণ। . 
ভাবা ভবধব। ভাবভরা তব ভব, পরমেশ তুমি পর, 
' কৃপাভব ভব কৃপাময় ॥ . নাম ধর পতিতপাঁবন 
যদি হে ধরি, কেমনে ভাবনা করি, সদাশিব-রূপ ধর, | 
_ ভাবনায় ভাবনা কি আছে। = জীবের অশিব 
যতই টানিব নাথ, হর হর তাপ হর, হয় হর 
ততই আঁপিবে তুমি কাছে॥ = হর হর মহামোহ-পাশ॥ 
"তাহার তেমনি লাভ, যথা ভাবি থা তি, যথা জ্ঞান 
wt | প্রণিপাত তব পদতলে। 


৮ দেখ রহ দেখ দেখ, 
লা 


লিং... ভাবেই তুমি চিনি, 

নি থাই পিপীড়| হয়! ॥ | 

a যাহা ইচ্ছা তাই কর, 
'রিবে তাই হবে শেষ । 

af যা হবার তাই হব, 

হইব কি কব বিশেষ ॥ - 
/ মরণ সময়ে তাই, 


/ সে রূপ দেখিয়া ম*লে, 
চরমে পরম পদ পাঁব। 
হরি... ' এই শীত গাঁন করি, 
যাগ্য ধামে চোলে যাঁব | 


কি দিব তোমায়? 


তব দেখি মকলি তোমার ॥ 
হয় বটে তাই ভাবি মনে। 


[তোমার ভাব তোমারি ত দব॥ 

নে ভাবি ভোগ হেতু পেয়েছি শরীর । - 
গর কারণ নহে রোগের মনির ॥ 

র শরীর বলে মিছ! করি দেহ । 

দি আমি নই কোথা রবে দেহ ॥ 


চি 


৪ 


ক্ষণে যদি প্রকাশ না কর নিজ গুণ। 
এখনি শুকাবে জল নিবিবে আগুন ॥ 
কলে শুধু নড়ি চড়ি কলে করি বল ।' 
এ কল বিকল হ’লে বিকল সকল ॥ 
বিকল হইয়া কল আর ন! চলিবে । 
আমারে আমার আমি, আর কে বলিবে ॥ : 
তোমায় কি দিব আর ভাবি বার বার। . 
দানের সম্ভব বল কি আছে আমার ॥. 
যত কাল আমায় করিবে 'দেহধারী । 
তত কাল কিছু মাত্র দিতে নাহি পারি ॥ 
আমার শরীর তুমি যদি কর শব । 
দেহ মম প্রাণ মন দিতে পারি সব ॥ 
তোমায় করিতে দান সাধ্য কিছু নাই। 
যে ধন দিয়েছ তুমি যদি লহ তাই ॥ 
তবেই তোমারে কিছু দান করা হয়। 
নতুবা যে দিব দান দান তাহা নয়॥ 
ইচ্ছায় করিলে দান নেই দান দান। ৃ 
কেমন হে দিতে পারি যদি থাকে প্রাণ ॥ 
লহ লহ তুমি লহ তোমারি সম্পদ । 
দান পেয়ে মান রেখে দান কর পদ ॥ 
নিতে হয় লও দেহ দেহ পুরন্ধার। 
তোমারে তোমার দিয়ে হইব তোমার ॥ 
আমায় করেছ আমি আমি নাহি রব। 
এ আমি নইলে আমি তুমি গিয়া হব॥ 
কর কর কর পুণ্য নিয়া উপহাঁর। 


আমাতে হে আমি রব রাখিও না আর |. : 


তুমি তুমি আমি আমি আর না বলিয়া। 
গুধিব তোমার ধার নীরব হইয়| ॥ 

নহ লহ রাজকর বিহিত যে হয়। 
আমার আমার ভাব উচিত ত নয় ॥ 
দিলে নিলে দিবে নিবে তোমারি বিষয় । 
তুমি যদি নিতে পার দিতে নাই ভয়॥ 
আমার আমার ভবে এই এক ধ্বনি। 
গো ধ্বনি তোমার ধন তুমি তার ধনী ॥ 


আমি ধ্বনি তুমি ধনী রবে না এ বোধ, hk ও 


যার ধন তারে দিয়া খণ করি শোধ ॥ 


আমায় দিতেছি আমি খরচ লিবিয়। 
_ খাতায় ) 


ঈ করহ জমা আদায় বলিয়া ॥ .. 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গন্থাবলী 


পৃথিবী-শিক্ষা 


বিষয় বিরদ রস নহে ত সরস । 

ন! জানিয় হেন রসে কেন হও বশ ॥ 
কেন কর আঁমি আমি আমার আমার । 
সংসারের স্থথ যত কলি অসার ॥ 
সাবধান পীবধান সাবধান জীব । 


_ভুল না ভুল:না কেহ আপনার শিব ॥ 


অভিমানী পণ্ডিত দাঁস্তিক কত জন | . 
নানারূপ বেশ ধরি করিছে ভ্রমণ ॥ 
ভুলাবে তোমারে করি মিছা কলরব । 
মত্যের সাধনা-পথে কণ্টক সে সব ॥ 
বিকট বেশেতে তাঁর! নিকট আসিবে । 
কুহছকের কথ! কয়ে কাদিবে হাসিবে ॥ 
কত রূপে ভয় লোভ দেখাবে তোমায় । 
মোহিত হয়ো ন! তুমি তাদের কথায় ॥ 
এ নকল উপদ্রব হ’লে উপস্থিত । 

নিজ পথ ছাড়া নয় তোমার উচিত ॥ 
বিরোধী জনেরে তুমি কিছু ন! কহিবে। 
তিরঙ্কার পুরস্কার বলিয়! সহিবে ॥ 

এ নকল উপদেশ শিক্ষা হেতু ভাই । 
“সর্বহ! ধরা” বিন গুরু আর নাই ॥ 
আহা মরি ধরণীর ধৈর্যযগুণ যত । 
বিশেষ করিয়। আর প্রকাশিব কত ॥ 
কতরূপে লোকে তীয় করিছে তাড়ন । 
কোদাল ধরিয়! কেহ করিছে খনন ॥ 
কৃষক লাঙ্গল দিম করে বিদারণ । 

মন আর মুত্র ত্যাগ করে দর্বজন ॥ 
তথাচ ধরণী নন বিন্বপ কথন । 
মমভাবে দকলেরে করেন ধারণ ॥ 
পেয়ে দোষ নাহি রোষ সন্তোষ সমান | 
বাঁচান “জীবিকা” দিয়া সকলের প্রাণ ॥ 


- অতএব জ্ঞানিগণ কি কব বিশেষ । 


পৃথিবীর নিকটেতে লহ উপদেশ ॥ 
মানস বিমল করি বুঝে দেখ ভাবে । 
এমন স্বভাব গুরু আর কোথা পাবে ॥ 


_ধরাধামে তরু আছে অশেষ প্রকার । 


কেমন মহৎ তার! দেখ একবার ॥ 


গুরু ব'লে প্রণিপাত কর স্ব গাছে। 


ও শিক্ষা কর কর তাহাদের কাছে॥ 


ফল মূল মধু ফুল পত্র আর ছাল। 
. পর উপকারে করে দান চিরকাল ॥ 


এ সব আপন দেহে করিয়া ধারণ ! 

নিজে তার কিছু নাহি লয় আস্বাদন ॥ 
বল করি মকলেতে করিছে হর্ণ। 

ধরে না বিভাঁব তার করে না বারথ। . 


. পাত পেতে ভাত খায় নিয়তই নর । 


নিদাবেতে নিদ্র! বায় পাতার উপর ॥ 
ফুলে বদি মধুকর করে মধুপান। 
মানবে আমোদী হয় লয়ে তার ব্রাণ॥ 
কীট, পাখী, পগ্ড, নর, ফল করে ভোগ । 
তরুমুলে নাশ হয় কত কত রোগ ॥ 
যোগী জনে মূল খেয়ে মন বরে স্থির । 
ছাল নিয়ে বন্ত্র করি ঢাকেন শরীর ॥ 
আপনার এত ধন আপনি না লয়। 
পরের কারণে শুধু করিছে সঞ্চয় ॥ _ 
রবিকর বারিধারা নিজ শিরে বয়। 


তারে কত সুখে রাখে আশ্রয় যে লয়॥ .... 


আর এক অপরূপ করহু শ্রবণ ।। 

করে তার উপকার যে করে ছেদন॥ 
কঠোর কুঠারে কাঠ কাটে যে মকল। 
ছায়া! দিয়া তাদের -করিছে সুশীতল ॥ 
অকাওরে দান করে না হয় বিরূপ । 
তরুর করুণ-ধর্ম অতি অপরূপ ॥ 
এ প্রকার অধাচক কে আছে কোথায় । 


'শুকাইয়! মরে তবু জল নাহি চায় ॥ 


স্থখ নাই দুখ নাই সদ। সমভাব । 
মহীকুহে মহাশ্চর্যয সিদ্ধ এই ভাব ॥ 
উপকার ধৰ্ম্ম শিখ গাছের কৃপায় । 

অন্ত গুরু কি শিখাবে অধিক তোমায় ॥ 
যদি কিছু রয় বস্তু যদি কিছু রয়। 
অপরের ভোগ্য তাহ! জানিবে নিশ্চয় ॥ 
ইন্দ্রিয় সকল শাখী দেহ ভাব তুমি । 
পরে যাতে সুখে থাকে তাই কর তুমি ॥ 


যদি কেহ মন্দ করে ভাল কর তার। 


উপকার হ'তে ভাই ধৰ্ম্ম নাই আর ॥ 
সুখে তুমি সহ কর পরের গীড়ন। 

কার প্রতি কর নাক মন্দ আচরণ 
স্তুতি আর নিন্দাবাদ উভন মান । 
কিছুতেই ন। ভাবিবে মান অপমান ॥ 


KY ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ৃ Le 


বৃক্ষের নিকটে শিক্ষা করি উপদেশ। পাইলাম দিব্য জ্ঞান, যে করিবে এ বিধান, 
নিস তবজ্ঞানী হবে সেই জন ॥ 
অগ্নি-শিক্ষ। চন্দ্র-শিক্ষ| 
সংলারে না হয়ে মত্ত, শিক্ষা কর নিজ তত্ব, না করিয়৷ আপনার তব-নিরূপণ |. 
লে করিয়| গুরু জ্ঞান । মিছা ভ্ৰমে কেন জীব করিছ ভ্রমণ ॥ LY 
শিথিয়| তাহার ধর্ম, দগ্ধ কর নিজ কর্ম, নিশাকরে গুরু কৰি শিষ্য হও তার। 
যাহে জীব হয়েছে অজ্ঞান ॥ স্বরূপ স্বভাব লাভ হইবে তোমার ॥ 
' নিজ নিজ-ভাঁব ধর, বিন! ক্ষোভে কাল হর, আকাশে উদয় হয় চাদের মণ্ডল। 
অন্তে কর ভাব বিতরণ । তাহার আধার অম|-কল। নির্মল ॥ 
যখন যে খান্ত পাবে, মন্তোষেতে তাই খাবে, যেমন মালার মাঝে সুত্রের সঞ্চার । 
সঞ্চয়ের নাহি প্রয়োজন ॥ সকল কলায় গাথা আছে সে প্রকার ॥ 
তপে হয়ে তেজো ময়, করি নব বর জয়! একারণে আমার নাহিক ক্ষয়োদয় ৷ 
কর নিজ প্রভাব প্রচার । আম! ছাড়া সকল কলার আছে ক্ষয় ॥ 
দুর হবে সব খেদ, সহজে পাইবে ভেদ, এক পক্ষে বেড়ে শশী পৌর্ণমাসী হয় । 
ভেদাভেদ না রহিবে আর ॥ আর পক্ষে কমে কমে, একেবারে ক্ষয় ॥ 
দেখ দেখ অপরূপ, নুকায়ে আপন রূপ, চন্্রকল! আসে যায় এরূপ প্রকার । 
>, অনল কাঠেতে করে বাদ । অমাকলা সমান বিকার নাই.তাঁর ॥ 
যতই করিবে ছেদ, না পাইবে তার ভেদ, এইমত দেখিয়! চাদের ব্যবহার । 
কিছুতেই হবে না প্রকাশ ॥ দেহ সহ, আত্মতত্ব, করহ বিচার ॥ 
যদি কোন বিচক্ষণ, ভেদ করি নিরূপণ, হাম, বৃদ্ধি, জন্ম আদি যে দব বিকার । 
কাঠে কাঠে ঘষে একবার । শরারের সে সকল নহে ত আত্মার ॥ 
তবেই স্বভাব ধরি, নিজশ্বাম নাশ করি, কখন শরীর-যোগ কথন বিচ্ছেদ | 
জ'লে উঠে ধরিয়া আকার ॥ আত্ম! দেই অবিনাশী নাহিক প্রভেদ ॥ 
দহনের কিবা! কর্ম, আপন নিগুঢু মরা, এই ভাবে অনায়াসে নিজ তত্ব'জেনে। ক 
বুঝে দেখ নিজ কলেবারে। তব-নদী পার হও!চাদে গুরু মেনে ॥ 5 
কোথায় আত্মার বাস, শবে কয় অপ্রকাশ, —-—— 
, কিন্তু তিনি সর্বচরা চরে ॥ 
আত্মতত্ব সুবিচার, বর্ষণ জানিবে তার, 
যোগে যোগে পাইয়া প্রকাশ । ূধ্য-শক্ষা 
নিজ দেহ কৰ্ম্ম বন্ধ, TE AE দুই নাই এই বলে বেদ । 
রাধিবে ন! করিবে বিনাশ ॥ শরীরের ভেদ লয়ে তাঁহার 'গ্রভেদ ॥ 
উপদেশে এইরূপ, আপন স্বরূপ রূপ, প্রতি জলে রবি-ছবি যেরূপ প্রকার । 
১1 এ কর অনায়াদে। yj নেইরূপ দেহ-রটে আত্মার সঞ্চার ॥ 
? আদতে সত্যের ভ্রম, বায়ু বেগে বারি যদি করে ঢল চল। 
মর কেন গড়ে কাম-ফাসে ॥ তার মাঝে তানু ত খা 
অনল গুরুর কথা, কছিলাম আমি যথ৷ গগনেতে abe Ee 
p কিন মাং ॥ নর নাহিক বিকার । 


ব্বরূপ-স্বভাবে স্থিত সদা একাকার ॥ 
ECU BAO TROIS . ৩৬৮, 


রি 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী . ৯৩. 


দেইরূপ পরমাত্মা নিত্য নির্বিকার [ 
অবিস্তার প্রতিবিষ্বে দেখায় বিকার ॥ 
‘আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি কৃণ স্থল ৷ 

এ সব আরোপ মাত্র অবিদ্তাই মূল ৷ 
আঁ! শুধু সুখময় নিত্য নিরঞ্জন । 
আঁকাশেতে স্থিত রবি-মণ্ডল যেমন ॥ 
এই ভাবে আত্মতত্ব করহ বিচার। 

_ পাইযে পরম সুথ ঘুচিবে সংসার ॥ 


অজাগর-শিক্ষা 


নিরন্তর অভিলাষ অন্তরে সবার | 
দুখের সংহার আর ম্বথের সঞ্চার ॥ 
এ জগতে যত জীব হয়েছে উন্মাদ । 
প্রমোদ করিতে গিয়! ঘটায় প্রমাদ ॥ 
স্থির হয়ে দেখে যদি তবে রবে পদে। 
তা নহিলে পদে পদে পড়িবে বিপদে ॥ 
মুখে যারে'সুখ বল, মে ত সুখ নয়॥ 
দুখের সহিত তাঁর প্রভেদ কি হয় ॥ 
ইন্জিয়ের গ্রীতি যাহা সুখ তারে কয় । 
সুথ সুখ এই সুখ আর কিছু নয় ॥ 
যে'স্সুখ মনের ভোগ মনে পায় স্থান। 
স্বর্গ আঁর নরকেতে সে স্থখ সমান ॥ 
সুরপুরে সুররাঁজ যেরূপ প্রকার । 
করেন শচীর সহ সুখেতে বিহার ॥ 
নরকে শুকরী লে শুকর-নিকর। 
তার চেয়ে সুখ পেয়ে জুখী নিরন্তর ॥ 
দেবরাজ তৃপ্ত হন স্থধ! করি পাঁন।. 
শুকর খেতেছে মল অমৃত সমান ॥ 
ভ্ৰমে মাত্র ভেদাভেদ শুচি কি অগুচি। 
সেই তাহা ভোগ করে যার যাহে রুচি ॥ 
হেয় কর উপাদেয় ভেদাভেদে তুল । 
সুখ-দুখ দুখ-স্থুখ মনের দে ভুল ॥ 
মনে মনে এসকল করিয়! বিচার । 
কার কাছে কোন আশ ক'র নাক আর॥ 


ফান 


.. ধা হবার তাই হবে কে করে বারগ। 


| দিছেমিছি কেন ভাব: দেহের কারণ। 


] শা)... ১৬ 


যাহ! পাবে তাই থাবে হয়ে পরিতোষ । .... 
প্রেমধনে পুর্ণ কর হৃদয়ের কৌষ ॥ ied 
এ জ্ঞানের গুরু তব অজাগর সাপ । ৰ 

তাঁর কাছে শিক্ষা বও যাবে মব ভাপ ॥ 
তার ভাব ধর যদি ভাবনা কি তবে। 
সমভাবে সদাকাল সন্তোষেতে রবে॥ 


্‌ 


সমুদ্র-শিক্ষ! j gn 


সত্ব রজ তম এই ত্রিগুণ প্রভাব । রর 
সংসারে দেখিতে পাই বহুবিধ ভাব ॥ ২ 
দে ভাব কি ভাব? সে যে মায়ার প্রভাব । 
আছে মাত্র এক ভাব কর অনুভাব ॥ Rl 
নান! ভাব নাই তাতে সদা মমভাব । 43 
সে ভাবের ভাবী হয়ে ভাবে কর ভাব ॥ ঠা 
কেহ যদি ঘটায় তোমাতে অন্ত ভাব। 
স্বভাবের ভাবে তুমি কর ন! ভার ॥ ন্‌ 
ভোগাভোগে না হইবে পুষ্ট আর ক্ষীণ। 
একভাবে থাক হয়ে বোধের অধীন ॥ র্‌ 
নানা সহ নান! রম হ'লে আলাপন । 
দে রসে রসিক হয়ে দিও নাক মন ॥ 


হরিণ-শিক্ষ! 


অতিশয় ভয়ানক এই ভব-বৃন। 
যৃগরূপে তুমি তথা করিছ ভ্রমণ ॥ 
নব নব বিষয়ের তৃণ খেয়ে থেয়ে। 1 
'চরিছ মনের সাধে দেখ নাক চেয়ে ॥ 
ব্যাধরূপে পঞ্চশর লয়ে গঞ্চশর । 7 
পেতেছে মায়ার জাল বনের তিতর ॥. 
তার অনুচর যত বেণুবীণা-স্বরে। 
সুরাগে করিছে গান ভুলাবার তরে ॥ 
স্ুথ-আশে কর নাক দে গীত শ্রবণ । 
মে গীত অহিতকর নাশের কারণ ॥ 
তাদের কুহকে যদ্ধি পড় মায়'-জালে । | 
তবে আর পরিত্রাণ নাহি কোন কালে॥ 
নেই ব্বকাণে ব্যাধ হানি পঞ্চবাণ । ডট 
বিনা টা না / 


চু 


: ভার মাঝে রদনারে, 


4 


হয়ে তার লোতাধীন, 


যত দিন এ ইন্দিয়, 


| 'তব-্বন ভয়ঙ্কর, 


কখন্‌ কি হয় হয়, 


রা] 


| 


দেখিয়া মীনের গতি, 


৯৪ 
অপরূপ অতনুর তন্ভেনী ভেদ । 

- শরীর না করি ক্ষত মন করে ছেদ ॥ 
অতএব মিছে গান ক’র ন! শ্রবণ ॥ 
যন্তপি গুনিবে শুন ঈশ্বর-কীর্ভন ॥৷ 
কানের দোষেতে করি গানের প্রণয় । 
বনের হরিণ এসে জালে বন্ধ হয় ॥ 
হুরিণেরে গুরু করি ভাব এক সার । 
কামকেলি-রদ-গীত শুন ন! রে আর ॥ 


fo 


মৎস্ত-শিক্ষ! 


তাহাঁতে তোমার ঘর, 
অট! নাই খোল! নবন্বার । 
কিছুই না কর ভয়, 
দেখ কত ঘোর অন্ধকার ॥ 
জ্ঞানেন্রিয় পঞ্চ চোর, সদাই করিছে জোর, 
কিছুতেই মানে না বারণ । 
কুন করি তারা, তোমারে করিল দারা, 
হরিল কল সার ধন॥ 
ছধি আমি বারে বারে, 
প্রবল সে সকলের চেয়ে । 
জ্ঞানহীন ষত মীন, 
মরে বড়ণীর টোপ, খেয়ে ॥ 
বল প্রকাঁশিবে স্বীয়, 
ঃ জিতেন্দ্ৰিয় কে হইতে পারে। 
অনাহারে বৃদ্ধি হয়, আহারেও ক্ষান্ত নয়, 
. কিরপেতে বশ করি তারে ॥ 
 ক্সমনা নিতেছে রস, 13515 
লোভ তার যুলাধার হয়। 
স্থির করি নিজ মতি, 
কর কর লোভ কর জয়॥ 


শা 


মধুমক্ষিকা-শিক্ষা 


নিজে আর যাচকেরে করিয়! বঞ্চন । 
দঞ্চয় ক'র না বরে কোনরূপ ধন ॥ 
দেখ দেখ ব্যবহার মধুমক্ষিকার | - 


. টা প্রকার ॥ 


by 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী- 


"শরীর পতন করি করিয়া! সঞ্চিত । 


কৃপণ আপন ধনে আপনি বঞ্চিত ॥ 
পরে আর কি হুইবে কিছু নাঁহি জানে । 
ক্কপণতা-দৌষে শেষ মারা যায় প্রাণে ॥ 


ভ্রম্র-শিক্ষ। 
শুন যোগিগণ, 
বুঝে কর ব্যবহার ।- 
এ ঘোর সংসার, মায়ার বাজার, 
অনার, নাহিক সার ॥ " 


নান! বেচা-কেনা, তাহাতে ঠকে না, 
কেনা বল এ ভুবনে। 
অলীক দেখায়, 


কহি বিবরণ, 


বাহিরে বড় আশ্বাদ ॥ 
বেন ভোজবাজী, 


জানিয়৷ আপন 
অনাসক্ত মন, 


সাদরে লইবে 
ছাড়িবে অধিক ন 
নি আশ। - 


ততক্ষণ তথা বাস ॥ ডি 
কটু তিক্ত প্রায়, | লব 
যেষা দিবে তাহা! খাবে । 
সুমধুর আশে, ধনীর 
কোন্রূপে নাহি যাবে ॥ নর 
ধনী মহাজন, নহে 


মহাজন সাধু যারা । 
অতি অকিঞ্চন, ন! 


দয়ার সাগর তাঁরা ॥ 


লবণ কায়, 


মহাজন, 


জানে বঞ্চন, 


০ 


Yrs 


ক 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


অতএব গুন, 
ছাড়হ বিষয়ি-সঙ্গ। 

সকল হাঁরাবে, পরকাল যাবে, 
হইবে যোগের ভঙ্গ ॥ 

এই উপদেশ, পাবে পরিশেষ, 
গুরু করি মধুকরে | 

তাঁর ব্যবহার, ত্ৰিবিধ প্রকার, 
দেখ এই চরাঁচরে || 

র্বব্ ভ্রমণ, উদর পূরণ, 
কিছুতে নাহিক ক্ষোভ ৷ 

উদর পূরিলে, যদি বহু মিলে, 
তাঁহাতে ন হয় লোভ ॥ 

প’ড়ে লোভ-ফাদে, কেবা নাহি কাদে, 
লাগিয়া, মায়ার ধন্ধ। 

পল্পের ভিতর, ৰ 
কেতকী-রেণুতে অন্ধ ॥ 

হেন আচরণ, কব না কথন, 
যাহাতে লোভের লেশ । 

দে যে পাপরোগ, দেখাইয়া ভোগ, 
শেষে দেয় নানা ক্লেশ ॥ 


হুইয়! নিপুণ, 


বন্ধ মধুকর, 


হিতমালা 
আশী নামে স্রোতস্বতী শু! নাহি হয়। 


মনোরথ-জলে সদ! পরিপূর্ণ রয় ॥ 
অনুরাগে তায় হিংঅ-_করাল কুমীর 


নিয়ত ভ্রমিছে নীরে হইয়া অস্থির ॥ 
কুতৰ্ব-বিহঙ্গ কত জলমাঁঝে চরে। 

ঘুরিছে দাতার দিয়া তোলপাড় করে ॥ 
ধৰ্মম-চারু তরু যত ছিল তটস্থলে। 

পাঁড় ভেঙ্গে মূল সহ পড়িতেছে জলে ॥ 
মোহরূপ জল-ভ্রম বিষম বিস্তার । 

দুর্গম দারুণ কিনে পাইব নিস্তার ॥ 
চিন্তারূপ উচ্চ তট এ নদীর ধারে। 

সাধ্য কার সহজেতে পার হ'তে 'পাঁরে ॥ 

এই আশা-নদী পারে গিয়েছেন ধার! । 
মাধু সাধু সাধু বটে কত সুখী তারা৷, 
কপালের দোষে আমি না পাইয়া পার। 
71 


ot 


ড়ে করি হাহাকার! 


বিষয়-বি ভব যদি বহুকাল রয়। 
কিন্তু তাহা কৌনমতে চিরস্থায়ী নয় | 
সেই ধন স্থির হয়ে কখন ন! রবে। 
হবেই হবেই নাশ এককালে হবে ॥ 
অতএব এই ধন থাকাতে কি সুখ । 
এই ধন না থাকাতে এতই কি দুখ ॥ 
আপনি পাইবে ক্ষয় এ ধন না রবে । 
ধন ধন ক'রে তবে মরে কেন লবে এ 
কালক্রমে হ’লে পরে যে ধন সংহার | 
লোকের মনেতে হয় শোকের সঞ্চার ॥ 
আপন ইচ্ছায় হ'লে মে ধনে বিমুখ । 
আহ! মরি কত তায় শীন্তি আর স্থখ ॥ : 
মনেতে আশার তৃষা যে করে হরণ | 
দান হয়ে আমি তাঁর পূজিব চরণ॥ 


নিজবোধ-ভূষায় ভূষিত হন যীর! 
ইহলোকে জীব হয়ে শিব হন তাঁরা ॥ 


. বিমল বিবেক-জলে শুদ্ধ করি মন। 


ভাবেন তৃণের সম এ তিন ভুবন ॥ 
লোভ আদি রিপুকুলে করিয়া নিগ্রহ । 
করতলে নিধি পেলে নাহি প্রতিগ্রহ ॥ 
হাঁয় হায় আমর! কেমন ছরাচার। 
করিতে পাঁরিনে কভু লোভের সংহার ॥ 
কৌন কালে কখনই পাই নাই ধন। 
এখন ত নাহি হয় ধন উপার্জন ॥ 
পরে বা কখন পাব বিশ্বাস ত নাই । ; 
কেন তবে ভোগ করি মিছে আঁশী-বাঁই ॥ 
ধন ধন ক'রে কভু না পেলেম ধন্‌। 
কেবলি হলেম আঁমি আপনি নিধন ॥ 


যোগযুক্ত জ্যোতির্ময় যত পুপ্যরাশি । 
অবিরত ধ্যানে রত গিরিগুহাঁবাসী ॥ 
অভয়ে বিহমব্যুহ স্থথে ধরি তান। 
তাদের প্রেমীশ্রু-রম করিতেছে পান ॥ 
কোন কালে নাহি জানে কোনরূপ ছুখ । 
মনের আনন্দে কত ভোগ করে স্থথ ॥ 


আমরা ধরেছি মিছে নর-কলেবর। 


নিরন্তর কল্পনায় কেবলি কাঁতর ॥ 
মনোহর বাড়ী-বর সরৌবর-ভীরে । 


.... কেলির কাঁননে কত বেড়ীতেছি ফিরে ॥ মা 


ই 
 উপমায় করি-গুও হতেছে বর্ণন ॥ 


তক করি যথাকালে এ এক মুঠা খাই 
হোক খেদ নাহি তায়। 
ণ মাত্র মুল অভিপ্রায় [| 

ই শয্যা ভাবনা কি তার। 
দেহ সবে মাত্র নিজ-পরিবার॥ 
I নিয়া কাথা দলাই | 


প গিলে মারা পড়ে শীন। 


লিন নও না তৰে যুবতীর কাছে।॥ 


ছোট ছোট ছেলেগুলি আধ আখ. রবে: 


| হয়ে এক লোভের অধীন । 5) 


কত দুরে চলে আতে নটি দেখি সীমা। ডা 

হায় হায় ওরে লোভ কি তোর মহিমা ॥ < 

শৌভার আধার রূপ স্ুচারু সদন । : 

সাধু মদাশয়-প্রিয় প্রাণের নন্দন ॥ 

নবীন বয়স কাল ধনের ভাগার। 

সুরূপসী সুলক্ষণ! প্রণরিনী আর ॥ 

এ সকল চিরস্থায়ী করিয়। নির্দেশ |: & 

সংসারের, কারাগারে হতেছে প্রবেশ ॥ 4৬, 

এ দুঃখ কহিব কারে হায় হায় হায়। 28 

সকলেই বোর অন্ধ দেখিতে না| পায় ॥ 

নিয়ত হাঁদিছে কত পুণ্যশীল যত। 

এ সকল দেখিতেছে স্বপনের মত ॥ 

দুর হ'তে দূরে করে নিকটে না রয়। 
নিয়তই পাশযূক্ত কারাতুক্ত নয় ॥ 

যোগ লেখে যোগী হতে সাধ ঘি আছে। 


রমণী মোহিনী প্রায় কি কুহক জানে। 00118 
বস্তু শেষ করে তার চায় যার পানে ॥ ... 
নারী-নেতর কালদর্প কটাক্ষ দর্শনে । 

করে জর জর কত শত জনে ॥ 
কামিনীর প্রেমমদে মাতাল সকলে। 
অমরার ভ্রম দেখ চিত্রের কমলে ॥' না) 
প্রবল প্রমাণ তার দেখ এক চাদে। .. চি 
কাঠের করিনী দেখে করী গড়ে ফাদে ॥ 


ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাদিতেছে সবে॥ 
মবিন হয়েছে মুখ পড়িয়া ধুলায়। 
ছ করিতেছে পেটের জা 


ছুঃধিনী আমার দার! ভানে ১, 
দে মা দে মা খেতে দে মা বলিজেছে তারে 
এ সব নয়নে যদি দেখিতে না হয়। 
251, গা? 
ধনীর নিকটে আর কখন না যাই। 
চিত হস্ত ক'রে বে i 


ৃ ঈশ্বরন্দ্র গুপ্ডেরগ্রন্থাবলী . : 
উদর পুরিতে হয় পরে যেচে। 


ওরে মায়! ! তোর ছায়া মাড়াতে না চাই। 
যারে যা রে চলে যা রে দোহাই দোহাই ॥ 
মায়া৷ তোর মায়া-ডোর কেটে যদি যায়। 
তবে আর এ জগতে আমায় কে পায় ॥ 
মাঁয়িক সংসারে থেকে মায়া ছাড়া রঃয়ে। 
নিত্যন্ ভোগ করি অমায়িক হয়ে ॥ . 

এয়া কর কোথা নাথ দীন-দয়াময়। 
ক. আর যেন আশীনলে পুড়িতে না হয়৷ 


উদর-কলদ তুমি এরূপ করিয়া । 
কত দিন রবে আঁর উদার হইয়া ॥ 
দ্বভাঁবতঃ করে জীব যে মানের আঁশ । 
 করিতেছ তুমি সেই মানের বিনাশ ॥ 
গুণ জ্ঞান যত ছিল গেল সমুদায় । 
অস্থির হয়েছি আমি তোমার আলায় ॥ 
' নিয়তই তোর দোষে হতেছি অধীন। 
একদিন দিলি নাক হইতে স্বাধীন ॥ 
লং অপমান-অন্তরখানি করি নিজ হাত। 
] করিতেছ লঙ্জা-তরু সমূলে নিপাত ॥ 
২ দুরু দুরু মর্‌ মরু ওরে পোড়া পেট। 
রী তোর দায়ে একেবারে হলো মাথা হেট ॥ 


ছেড়া কাথা যোড়! দিয়া, ঝুলি কাকে নিয়া। 
| _ পুঞ্য-গ্রামে কিংবা এক মহাবনে গিয়া ॥ 
... অত্যপূর্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বারে দ্বারে। 
নিয়ত ঘুরিব আমি ভিক্ষা করিবারে | 
5 এরপে উদ্নর-গর্ত পূর্ণ যদি হগ। 
(সে হবে আমার কত সুখের বিষয় ৷ 
} ইথে যদি প্রাণ যায় তথাচ স্বীকার ৷ 
স্বজাতির নিকটেতে দাঁড়াব না আর ॥ 
ধনী আর মানী যারা অভিমানে ভরা। 
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ধর! দেখে শর! ॥ 
তাদের ঘাঁরেতে গিয়া দীনতা স্বীকার । 
i তার চেয়ে পাপকর্ম্ম কিছু নাই আর ॥ 


গঙ্গার শীতল তট হয়েছে কি নাশ। 
Le পর্বতে কি নাহি পায় বাস ॥ 
বিরল বিনোদ বনে খধিগণ যুথ । 
বিশ্রামের * স্থান বুঝি ঘুচিয়াছে তথা ॥ 
না না কেন বেখানে না যান 


একেবারে সে মূল কি হয়েছে নির্মল 


নধর নবীন পত্র রয়েছে পড়িয়। ॥ নখ 


দেহের [ভিতরে প্রাণ সেরূপ অচির। 


তাঁর চেয়ে মরা, ভাল সুখ নাই বেচে ne 
গিরি-গুহা -মাঝে ছিল খান্ত যত মূল। 


ছিল যে শীতল জল নিঝ র-আগারে 
সে-জল কি শুকাইয়া গেল একেবারে ৷ 
সরস ফলের তরু ছিল যত ঠাঁই]. 
সেই সব চারু তরু এখন কিনাই ৷ 
দেসকল গাছেতে কি নাহি আর ডাল । 
সে সকল ডাঁলেতে কি নাহি আর ছাল ॥ 55 
যেখানেতে আছে সব সুখের কারণ । Re 
ভ্রমেও সেথানে নর করে না গমন ॥ 
কিঞ্চিং ধনের লোভে কত জালা! ময় | . 
পদে পদে কষ্ট পেয়ে অপমান হয় 
হয় তাঁর পদানত যে জন দুর্জন। 
কুটিল ভ্রকুটীভঙ্গী করে দরশীন ॥ 
শীলতা বিনয় নাহি থাকে যার কাঁছে। 
তার বাঁকা পোড়ামুখ দেখিতে কি আছে = পু 
অভাব ত হয় নাই মূল আর ফল। ঠ 
রয়েছে ত ন্নি্ধকর সুণীতল জল ॥ ৬০ 
আহারের হেতু কেন ভাব অকারণ I 211 
ভাঁতেই অনাসে হবে জীবিকা-ধারণ ॥. AY 


ধরাতলে শয্যা কর তাই বিছাইয়া ॥ 
কোথা কর অন্বেষণ শয়নের স্থল 
সুন্দর শ্যামল শা নবদুর্বাদল ॥ 
উঠ উঠ বন্ধুগণ চল চল ভাই । ip 
লোকালয় ছেড়ে সবে গহনেতে যাই ॥ Ns 
দেখানেতে না| শুনিব অহঙ্কার কথা! 
ধনরূপ রোগের বিকার নাই তথ! ॥ Ke 
প্রগাপের কথ। আর কেহ নাহি কবে ॥ ih 
অবিবেকী অধমের সঙ্গ নাহি হবে ॥ LE 
ধন-মদ দেখা থাক গেলে সেইথানে। 
ধনীদের নাম আর গুনিব না কানে ॥ 


এই আছে এই নাই এই ত শরীর । | 
তবে কিসে জীনিয়াছ জীবনের স্থির ॥ 


4 


রদ 


বরে তরে কেহ করে না প্রবেশ ॥ 
এই আমি কার আমি কার তুমি তুমি। 


গু সঙ্গে এমেছে মরণ ॥ 
ও এন "লনা মনে বোধের উদয় 


রা 


সিছ কত ধন-জন-বলে। 
তত কান্না 'রাঁমশনা/ বলে। 


রি সকলি অসার মার সকবি অসার । 


সদানন্দ চিরানন্দ এক মাত্র সার ॥ 
ওহে মন-মধুকর উপদেশ ধর 
গুণ গুণ রবে তার গুণগান কর ॥ 


কামনা-কেতকি-ফুলে কেন ত্যজ প্রান Le a 


চরণ-কমলে ব’সে কর মধু পান॥ 
আর না উড়িতে হবে রবে নিজ স্থানে । 
ঘুচিবে কল মন্দ মকরন্দ-পানে ॥ 


ভাবভরে ভবে যেই জয় জগদীশ । 
শক্ত তার মিত্র হয় স্থধা হয় বিষ ॥ 
পরম পীঘুষ-রণে পূর্ণ হয় মুখ । 

বিপদে দম্পদ হয় দুখে হয় স্থখ ॥ 
কিছুতেই নাহি তার কোনরূপ ভয় ।- 
যে ভাবে যেখানে যায় দেখানেই জয় ॥ 
সদাকাল সখ তার ভঙ্গে যেই হুরি। 
অকুল সাগরে ডু'সে প্রাপ্ত হয় তরী ॥ 
জয় জয় রব করি ক্ষয় করে কাল। 
ঘটনা না হয় কভু যাতনা-জগ্াল ॥ 
সত্যের সাধনা-পথে যে জন বিমুখ । 
কোনরূপে নাহি তার কিছুতেই স্থ ॥ 
তার প্রতি প্রতিকূল প্রভু জগদীশ । 
মিত্র তার শক্র হয় সুধা! 'হয় বিষ ॥ 


পদে পদে অপমান নাহি থাকে পদ |. ২ 


হিতে হয় বিপরীত সম্পদে বিপদ্‌ ॥ 
মানে হয় অপমান দানে ঘটে দায়। 
সেখানেই অনাদর যেখানেতে যায় ॥ 
ধন তার উড়ে যায় বন হয় ঘর। 


সে যারে স্বজন ভাবে সেই ভাবে পর ॥ ঠা 


শীলতা শিলের সম রবে কুরব । 

প্রিয় কথ! কটু হয় গালি হয় স্তব ॥ 
রসের আলাপ-দেতু রসকুপে উলে | 
ব্ি্ধানন্নরম” যেন যেয়ো নাকে ভুলে ॥ 
এ রদের শিক্ষাগুরু নদনদী-পতি। 
লয়ে দীক্ষা করি শিক্ষা হও মহামতি ॥ 
বর্ষাকালে নদ-নদী রত্বাকরে যায় । 


' তবুতার বৃদ্ধি নাই কি আশ্চর্য্য হায়॥ 
খর করে রবি করে জরে মাকর্ষণ। 


এ 


{ 
| 


J 
ত 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী 


সুমধুর জল কত প্রবেশে সাগরে । 
তথাপি লব্ণরম তাহাঁতে বিহরে ॥ 

দেখ দেখ দেখ জীব মাঁগরের ভাব | 
কিছুতেই নাহি হয় স্বভাবে অভাব ॥ 
তার কাছে শিক্ষ/ কর এ সব ব্যাঁভার | 
গুরু ব'লে একবার কর নমস্কার ॥ 


বিষয় বিরস স্থখ বিষের বর্ষণ । 
ন্থখ-আঁশে কেন কর তাহার দর্শন ॥ 
যাহে কর ভোগ-বুদ্ধি ভোগের সে নয়। 
স্থধার আঁধার নয় বিষের আলয় ॥ 
কামিনীর কমনীয় স্থললিত রূপ । 

রসের আকর নয় অনলের কূপ ॥ 
তাহাতে পড়িলে পরে বাচিবে না আর। 
ধনে প্রাণে পুড়ে শেষে হবে ছারখার ॥ 
বাহ্‌ দেখে গ্রাহ্‌ করি তুল না রে ভাই। 
অন্তরেতে য| দেখিছ সদ। দেখ তাই ॥ 
পতঙেরে গুরু ভেবে থাক পরিতোষে। 
মর না মর না প্রাণে নয়নের দোষে ॥ 


মিছে তার ধন জন মিছে তার দেহ। 
দ্বার! সত. আদি করি বাধ্য নহে কেহ ॥ 
নিকটে দীড়ায় কেবা! মাঁড়ীয় কে গেহু। 
আপনার বলে কেহ নাহি করে নেহ ॥ 
সম্ভাবিত আছে যাহা সকলি বিফল। 
ঈশ্বর তাহারে দেন হাতে হাতে ফল | 
ইছকালে এই দশ! নিন্দা ঘারে ঘ্বারে। 
পরকালে কি হইবে কে কহিতে পারে ॥ 


বহু পুগ্যফলে ভাই বহু পুখ্যফলে। 
এসেছ মাঁনবরূপে এই ধরাতলে ॥ 
জীবের প্রধান নর সকলেই কয়। 

এমন জনম ভবে আর নাহি হয়।। 
দেহ পেয়ে দেখ! দেখি তোমায় আমায়। 
দেহ যাহে ভাল থাকে যত্ব কর তায় ॥ 
ধন জন দারা সুত গৃহ পরিবার । 
সহায় সম্পদ আদি যত আর আর ॥ 

এ সব বিভব ভাই হ’লে পরে ক্ষয়। 
গুন হয দেহ রয় ॥ 


যাবে যাঁহ! তুমি তাহা পাবে বার বার | 
পতন হইলে দেহ নাহি হয় মার ॥ 
পেয়েছ অমূল্য এই শরীর রতন | 
স্থৃকার্ধ্য-দাধনে কর বিশেষ যতন ॥ 
ব্যাধির মন্দির বটে শরীর তোমার । 
জরা আদি করিয়াছে দেহ অধিকার | 
মহারোগ কর ভোগ তাহে নাহি খেদ। 


তনু হ'তে নাহি হোক্‌ প্রাণের বিচ্ছেদ ॥ ন 


চোক যাক্‌ কান যাক্‌ খোসে যাক্‌ নামা 
তথাচ কর না মনে মরণের আশা ॥ 
চরমে পরম পদ দেহ থাকে যদি! 
অনায়ামে পার হবে ভীম ভবনদী ॥ 
স্থির কথ! যথাকালে যাবে যোগ্যধাম। 
মন খুলে জপ কর ঈশ্বরের নাম ॥ 


প্রভাতে উঠিয়া করি হান্ত পরিহান | 
সে দিন করিতে হয় যদি উপবাস ॥ 
যায় যায় উপবাদে দিন যায় যাবে । 
সাধু সহ সদালাপে কত স্থধা খাবে ॥ 
অমৃত ভোজন করি যদি যায় দীত । 
হরিগুণ লিবিয়া! যন্তপি যায় হাঁত ॥ 

যায় দত যায় হাত কিছু ক্ষতি নাই ॥ 
লেখ লেখ হরিগুণ স্থধা থাও তাই || 
লক্ষমীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে । 
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে || 
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে | 
নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অনুসারে ॥ 
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে। রঃ 
প্যাচ! লয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে ॥ 


ভাবী বিন৷ স্বভাবের ভাব কেরা ধরে । 
জ্ঞানী বিনা জ্ঞানপথে কেব| আর চরে ॥ 
বর্ধা বিনা সাগরের উদর. কে ভরে। 

মাত৷ বিনা সন্তানের আদর কে করে ॥ 
রবি বিন! জগতের ধবাস্ত কেব| হবে। 
দাতা বিনা দরিদ্রের ছঃখে কেবা! মরে ॥ 


হায় হায় হানি পায় তোমায় দেখিয়।। : 
কুশল কামনা কর কুস্ করিয়া ॥ 


27. 


:  লীবনে পের ভাতি কুল সম হয়। 
unl শোভামাত্র পরে নাহি রয় 
পদের অভিমান করে| ন! রে মন । 
জেন জীবের সম্পদ ॥ 
প্রবাহ হয় হ্রাস । 


[দি পাবে ন| হে আর । fn 


এ ধন হৃদয়ে রখ ঠেল ন! ঠেল না) 
হাতে করে তুলে লও ফেল ন! ফেল না 


₹_ হবে ধনী রবে ধ্বনি ওহে বাঁপধন। 


নিধনে সধন হবে পাইলে এ ধন ৷ 


বল দেখি এ জগতে ধানশ্মিক কে হয়। 


সৰ্ব্জীবে দয়! যার ধার্ল্মিক দে হয়। : 
বল দেখি এ জগতে স্থখী বলি কারে। 


সতত অরোগী যেই সখী বলি তারে॥ 


বল দেখি এ জগতে প্রেমী বলি কারে। 
স্বভাবে সপ্তাব যার প্রেমী বলি তারে ॥ ' 
বল দেখি এ জগতে বিজ্ঞ বলি কারে। 
হিতাহিত-বোধ যাঁর বিজ্ঞ বলি তারে ॥ 
বল দেখি এ জগতে ধীর বলি কারে । 
বিপদে যে স্থির থাকে ধীর বলি তারে ॥ 
বল দেখি এ জগতে মূর্খ বলি কারে । 

, নিঙ্গ কাৰ্য্য নষ্ট করে মুখ বলি তারে। 
বল দেখি এ জগতে খল বলি কারে। 
পরের যে মন্দ করে খল বলি তারে ॥ 
বল দেখি এ জগতে মাধু বলি কাঁরে। 
পরের যে ভাল করে সাধু বলি তারে ॥ 
বল দেখি এ জগতে জ্ঞানী বলি কারে। 


নিজবোধ আছে যার জ্ঞানী বলি তরে ॥ 


বল দেখি এ জগতে সার বলি কারে । 


ঈরের ভক্ত যেই দার বলি ভারে ॥ hers Ck 


\ 


ফুলের স্তবক হয় যেরূপ প্রকার । 
অবিকল সেইরূপ সত্যের ব্যাভীর ॥ 


নতুবা বিলয় হয় বনের ভিতর ॥ 
হয় নর নরশ্রেষ্ঠ মহৎ যে হয় । 
নতুব! বিরলে বনে দেহ করে লয় ॥ 
অনেকেই বক্তা হয় উপদেশ গেয়ে । 
অনেকেই বিজ্ঞ হয় উপদেশ পেয়ে | 
কেহ বা করিছে ব্যয় মুখের বচন । 
কেহ বা শ্রবণে তাহ! করিছে শ্রবণ ॥ 
_ বলাবলি শুনাগুনি হয় পরপর । 
কেহ না প্রবেশ করে ধর্মের ভিতর 


হয় গিয়া চড়ে ফুল মাথার উপর ॥ 


টি 
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ৃ বিস্তার সাগর বটে গুণের আধার । 
! _ ফলে দেখি কার নাই ধর্মে অধিকার ॥ ৃ 
পরম্পর জয়লাভে সবাই ব্যাকুল । স ন টা 
বিচার-দাঁগরে ডুবে নাহি পায় কুল॥ 
মে সাগরে খেলিতেছে অভিমান-ঢেউ । যথা তথা ঘুরে ম মরে লোভ 
ওপারে কি বস্তু আছে নাহি জানে কেউ ॥ সন্তোষের সার সখ কিনে 
তরঙ্গ-সময়ে সেই তরঙ্গে পড়িয়া! | সাধু সাধু সাধু সেই সাধু বলি তারে: 
হাবুডুবু খাঁ শুধু ভাদিয়| ভানিয়া |... ধনলোভে যে ন! যায় ধনীদের দ্বারে ॥ 
সকলেই চলিতেছে ভাঁদিতে ভাদিতে । মরি মরি মরি কিবা সাধু সেই 5 
আপনার মায়ুধন নাশিতে নাশিতে ॥ ₹ বিরহ-অনলে যার নাহি পোড়ে : 
“বিচার বিচার করি সকলেই মরে। সাধু সাধু সাধু দেই সাধুবাদ 
আপন বিচার আর কেহ নাহি করে॥ নপুংসক ব'লে খ্যাতি নাহি হয় 
. কতই কল্পনা করে কথায় কথায় । ৫ ধনলোভ-পিপাঁদায় যারে দেয় তাপ |. 
কেবল কুতর্ক করি কুপথ দেখায় ॥ কতরূপে সেই পাপী ভোগ করে পাপ 
দর্শন দর্শন করি ঘুরিছে সবাই । অনায়াদে হাত দেয় মাপের বদনে 
সে দর্শন কোথা তার নিদর্শন নাই । -_ পর্বতে প্রবেশ করি ভ্রমে বনে বনে ॥ 
 করিছে বাঁদার্থ কত বিচারের বলে । " প্রাণের উপরে মানা নাহি থাকে আর | 
ন্যায় পড়ি স্তাক'পথে কেহ নাহি চলে ॥ পাঁতালে প্রবেশ করে সিন্ধু হয় পার ॥ 
... না করে দিদধান্ত কিছু বেদান্ত পড়িয়া । .. - এইরূপে কত দুরে করিয়া! গমন । 
টা অবিশ্ান্ ধ্বান্ত-কুপে রয়েছে পড়িয়া ॥ - কোনরূপে করে কিছু অর্থ আহরণ ॥ 
শান্তর পড়ি যিনি হন ধর্মমপরায়ণ । | পরিতোষ নহে তায় নাহি মিটে ক্ষোভ । : 


 প্রেমতরে আমি তীর পুজিব চরণ ॥ 
শান্তর পড়ি নিজ তত য়ে করে বিচার ॥ 
1178, করে সকলের মনের আধার ॥ 
২. মনের সন্তাপ, যত যে করে হরণ । 


শিষ্য হয়ে আমি তার পুৰ চরণ ॥ t ; তার চেয়ে পুণ্যণীল কেহ টি রর 
১ নি মানদিক বলে দেই আশ করি নাশ 
নিরাশার নিকেতনে নস করে ক 


একে নো তাহে মন পরিতূষ্ট ন নয়। 


.. এসংসারে তার সুখ কিছুতে নাহয় ॥ 
সদা যেই পরিতুষ্ট সন্তোধষিত মন। | J ৫ 
ঘরে ব'সে পায় নেই জিলোকের ধন ॥ তত্ববোধ 
এ তাঁর মনে কিছু নাই ছুখ | = নি 
সমতাবে কাটে কাল সততই সুখ ৷ > এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার । - 
যেই পায়ে দিয়ে জুতা এক যোড়া ৷ অন্তর-অস্তর তবে কেন ভাবি আর ? hes: 


দিছে কাল হরিনাম, } মিছে ঘুরে মারি 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার । 
এই রয়েছ তুমি অন্তরে আমা | 


রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 
 অন্তর-ন্তর তবে কেন ভাবি আর। 


অন্বেষণ যথায় তথায় ॥ 

পনার নাভিপন্ম হ’লে প্রন্দুটিত। 
রঙ্গ যেরূপ হয় গন্ধে আমোদিত ॥ 

: নাঁজেনে কারণ তার ব্যাকুল হইয়!। 
প্রাণে মরে চুটিয়া! ছুটিয়া ॥ 
ত্রম-জালে হইয়| জড়িত । 
ন| হইল সময়ের হিত ॥ 


UE বক! 
ই কসিত শতদল-দলে। 
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অন্তর অন্তর তবে কেন ভাঁৰি আর । 

মিছে কলি হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাঁম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার.। 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 


মৃগতৃঞ্চ! মহারোগ জীব করে ভোগ । 

কোনমতে নাহি হয় স্থযৌগের যৌগ ॥ 

ভোগী হয়ে ভোগ করে তারে বলি স্খ। 

ভোগে শুধু কর্মভোঁগ এই বড় দুখ ॥ 

ভোগাঁয় ভোগাঁয় কত ভোগ কবে হয়।, 

অনুযোগ সারমাত্র বোগের সময় ॥ 

মনের স্থিরতা নাই চালে, মনোরথ । 

আপনি সে অন্ধ নিজে যে দেখায় পথ ॥ 

চলে অন্ধ অন্ধকারে দীপ করি করে। 

সকলেই হেরে তারে উপহাঁস করে ॥ 

দেখিয়া তাদের হাসি হাঁসি আমি মনে। 

করি কত সাধুবাদ দেই অন্ধ জনে ॥ 

আলো! নিয়ে চলে কাঁণ| কত যুক্তি ধরে । 

অন্তেরে দেখায়ে পথ আত্মরক্ষ। করে। 

দেই কাণ গুরু হয়ে এই কথ! বলে। 

কালোর ভিতরে আ[লে| অন্ধকারে জলে ॥ 

দেখিলাম সত্য বটে করিয়া! বিচার I 

এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 
অন্তর*অন্তর তবে কেন ভাবি আর 

মিছে কাল হুরিলাঁম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার । 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ৷ 


এই ভব এই সব, অভিনব নয়। 
তোমার স্থজিত এই বস্তু সমুদয় ॥ 
দেখিয়! তৃতের খেলা হই অভিভূত । 
ভিতরে বাহিরে ভূত এ বড় অদ্ভুত ॥. 
ভূতে ভূত জড়ীভূত ভূতময় সব । 
ভূতে ভূতে দেখাতেছে নিজ অবয়র ॥ 
সর্বগত সর্বময় ব্যক্ত চরাচর। 
সর্বিতে আবিভূ ত তুমি ভূতেশ্বর ॥ 
ভূতাভীত কনা ভূতছাড়। নও । 
কখন ভূতের হাটে নিজে ডঃ হও Ne 


মিছে ঘুরে মরিলাম, পা 


এ ঈশ্বরচক্র গুপ্তের ্স্থাবলী + 


বাহিরে ভূতের খেল! অখিল সংসার! 

মনোময় ভূত খেলা মনেতে মঞ্চীর ॥ 

বাঁছিরে প্রকাশ যাঁর মনের নয়ন। 

তার কাছে কিসে তুমি হইবে গোপন? 

দেখিলাম রোধ করি নয়নের ঘার। 

এই ত রয়েছে তুনি অন্তরে আমার ॥ 

অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর । 
চা মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার! 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 


স্থিরভাবে জানে যেই মুদিতে নয়ন। 

মনোময় রূপ সেই করে দরশন ॥ 

নিরন্তর করে ধ্যান জ্ঞানের প্রভাবে । 

আপনি সে গ’লে যায় আপনার ভাবে ॥ 

মন তাঁর গ’লে গ’লে হয় এ 'পকার। 

ঢ’লে ঢ’লে টোলে টোলে নাহি পড়ে আর ॥ 

মুধাম্বরে ভিতরে গোপনে করে গান। 

স্বভাব স্বভাবে ধরে তাল আর মান ॥ 

তখন সে আপনারে আপনি ন! জানে । 

একেবারে মত্ত হয় তত্ব-মধু-পাঁনে ॥ 

সে ভাবের ভাব আর না যায় ভুলিয়া | 

ভিতরে বাহিরে হেরে নয়ন খুলিয়! ॥ 

আঁখি বটে খোলা তার ভাবে ভোলা মন. | 

ভিতরে ভিতরে করে ধ্যানে দরশন ॥ 

এই জীব থাকে জীব মায়ার বন্ধনে | . 

এই জীব হয় শিব মায়ার মৌচনে ॥ 
জেনে গুনে তবু কেন ভুলি বাঁর বার। 

এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 

অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর? 


মিছে কান হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাঁম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার । 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমীর ॥ 
-হায়পিঞ্জরে রাখি কপাট আটিয়। ২ 
তবু কৌথা উড়ে যাও শিকল কাটিয়া ॥ 


এক ভাবে স্থির হয়ে  পারিনে থাকিতে । 
এক ভাবে স্থির ক'রে পারিনে রাখিতে ॥ : 
ভাবিতে তোমার ভাব ভার হ’ল ভারী । 


চঞ্চল সহজে আঁমি স্থির হব কত । 
তোমারে চঞ্চল হেরি চপলের মত ॥ 
প্ৰণিপাত করি নাথ চরণে তোমার |. 
মনের চাঁপল্য-রোগ বর প্রতীকার ॥ 
ধ্যানে নাই জ্ঞানযোগ ধারণ কে ধরে! 
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে ভাবাস্তর করে | : 
দেখিতে দেখিতে চারু বিরূপের রূপ । 
স্বরূপে বিরূপ করি ঘটায় বিরূপ ॥ 

কিরূপে সরূপে নাথ হেরিবে স্বরূপ | 


GS 
৪৮২১, 


৮৮০ ূ হর 


চি 
প্রিলি 


পন ই 


বিকারী মনের ভাব নহে এক রূপ... 
এখন মোহিত মন রূপেতে তোমার । 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 


£ 
উট 


এই মন, এই ভাঁবে, ভাবে এই ভাব । 
ক্ষণ পরে ক'রে বসে দে ভাবে অভাব ॥ 
আবার সে ভাব ছেড়ে অন্য ভাব ধরে। 
স্বভাবে অভাবে ভাবে কত ভাব করে॥ 
এই স্থখী এই দুখী এই হয় ধীর | 
এই জ্ঞানী এই মুঢ় এই নয় স্থির ॥ 
একক্ষণে কোট ভাগে ভাবান্তর হয়। 
ক্ষণিক মনের গতি বুঝাঁবার নয় ॥ 
মনের এ ঘোর রোগ কিরূপেতে যাবে | 
কি ভাবে ভাঁবুক হবে স্বভাবের ভাবে ॥ 
সুধীর অধীর মন হবে কত দিনে। 
গতিহীন হয়ে রবে তোমার অধীনে ॥ 
মন যদি ছেড়ে দেয় আপনার গত্ধি। 
তবেই ত হয় তার স্থুগতি-সঙ্গতি ॥ 
যত দিন না ঘুচিবে মনের মে গতি। 
তত দিন কিসে হবে অগতির গতি uv ED 
এখন মনের বেগ হয়েছে সংহার । ১) 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি জ আর।. 
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিল| 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার। 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 


_ আবার কি সর্বনাশ কারে বা জানাই । 
এইমাত্র ভক্তিরসে বশে ছিল মন। 
আৰার সে মন কৌথা করিল গমন ॥ 
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না, 1588 
্ণেক ক যন্ধপি জীব, চিন্ত| করে নিলর-শিব, এই ভাব, অবয়ব, স্বভাবেই রবে দব, 
Ay Ney 1১৮৮২ এষে। কভু হইবে না দেহ 
৫ বিষয়-বিষের কূপে, ধরি পায় মা জননি, বিধিপিপিবিমোচনী, 
ই ও ফেলে দেও শেষে ॥ চিরজীবী সেই পদ দেহ ॥ 
ন বিষয়ে ভাল, | পাতিয়াছ মায়াজাল, অমর কাহারে কয়, দেবত| অমর নয়, 
২ কার সাধ্য কাটিতে তা পারে। অমর কেমনে হবে প্রাণী। 
হা যোগী মহা কাল, পরাইয়! ব্যাত্তহাল, একমাত্র তুমি পরা, মরণ-হরণ-করা, 
0 গৃহধর্্থ করাইলে তরে ॥ মরণের মরণকাঁরিণী ॥ 
_ দেবদেব বিভু যেই, তাহার দুর্দশ! এই, শক্তি বিনা শবময়, শক্তি-যোগে শিব হয়, 
রি, ইহাতে মানব কোন ছার । ৃত্যুপ্রয় পতি তব ভীম 
দুল জজ স্মরহ্র, মোঁহনমুরলীধর, শিবের কি আছে বল, জানি জানি সে কেবল, 
A .. মায়! ছাড়া গতি আছে কার॥ মা তোমার শাখার মহিমা ॥ 
" মায়া ধরেছ মায়া, আত্মারান মুগ্ধণায়া, গায়েতে মেখেছে ছাই, চরণে পড়েছে জাই, 
টিং মায়ানদী অকুল পাথার। অমর হয়েছে তাই হর। 
আপার হই নদী, তুমি মা শিখাও যদি, মহাদেব মহাভোগী, জ্যোতি মহাযোগী, 
স্বীয়জ্ঞা ন-মাহস-স'তার ॥ রর পরমাস্মা ব্র্ম-পরাৎপর ॥ 
_পাশযুক্ত জন জীব, পাশযুক্ত দদাশিব, কুগুনিনী জাগ জাগো, জাঁগ জাগ জাগ মা গো, 
BH শিববাক্য না হয় বিফল। কত নিদ্রা যাবে তুমি আর. 
কর্ণাপাশ করি ছেদ, ঘুটাও তক্তের খেদ, অধোবায়ু গতি হর, আছি জীব শিৱ, কর, 
ভেদ কর কমলবিদল॥ সিদ্ধ হোক্‌ সাধন! আমার ॥ 
কটাক্ষে করুপ। করি, ক্ষিতিচক্র পরিহরি, তবপ্রিয়া তুষ্টা ভব, ভাবিলে৷চরণ তব 
বাযুতরে ক্রমে উঠ পরে। কাল-পরাভব ভবরাধী। ... 
আদি দশশতালে, হংসীরূপে কুতুহলে, নাহি ভাবি ভগ্ন ভাবি, 


মিল পরমহংদবরে ॥ 
তাঁপিতে তনয়ে ত্রাহি, পতিতপাবনী পাহি, 
শরমেণী প্রপন্নপালিনী । 
দুর্গে দুর্গে বলি দুর্গে, গুনিছি ম| তুমি দুর্গে, 
২২. পাধাণের কুলে কমলিনী ॥ 
পদতলে প’ড়ে থাকি, কেবল তোমায় ডাকি, 
__ যমে যেন নাহি লয় প্রাণ । 
খে রব এ প্রকারে, চেলে নিয়! সহত্ৰারে, 
গরম-অমত কর দান ॥ 
দেহের না! হবে নাশ, 


ভোগের ন! রবে আঁশ, 
: রব আমি আমি নাই জ্ঞান। 
মে ভোগ ভোগের দার, দে যোগ না হয় যার, 
আরা, বাচা উভয় সমান। : 
মরে জীব মুক্ত হয়, : জনবিষ্ব জলে লয়, 
সখোদয় কিছু নাহি তায় । 
গপদীরে মুক্ত হব, জোই-রঝে মি রব, 


কেন হব পা যাণের প্রায় ৷ = 


০. 2 FF 1 


_দশ্বরচন্দর গুপ্তের এন্থাবলী 


ভাবিদত্ধ ভাবে ভাবি, 
ভয়ভাঙা ভক্তের ভবানী ॥ 


জেনে ব্রহ্ম গুপ্তমর্ম্ম, দুঃখ শর্মা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, 
জন্ম কর্ম ইহ জন্মে সাঁয়। 

পুরাও মনের আশা, দক্ষিণে দক্ষিণে আমা, 
দক্ষিণান্ত করি তব পায়॥ 

ভাবময়ি প্রেমময়ি, দেহি দিন দীনময়ি, 
দুর কর দাসের দুর্দশা । 

তুমি সর্বদিদ্ধিকরা, গরমেশ-প্রাণেশবরী, 
ঈশ্বরের ঈশ্বরী ভরদ| ॥ . 


নর 


নিরৃতি-কানন 


উঠ উঠ উঠ জীব চড় জ্ঞান-রথে। 
ভ্রমণ করিতে চল নিবৃত্তির পথে ॥. টু 
নিশ্য-স্বখানন্দময় বন আছে যথ|। 

“বিবেক” বসন্ত খতু বিরাঁজিত তথ| | 


না 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


&। 
সে বনে অপর খাতু না হয় উদয়। : ২ তৎ সং ওাকার নিগুণ নিরালয় ॥ 
সদাকাল সুখময় সুরভি সদয় ॥ :- জয় জয় জয় বিভে| জগদীশ জত ৷ 
ঈশ্বর-দাধন-কাম করিছে বিহার ৷ গুণাতীত গুণাকর সর্কগুণময়। ০০ 
শ্রীমতী পস্থমতি রতি” সতী প্রিয়া তাঁর ॥ জয় জয় জয়-বিভে| জগদীশ জয়॥ 


এখনি দেখিতে পাবে বিজ্ঞান-নয়নে | 
ইন্দ্িয়-শাখীর শৌভ! দেহ-উপবনে ॥ 
অপরূপ বৃত্তিরূপ শাখা শত শত। 
অন্ুরাঁগ-নবপত্র শোভে তায় কত॥ 
মধুর মাধুরী কিবা আঁহ! মরি মরি । 
মাঝে মাঝে ঝুলিতেছে ভক্তির মুঞ্জরী ॥ 
বিবেক-বমন্ত বলে বাঁড়িছে বিলাস । 
ফুটেছে কুস্থম কত ছুটেছে সুবাস ॥ 
সন্তোষ-মলয়-বাঁযু প্রবাহিত হয়ে। 
করিতেছে পুলকিত গন্ধ তাঁর লয়ে ॥ 
দয়া যৃখী, ক্ষমা জাতি শাস্তির সেয়তী। 
অহিংসা অপরাজিতা করুণা মালতী ॥ 


: মুকুলিত হইয়াছে যত তরু-লতা । 


লজ্জ! লজ্জাবতী ফুল মাধবীশীলতা ॥ 


- মত্যরূপ চম্পক সৌরভ কত তাতে। 


প্রমোদিত করিয়াছে প্রেম-পারিজাতে ॥ 
এবনে বিহঙ্গ কত করি বিচরণ । 
শরবণবিবরে করে স্ুধাবরিষণ ॥ 
মরি কিব! “ক্রতি-শুক” ক্রুতি-সুখকর। 
“নীতা"*শারিকাঁর সহ ডাকে নিরন্তর ॥ 
মনোহর ঘিজবর নিজ-ন্বর ধরে। 
সুরাগ স্রাগে লয়, প্রাণ মন হরে ॥ 
সুললিত সুমধুর রবে ধরি তান। 
“একমেবাদ্িতীয়মূ” করে এই গান॥ 
তাঁর গানে যার কানে রস ঢুকিয়াছে। 
একেবারে দেই জীব শিব হইয়াঁছে॥ 
“বেদান্ত"-কোঁকিলকুল করিতেছে গান। 
ধরিতেছে নিজ রাগ, হরিতেছে প্রাণ ॥ 
পরা লবোষ ** কলরবে এই কথা কয়। 
“জয় জয় জয় বিভো৷ জগদীশ জয় ॥ 
নির্বিকার নিরাকার নিত্য নিরাময়। 
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয় ॥ 
 মর্ধদার সর্বাধার সদানন্দময়। 
জয় জয় জয় .বিভো৷ জগদীশ জয় ॥ 


রন এ ও: 


* কোকিল। 


° 


সুজন পালন লয় কটাক্ষেতে হয় 1-০ 


জয় জয় জয় বিভো৷ জগদীশ জয় ॥ 


১৩৭ 


টা 


ক্কপালোকে ভ্রিতাপ-তিমির কর ক্ষয় । 


জয় জয় জয় বিভো৷ জগদীশ জয় ৷ 
দয়া কর দয়াকর দীন-দয়াময়। 
জয় জয় জয় বিভে! জগদীশ জয় ॥* - 


_ কোকিলের মুখে এই শুনিয়! স্থরব । ৪ 


পকাম্য-কর্ম্ম-কাঁক"-কুল হয়েছে নীরব ॥ 

ওরে জীব পাবি শিব দুরে যাবে আলা | .. 
হবে না কাকের ডাকে কান ঝালাপালা॥ : 
গুক পিক ছাড়া আর পাখী আছে যত। 
শাখাপরে পাখা নেড়ে দেখাতেছে কত॥ 

এক গাছে এক ডালে ব’মে নাক ছটা ॥ 
কলরব ক'রে সব বাধায়েছে ঘটা ॥ 
নানাদিকে উড়ে যায় নানা' পথে চলে। 
ফলত: সে ছয় পাখী এক বুলি বলে॥ 


“ছয় দরশন" পাখী হয় ছগ্রকার। ৮৪. 


সকলেই করিতেছে কুশল তোমার |. 

“যায়” নামে এক পাখী স্যায়পথে রয়। ... 
না করে অন্তায় কিছু ন্তারকথা কয় ॥ 
পাতঞ্জল সাংখ্য আদি আর আছে বত ॥ 
নাঁনা কথা করে দেয় এক মতে মত ॥ 

এ কানন কি কহিব এ কীনন-গুগ । 


এ কানন-গুণে পাবে গুণেশ-নিগুণ॥ ২... 


হদি-সরোবরে ভাব-পন্মে কত গুর। 
মধুকর মন তায় করে গুণ_গুণ্॥ 


মকরনা আনন্দ ক্ষরিছে প্রতিক্ষণ... 


পান করি পরিতোষ তৃপ্তি হয় মন ॥ 
পরিহরি ভ্রম ভ্রম সুথে এই বনে... . .. 
পাইবে সমান সুখ বনে আর মনে ॥ 

এই বনে আছে এক ভুবন-ভীমিনী॥ ... 
তার কাছে কোথা আছে কামের কামিনী ॥ 
“বিদ্া” নামে স্ুরূপদী স্থপথগামিনী । 
হাঁদে ভাষে তমে| নাশে প্রকাশে দামিনী ॥ 
স্বভাবে অন্ত! বাঁল| দিবস-যাঁমিনী। 
পরিপয় করি তাঁরে রহ স্থামিনী ॥ 


to নখ রর 
০১২, 


বি 


Sob ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 
ny দিল "ঘটক" “বিরাগ” পুরোহিত । -.  অস্যাবধি পাও নাই আত্ম-পরিচয়। 
তোমার বিবাহে টোহে করিবেন হিত ॥ বিষয়-বাসন'*বশে হতেছ বিস্বয় ॥ 
_ বরসজ্জা। করাইবে “বিশ্বাস” আদিয়। । মায়াপাশে বদ্ধ আছ শরীর পিগ্ররে। 
“শ্রদ্ধা নারী” ঘরে লবে বরণ করিয়া ॥ কেবল করিছ বাস ঘরের ভিতরে ॥ 


পতিব্ৰতা সতী বিদ্যা! অবিস্তানাশিনী । 


হইবে তোমার চির-হৃদয়বাসিনী ॥ 


দে বিদ্যা সুন্দর তুমি তায় কত সুখ । 


একেবারে দুর হবে সমুদয় দুখ ॥ 


এ বিদ্ধাস্থন্দর-লীলা পাঠ যেই করে। 
সেকি বিদ্যার করেতে আর ধরে ॥ 

ওহে জীব! বৃথা কেন আয়ু কর গত। 

্ বিদ্া-নাযিকার প্রেমে হও অনুরত ॥ 
তাহার ধরে খেলে বৌধরূপ সুধা | 


মশারিতে মুখ ঢাকা নিদ্রায় আকুল। 
কাজেই স্বপন দেখে ঘটিতেছে ভূল ॥ 
বাহিরে দেখিতে যদি নয়ন মেলিয়া 
নিজে তবে নিজ-রূপ যেতে না ভুলিয়া ॥ 
জলনিধি ছাড়া হয়ে বন্ধ আছ ঘটে । 
এই হেতু এ প্রকার বিড়ম্বনা ঘটে ॥ 
মোহে ভুলে তুমি বল আমি এই এই। 
আমি বলি এই নও তুমি দেই মেই ॥ 
তুমি বল “আমি জীব” সহজে নশ্বর । 


_. কার না রহিবে এই সংসারের ক্ষুধা! ॥ তুমি ত নশ্বর নও তুমিই ঈশ্বর ॥ 

. প্রগাছ প্রণয় তারে করিলে বিহার। তুমি বল “আমি হই স্বভাবে অদীন |” 
প্রন্থত হইবে সুত “প্রবোধ" কুমার ॥ অধীন ত নও তুমি স্বভাবে স্বাধীন ॥ 
হেরিলে পুত্রের মুখ সুখ কত পাবে। তুমি বল আমি ত সেই সর্বব্যাপী নই । 
সংসারী হইয়া শেষ সংসার ছাড়িবে ॥ তোমারেই আমি সেই সর্বব্যাপী কই ॥ 


বপু উপবনে আর ন! রহিবে ভয় । 


তুমি বল ক্ষুদ্র আমি স্বভাবতঃ জড়। 


পলাইবে "মহাযোহ* লয়ে শত্রচয় ॥ আমি বলি জ্ঞানরূপ অতিশয় বড় ॥ 
প্রবোধ প্রাণের পুত্র অতি হিতকর। তুমি বল ক্ষীণ আমি বলে অপ্রধান। 
্ববংশ-নিরববংশকারী প্রিয় বংশধর ॥ আমি বলি তুমি সেই সর্বশক্তিমান ৷ 
তোমার বিরহ-জাল। সকল নাশিবে। তুমি বল ‘জর মৃত্যু আমি করি ভোগ । 
কাটিয়া মাতার মাথা বিমাত| * জানিবে ॥ আমি বলি নাই তব জরা মৃত্যু-রোগ ॥ 


মে নারী আনিয়া যদি করে আলিঙ্গন । 


তখনি মোচন৷হবে ভবের বন্ধন ॥ 


করিবে স্বরূপ পেয়ে স্বধামে বিহার। 
_আশা-বাসা ভেঙ্গে যাবে আন৷ নাই আর।॥ 


অতএব গুন গুন বলি সুবিহিত । 
বসন্ত সময়ে হয় ভ্রমণ উচিত ॥ 

উঠ উঠ উঠ জীব চড় জ্ঞান-রথে। 
ভ্রমণ করিতে চল নিৰৃৃত্তির পথে ॥ 


দা ও —— — 


৬ 


আত্মজ্ঞ/ন 
নিবেদন করি প্রভু যে মব বচন । 


ভারী হয়ে ভার লণ স্থির করি মন ॥ 


ন [ 
গবিমাতা--এ স্থলে মুক্তি। 


৬ ২ 


জরা মৃত্যু স্থল কৃশ যত কিছু হয়। 
শরীরের ধর্ম্ম তারা শরীরেই রয় ॥. 
তুমি জীব আর তুমি যাঁর চিদাভাস। 
তোমাদের উভয়ের নাহি জন্ম নাশ॥ 
মৃত্যুর অধীন তুমি কে বলে তোমারে । 
_ অবিনাশী আত্মার কি নাশ হ’তে পারে॥ 
জন্মে যেই মরে সেই অনিত্য সেহয়। 
নিত্য হয়ে তুমি কেন করিছ সংশয় ॥ 
বিকারের বাদ! হয় শরীর-আগারে |: 
তোমার বিকার কিসে দেহের বিকারে ॥ 
বিবেক করিয়| দেখ দেহের ব্যাপার । 
এখনিই হবে সব ভ্রমের সংহার ॥ 


আর যেন তোমারে সে ছু'তে নাহি পারে ॥ 
অমায়িক হয়ে কর বস্তুর বিচার। 
দেহে আর আত্মবোধ রবে ন| তোমার ॥ 


ক্রিয়া নিয়| ফেলে দেও মায়ার আগারে। " 


ql 


সর) 


উস 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ক ১০৯. 


করিবে না আমি আমি আমার এ দেহ । 
একেবারে দুর হবে দেহের সে নেহ ॥ 
আপনি আপন জেনে নিজ ভাব ধর । 
সদানন্দে সদানন্দ-সদনেতে চর ॥ 

তুমি সেই জ্যোতির্ময় সাক্ষাৎ তপন। 
মেঘেতে মলিন করে তোমার কিরণ ॥ 
তুমি মে উজ্জলমণি জ্যোতির আধার। 
ধুলায় রেখেছে ঢেকে প্রতিভা তোমার ॥ 
মেঘ ফুঁড়ে দীপ্ত কর আপন কিরণ । 

ধূলা ঝেড়ে কর নিজ প্রভা প্রকটন ॥ 


যখন দীড়াও তুমি জনযুক্ত স্থলে। 
তোমার দেহের ছায়া পড়ে দেই জলে ॥ 
জলের যখন হবে যেমন প্রকার । 
ধরিবে তোমার ছায়া সেরূপ আকার ॥ 
ছায়াতেই সেই দোষ করিবে স্বীকার। 
ফলে তায় হবে না‘ত দেহের বিকার-॥ 
কাজেই ছায়ার দোষ দেহের আঁভাদ। 
প্রতিবিম্বরূপে নে যে পেতেছে প্রকাশ ॥ 
যখন মে জল ছেড়ে দুরেতে আঁদিবে। 
তখন তোমার ছায় তোমাতে মিশিবে ॥ 
যাহা ছিল তাই হ’ল গেল বিপরীত। 
ঘুচিল সম্বন্ধ তাঁর জলের সহিত ॥ 
সেইরূপ মায়াময় সংদীর-মাগর | 

জীব তায় ছায়ারূপ আত্ম! কলেবর ॥ 
যত দিন রবে এই জলের আগার | 
তত দিন ছায়! দেহ প্রভেদ প্রকার॥ 
ঘুচিলে জলের মদ নাহি এই এই। 
তখনিই হবে তুমি যে সেই সে সেই॥ 


এখনি দর্পণ তুমি আন শত শত। 


, নিগুট পদার্থ-গুণ হও অবগত ॥ 


প্রবেশ করিয় তায় ভাস্করের ভাস। 

অনুরূপ প্রতিবিম্ব করিবে প্রকাশ ॥ 

দর্পণের দশা হবে যেরূপ যেরূপ । 

অনুরূপ পাঁবে রূপ সেরূপ সেরূপ ॥ 

রবির ছবির তায় বিরূপ না হবে। 

তপন আপন ভাবে আপনিই রবে ॥ 

বিকাঁরের ধৰ্ম্ম সেটা প্রতিবিষ্বে রয়। > 
বিঘ্বের বিকার কোথা বিকারী মে নয়॥ ; 


সে সব “মুকুর” তুমি ভেঙ্গে কর চুর । - 
তখনিই দীপ্তি তার হয়ে ঘাবে দুর ॥ 
আগেতে সে ছিল যাহা তাহাই হইবে। 
যার কর তার করে কর মিশীাইবে ॥ 
পরমাস্মা বি্ববৎ সুর্য্যের স্বরূপ । 

তুমি তার প্রতিবিষ্ব দর্পণে বিরূপ ॥ 
চিদাভাসন্ধপে এই তোমার প্রকাশ । 
মুকুরে মলিন দশ! বিকৃত বিভাস ॥ 
“ঈশ্বর চৈতন্য সাক্ষী” বিকীরবিহীন | - 
স্বরূপ স্বরূপে তাই না হন মলিন। 
হতেছে এরূপ ভাব বদ্ধ আছ ব’লে । 

যে তুমি সে তুমি হবে পাশ মুক্ত হ'লে ॥ 
মায়ার মুকুর ভেঙে কর চুরমার । 

এ প্রকার বদ্ধদশ। থাকিবে না আর. ॥ 
পাইলে অভেদ ভাব ভেদ কোথা রবে । 
যে তুমি যাহার তুমি, তাই তুমি হবে ॥ - 
“নিজবোধ”-অস্ত্র করে এখনিই লও । 
দড়ি কেটে জীব ঘুচে শিব হয়ে রও ॥ .. 


কামের উক্তি প্র 


এই দেখ মায়িক সংদাঁর।, 
এ কেবল মনের বিকার । - 

মায়ায় মণ্ডিত ভব, মায়ায় মোহিত মবঃ 
যত কিছু মায়ার ব্যাপার ॥ 


অমায়িক পরমাত্মা যিনি। 
মায়ার প্রেরক হন তিনি। 

প্রবীণ৷ প্রকৃতি মায়া, হয়ে ঈশ্বরের জায়া, 
প্রতিদিন পতি-বিরহিণী ॥ 


গোঁপনেতে দুজনের বায. 
কারে! কাছে না হন প্রকাশ । 

এক ঘরে এক! একা, পরস্পর নাহি দেখা, 
কেহ কারে না করে সম্ভাষ ॥ 


বেদাস্তের মতে এই কয়। 
মায়াগতি নন মায়াময়। 

বারন ই তার সহ সহবাস, 
কথন কি সভাবনা হয়॥ 


SE ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গন্থাবলী 


জনকসংহিতা-মত সার। 
7 প্রকৃতির উক্তি এ প্রকার ॥ 
নিগুর্ণ আমার পতি, আমি সতী গুণবতী, 
পতি সহ নাহি ব্যবহার ॥ 


হায় হায় কাঁয় বলি আর । 
কে জানিবে প্রভাব আঁমার। 
অরসিক সেই ভর্তা, কেবল নামেতে কর্তা, 
ক্রিয়া কৰ্ম্ম কিছু নাই তার ৷ 


নিগুণের কোন কিছু নয়। 
নিজ গুণে করি সমুদয় 
না লয় আমার নাঁম, তারে বলে গুণধা ম, 
পোড়া লোকে তার কর্ম কয়॥ 


আমাতে পতির নাহি গতি। 
সম্ভোগ না করে কতু রতি॥ 

পৃতি-সঙ্গ পরিহরি, এ সব প্রসব করি, 
কার সাধ্য কে বলে অদতী ॥ 


প্রকৃতিই সর্বমূলাধার। 
প্রকৃতির পদে নমস্কার। 
প্রকৃতি প্রধান! সতী, গন রতি রসবতি, 

সবিশেষ বলি দদাচার ॥ 

আত্মার আরোপ দংঘটন। 

আঁদঙ্গের ভাল প্রকরণ । 

সেই মায়া বিশ্বময়, মন নামে বিশ্বজয়ী, 

করিলেন সন্তান স্বজন ॥ 


সে মনের মহিমা অপার। 
কীর্ত এই অখিল সংসার । 
নিবৃততি গ্রবৃতি নামা, ছুই নারী গুধামা, 
করিলেন দুই পরিবার ॥ 


প্রবৃত্তির আমরা সন্তান। 
মহামোহ সবার প্রধান ॥ 

বিবেকাদি ভ্রাতাচয়, .. নিবৃত্তির পুত্র হয়, 
কভু ধা বলবান্‌॥ 


Ee রা 


গীত 


জানা গেল যত করুণাময় করুণা তোঁমার হে। 
নামের মহিমা! যদি ন! ধরিবে, 
কাঁতরে করুণা যদি না করিবে, k 
জীবের যাতন৷| যদি না হরিবে, * 
অনাথ তবে হে কেমনে তরিবে, 
তোম! বিনে আর কাহারে স্মরিবে, 
বল না কে আছে আর হে, 

ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী, 
বিষম ব্যাপার বুঝিতে না পারি, 
মূল-ধন কোথা মনে না বিচারি, 
লাভের ব্যাপারে মানিলাম হারি, 
অপার সংসারে করেছ সংদারী, 
কেমনে পাইব সার হে। 

মলেম মলেম হলেম মাটা, 

পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি, 

নিয়ত মারিছে মাথায় লাঠি, 
কারাগারে পোড়ে নিয়ত খাটি, 
খাটাখাটি ক'রে খেটে মরি শুধু, 
খীটী কর একবার হে, 

গৃহস্থ করেছ দিয়ে গুহঘর, 

নকলি আপন সকলি পর, 

নিজ নিজ ভাবে কহে পরপর, 
কারে বলি নিজ্ঞ কারে বলি পর, 
জনক জননী স্থত সহোদর, 

শত শত পরিবার হে। 

ভোগের সম্ভব থাকিতে ভবে, 
বিষম ব্যাকুল কেন হে তবে, 

কি হ'ল কি হ’ল কি হবে কি হ্‌বে, 
কারে দিব ভার কে ভার আবে, 
দেখ আহা সবে আহা হাহ! রবে, 
কত করে হাহাকার হে। 
সকলেরই দেখি মলিন মুখ, 


- বিপুল বিষাদে বিদরে বুক, 


এঁহিক সম্পদ ভোগের সখ, 
তাহাতে দিতেছ দারুণ দুখ, 
ভোগেতে বঞ্চনা যোগেতে বঞ্চনা, 
লাৎনা হইল সার হে। 


৪ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


বিষয়ী করিয়া দিলে না বিষয়, 

তাঁয় কি আছে রিশেষ বিষয়, 

এ বড় নাথ দুখের বিষয় 

বুঝিতে পাঁরিনে তৌমাঁর বিষয়, 
ভারী হয়ে ভার ন! দিলে যদি, 
কারে দিব তবে ভার হে। 

দিলে না হলো না স্থখের স্থভোঁগ, 
ভোগ করি শুধু আপন কুভোগ, 
এখন রয়েছে যোগের স্থযোগ, 

সে যোগে কেন হে না হয় সুযোগ, 
ভোগে কর্মভোগ যোগে অন্যে।গ, 
এ যোগাযোগ কার হে। 

ভোগের স্মভোগ আর ত ধরিনে, 
যোগের সুযোগ আর ত করিনে, 
আশার আশায় আর ত মরিনে, 
চরাঁচরে আমি আর ত চরিনে, 
আমি ছাড়ি আমি তাই কর তুমি, 
যা হয় স্থবিচার হে। 

আর কি হে আমি এ আমি রব, 
আর কি করিব এ আমি রব, 
আর কি তোমারে আঁমি হে কব, 
একবারে নাথ শেষ ক'রে সব, 
মুখে আমি ভব তর নাঁম লব, 

সুখে হব ভব পার হে। 


অলৌকিক বরষাঁর বিষম ব্যাঁপাঁর। 
মায়ামেঘে ঘেরিয়াছে অখিল সংসার ॥ 
অজ্ঞান তিমির ঘোরে ঘোর অন্ধকার । 
নয়নের জ্যোতি. আর.ন| ভয় প্রচার ॥ 
অন্ধকারে পরম্পর আছে অন্ধ প্রায়। 
আপনারে আপনি দেখিতে নাহি পায় ॥ 
আপনাকে আপনিই ন! দেখে নয়নে। 
পদার্থ নির্ণয় তবে হইবে কেমনে ॥ 
সততই সমভাবে মায়ারূপ ঘর । 

হৃষ্টিরূপ বৃষ্টিধারা করে বরিষণ ॥ 


ধারার বিশ্রাম নাই বহে এক ধারে। 
দেধার| কি ধারা তাহ! কে কহিতে পাঁরে ॥ 


বিদ্বারূপ! ক্ষণপ্রভ! ক্ষণপ্রতা ধরে। 
ভাহাতে চকিতে মাত্র অন্ধকার হরে ॥ 
স্বভাবে অচিরপ্রভা চির কভু নয়। 
এখনি উদয়, হয়ে এখনই লয় 
তাহাতে জীবের নাই কিছু উপকার । 
চপলাঁর আলোতে কি যায় অন্ধকার ॥ 
বরষায় শস্ত হয় ক্ষেত্রে ফলে ফল । 


' জীবের জীবিকারূপে কুষির' কুশল ॥ 


এ বর্ষায় দেহ-ক্ষেত্র আর্দ্র নিরন্তর । 
কোথা হ’তে কর্মাবীজ পড়ে বহুত র ॥ 
বিবিধ বিষয় শশ্ত হতেছে সঞ্চার । 
ইন্দ্রিয় কৃষকে তাঁহা করে অধিকার ॥ 
বরষায় পথ নাহি পরিষ্কার রয় । - 

তৃণ আর কীটাঁবনে আচ্ছাদিত হয় ॥ 
পথের গতিক দেখে পথিক সকল । 
ভয়ে ভয়ে গতি করে হইয়া চঞ্চল | 

এ বর্ধায় সেইরূপ দেখ সর্বজনে ॥ 
পাষণ্ডের হেতুবাঁদ তৃণময় বনে। 
পরমার্থ পথ আছে এমন গোপন । 

পথ ব'লে কখন না হয় নিরূপণ ॥ 

সে পথের গুণ কেহ দেখে না চাহিয়া । 
কুপথে ভ্রমণ করে সুপথ ছাড়িয়া ॥ 
বরষাঁয় থাকে বল কদিন দুর্দিন। 
এ বর্ষায় সমান দুর্দিন চিরদিন ॥ 
মেঘেতে আবৃত দিন চিরদিন রয়। 
কোঁনকালে কোনদিন সুদিন না হয় ॥ 
বরষাঁয় সন্ধ্যাকালে থগ্ভোতের ছট!। 
এ বর্ষার তাঁর চেয়ে অতি ঘোর্ঘট1॥ 
বিষয়ের সুথরূগ জোনাকির ঝাঁক । 
ঝক্‌মক্‌ করিয়া আঁধারে করে জাক ॥ 
মানস চাতক হয়ে তৃষ্ণায় চঞ্চল । 
মায়ামেঘে ডেকে বলে “দে জল দে জল ॥৮ 
নিরবধি নীর পানে না হয় শীতল । 

যত খায় তত হয় পিপাসা প্রবল ॥ 
কামনা-ভেকের মুখে শুনিয়া কুরব। 
বিবেক-কোকিল আছে হইয়| নীরব ॥ 
বরযায় মেঘ্দল সরল হইয়া! । 

তারা, তাঁরাপতি রাখে গোপন করিয়া ॥ 
অলৌকিক বরযায় সেরূপ প্রকার । 
প্রবোধ চাদের প্রভ৷ না৷ হয় প্রচার ॥ 


১. 


৯১২ 


৯ 


১১২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


দয়া, শান্তি, ক্ষমা আদি তারাগণ যাঁরা | অপার সাগরে এনে অপাঁরে রাখিলে। 
তারাপতি-বিরহেতে লুকাইল তারা! ॥ ডুবিবে অপার গুণ অপার সলিলে ॥ 
= === চাতুরী করিয়! তুমি হয়েছ পাতর । 

আতর প্রদানে আমি হব ন| কাতর ॥ 


এই বেলা! চাল ভেলা সাঁরাণির ভাটা। 
ভবসিদধ পারাণির পণ দিব যুল যাহা আটা ॥ 
ঘোরতর নাদ করি ডাঁকিতেছে দেয়া । ক'র না আটুনি আর পাছে উঠে ঝড়ি। 
হাটে থেকে ঘাটে এসে নাহি পাই খেয়া ॥ রাখিব না পাটুনির খাটুনির কড়ি ॥ 
এ কুল ও কুল বুঝি হারাই দুকুল । " যদি না হইতে পার পারী এই ভবে। 
লামিয়া ভবের কুলে ভাবিয়া ব্যাকুল ৷ হী রে ও ধীবর তোরে ধীবর কে করে॥ 
আগেতে না ভাবিলাঁম নামিলাম ঘাটে। যা বলিবে তা করিব তাতে আছি রাজি। 
অকুল পাখার ইথে সণতার কি খাটে ॥ পার কর পার কর পার কর মাঝি॥ 
বাতাসের হুতাশ না মনে করে কেউ। পার হ’লে একেবারে হয়ে যাই পাঁর। 
কোথা হ'তে আচম্বিতে উঠিতেছে ঢেউ ॥ আর না করিব পুনঃ এ পার ও পার ॥ 
খরতর স্রোত তায় ঘোরতর পাঁক। থে পারের যত স্থখ সব জানিয়াছি । 
না দেখি উজান ভাটি বিষণ বিপাক ॥ কোনরপে পারে পারে পারে গেলে বাচি॥ 
কত শত ভয়ঙ্কর জলচর জলে । পার নাই অপারে ভাগিয়া । 
শত শত ছুষ্টলোক ভ্রমিতেছে স্থলে ॥ কে পারে পাইতে পার এ পারে আসিয়া) 
কিরে নিস্তার পাই কিছু নাহি স্থির । নে পারে সে পারে থাক্‌ যে পারে দে পারে। 
ডাঙ্গায় বাঘের ভয় জলেতে কুমীর ॥ আমি কিন্তু কোনমতে রব না এ পারে॥ 
মিছে কেন ভ্রমিলাম মেলায় মেলায় । স্বদেশে বেড়াই গিয়ে এড়াই এ দায় । 
মিছে দিন হারালেম খেলায় খেলায় ॥ প্রাণ আছে পণ দিব ভাঁবন| কি তাঁয়॥ 
. সছপায় গেল সব হেলায় হেলায়। কি স্বভাব কি অভাব, তুমি কেন ভাব। 
কেন না হলেম পাঁর বেলায় বেলায় ॥ যার ধন তারে দিয়ে পার হয়ে যাব ॥ 
নিশা নিশাচরী প্রায় হতেছে বিস্তার |" তোল তোল ধবজি তোল, বা । 
একে আমি ঘোর অন্ধ তাহে অন্ধকার । থে পারের লোক আমি, সেই পারে চল॥ 
নিরাকারে নিরাকার সব নীরময়। 


কোনখানে চর নাই ডর তাই হয়॥ 
ডাগর সাগর তায় তুমি মাত্র নেয়ে। 
খেয়েছে চোখের মাথ! নাহি দেখ চেয়ে ॥ 


বার বার ডাকিতেছি দেখিয়! তুফান। পুর্ব ঝড়’ মনে হ’লে ভয় হয় মনে। 
কর্ণহীন কর্ণধার হারায়েছে কান ॥ 1. উত্তরে অনেক দুঃখ 'উত্তর-পবনে+॥ 
হায় হায় একি দায় কি হইল জালা । বাতাস দক্ষিণ বটে, চালাও দক্ষিণে । 

- দেখে তুমি কাঁধ হলে শুনে হ’লে কালা ॥ যাইবে পশ্চিম পারে পাইবে দক্ষিণে ॥ 
দেখিতে ন| পাও যদি বলি গুন তবে। ছাড়িয়াছি যার ঘর যাব তার ঘরে। 
দিনে দিনে দীনে দেখে পার কর ভবে॥ তোমায় তোমায় দিব পার হ’লে পরে ॥ 
বৃথার কি হবে আর এখ|নেতে রয়ে । তুমি আমি বলি গুধু এ পারেতে এলে । 
দিনহারা দীন আমি দিন যায় বয়ে॥ তুমি আমি বলা নাই ও পারেতে গেলে ॥ 


ক্রমেতে উথলে জল ডুবে যায় তুমি । 


আমায় একলা ফেলে কোথা তুমি যাবে 1 
ওরে জেলে পারে ফেলে কোথ। গেলি তুমি ॥ 


আমায় না ক'রে পার কিসে পার পাবে ॥ 


০০ ৬৩০৬০ 
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পার ষাই পার তাই কর কর কই। যায় হরি হরি হরি কবে হরি হরি। 
না পার না পার হব পার আছে কই ॥ হরিস্থত হরি-ভয় লহ হরি হরি॥ 
বোঝাপড়া হবে শেষ ক্ষণকাল বই। রব না এ কুলে আর খুলে দেহ তরী ৷ 
পেয়েছি ঘাটের ছাড় ছাড়িবার নই ॥ হরি হরি হরি বোল হরি বোল হরি 


সালার্জি কু ও স্ব ও 


ঃ ০ 


-াা০৩০০০০০০০- 


ইংরাজী নববর্ষ মনোলোঁভা কিবা শোভা আঁহা মরি মরি । 
রিবিণ উড়িছে কত ফর্‌ ফর্‌ করি॥ 


চাদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার। ঢল ঢল ঢল ঢল বাঁক ভাব ধরে। 
বিনিময়ে হয় তথ! পক্ষের সঞ্চার ॥ * 
B® লবেজ 

এই অবনীর করি কত হিতাহিত । HEU ELE 


ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব ধন্য তুমি মাছি । 
তোর মত গুটি ছুই পাঁখা পেলে বীচি ॥ 
সুখে ভাসি গুল্রকাস্তি দম্পতী হেরিয়া। 
ভন্‌ ভন্‌ ডাক ছাড়ি বদন ঘেরিয়! ॥ 

০ উড়ে গিয়৷ ফুঁড়ে বসি বগীর উপরে । . ২ 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই গিরিজার ঘরে ॥ « 
থানার টেবিলে বসি করি খুব তুল। - =" 
এটে| কর! সেরির গেলামে দিই ছল ॥ 
কখন গাউনে বদি কভু বসি মুখে । 
মাঝে মাঝে ভিজে গায় পাখ। নাড়ী থে ॥ 


একায় একান্নে ছিল সবার সহিত ॥ 

নির্ন বায়ান্ন দেব ধরিয়া বিক্রম । 

বিলাতীয় শকে আসি করিল আশ্রম ॥ 

খুষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর । 

প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ ঘত শ্বেত নর ॥ 

চাঁরু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর । 

nd নান! দ্রব্যে সুশোভিত অষট্টালিকা-ঘর ॥ 
মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেদ। . 

নন ফেদরের ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেন ॥ 
শ্বেত পদে শিলিপর শোত। তায় মাখা। 


বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশ ঢাঁকা ॥ বধ হাহ ইংরাজটোলায় । 
চিকন চিনি চাকু চিকুরের জালে । দেখে আসি ওরে মন আয় আয় আয় ॥ 
শিবের কৈলাদধাম আছে কত দুর । » 


ফুলের ফোয়ার! আদি পড়িতেছে গালে ॥ 

বিড়াণাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে । 

আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে ॥ 

সুপ্রকাগ্য কিবা আস্ত সৃদুহান্ত-ভরা। 

অধরে অমুত-ন্ুধা। প্রেমক্ষুধা-হরা ॥ আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে ॥ 

গোলাপের দলে বিবি গড়িয়াছে চিক্‌। কট্‌ কট্‌ কটাকট্‌ টক্‌ টক্‌ টক্‌ 

অনঙ্গ ভ্রমররূণে মাগে তথা ভিকৃ॥ চুন্‌ চুন্‌ হুন চুন্‌ চক্‌ ঢক্‌ ঢক্‌ ॥ | 

* টাদ ১, বাণ ৫, পক্ষ ২। ১৮৫১ সালের পর চুপু চুপু চুপচুপ চপ চপ, চপ । 
১৮৫২ সালের নববর্ষ । পু পু অপ সাং মগ, সপ ॥ 

১৫ 


কোথায় অমরাবতী কোথা স্বর্গপুর ॥ 
সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরি নানা । 
ধরিয়াছে টেবিলেতে অপরূপ খানা! ॥ 
বেরিবেষ্ট সেরিটেষ্ট মেরিরেষ্ট যাতে। 


|) 
~ 


১১৪ 


ঠকাঁস্‌ ঠকাঁস্‌ ঠক্‌ ফস ফস ফস্‌। 

কস্‌ কম্‌ টস্‌ টন্‌ বস্‌ ব্‌ ঘদ্‌ ৷ 

হিপ_চ্পি_হুর্‌ রে ডাঁকে হোঁল ক্লাস । 

ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক্‌ দিস্‌ গ্রাস ॥ 
সুখের সখের খাঁন। হ’লে সমাধান । 
তারা রারা রার| বারা সুমধুর গান ॥ 
গুড় গুড়, গুম গুম লাফে লাফে তাল। 
তাঁর! রার! রাঁরা রারা লাল! লালা! লাল। 
আয় লোভ চল যাই হোটেলের দপে। 
এখনি দেখিতে পাবি কত মজা চপে ॥ 
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেকৃ। 
জ্ষত পার কসে খাও টেক্‌ টেক্‌ টেক্‌ ॥ 

-  সেরি চেরি বীর ব্রাণ্ডি ওই দেখ ভর|। 
একবিন্দু পেটে গলে ধর! দেখি শর! ॥ 
করি ডিম আনুফিদ ডিদপোরা কাছে। 

পেট পুরে খাও লোভ যত সাধ আছে ॥ 
গোরার দঙ্গলে গিয়া কথ! কহ হেপে। 
ঠেন মেরে বস গিয়! বিবিদের বেসে ॥ 
রাঙামুখ দেখে বাবা টেনে লগ হ্থাম। 
ডোন্ট ব্যায় হিনুষানী ড্যাম ড্যাম ড্যাঁম 
পিঁড়ি পেতে ঝুরে| লুসে মিছে ধরি নেম। 
মিসে নাহি মিম খায় কিসে হবে ফেম ? 
সাড়ীপর! এলোচুল আমাদের মেম। 

₹ বেলাক নেটিভ লেডি শেম্‌ শেম্‌ শেম্‌ ॥ 
দিন্দরের বিন্দু সহ কপালেতে উদ্কি। 

নদী, বশী, ক্ষেনী, রামী, যামী, শামী, গুকি॥ 
ঘরে থেকে চিরকাল পায় মহাদুখ। 

কখন দেখে না! পর-পুরুষের মুখ ॥ 

এইরূপে হিন্দুরাম! শুদ্ধাচার রেখে। 

না পায় স্থখের আলো অন্ধকারে থেকে ॥ 
কোথায় নেটিব লেডী শুন গুন সবে। 
পণ্ডর স্বভাবে আর কত কাল রবে? 

ধন্ত রে বোতলবানি ধন্য লাল জল। 

ধন ধন্য বিলাতের সভ্যতার বল ॥ 

দিল কৃ মালিনেক খাবিরু্ণ জয়। 
মেক্িদাতা মেরিস্কত বেরি গুড বয় ॥ 


রম্পরম-গ্রেম ন্প্্শ করে যাকে। 
ধৰ্মমাধন্ম ভেদাভেদ জ্ঞান নাহি থাকে ॥ 
যা থাকে কপালে তাই টেধিলেতে খাব। 


ডুবিয়| ভবের টবে চ্যাপেলেতে যাব ॥ 


গুলি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থীবলী 


কীটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা । 
দুই হাতে পেট ভরে খাব থাবা থাবা ॥ 
পাতরে খাব ম! ভাত গে। টু হেল কাল। 
হোটেলে টোটেল নাশ দে বরম্‌ ভাল॥ 
পুরিবে সকল আশা ভেব না রে লোভ। 
এখনি সাহেব সেজে রাখিব না ক্ষোভ ॥* 


পৌষ পার্বণ 


সুখের শিশির.কাল সুখে পূর্ণ ধরা । 
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভর! ॥ 

ধনুর তনুর শেষ মকরের যোগ । 
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহ! সুখভোগ ॥ 
মকর-সংক্রান্তি-নে জন্মে মহাফল। 
মকর মিতিন্‌ ই চল্‌ চল্‌ চল্‌ ॥ 
সারানিশি জাগিয়াছি দেখ সব বাঁদি। 
গঙ্গা জলে গঙ্গা জল অঙ্গ ধুয়ে আলি ॥ 
অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়েছেন যাঁণী। 
একা আমি আদিয়াছি সঙ্গে লয়ে দাসী ॥ 
এনেছি বাপের কাছে ছেলে মেয়ে ফেলে । 
রাধাবাড়। হবে সব আমি নেয়ে এলে ॥ 
ঘোর জাক বাজে শাৰ যত সব রামা। 
কুটিছে তণুল স্থুখে করি ধাঁমা ধামা॥ 
বাউনি আউনি ঝড়া পোড়া আখ্যা আর | 
মেয়েদের নব শান্্র অশেষ প্রকার ॥ 

তবক্‌ তাক্‌ মন্ত্র কতরূপ খ্যান্‌। 
পাঁদাডে ফুলিচে শ্ঠাল্‌ শ্তাল্‌ শ্তাল্‌ শ্যাল্‌ ॥ 
খোলায় পিটুলি দেন হয়ে অতি শ্ুচি। 


ছ্যাক্‌ ছ্যাক্‌ শব্দ হয় টাকা দেন সুচি ॥ ৫ 


উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাধিয়া । 
চাউনি কর্তার পানে কীদুনি কীদিয়া ॥ 
“চেয়ে দেখ মংমারেতে কতগুলি ছেলে । 
বল দেখি কি হুইবে নয় রেক চেলে? 
্কুঁড়া গুঁড়া করি কুটিলাম ঢে'কি। 
কেমনে চালাই সব তুমি হলে ঢে'কি ॥ 
আড় করি পাড় দিতে মিকি গেল গড়ে। 
লেখা করি নাহি হয় আদ পোয়| গড়ে ॥ 


* এই কবিতার এবং পরবর্তী কবিতার অনেক 
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চাই ক’রে রাখিলাম অর্দভাগ কেটে | . 
হাতে হাতে গেল তিল তিল তিল বেটে ॥ 
ঝোলাগুড় কল ছিল শিকের উপরে । 
তোলা তোল! থেতে দিয়! ফুরাইল ঘরে ॥ 
পোয়! কীচ্চ৷ কি করিবে নহে এক মন। 
বাড়ীর লোকের তাহে নহে এক মন ॥ 
একমনে খায় যদি স্বাদ মণে দারি। 
একমনে না খাইলে দশ মণে হাঁরি ॥ 
ভাঙ্গামণে পুরোমণ মন যদি খুলে । 
পুরোমণে কি হইবে ভাঙ্গামন হ'লে ॥ 
তুমি ভাব বরে আছে কত মণ তোলা । 
জান না কি ঘরে আছে কত মন তোলা? 
কারে বা কহিব আর বোঝ হ’ল দায় । 
খুলে দিলে মন কি হে তুলে রাখা যায়? 
বিষণ দুরন্ত ওট! মেজোবোর ব্যাট! | 
কোনমতে শুনেনাক ছৌড়। বড় ঠ্যাট। ॥ 
না দিলে ধমক্‌ দেয় দুই চক্ষু রেগে । 
ঘট বাটি হাড়ি কুড়ি সব ফ্যালে ভেঙ্গে ॥ 
পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাই । 
নারিকেল তেল গুড় ফের দব চাই ॥ 
অনৃষ্টের দোষ সব মিছে দেই গালি। 
চর্বণে উঠিয়া গেল পার্ধণের চালি ॥ 
আমি লই মোট! চাল সরু চেলে চেলে। 
বুঝিতে না পারি তুমি চন কোন্‌ চেলে ॥ 
ও বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছি খেতে । 
নূতন জামাই আজ আদিবেন রেতে ॥ 
তোমার কি ঘর পানে কিছু নাই টান । 
হাঁবাঁতের হাতে যায় অভাগীর প্রাণ ॥ 
কি বলিব বাপ মায় কেন দিলে বিয়ে। 
একদিন সুখ নাই ঘরকর নিয়ে ॥ 
কোন দিন না! করিলে সংশারের ক্রিয়ে। 
দিবানিশি ফেরে! শুধু গৌপে তেল দিয়ে ॥ 
. সবে মাত্র ছইগাঁছ! খাঁড়, ছিল হাতে । 
তাহাঁও দিয়াছি বাঁধা মেয়েটির ভাতে ॥ 
সুদে স্থদে বেড়ে গেল কে করে খালাস ? 
বাঁচিবার সাধ নাই মলেই থালা ॥ 
রাত্রিদিন খেটে মরি এক মন্ধা! খেয়ে। 
এত জ্বালা সহ করি আমি যাই মেয়ে ॥” 
এইরূপ প্রতি ঘরে দৃপ্ত: মনোহর । 
থ্বিযীর কীড়,নী হয় কর্তার উপর ॥, 


মাগীদের নাহি আঁর তিন রাত্রি ঘুম । 

গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধুম ॥ 

সাবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাধে । 

ডান ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি রাধে ॥ 

কত থাকে তার কাচা কত যায় পুড়ে । 

সাধে রাধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে ॥ 

বধূর রন্ধনে যদি যায় তাহা একে । 

শ্বাশুড়ী ননদ কত কথা কয় বেঁকে ॥ 

“হ্যালো বউ কি করলি দে’খে মন চটে । 

এই বান্ন। শিখেছিদ্‌ মায়ের নিকটে ? 

সাত জন্ম ভাত বিন! যদি মরি দুখে । 

তথাচ এমন রান্না নাহি দিই মুখে ॥” 

বধূর মধুর খনি মুখ-শতদল । 

সলিলে ভাসিয়! যায় চক্ষু ছল ছল ॥ 

আহা তার হাহাকার বুঝিবার নয় । 

ফুটিতে না পারে কিছু মনে মনে রয় ॥ 

ভাগ্যফলে রান্ন৷ সব ভাল হয় যার । 

ঠ্যাকারেতে মাটীতে প| নাহি পড়ে তাঁর ॥ 

হাদি হাসি মৃখথানি অপরূপ আড়! । 

বেঁকে বেঁকে যান গিন্নী দিয়ে নথ নাড়া ॥ 

‘হ্যাগা দিদি এই শাক রাধিয়াছি রেতে । 

মাথা খাও সত্তি বল ভাল লাগে খেতে ? 

‘দিব্বি দিস কেন বোন্‌ হেন কথ। কয়ে? 

ষাট্‌ ষাটু বেচে থাক্‌ জন্ম এয়ো| হয়ে ॥ 

পুরুষেরা ভাল সব বলিয়াছে খেয়ে । 

ভাল রান। রে ধেছিস্‌ ধন্য তুই মেয়ে ॥ 

এইরূপ ধুমধাম প্রতি ঘরে ঘরে । 

নানামত অনুষ্ঠান আহারের তরে॥ 

তাজা তাজা ভাজা পুল ভেজে ভেজে তোনে। 

সারি সারি হাড়ি হাড়ি কাড়ি ক'রে কোলে॥ 

কেহ বা পিটুলি মাথে কেহ কাই গোলে । 
০ bd ১৪ 

আলু তিন গুড় ক্ষীর নারিকেল আর । 

গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার ॥ 

বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা! । 

হায় হায় দেশাচার ধন্ত তোর খেলা ॥ 

কামিনী বামিনীযোগে শয়নের ঘরে। 

স্বামীর খাবার দ্রব্য আয়োজন করে ॥ 

আদরে খাওয়াবে সব মনে সাধ আছে । 

ঘেমে ঘেমে বসে গিয়া, আঁদনের কাছে ॥ 


১১৫ 


« 


১১৬ 


“মাথা খাও খাও’ বলি পাতে দেয় পিটে। 
না খাইলে বাকামুখে পিটে দেয় পিটে ॥ 
আঁকুলি বিকুলি কত চুকুলির লাগি । 

* চুকুলি গড়িয়া হন চুকুলির ভাগী ॥ 


/ 


‘প্রাণে আর নাহি নয় ননদের আলা! । 
বিষমাঁখ। বাঁক্যবাণে কান হ'ল কাল! ॥ 
মৌজা বউ মন্দ নয় সেই গোড়ে গোঁড়। 
কুমারের পোড়ে যেন পোড়ে পোড়ে পোড় ॥ 
মনোছুখে প্রাতে আজ কুটি নাই থোড় । 


. এখন রয়েছে তাই কোন্দলের তোড় ॥ 


শ্বাশুড়ী আলাদা রেখে ছাই তিন হাড়ি । 
চুপি চুপি পাঠালেন কন্ঠাটির বাড়ী ॥ 


" ঠাকুরঝির ছেলে গুলো! খায় ঠেসে ঠেসে । 


আমার গোপাল যেন আসিয়াছে ভেসে ॥ 
মরি মরি যাট্‌ যাটু কেঁদেছিল রেতে । 
বাছা মোর পেট পুরে নাহি পায় খেতে” 
শক্তিভক্তিপরায়ণ হন যেই নর । 

তখনি এ সব বাক্যে ভেঙ্গে দেন ঘর ॥ 
উপাদেয় দ্রব্য সব গড়িয়াছে চেলে। 

সদ্য হয় কৰ্ম্ম শেষ গোট! দুই খেলে ॥ 
কামিনী-কুছকে পড়ি খায় যেই হাব! । 
নিজে সেই হাব! নয় হাবা তার বাব ॥ 
বুকে পিটে গুড়পিটে গুড়পিটে গড়ে । 
হিহ্র দেবতা সম ঠ'ট তার ধড়ে || 


ভিতরে পুরিয়! ছাই আলু দেয় ঢাকা । 


রঙ ক স্ব 
লোভ নাহি থেমে থাকে খাই তাই চোটে। 
পিটে পুৰণি পেটে যেন ছিটে-গুলী ফোটে ॥ 
পায়েসে পিটুলি দিয়। করিয়াছে চুসি। 
গৃহিণীর অনুরাগে শুদ্ধ তাই চুষি ॥ 
যুঝে৷ সব সুবে। প্রায় থুবে| নাহি নড়ে । 
কাছে বসে খায় ক+দে রোদে নাহি পড়ে ॥ 
ধন্য ধন্ত পল্লীগ্রাম ধন্য সব লোক । 
কাহনের হিনাবেতে আহারের ঝোঁক ॥ 
প্রবামী পুরুষ যত পোষড়ার রবে। 
ছুট নিয়| ছুটাছুটি বাড়ী এদে দবে ॥ 
শহরের বেন। দ্রব্যে বেড়ে যায় জশাক। 
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক ॥ 
কর্তাদের গাঁলগল্প গুড়,ক টানিয় । 
কাটাণের গুঁড়ি প্রার ভুঁড়ি এলাইয় ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রশ্থাবলী 


ছুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া ব’সে। 
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খাঁন ক’সে ॥ 
তরুণী রমণী যত একত্র হইয়! ৷ - 
তামাসা করিছে সুখে জামাই লইয়! ॥ 
আহারের দ্রব্য লয়ে কৌশল কৌতুক । 
মাঝে মাঝে হাঁন্তরবে সুখের কৌতুক ॥ 


বিধবা-বিবাহ 
বাধিয়াছে দলাঁদলি লাঁগিয়াছে গোল । 
বিধবার বিয়ে হবে বাঁজিয়াছে ঢোল ॥ 
কত বাঁদী প্রতিবাদী করে কত রব। 
ছেলে বুড়া আদি করি মাতিয়াছে সব ॥ 
কেহ উঠে শীখাপরে কেহ থাকে মূলে । 
করিছে প্রমাণ জড়ে। পাঁজি পুতি খুলে ॥ 
একদলে যত বুড়ো আর দলে ছৌড়।। 
গোড়া হয়ে মাপে সব দেখে নাক গোড়া ॥ +৫ 
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত। 
ছুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত ॥ 
বচন রচন করি কত কথ! বলে। 
ধর্মের বিচারপথে কেহ নাহি চলে ॥ 
পপরাশর* প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ । 
কেহ বলে এ যে দেখি সাগরের ঢেউ ॥ 
কোথা বা করিছে লোক গুধু হেউ হেউ । 
কোথা ব বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ ॥ 
অনেকেই এইমত লতেছে বিধান । 
“অক্ষতযোনির” বটে বিবাহ-বিধান ॥ 
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে? 
একেবারে তরে যাঁক্‌ যত রাঁড়ী আছে ॥ 
কেহ কহে এই বিধি কেমনে হুইবে । 
হিহুর ঘরের রণড়ী পিদুর পরিবে ॥ 
বুকে ছেলে কাকে ছেলে ছেলে ঝোলে কোলে। 
তার বিয়ে বিধি নয় উলু উলু বালে ॥ 
গিলে গিলে ভাত খায় দীত নাই মুখে । 
হইয়াছে আত খালি হাত চাঁপা বুকে ॥ 
ঘাটে যারে নিয়ে যাব চড়াইয়া খাটে। 
শাড়ীপর! চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে ॥ 
গুনিয়। বিয়ের নাম “কোনে” সেজে বুড়ী । 
কেমনে বলিবে মুখে প্থুড়ী খুড়ী খুড়ী” ॥ 


- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গুন্থাবলী 5১৭ 


পৌড়ামুখ পৌড়াইয়া কোন্‌ পৌড়ামুখী । 
দুখী” ‘সুখী’ মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী ॥ 
ব্যাটা আছে যার তার বেলগাঁছ এচে। * 
তুড়ী মেরে খুড়ী বলে সে বদিবে কেঁচে ॥ 
গমনের আয়োজন শমনের ঘরে। 

বিবাহের সাঁধ সে কি মনে আর করে ॥ 
যেখানে নেখানে গুনি এই কলরব । 

বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব ॥ 
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। 

ছুড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে।॥ 
শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা । 

কে ধরাবে মাঁছ তারে কে পরাবে শশাখা॥ 
জ্ঞানহারা হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে। 
কে পাইবে “সতৎ্বাপ” মায়ের কল্যাণে ॥ 


বিধবা-বিবাহ আইন 


হিন্দু বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার। 
বহুকাল হ'তে যাঁর নাহি ব্যবহার ॥ 
সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত না করি বিশেষ । 
করিলেন একেবারে নিয়ম নির্দেশ ॥ 
শত শত প্রজা তায় ব্যথ| পায় প্রাণে । 
তাদের আর্দীশ নাহি শুনিলেন কানে ॥ 
গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ । 
কালবিন কাঁল বিল করিলেন পাস ॥ 
না হইতে শীন্ত্রমতে বিচারের শেষ । 
বল করি করিলেন আইন আদেশ ॥ 
যাহাদের ধর্ম এই আর দেশীচার ) 
পরম্পর তাঁরা আগে করুক বিচার ॥ 
বিধি কি অধিধি তাঁরা ঘরেতে বুঝিবে । 
যা হয় উচিত তাই শেষেতে করিবে ॥ 
.করিছে আমার ধর্ম আমাতে নির্ভর । 
রাজা হয়ে পরধর্ম্মে কেন দেন কর [| 
আগে ভাগে রাজাদেশ করিতে প্রচার । 
এত কেন মাথা-ব্যথা হইল রাজার ? 
যন্তপি বিধান হয় বিধবার বিয়ে । 
আপনার! করুক আপন দল নিয়ে ॥ 
যুক্তি আর বিচারেতে যে হয় বিহিত । . 
দেশেতে চলিত রুরা তাই ত উচিত ॥ - 


অনিয়মে করি এ কি নিয়মের ছল । 


" ভূপতি তাহাতে কেন প্রকাশেন বল ॥ 


কোলে কাকে ছেলে বোলে যে সকল রাঁড়ী 
তাহারা সধবা হবে পরে শাখা শীড়ী ॥ 
এ বড় হাসির কথা গুনে লাগে ডর । 
কেমন কেমন করে মনের ভিতর ॥ 
শান্তর নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে । 
দেশাঁচারে ব্যবহারে বাধে! বাঁধো করে ॥ 
যুক্তি ব'লে বিচার করুন শত শত। 
কোনমতে হইবে ন! শাস্ত্রের সম্মত ॥ 
বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে | 

সতী বলে সম্বোধন কিনে করি তবে ? 
বিধবার গর্ভজাত যে হবে সন্তান । 

বৈধ বলে কিসে তাঁর করিবে প্রমাণ? 
যে বিষয় সর্বববাঁদি-সম্মত না হয়। 

সে বিষয় নিদ্ধ কর! শক্ত অতিশয় ॥ 
কলে আর ছলে বলে যত পার কর । 
ফলে সে কিছুই নয় মিছে ব'কে মর ॥ 
শ্রীমান্‌ ধীমান্‌ নীতি-নিম্মাণকারক । 
বীর! সবে হু'তে চাঁন বিধবাতারক ॥ 
নতভাবে নিবেদন প্রতি জনে জনে । 
আইন-বৃক্ষের ফল ফলিবে কেমনে ॥ 
বিধবার বিয়ে দিতে যাহার! উদ্ভত । 
তার মাঝে বড় বড় লোক আছে যত ॥ 
যারে ইচ্ছা তারে হয় ডাকিয়৷ আনিয়। ৷ 
ঘরেতে বিধবা! কত পরিচয় নিয়া ॥ ৪ 
গোপনেতে এই কথ! বলিবেন তারে । 
জননীর বিয়ে দিতে পারে কি না পারে ॥ 
যদি পারে তবে তারে বলি বাহাদুর ॥ 
এমনি করিলে নব দুঃখ হয় দুর ॥ 

সহজে যন্তপি হয় এরূপ ব্যাপার | 
করিতে হবে না তবে আইন প্রচার ॥ 
যদি কেহ নাহি পারে দাঁহদ ধরিয়া । 
বিফল কি ফল তবে আইন করিয়া! ॥ 
পরম্পর আড়গ্বর মুখে কত কয় । 

কেহ আর মাথ৷ তুলে অগ্রদর নয় ॥ 
গৌলেমালে হরিবোল গণ্ডগোল মার । 
নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাহাকার ॥ : 
বাক্যের অভাব নাই বদন-ভাণ্ডারে | 
যত আনে তত বলে কে দৃষিবে কারে ॥ 


১১৮ 
সাহস কোথায় বল প্রতিজ্ঞা কোথায় । 
কিছুই না হ'তে পারে মুখের কথায় ॥ 
মিছামিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হর! । 
মুখে বলা বলা নয় কাজে করা৷ করা ॥ 

. - মকলেই তুড়ি মারে বুঝে নাক কেউ। 
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে দাগরের ঢেউ ॥ 
সাগর যুপি করে সীমার লঙ্ঘন। 
তবে বুঝি হ'তে পারে বিবাহ্‌-ঘটন ॥ 
নচেৎ ন! দেখি কোন সম্ভাবনা আর । 
অকারণে হই হই উপহাস সার ॥ 
কেহ কিছু নাহি করে আপনার ঘরে | 
“যাবে যাবে যায় শক্ত বাঁক্‌ পরে পরে ॥ 
তখন এরূপ কবে হলে ব্যতিক্রম । 

“কাটায় পড়েছে কলা! গোবিন্দায় নম ।” 
রাজার কর্তৃব্য কথ| করিতে বর্ণন । 
এরূপ লিখিত আর নাহি প্রয়োজন ॥ 
শেষ কথ| কহিব নিশ্চয় । 
এ বিষয়ে বিধি দেয়া রাজধর্মা নয় ॥ 
_ মক্ষক মরুক বাদ প্রজায় প্রজাঁয়। 


“কোন্‌ কালে রাঞ্জার কি হানি আছে তায় ॥ 


- ছদ্ম মিশনরি 


তুঁজৰ হিংস্রক বটে তারে কিবা! ভয়? 
মণি মন্ত্র মহৌষধে প্রতীকার হয়। 

রি রাজ] নাগ দংশে ভাই যারে। 
একেবারে বিযদীতে সেরে ফেলে তারে ॥ 
্যাপ্রভয়ে ব্যগ্র হই যদি পায় বাগে। 
লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি তয় করি বাঘে? 
হেদে| বনে * কেঁদে বাব রাঙ্গামুখ যার। 
বাপ, বাপ.বুক ফাটে নাম শুনে তাঁর ॥ 
বাগ করা বাব আছে হাত দিয়। শিরে । 
ধরিয়া ধর্ম্মের গল! নখে ফেলে চিরে ॥ 
ছেলেকালে ছেলেধর| গুনিয়াছি কানে। 
এখন হুইল বোধ বিশেষ প্রমাণে ॥ 
"কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়। 
মিশনরি ছেলেধর। ছেলে ধ'রে খায় ॥ 


* অর্থাৎ হেহুযা পু্রিণীর পান্থ । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরশ্থাবলী 


মাতৃমৃখে ভুজ কথ! আছি অবগত । 

এই বুঝি নেই জুজু রাঙ্গামুখ যত ॥ 

চুপ চুপ ছেলে সব হও সাবধান । 
কানকাটা * * * কেটে নেবে কান॥ 
ঘুমাও ঘুমাও বাপ থাক শান্ত ভাবে |! 
বাটা ভ'রে পান দেব গাল ভ'রে থাবে॥ 
চিনি দিব ক্ষীর দিব দিব গুড়পিটে । 
বাপখ্রন বাছা মোর ছেড় না রে ভিটে ॥ 


কি জানি কি ঘটে পাছে বুদ্ধি তোর কাচা । 


ওখানে জুভুর ভয় যেও না রে বাছা ॥ 
ুর্থ হয়ে ঘরে থাক ধৰ্ম্মপথ ধ’রে। 
কাজ নাই স্কুলেতে লেখা-পড়া ক'রে ॥ 
হাদে হে ছেলের বাপ মন্দ বড় কাল ॥ 
আপন আপন ছেলে মামাল সামাল ॥ 
মিষ্টভাষী শুল্রকায় মিশনরি যত | 
আমাদের পক্ষে তারা দয়া-ধর্মহত ॥ 
পিতার স্থখের নিধি তনয়-রতন। 
কিছু নাহি বুঝে তার মনের মতন ॥ 
শুভ করি জননীর হৃদয়ভাগ্ার। 
হরণ করিয়! লয় সাধের কুমার ॥  : 
বাক্যের কুহক-যোগে ঈপ্তমন্ত্র ছেড়ে। 
যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে ॥ 
কামিনীর কোল শূষ্ ক্ষুণ্ন মন তাঁয়। 
এ খেদ কহিব কারে হায় হায় হায় ॥ 
বিদ্যাদান ছল করি মিশনরি ডব। 
পাতিয়াছে ভাল এক বিপর্শের টব ॥ 
মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লব । 
শুন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব ॥ 
শিশু সবে ত্রাণকর্তা জ্ঞান করে ডবে । 
বিপরীত লবে পরে ডুব দেয় উবে ॥ 


পাটা 


রসভর! রমময় রসের ছাগল । 
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল ॥ 
ব্ণকুকী রত্বগর্ভ। জননী তোমার। 
দরে তোমায় ধরে ধন্য গুণ তার ॥ 
তুমি যার পেটে যাও মেই পুণ্যবান্‌ । 
সাধু মাধু সাধু তুমি ছাগীর সন্তান ॥ 


a 
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ব্রিতাপেতে তরে লোক তব নাম নিয়া। 
বাচালে দক্ষের প্রাণ নিজ মৃণ্ড দিয়া ॥ 
টাদমুখে টাপদাঁড়ি গালে নাই গৌপ। 

শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া লৌমে লোষে থোপ॥ 
সে সময়ে অপরূপ মনোলোঁভা শোভা । 
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র কথ৷ কয় বোবা ॥ 
বর্গ এক উপদর্গ ফল তাহে কলা। 
দিবানিশি পড়ে থাকি ধরে তোর গলা ॥ 
চারি পায়ে ছাদ দিয়া তুলে রাখি বুকে । 
হাতে হাতে স্বর্গ পাই বোকা গন্ধ স্থকে ৷ 
শুধু যায় পেট ভ'রে পাটারাম দাদা । 
ভোজনের কালে যদি কাছে থাক বাঁধা ॥ 
শাদ! কাল কট! রূপ বলি হারি গুণে। 
সাত পাত ভাত মারি ভ্য। ভ্য। রব শুনে ॥ 
মহিমায় নাম ধর শ্রীমহাপ্রদাঁদ । 

তোমার প্রসাদে যায় সকল বিষাদ ॥ 

জাল দিতে কাল যায় লাল পড়ে গালে। 
কাটন! কামাই হয় বাটনার কালে ॥ 

ইচ্ছ| করে কাচা থাই সমুদয় লয়ে। 
হাড়গুদ্ধ গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে ॥ 
মজাদাত! অঙ্গা তোর কি লিখিব যশ? 
যত চুদী তত থুদী হাড়ে হাড়ে রদ ॥ 
গিলে গিলে ঝোল খায়. আস্বাদন-হত । 
তাদের জীবন বৃথা দীতপড়া যত ॥ 

এমন পাঁটাঁর মাস নাহি খায় ষারা । 


মারে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম লয় তাঁরা ॥ 


দেখিয়। ছাগের গুণ ক'রে অভিমান । 


- হুইলেন বরারূপ নিজে ভগবান্‌ ॥ 


তথাচ যবন হিন্দু করে অপমান । 
ইংরাঁজে কেবল তীর রাখিয়াছে মান ॥ 
হোটেলে বিক্রম হয় নাম ধরে হাম । 
পচাগন্ধে প্রাণ যার ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ ড্যাম্‌॥ 
অগ্তাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লয়ে |. 
লুকাঁয়ে আছেন জলে কুন্ম মীন হয়ে ॥ 
কচ্ছপ সে জুজুবুড়ী তারে কেবা! যাচে? 
মাছে কিছু আছে মান বাঙ্গালীর কাছে ॥ 
কিন্ত মাছ পটার নিকটে কোথা রয়? 
দাসদাস তন্ত দাস তন্ত দাস নয় ॥ 

এক, দুই, তিন, চার, ছেড়ে দেহ ছয়। 
পাঁচেরে করিলে হারে রিপু রিপু নয় ॥ 


তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাঁটা। 
বাবু সেজে পাটর উপরে রাখি পাটি । 
পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি টাটি॥ 
ঝোলঘাখ! মাস নিয়া, চাটি ক'রে চাটি ॥ 
টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই মেটে। 
যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে ॥ 
ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোট! আলু। 
লক্‌ লক্‌ লোলো লোলো জিব হয় লালু ॥ 
মাবাস্‌ সাবাস্‌ রে সাবাসী তোরে অজা। 
ত্ৰিভুবনে তোর কাছে কিছু নাই মজা ॥ 
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে । 
এত গুণ ধরিয়াছ পাত! ঘাস খেয়ে ॥ 
মহতের কাঁধ্য কর গরিবানু। চেলে। 

না জানি কি হ'ত আরে! দ্বৃত ক্ষীর থেলে ॥ 
বিশেষ মহিম। তব কি কব জবানী | 
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভীড়ে মা ভবানী ॥ 
বৃথায় তিলক ধরে ছাই ভন্ম খেয়ে । 
কসাই অনেক ভাল গৌমায়ের চেয়ে ॥ 
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিত! । 
ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা ॥ 
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লয়ে । 

খান দেবী পিতৃ-মাথা বিশ্বমাতা হয়ে । 
দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যজি খণ্ড-খণ্ড হয়ে। 
করিলেন ভুট্টিনাশ কালীবাটে রয়ে ॥ 
প্রতি কোপে যত পাট! বলিদান করে। 
দেবী-বরে জন্মে তার! হাঁলদারের ঘরে ॥ 
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায় 
কলির দেবল হয়ে কাঁলীগুণ গায় ॥ 
প্রণমামি * *, তোমার চরণে । 

পেট ভ'রে পাট! দিও যত যাত্রিগণে ॥ 
প্রণমামি স্থখদাত্রী ছাগপ্রপবিনী । 
অগ্যাবধি না হইব। কণ্ঠার জননী ॥ 
প্রণমামি কালীঘাট যথ৷ মাত! কালী । 
প্রথমামি মুদি-পদে বেচে যাঁরা ডালি ॥ 
ধন্য ধন্য কর্মকার ধন্য তুমি খাড়া । 
প্রথমামি তব পদে দিয়া গান্র নাড়া ॥ 
এমন স্থুথের ছাগে করে যেই দেষ। 
তাঁড়াইব তারে আমি।ছাড়াইব দেশ ॥ 
বাছিয়| পাটার হাড় গেঁথে তার মাল! । 
বানাইব কুড়াজালি দিয় ছাগ-ছাল| ॥ 
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নামাবলী বহির্বাস নিয়া করতলে । বাবু চণ্তীচরণ সিংহের গ্রীধর্্মানুরক্তি টি. 
ভাল ক'রে ছোপাইব রু।ধরের জলে ॥ 

দাজাইব গৌড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব। যেখানেতে বালকের বিপরীত মতি। 

পণু-গন্ধে পপ্তদের যাবে পপ্তভাব ॥ সেখানেই মিশনরি বলবাঁন্‌ অতি | 

ফের বদি করে ঘেষ হয়ে প্রতিবাদী। পাতিয় কুহকী-ফাদ ফেলিয়াছে পেড়ে। 


ঘুচাঁব গৌড়ামী রোগ দিয়া ছাগ-নাদী ॥ 
অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া । 
অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া ॥ 
মুখে বলি গা-নারায়প-্রহ্বহরি। 
পাটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি ॥ 
_ তাহাতেই যুক্তি লাভ যুক্তি নাই আর। 
“নিতান্ত কৃতাস্ত হয় পদানত তার ॥ 
হায় এ কি অপরূপ বিধাতার খেল! । 
শুদ্ধ গাঁতৰ কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা! ॥ 
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গ ভরি। 
শীরাধা-শ্রীকষ্-রূপ সুখে চিত্র করি॥ 
চিত্রকরে চিত্র.করে দিয়া সুস্মরেথ!। 
দেবমুত্তি অবয়ব সব যায় লেখা ॥ 
নানারূপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে। 
আহরি-গৌরাঙ্গ-গুণ বাজে তালে তালে ॥ 
ঢাক কীড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল। 
তবলা অবলাপ্রির ঢোল আর খোল ॥ 
এক চর্ম বহু যন্ত্র বান্ধ তায় কল। 
নেড়ানেড়ী গৌঁড়াদের ভিক্ষার সম্বল ॥ 
কোপ্নীধারী প্রেমদাস সেবাদাদী নিয়ে। 
ঘারে ঘারে ভিক্ষা করে খঞ্জনী বাজিয়ে ॥ 
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে । 
আপনি করেন বাস্ত আপনার নাঁশে ॥ 
হাঁড়িকা্ঠে ফেলে দিই ধরে দুটি ঠ্যাও। 
সে সময়ে বান্ধত করে ছ্যাডাও ছ্যাডাও ॥ 
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোক1। 
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশে বোকা ॥ 
ভ্রমণে যে ভাবো দয় নদ-নদী-পথে । 
রচিলাম ছাগ-গুণ যথ সাধ্য মতে ॥ 
প্রতিদিন গ্রাতে উঠি ক'রে শুদ্ধ মন। 
ভক্তিভাবে এই পন্ধ পড়িবে যে জন ॥ 
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাটা পাটা ব’লে। 
মাতার পুরুষ তার স্বর্গে যাবে চলে ॥ 


মলি 


এমন মুখের গ্রাস কেন দেবে ছেড়ে? 
গাছপাকা মর্তমান বর্তমান চোঁকে |. 
বুদ্ধিদোষে ছেড়ে দিয়ে কেন যাবে ফৌঁকে ? 
তুমি ত স্থবোধ চণ্ডী বৈষ্ণবের ছেলে। 
কোথা যাও মনোহর মাল্‌দাভোগ ফেলে? 
হিন্দু হয়ে কেন চল দাছেবের চেলে? 
উদরে অসহ হবে মাংস মদ খেলে ॥ 
ক্ষীর দর ননী খেয়ে বৃদ্ধি কর কায়া। 
বিধর্ম্ম-ডোবার জল থেও না হে ভায়া ॥ 
যন্থপি আহার হেতু ইচ্ছ! তোর হয়। 
আয় ভাই ঘরে.আম় কিছু নাই ভয় ॥ 
কত কারথান! ক’রে খেতে দিব খান|। 
গে! টু হেল ডোণ্ট ক্যার কে করিবে মানা ? 
সরপোটে ব'দে খাব খুনী মেরা খুমী। 
যদি কেহ কিছু বলে ধ'রে দেগা ঘুসি ॥ 
'আহার-বিহারে ভাই তয় কার কাছে? 
ধর্মদভা নাহি লয় ব্রহ্মদভ| আছে ॥ 
আপন বিক্ৰমে হব রুসিয়ার কিউ। 
টেবিলে বদিব খেতে হাতে দিয়ে রিউ ॥ 
গায়ত্রী করিব পাঠ প্রতি বুধবারে। 
পাব নিত্য চিত্তরূপ শরীর-আঁগারে ॥ 
জ্ঞান-অস্ত্রে কেটে দেহ মায়ারূপ গণ্ভী। 
ভ্রমণ্ডে দণ্ডী হয়ে কেন হও দণ্ডী? 
পূৰ্ব্ব হিন্দু হও যিশুমত খণ্ডি । 
হাড়িঝী চণ্ডীর বআজ্ঞ| ঘরে আয় চ্ডী ॥ 


কৌলীন্য 


মিছা কেন কুল নিয়া!কর আটা-আটি। 
এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আঁটি ॥ 
কুলের গৌরব কর কোন্‌ অভিমানে। 
মূলের হইলে দোষ কেবা! তারে মানে ॥ 
ঘটকের মুখে ধু কুলীনের চোপা । 

রম নাই বশ কিসে কুল|হঠল টোপ] ॥ 
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আঁদর হইত তবে ভাঙ্গিলে অরুচি । 
পোকাধরা সৌকা! ভার দেখে যায় রুচি ॥ 
অতএব বৃথা এই এই কুলের আচার ৷ 
ইথে নাহি রক্ষা গ্রায় কুলের আচার ॥ 
কুলের মন্ত্রম বল করিব কেমনে। 
শতেক বিধবা! হয় একের মরণে ॥ 
বগলেতে বৃষকাঁ্ঠ শক্তিহীন যেই । 
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই ॥ 
দুধে দীত ভাঙ্গে নাই শিশু নাম যার । 
পিতামহী সম নারী দারা হয় তাঁর ॥ 
নর নারী তুল্য বিনা কিসে মন তোষে। 
ব্যভিচার হয় শুদ্ধ এই সব দোষে ॥ 
কুলকল্পে নয় রূপ স্থলক্ষণ যাহা । 

অবশ্য প্রামাণ্য করি শিরোধার্য্য তাহা ॥ 
নচেৎ যে কুল তাহা! দোষের কারণ । 
পাপের গৌরব কেন করিব ধারণ ॥ 

হে বিভু করুণাময় বিনয় আমার । 

এ দেশের কুলধর্ম্ম করহ সংহাঁর ॥ 


স্নান-যাত! 


গুণে বলি হাঁরি যাই, সাধু সাধু সাধু ভাই, 
ধরাবাসী যত ধুতি পরা । 
আমাদের এই বঙ্গ, কোন ক্ৰমে নহে ভঙ্গ, 
নানা রাগ-রঙ্গ রসভরা ॥ 
.. বৃষপুর্ণিমার দিবা, অপার আনন্দ কিবা, 
মাহেশে সুখের মহামেলা। 
স্নানযাত্র প্রতি বর্ষে, এই দিন মহা হর্ষ, 
৪ মেলা পেয়ে করে সব খেল! ॥ 
কিবা ধনী কিবা দীন, সবার সুখের দিন, 
আয়োজন কত দিন আগে। 
সবিশেষ দেখি বেশ, ইচ্ছামত করে বেশ, 
যাহার যেমন মনে লাগে ॥ 
বদ্ধ হয়ে আশ৷-ফাদে, কত ছাদে কত সাধে, 
গত নিশি করিয়াছে গত। 
মুখে আমদের রব, অধিক আমোদী সব, 
বিশেষতঃ ছোটিলোক যত ॥ এ 
চরণে বিলাতী জুতি, পরিলেন ধোপ ধুতি, 
হরিলেন পৈতৃক তদর | 


১৬ 


১২১. 


চাপাতলা শৃহ্ত করি, 
ঘস্‌ ঘস ঘসর ঘদর ॥ 
ঘাটে গিয়ে কত চোট, স্থখেতে সাজান বোট, 
বাঁধে কোট তাহার ভিতরে । 
দলে দলে গালাগালি, দলে দলে দলাদলি, 
বলাবলি হয় পরস্পর ॥ 
ধুতির কিনারা কালা, গলার পরিয়া মালা, 
রোঘো থেকো, রোঘে| সব সাজে । 
চুল করে প্যান্চিট্‌, হয় ফিট কত চিট, 
মাঝে মাছে চিট তার মাঝে | 
একমাত্র * *, জলধর প্রেমছাত্র, 
শত শত আছে তাই ঘেরে । 
রঙ্গিণীর ঘোর ঘট হেরিয়া রূপের ছটা, 
লক্ষ্মীপ্রিয়া পক্ষী যায় হেরে ॥ 
চোপায় কে পারে আর, খোঁপায় ফুলের হার, 
কোপায় কথায় যেন কাঠ । _ 
কত হাসে কত ভাষে, ঘুরে ঘূরে চারি পাশে, 
একা মাগী লাগায়েছে হাট ॥ 


যান যত নরহরি, 


রঙ্গরস ঠারে ঠারে সাজায় সাজায় তারে, 
পুড়ে মরে দৃষ্টি-পোঁড়া বিষে । 
মনে এই দুখ লাগে, পড়িয়াছে নান! ভাগে, 


গঙ্গালাভ হুবে তার কিসে ॥ 
যাবার কিঞ্চিৎ আগে, খাবার তল্লাস লাগে, 
আবার কে ভূমে দেয় পদ । 
আত্ম তুলে কত গোঁওা, কেহ আনে লুচি মো, 
যণ্ডা সব ভাবে গদগদ ॥ 
“নোচন্‌ গিয়াছে ঘর, নক্মীর হয়েছে জর, 
লৈকা চড়ি আমর! মবাই ৷ 
লিতাই লারাণ, ওই, লৈতুন ইয়ার কই, 
লল্‌ লিস্‌ লবীন লবাই ৷ 
এ ওরে ফর্ম্মাদ করে, এক জন রাগ ক'রে, 
কহিতেছে করি খচো-মচো। 
বোতলের করি নাম, “‘লড়ওম মৌড়লাম, 
লল বওয়| লৈবচো লৈবচো ॥? 
খুলে তরী কত ধুম, ধূম ক'রে উঠে ধূম 
দেখে ঘুম করিল শ্রীহরি। 
কেল বলে বাব! ভাই, আমি এক গীত গাই 
লাঁচ তোরা লাগর লাগরী ॥» 
আর আর. নীচ জাতি, বাবু হয়ে রাতারাতি, 
মাতামাতি করে কতরূপ। 


১২২ 
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ফুলায় বুকের ছাতি, যেন নবাবের নাঁতি, বিলাতীর শেষ হ’লে, দেন শেষ ভাবে গেলে, 
. - হাতী কিনে হয়ে বসে ভূপ ॥ 4 ধেনো গাঁঙ্জে বেনো জলে ডুব ॥ 
সম্ভব যেমন যার, . ব্যয় করে নে প্রকার, প্রথমেতে চুপি চুপি: শেষ হন বহুরূপী, 
কেহ কেহ শুদ্ধহন ধারে। . : আর নাহি থাকে লঙ্জা ভয়। - 
ধোবার আনন্দময়, পরধনে বাবু হয়, চাঁলে উঠে নগ্ন ছবি, *  হীঁদা মূর্তি গান কবি, 
তাড়া দিয়! সব কৰ্ম্ম সারে ॥ লোকে বলে জয় বাবু জয় ॥ সু 
ই মাতুলনন্দন যারা, ধনের কুবের তাঁরা, : লম্পট যুবক যাঁরা, বাচ ক'রে ফেরে তারা, 
জলে জলে জলে শৌভ। পাঁয়। ধীরে ধীরে তীরে চালে ডিঙ্গে । 
জলে উপার্জন কত, সাহা নয় সাহা! যত, যেখানে * *, সেইথানে গাঁয় সারি, 
সাহাঁলাম বাঁদশীর প্রায় ॥ কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙ্গে ॥:. ২... 
: হাড়ি মুচি যুগী জোলা, . কত বা সেখের পোলা, আমি যে অভাগা অতি, স্বভাবতঃ ক্ষীণমতি, 
| জ"কে জাকে ঝশাকে ঝাঁকে চলে । কোন কালে মাঁহেশে না যাই। 
ঠেলাঠেলি চুলোচুলি, কাকে কাকে ঝুলোধুলি, ইচ্ছা! হেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বিভুর ধ্যান, 
লোকারণ্য জলে আঁ স্থলে । ঘরে যেন মুক্তিদ।ন পাই ॥ 
স্থলে উঠে দেখি চেয়ে, কত মন্দ কত মেয়ে, ——— 
পথ ছেয়ে গান গেয়ে যায় । ৫ 
আগে পাছে পাকাপাকি, আকা আকি তাঁকাঁতাঁকি, = 
ঝঁাকাঝাকি স্থান নাহি পায়॥ এণ্ডাওয়াল| তপ্ল্যামাছ 
এসে বাড়ী যত রাঁড়ী, কাকে ক'রে কেলে ছাড়ি, কষিত-কনককাস্তি কমনীয় কাঁয়। 
হাতে পাখা! কীটাল নাথায় ।, গালভর! গৌপ-দাড়ি তপস্বীর প্রায় ॥ 
কথা কয় ইলিবিলি, মুখেতে পানের খিলি, মানুষের দৃপ্ত নও বান কর নীরে । 
গলা বেয়ে পিক পড়ে গার ॥ মোহন মণির প্রভ! ননীর শরীরে ॥ 
ভদ্র যত মন শাদা, পরম্পর করি চাদা, পাখী নও কিন্তু ধর মনোহর পাখা । 
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া। সুমধুর মি? রস সব-অঙ্গে মাখা । 
যাহাতে আদক্তি যাঁর, নেই শক্তি দে তার, একবার রসনায় থে পেয়েছে তার । 
গরবেতে গৌপে দেয় চাড়া ॥ আর কিছু মুখে নাহি ভাল লাগে তাঁর ॥ 
যথা শক্তি শক্তি-সেবা, শক্তি বিনা আছে কেবা, দৃগ্ মাত্র সর্বগান্র গ্রহুপ্রিত হয়। 
শক্তি-তক্তি নকলের মার। দৌরভে আমোদ করে ত্রিভূবময় 
ভক্তিভাবে যত জীব, শক্তিযোগে হন শিব, প্রাণে নাহি দেরি সয় কাটা আঁশ বাছা । 
শিব শক্তি গুজে কেবা আর ॥ ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাচা ॥ 
সকলেই ঘোর শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভাক্ত, অপরূপ হেরে রূপ পুত্রশোক হরে। 
সেইরূপ আচার ব্যাভার। মুখে দেওয়া দূরে থাক গন্ধে পেট ভরে ॥ 
. মৃহজে সুখের যোগ, রিপুর পঞ্চম ভোগ, কুড়ি দরে কিনে লই দেখে তাজা তাজা । 
আস্ত তায় করে সহকার ॥ টপাটপ খেয়ে ফেলি ই|কাতেলে ভাঁজ ॥ 
* * গায়ে বাটী, তবলার মুখে টাটি, - না করে উদরে যেই তোমায় গ্রহণ । 
পরিপাটী খান ক’মে ক’মে। বৃথায় জীবন তার বৃথায় জীবন ॥ 
পুরণ হ’ল ইচ্ছা বেটা, স্নান আর দেখে কেটা, নগরের লোক সব এই কয় মাঁস। 
সান পান এক ঠাই বসে॥ তোমার কৃপায় করে মহাস্থখে বাম ॥ 
বথিল না হয় তায, খিল ভরি খাঁ, গুপেতে মবাই কেনা কে না করে সব । 
মনে মনে সাধ আছে খুব ৷ 


কেন কেন কেন! কেনা কেনা করে রব? 


৯৮৫ 


ড় 
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"জলে স্থলৈ অন্তরীক্ষে হেন আর নেই। 

লে ক হে 

“যে দিলে তপন্ত। নাম সাধু সাধু সেই॥ 
সব.গুণে বন্ধ তব আছে সর্বজনে। 
লোঁগাঁজলে বাম কর এই দুঃখ মনে ॥ 
অমৃত থাকিতে কেন রুচি হয় বিষে। 

: লুণ-পেড়ো পোড়া জল ভাল লাগে কিসে ॥ 
উলুবেড়ে আলে! ক'রে করিছ বিহার । 
নগরের উত্তরেতে গতি নাই আর ॥ 
বেনোগাঙ্গে জোর ভাট। তাতেই সন্তোষ । 
সমুদ্রের জল খেয়ে বৃদ্ধি কর কৌষ॥ 


, জলধি কোরেছে তব বহু উপকার । 


'লুণ থেয়ে গুণ গেয়ে কাছে থাকো তার ॥ 
ক্ষীরোদমথনকালে অপূর্ব ঘটন। 
দেবান্সরে ঘোর দ্বন্দ স্থধার কারণ ॥ 
সাগর-সলিলে হয় বিবাদ বিস্তার। 
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি সুধার সুধার ॥ 

সে সময়ে তুমি মীন অতি কুতুহলে। 
থেয়েছিলে দেই জল তপস্তার ফলে ॥ 
অমৃত-ভক্ষণে তাই এরূপ প্রকার। 
সুমধুর আস্বাদন হয়েছে তোমার ॥ 

এমত অমৃত-ফল ফলিয়াছে জলে। 
সাহেবের! স্থথে তাই ম্যাঙ্গোফণ্‌ বলে ॥ 
ব্যয় হেতু কৌন মতে না হয় কাতর । 
থানায় আনায় কত করি সমাদর ॥ 

ডিন ভোরে কিস লয় মিন বাবা ঘত। 
পিস করে মুখে দিয়ে কিন খায় কত ॥ 
তাদের পবিত্র পেটে তুমি কর বাঁদ। 
এই কয় মাম আর নাহি খায় মান ॥ 
তোমায় অধরে ধরি বাড়ে কত স্থথ) 
মাঝে মাঝে ঘেরির গেলাদে দেয় মুখ ॥ 
বেচিলর যাঁর! তার! প্রদাদের তরে। 
রান্নাঘরে ধন! দিয়ে আয়োজন করে ॥ . 
হেসে হেসে ঘেসে থে'সে কাছে গিয়ে বসে । 
পেটে হারামের ছুরি মুখ ভরা রসে ॥ 
টেক্‌ ফিস ব'লে ডিন কাছে দেয় ঠেলে। 
সশরীরে স্বর্গভোগ এ টে! খেতে পেলে ॥ 
বাঙ্গালীর মত তার! রন্ধন না জানে 
আধ দিদ্ধ করি গুধু টেবিলেতে আনে ॥ 
মদলার গন্ধ গায় কিছুমাত্র নাই। 

অঙ্গে করে আলিঙ্গন কমলিনী রাই ॥ 


হাদে রে নিদয় বিধি ধিক্‌ ধিক্‌ তোরে। 
কি হেতু বেলাক্‌ হিছ কৌরেছিন মোরে ॥ 
গোরা হ’লে হোর| মেরে চ’ড়ে মনোরথে। 
টেবিলে যেতেম খেতে ডেবিলের:মতে ॥ 
প্রেমানন্দে পিদ করি সুখে খায় মিম। 
বলি হারি যাই তোরে ওরে ম্যা্গোফিদ ॥ 
কিন্তু এক মম মনে এই বড় শোক । 

না জানে তোমার গুণ উত্তরের লোক ॥ 
তোমার চরণে করি এই নিবেদন । 

কর সবে সমভাবে দয়! বিতরণ ॥ 

গেৎ করে সে"।ৎ ঠেলে ভাটি গাঁ ছেড়ে । 
উজানের পথে চল দাঁড়ি-গৌপ নেড়ে ॥ 
শাক ঘণ্ট। বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে। 
ভিটে বেচে পৃজ! দিব মিঠে জলে এলে ॥ 
যথা ইচ্ছা তথ! থাক' মনোহর মীন । 

পেট ভোরে খেতে যেন পাই এক দিন ॥ 
তোমার তুলনা নহে কোটিকল্লতরু । 

লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু ॥ 

মব ঠাই আদর অমান্ত নাই কতু। 

শুদ্ধ সত্ব ঠিক যেন খড়দার প্রভূ ॥ 
নিরাকার নিত্যানন্দ মীন অবতার । 

নিত্য থেলে নিত্যানন্দ লাভ হয় তার ॥ 
থেতে যদি নাহি পাই মুখে লই নাম। 
প্রণাম তোমার পদে সহজ প্রণাম ॥ 

কত জলে থাক তুমি নাহি তার লেখা । 
তোমায় আমার হয় সহজে কি দেখ ॥ 
কতরূপ ভাবন্থত্র মানবের মনে । 

পেয়েছি তোমায় আমি জেলের কল্যাণে ॥ 
গাতীন হইলে তুমি রম তায় কত। 
রীড়। হ'লে বাঁড়া স্থথ নাহি হয় তত ॥ 
তোমার ডিমের স্বাদ সুধার সমান । 

গণ্ড! গণ্ড৷ এণ্ড খেয়ে ঠাণ্ডা করি প্রাণ ॥ 
প্রশবব করিবে যত তবু রবে তাজ! । 
আমাদের আশীৰ্ব্বাদে হবে নাক বাঁজ। ॥ 
জন্ম-এয়ে। হও তুমি, রদবতী সতী । 
পোয়াতীর গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী ॥ 
কোন মতে নাহি মেটে বাসনার ক্ষোভ। 
যত গাই তত খাই তবু বাড়ে লোভ ॥ 
ভেজে খাই ঝোলে দিই কিংবা দিই ঝালে। 
উদর পবিত্র হয় দিব! মাত্র গালে ॥ 


১২৪ ঈশ্বরচ্দ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


আচার ছাড়িয়া বদি আচার মিশীই। 

সে আঁচারে কোনে অনাচার নাই ॥ 
কুলাচাঁর কেবা ছাড়ে লয়ে কুলাচার। 
আঁচারে আচার বাড়ে সকল আচার ॥ 
যাতে পাই তাতে খাই করি বাঁজী ভোর । 
হায় রে তপন্তা তোর তপ্ত! কি জোর ॥ 


শট 


বড়-দিন 


খৃষ্টের জনমদিন বড়দিন নাঁম। 
বহু সুখে পরিপূর্ণ কলিকাঁতা-ধাম ॥ 
কেরাণী দেয়ান আদি বড় বড় মেট। 
সাহেবের ঘরে ঘরে পাঠাতেছে ভেট ॥ 
ভেটট্‌কি কমলা আদি মিছিরি বাদাম | 
ভাল দেখে কিনে লয় দিয়ে ভাল দাম। 
এই পর্বে গোরা সর্বে সখী অতিশর। 
বাঙ্গালীর বিদিতাথ লিখি সমুদয় ॥ 
“কেথলিক” দল মব প্রেমানন্দে দোলে 
শিশু ঈপ্ত গড়ে দেয় মেরিমার কোলে॥ 
বিশ্বনাঝে চারুত্নপ দৃণ্ত মনোলোভা। 
যশোদার কোলে যথা গোপালের শোভা ॥ 
সব্রধোগে হলে| গর্ভ ব্যক্ত এই শেষে। 
রের পুত্র ব'লে পরিচয় দেশে 
ও গড, ও গড, গড. লেখে বাইবেলে। 
ঈপ্ত কি তোমার শিপু, উরদের ছেলে? 
এ বড় গোপন ভাব আপন হারারে। 
বপন করেছে বীন্ স্বপন দেখাঁরে ॥ 
নিজের বীজের ফল ঈপ্ত যদি হয়। 
দোষের ত নয় তবে ঘোষের তনয় ॥ 
দিশী কৃষ্ণ রিষি কৃষ্ণ এ দেশে ও দেশ। 
উভয়ের কার্য্য আছে বিশেষ বিশেষ ॥ 
বিলাতের ব্রহ্ম যদি মেরিমার যাছু। 
এ দেশের ব্রহ্ম তবে যশোদার যাছু॥ 
খুলিয়। পুরাণ গীত| ভাবে ঢলে ঢ’লে। 
কব তার সব গুণ অবতার বলে॥ 
কুমারীর গর্ভে শিশু হয়ে অবত|র। 
করিলেন পৃথিবীর পাতকী উদ্ধার ॥ 
বিভূরপে খ্যাত হন নানারূপ কলে। 
ডুগালেন রোম দেশ কুকের বলে॥ 


ত 


ধর্মের বিস্তার করি দেন উপদেশ । 
ভূতন্দপী ভগবান ঘুবু আর মেষ ॥ 
শিষ্যগণ সঙ্গে সদ। যুযী জোল| জেলে। 
সবে বলে এই প্রহু ঈধ্বরের ছেলে ॥ 
নাম জারি করিলেক চেন! সব ঠাই। 
শিষ্টবেশে দেশে দেশে ফেরেন গৌণাই ॥ 
পাপী-পরিত্রাণ হেতু করুণানিধান । 
জুশের কুশের ঘারে ত্যজিলেন প্রাণ ॥ 
তদবধি শিষ্যদের ভক্তির প্রভাব । 
প্রতৃপ্রেম প্রাপ্ত হয়ে কত রূপ ভাব ॥ 
নেরপ খৃষ্টানগণ ভাবে চন ঢল I 
গোরাপ্রেমে মন্ত যথা নেড়ানেড়ী-দল ॥ 
প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি। 
আহারে আহলাদ পান যত মিশনরি ॥ 
টেবিল সাজায়ে সব ভাবে গদগদ। 
মাংস ব'লে রুটা খান রক্ত ব’লে মদ ॥ 
ভবন করেছে বন্ধ কুহকের ডোরে । 
হায় রে “কুমারীপুল্র” বলিহারি তোরে ॥ 
৭ প্রকার খৃষ্টান পুর্বব-গ্রফরণ ] 
কেথলিক চর্টে গিএ| দেখে এস মন ॥ 
দেখিণে তাদের ভাব রাগে যন রোকে | 
ধতবাদ দিতে হয় বঙ্গবাণী লোকে ॥ 
ওল্ড এক ঢেষ্টমেণ্ট গোল্ড তায় বাধ! । 
কোল্ড ক'রে মান্তুযেরে লাগাইয় ধাধা ॥ 
রিফরম প্রচ্োণ্ট বিশপের দল । 
বড়দিন পেয়ে মুখে হাসন্ত খল খল॥ 
মিলিটরি দিবিল বণিক্‌ আদি বত । 
পেয়ে চুটাছুটি আস্ফালন কত ॥ 
জমূকে পোষাক করি গাড়ী আরোহণে। 
চর্চে যান স্থরূপনী শ্ীমতীর সনে॥ 
বিশপের অগ্রভাগে ঘাড় হেট করি। 
কষণমাত্ অবস্থান টেষ্টমেপ্ট ধরি ॥ 
9 
ভজ্জন| হইলে পর উঠে দেন ছুট। 
সহিদ বোলাও বগী ড্যাম ড্যাম হুট ॥ 
আলয়েতে আগমন মনের খুদীতে। 
অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুষিতে চুষিতে ॥ 
পরপর নিমন্ত্রণ কতরূপ খান । 
টেবিলের উপরেতে কারিগুরি নানা ॥ 
বেষ্টিত দাহ্ে সব বিবিরূপ জালে । 
আনন্দের আলাপন আহারের কালে ॥ 


চা 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রন্থাবলী ১ শী" 


শক্তি সহ ভক্তিভাবে খেয়ে মাংস মদ । 
হাতে হাতে স্বৰ্গপাভ প্রাপ্ত ব্ৰহ্মপদ ॥ 

রসে মত্ত “ছড়ে তত্ব প্রেমতত্ব লাভে। 

হয়ে প্রীত নৃত্য গীত বিপরীত ভাবে ॥ 
রণবেশী মিলিটরি যত সব গোরা । 

মাঁটে ঘাটে হাটে বাটে মারিতেছে হোঁরা ॥ 
হুকুম জাহির করে দীড়িয়। দাড়িয়!। 
বিশির লিবির জক শিবির গাড়িয়া ॥ 
চোট পাট জোট পাট আয়োজন করে। 
শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে আগে দেন ধ'রে ॥ 
বড় বড় সাহেবের! এইরূপ ভোগে । 
পেয়েছেন বড় সুখ বড়দিনযোগে ॥ 

ইচ্ছা করে ধন পাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে । 
কুক্‌ হয়ে মুখখানি লুক্‌ করি সুখে॥ 
বিধাতা যগ্তপি করে গাড়ীর সহিন। 
আগে ভাগে ছুটে যাই পহিদ্‌ পহিদ্‌॥ 
সালিয়া কউচম্যান উপরে উঠিয়া । 

ঘোড়! জুড়ে উড়ে যাই জুড়ি হাকাইয়াখ। 
আন্ন, পিন্র,ম্‌ আদি, আক্রুদ, মেিদ্‌। 
ডিকোষ্টা ডিরোজা জোনা, ডিসোজা গৃমিদ ॥ 
জেন নেন্ত কেন্থ আর টেম্গণ যত। 
ঝাঁকে ঝাঁকে মহা জাকে চলে শত শত ॥ 
পোরে ড্রেদ.হন ফ্রেদ দেখা যায়. বেড়ে। 
বাকাতাবে কথ| কন কালামুখ নেড়ে ॥ 
পইথাঁড়া চিওড়ির ক?রে ভুষ্টিনাশ ৷ 

মেম সঙ্গে নানা রঙ্গে গরিমা প্রকাশ ॥ 
চুণাগণি অধিবাস খোলার আয় 
তাহাতেই কতরূপ আড়দ্বর হয়॥ 

ছাড়েন বাঙালী দেখি বিলাতের বুলি। 
“পিছু যাও কেলাম্যান্‌ নেটিব বেঙালী॥/ 
জুতা গোড়ে প্রাণ যায় করে হেই ঢেই। 


* রূশী বিনা রূগীভাঁব কথামাত্র নেই ॥ 


বড়দিনে বাবু সেজে কতরূপ থেই। 

জাহাজ হইতে যেন নামিলেন এই ॥ 
তেঁতুলে-বাগদী যেন ফিরিঙ্গীর ঝাক। 
বাচিনেক' দেখিয়া তাদের ফোতো জাক ॥ 
আনাব্যাষ্ট কন্বর্ট গৃংত্যাগী যারা। 

কত সুখ যাচিতেছে নাচিতেছে তারা ॥ 
নীলু, বুলু: কালু, লালু, দু, হিলু, হিরু । 
গম, থু হক, তন্তু, হারু আর ছিরু ॥ 


এ দিকে দুঃখের দায় মনে ঝোলে ফাঁসী । 
বাছিরে প্রকাশ করে চড়কীর হাসি ॥ 
ছেঁড়া পচ! কামেজ তাহার নাই হাতা, । 
তাই প’রে বাবু হন খালি ক'রে মাথা ॥ 
ভাঙা এক টেবিলেতে ডিদ্‌ সাজাইয়! । 
ঈশুভাবে খানা খান বাহু বাজা ইয়া ॥ 
মনে মনে খেদ বড় কান। হয় রেতে। 
পরমান্ন পিটাপুলি নাহি পান খেতে ॥ 

যে সকল বাঙালীর ইংলিন ফ্যাসন ৷ 
বড়দিনে তাহাদের সাহেব ধরণ ॥ 

প্রম্পর নিমন্ত্রণে সুখের সঞ্চার । 

ইচ্ছাধীন বাগানেতে আহার-বিহার ॥ 
বাবুগণ বাবু নন না।ই যায় ফ্যালা। 

চুপি চুপি বহুরূপী লুক্‌।চুরি খ্যালি। ॥ 

দিশী সহ বিলাতীর যোগাযোগ নানা। 
কত শত আয়োজন ইয়ারের থানা ॥ 
ফ্রেদফিদ্‌ ভর ডিদ্‌ মধ্যে ভাতে ভাত। 
সে পাত সুপাত নয় নিপাতের পাত ॥ 
অখিল ভরিয়া! সুখে করে জলসেবা । 

যেতে যেতে মেতে উঠে খেতে পারে কেবা ? 
উরি মধ্যে ছুঃখীতর বাঁঙ্গী সব ভেয়ে। 
তত্বহত মত্ত যত বড়দিন পেয়ে ॥ 

তেড়া হয়ে তুড়ি মারে টগ্লা! গীত গেয়ে। 
গোচে গাচে বাবু হয় পচ শাল চেয়ে ॥ 
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা এটে! কাটা খেয়ে। 
গুদ্ধ হন ধেনো! গাঙে বেনোঁজলে নেয়ে ॥ 
“এ, বি" পড়া ভবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে। 
সাজায়েছে গীদা-গাদা ডেকৃদের উপরে ॥ 
পড়েনি'ক উচ্চ পাঠ অন্নে মারে তুঁড়ি। 
তাকায় ওদিকে বটে পাঁকায় খিচুড়ি ॥ 
শাঁসনের ভয়ে নাহি যায় উপবনে । 
পারেদে আরেস রাখি তুষ্ট হয় মনে ॥ 
ধনের অভাবে যেই বড় দীন হয়। 

বড়দিন পেয়ে আজ বড় দীন নয় ॥ 
সাহেবের হুড়াঁহুড়ি জাহুবীর জলে । বু 
করিতেছে “বোটরেদ্‌” সেলর মকলে ॥ 
হায় রে সুখের দিন শোভা কব কায় ? 
ইংরাজটোলায় গেলে নয়ন জুড়ায়॥ 
প্রতি গেটে গাদা-হার কারিগুরি তাতে। 
বিরচিত ছটা চারু দেবদারু-পাতে ॥ 


রি 
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হোটেল-মন্দিরে ঢুকে দেখিয়া বাহার । 
ইচ্ছা হয় হিছুয়ানী রাখিব না আর॥ 
জেতে আর কাজ নাই ইপু-গুণ গাই। 
খানা লহ নান! সুখে বিবি বদি পাই ॥ 
চারিদিকে দেখ মন অতি বেড়ে বেড়ে। 
তোতে মোতে থাকি আয় হিঁদুয়ানী ছেড়ে ॥ 
ছেড়ো না ছেড়ো না আর বিপরীত বানী । 
থাকো থাকে৷ থাকো বাপু রাখ হিছ্য়ানী ॥ 
এবার কি বড়দিন বড় দিন আছে? 
আমোদের কাব্য পাঠ করি কার কাছে ? 
কাঁলতেদে কত ভেদ খেদ করি তাই) 
পূর্বকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই ॥ 
পরিহাস-ছলে ইথে কাব্য আছে যত। 
দে কেবল ব্যঙ্গমাত্র নহে মনোগত ॥ 
অতএব কেহ তার ধরিবে না দোষ। 
কবিরে করিয়া কৃপ| হও আত্ততোষ ॥ 


আনারস 


বন হ'তে এলে! এক টিয়ে মনোহর । 
সোনার টোপর শোতে মাথার উপর ॥ 
এমন মোহন মৃ দেখিতে না পাই। 
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই ॥ 
শামল রূপ চক্ষু সব গাঁয়। 
নীলকান্ত মণিহার টাদের গলায় ॥ 
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত'আভ। আছে। 
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে ॥ 
ভাবুক স্বভাবে ভাবে করে অনুরাগ । 
বলে ও যে রাঙা নয় নয়নের রাঁগ॥ 
রূপের সহিত গুণ সমতুল হয়। 
বাগে আমোদ করে ত্রিতুবনময় ॥ 
নাহি করে মুখভঙ্গী কথা নাহি কয়। 
গৌরভ গৌরবে দেয় নিজ পরিচয় ॥ 
টপলা রূপের কাছে হয় চমকিত । 
মাত্র ফুল গা নেৱ পুলকিত ॥ 
সংশয় হয়েছে দেখ সকলের মনে। 
কে কামিনী একাবিনী বাস করে বনে ॥ 
লোকে বলে আনারম আনারদ নয়। 
আন! রদ হ’লে কেন জানা রস হুয়? 


Emm 


ভারে তার জানা যায় রদ বোল আনা । 
অরদিক লোক তবু বলে তারে আনা ॥ 
ফেলিয়| পোনের আনা এক আন! রাখে । 
হেতু আনা রদ বলে লোক তাকে ॥ 
অরদিকে নাহি করে রদেতে প্রবেশ। 
আনাতেই যোল আনা ন। জানে বিশেষ। 
কোথা বা আনার রদ এ আনার আছে। 
সুত্র দামে খেতে পাই এতটুকু গাছে ॥ 
বেদানা তাহার নাম দানা যায় ভর! [| 
কেমনে হইবে সেই সর্বমনোহ্র] ॥ 
রস যত যশ তত বেদানায় আছে। 
আমাদের কাছে নয় ধনীদের কাছে। 
এক আদ দের খায় আছে যার ধন। 
কুবেরের হ’লে মন নাহি পায় মণ ॥ 
মনে মনে কও মণে আশার উদয়। 
ফলে ফলে কোন কালে মণ নাহি হয়॥ 
প্রয়োজন নাচি তার এখানেতে এসে । 
মঙ্গণ করুন্‌ তিনি মঙ্গলের দেশে ॥ 
আমাদের আনারসে ধোন আনা সুখ । 
দরিদ্রের প্রতি তিনি না হন বিষুখ॥ 
দরে আনা যায় কত আনার । 
অনায়ামে কার রসে ত্ৰিভুবন বশ ॥ 


মার সমান? 
কর দান ॥ 


হাতে ফল পেলে ॥ 
ক্কপথের কর্ম নয় তোমায় আহার। 


ছাড়াবার দোষে সেই নাহি পায় তার 
ডাটা বোট নাহি বাছে মনে লোভ ঝোকে। 
চোক্‌ শুদ্ধ খেয়ে ফ্যালে চোক্‌থেকে| লোকে ॥ 
ফলে আমি মিছা রেন নিন্দ। করি তায়। 
সাধ পুরে বাদ দিতে বুক ফেটে যায় ॥ 
ছাল ফেলে কাট কিন্ত টু ভাসে জলে । 
ভন আছে লোকে পাছে চোকৃখেকো বলে ॥ 
লুণ দেখে নেবুরম-রসে যুক্ত করি । 

চিনা চৈতহযরূপ। চিনি তায় ভরি] ' 


| 


এ 


শি ৩৯০ 
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টাক টুকি খেলে পরে রসে ভরে গাঁল। 
নেচে উঠে নন্দলাল মুখে পড়ে লাঁল ॥ 
একবার যে জন না পায় ছার তার । 


. সে জন মানুষ নয় বৃথ| জন্ম তাঁর ॥ 


ছু ভাই প্রেমের প্রেমী ভ্রান্তিণীল যারা। 
তোমার নিগুঢ় বম নাহি পায় তারা ॥ 


আস্বাদন-নাহি জানে পেটভর! খোঁজে । 


ছুই হাতে থাবা মেরে নাকে মুখে গৌজে॥ 
রসে রত যেই সেই রস করে পান। 

রসিক রসনা তার যশ করে গান ॥ 

বর্ণশেষ্ঠ পঞ্চবিংশ তাতে অষ্টাদশ । 

ছুই হ’লে এক যোগ ধরা করে বশ॥ 

তার সহ আনারস তোর আন! রস। 


_ বসে রদে মিশে গিয়ে সুখে গায় যশ ॥ 
বুঝহ রসিক জন রসবোধ যার । 


সে রসে যে অরপিক রদ কোথা তার ? 
সেই রসে রম পেয়ে রসে মন রসে। 
নাহি জেনে মিছামিছি দোষ দেয় দশে ॥ 
চিরকাল খেয়ে গুধু ছোলা আর আদা । 
শীদাচোখে যত সব হয়ে যাঁক্‌ শাদা ॥ 
নন্দন বনেতে ছিল দেবরাজ-প্রিয়ে। 
শচী ছেড়ে স্থথে ইন্দ্র ছিল তোরে নিয়ে ॥ 
বাসবের অঙ্গে সদ! করি আলিঙ্গন। 
পাইয়াছ সেইরূপ সহআঅ লোচন ॥ 
নানারূগ নবরূপ রসালাপষোগে । 
দেবগণে ফাকি দিয়া ছিলে ইন্্রভোগে ॥ 
দেবতার ইচ্ছা মনে করে সুখভোগ । 
কোন মতে না হুইল দেই যোগাযোগ ॥ 
সুরকুল প্রতিকূল গেয়ে পরিতাঁপ। 
ক্রোধাকুন হয়ে শেষ দিলে অভিশাপ ॥ 
সেই উপসর্গে তুমি ছেড়ে স্বর্মবাদ। 
অভিমানে ঘ্রিয়মাণ বনে কর বাস ॥ 
আনারদ নাম তাই এসে এই ক্ষিতি। 
লজ্জায় মলিন মুখ বনে কর স্থিতি ॥ 
সাধু সাধু সাধু বটে দেব পুরন্দার | 
তোমার শাঁপেতে হ'ল আমাদের বর॥ 
গোপন হইবে কিসে বনে করি বাম । 
লুকাবে কেমন করি শরীরের বাদ ॥ 
বাদ পেয়ে পূর্বাকার বাম গেল জানা । 
রদ পেয়ে জানা গেল স্বৰ্গ থেকে আন! ॥ 
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নানা রম-শ্রেষ্ঠা তুমি তোমায় প্রণাঁম। 
জানা রস হয়ে পেলে আনারম নাম ॥ 
শচীর সপত্রী হয়ে সদ! থাঁক শুচি । 

চোখে দেখা দুরে থাক্‌ গন্ধে হয় রুচি ॥ 
অরুচির রুচি হয় মুখে দিলে পর । 

সাধ ক'রে নিত্য খায় বেচে বাড়ী বর ॥ 
তিন লোক জয় করে তব আস্বাদন । 
বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন ॥। 
তোমার সমান কোথা আর নাহি আছে। 
যুবতী-অধরামূত যুবকের কাছে || 
হরিনাম-সুধ! তুমি বৃদ্ধের নিকট । 

প্রকট বদনে হাসি দেখিতে বিকট ॥ 
ত্ৰিজগতে তব গুণে বাধ্য আছে সব । 
বিন্দুরস পান করি প্রাণ পায় শব ॥ 
অস্তে যেন এই হয় আমার কপালে। 
গালে এসে বাম কোরো মরণের কালে ॥ 


শীট 


নীলকর 


(গীত ) : 
(>) 
কবির স্থর। 
মহড়া । 
কোথা রৈলে মা, বিক্টোরিয়| মাগো মা, 
কাতরে কর করুণ! । 
মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখ আর নাহি স্পর্শে, 
প্রজার! নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে। 
এমন সোনার বর্ষে, খাঁদের বর্ষে, 
কেবল বর্ষে যাতনা । 
“আনিয়া” আসিয়া মাগে! করুণা ময়ী,. 
করুণাচক্ষে দেখ না ॥ 
নামেতে নীলের কুট,  হ’তেছে কুটি কুটি, 
ছুখীলোক প্রাণে মার! যাঁয়। 
পেটে খেতে নাহি পায়। 
কুঠেল সব শাহেবজাদা, ধপ ধপে বাইরে শীদা, 
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি, 
গেঁকো গন্ধ তায়। 


<. ও মা একে মন্দার ফৌস-ছুহনি, 
ধুনৌর গন্ধ তাঁয় ৷ 1 
/_ হ’লে চোরের কাছে ধৰ্ম্ম-কথা, 
£ মৰ্ম্ম কভু বোঝো ন! [| 
চিতেন। 
হলো নীলকরদের অনররি 
মে্জেষ্টরি, ভার। 
কুইন মা, মা, মাগে | 
হলো নীলকরদের অনররি 
মেজেষ্টরি ভার। 
পড়েছে সব পাতরবক্ষে, অভাগা প্রজার পক্ষে, 
রক্ষে নাইক আর । 
নীলকরের হান লীলে, নীলে নীলে স 
দেশে উঠেছে এই ভাষ। 
যত প্রজার সর্বনাশ । 
কুঠিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী, 
বানরের হাতে হ’ল কালের খোন্তা, 
লোস্তাজলে চাষ । 
হ’ল ডাইনের কোলে ছেলে স'গা, 
চীলের বাসায় মাছ। 
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে, 
শুনেনি কেউ শুনবে না ॥ 


হযে 
পর অন্তরা | 
0 প্রজা ধচ্ছে আর দাচ্ছে তারা এককালে, 
পি পিটেতে মাচ্ছে খুব কৌড়া। 
ও. কাটাঘায়ে লুণের ছিটে,পোড়ার উপর গোড়া, 
ll যেন গোদের উপর বিষফোড়া ॥ 
হ্‌ চিতেন। 
হ’লে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত। ঘটে সর্বনাশ। 
র কালমাস কি কোন কালে, দগাতে ভেকে পালে, 
y ২... টপাটপ অমনি করে গ্রাস ॥ 
বাঙ্গালী তোমার কেনা, .. এ কথা জানে কে না? 
J হয়েছি চিরকেলে দাস ॥ 
| করি শুভ অভিলাষ। 
মা কয়তর, আমর! সব পোষা গরু, 
শিখিনি শিং নো, by 
কেবল খাবো খোল, মিচিসি ধার ॥ 
১7০1৮: 


বস হ'লে কেন জালি 2৮ ৯. 


কল নিলে, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


ঘেন রাঙ্গা আমলা, 
গামলা ভাঙ্গে না, 
আমরা ভুনি পেলেই খুলী হব, 
বুনি খেলে বাঁচ্‌র না॥ 
অন্তরা । 


জমি চুণচে, দিন গুণচে, কেবল বুন্চে বীজ, 
দোহাই না শুন্চে একটিবার । 
নীলের দাদন, ঠেঙ্গার গাদন, বাধন চমৎকার, 
করে ভিটে মাটা চাটি সার ॥ 
চিতেন। 
. তোমার সাধের বাঙলা, 


সয় ন{ অত্যাচার 
বেগারে হয় রেয়োৎ দারা, জমীদার পড়ে মারা, 


খাজনা হয় না আর। 
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মনেতে বাড! 


আলো, 
টুকটুকে টুক্‌ মি'দুরে বরণ । 
রাজবিদ্রো হিত! কারে বলে ‘ স্বপ্নে জানিনে, 


কেবল ঈরের নিকটে করি, 
তোমার জয়ের বাসনা ॥ 


(২) 
কবির স্থর। 
মহড়া। 
ভাল কা্ধ্যটি ধার্য করে যদ গো, 


এই রাজাটি করেছ মা খাম্‌ । 


এমে এ দেশেতে বদৎ কর, অপূর্ণ মৃত্তি ধর, 
অন্নদানে বাঁচাও গ্রজার গ্রাণ। 


সব অরভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের চাষ । 

কোথা মাপায়ে ধরি, হয়ে রান্-্রাজেখরী, 

নন্তানের পুরাও অভিলাষ ॥ | 

হ'ল রান্নাঘরে কায়াহাটি, ধা পড়ে লাঠালাঠি, 
নাই। 


দোহাই মা তোমার দোহাই । 


তুলে মামলা, 


চিরদিন অনুগত, _ 


সত 


মা তোমার হবে ভালো, 
সুখে রোক সমভাবে, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


কেহ রয় নীরাহারে, কেহ রয় নিরাহীরে, 
যদি বিপদে শ্রীপদে রাখ, ওগো মা, 


তবেই রক্ষা পাই। 
নাই উন্নন জালা, এ কি আলা. 
জালায় নাইক জল। 
আবার পোড়া ভাগ গি, সকল মাগ.গি, 
* উপবাসে উপবাস ॥ 
চিতেন । 


তুমি বিশ্বমীতা বিক্টোরিয়া থাক বিলাতে। 
আমরা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন, 
- গুভদিন দিন মা ভারতে ॥ 
কোম্পানীর রাজ উঠিয়ে নিলে, 
কে বুঝে তোমার নীলে? 
নিলে মা এই ভারতের ভার । 
পেয়ে শুভ সমাচার । 
আাশাতে দিলেন আলো, 
শাদা কালো, 
ভেদ রবে না আর॥ 
যত নীলের শাদা, মুলুকটাদা, শাদা কেহ নয়, 
করে নীলের কর্ম, কি অধৰ্ম্ম, 
মনের কালি হয় প্রকাশ ॥ 


অন্তরা । 


ন! বুন্লে নীল, মেরে কিল, 

“কিল” করে, নীলকরে। 

দেশের ছোট কর্তা, দিলেন তাদের, 
হা কর্তা ক’রে। 


জোরে বেধে আনে ধ'রে ॥ 


চিতেন। 
যেমন কাজীরে স্থধালে-পরে ইঁদুর পরব নাই, 
তেমনি সব নীলকরের আচার, বিবম বিচার, 
গোস্বামী ভক্ষণের গৌসাই। 
একে ত মাগগি গণ্ডা, লুঠেল তায় কুঠেল যণ্ডা, 
৯: তার! ত ঠাণ্ডা কেহ নয়। 
লুঠে এণ্ড! বাচ্ছা লয়। 
গিয়েছে পুইজিপাটা, ভিটেতে শঁকুল-কী।ট|, - 
আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে, 
এখন মা প্রাণ নিয়ে সংশয়। 
৯৭ 


১২৯ 


গেল গরু জরু তৃণ তরু, কিছু নাহি আর। 
করে হাকিম হয়ে সাঁকিম নষ্ট 
সমান কষ্ট বারেমাস ॥ 
(৩) 
রাগিণী পরজ-_ভাল কাওয়ালী। 
“বেঁচে থাকুক বিস্তাদাগর চিরজীবী হয়ে"_স্থুর | : 
ও মা কুইন তোমার, ইণ্ডিয়া ধাম, 
রুইন কোরো নাক । 

যদি সোনার ভারত, 
বাদ ক'রে মা, 


_ খাস্‌ করেছ, 
থাক থাক। 
শাস্ত্র বলে পরামর্শে, 
আপন চক্ষে সোনা! বর্ষে, 
তুমি এলে ভারতবর্ষে, 
হর্ষে রবে সব। 
চারিদিকে উঠছে শুধু, জয় জয় জয় রব॥ 
গ্রজাগণে কোলে টেনে, 
ছেলে ব*লে ডাক ডাক ॥ 
বঙ্গবাসী আমর! যত, 
অনুর্ত অনুগত, 
অবিরত করি কত, 
শুভ বাসনা । 
জয় জয় জয় বিক্টোরিয়া, 
“চোরে থোকা দোয়। গরু” 
এমন কোথাও পাবে নাক॥ 
অন্নবিনে ঘর 
অনাহারে প্রাণে মরে, 
পরপরে উচ্চস্বরে, : 
করে হাহাকার । 
দিনান্তরে উদর পুরে অন্ন মেল! ভার। 


যুখে ঘোষণা । 


দুখী যারা, পড়ে মারা, 
প্রাণে কেহ বাঁচে নাক । 

যে আগুন লেগেছে চেলে, 

চলে না কেউ নিজ চেলে, 

চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে, 

ভাসায়ে দিচ্ছে চাল । 
কপাল নষ্ট, তাতেই কষ্ট, 
কারে দিব গাল? } 

কিছু দিন মা! দয় করি, 


রপ্তানীটি বন্ধ রাখ ॥ 


১৩০ 


বাসী শত শত, বিদ্রোহেতে হ’ল হত, 
পরিবার ছিল যত, 
ধনে প্রাণে হ’ল কাদালী, 
চা বিনে বীচিনে, আমরা ভেতো বাঙ্ধানী। 
চাল দিয়ে মা! বাঁচাও প্রাণে, 
{ চেলের জাঁহীজ চেলো নাক ॥ 
5 4 নূতন চেলে হবে শস্তা, 
"ঘটল তাঁর কি অবস্থা, 
0 রাজব্যবস্থা-দোঁষে চেলের, 
ব্‌, । কাটা হয় না রোধ। 
ম | চার মণের দাম এক মণে লয়, 
মণের মনে ক্রোধ । 
মনের চেলে মন ভেলেছে, 
ভাঙ্গ! মন আর গড়ে নাক ॥ 
ন্‌ গেয়ে নব রাজাদেশ, 
্ নীলকরেতে শামে দেশ, 
1 নাঁহি মানে উপদেশ, 
না করে উদেশ। 
বিদেশ ভেবে এ দেশেতে করে সদা বেষ। 
ভাল দেখতে পারে নাক ॥ 
যেখানেতে বাঘের ভয়, 
সেইখানেতে সন্ধা হয়, 
নীলকরের করেতে হোঁল, 
 মেজিষ্টরি ভার। 
এর বাড়া মা গ্রজা-লোকের বিপদ নাইক আর 
খেদাইনে তোর উঠান চি, 
বাস্তবুক্ষ রাখে নাক ॥ 
4 কতক নীলের কর্মকার, 
কাজে যেন চর্্মকার, 
নাহি ধারে ধর্ম্মধার, 
মর্ম বোঝা ভার । 
ঠিক ধর্মহীন ধর্ম্মতলার ধর্ম অবতার। 
টু কথার কল্পতরু বামুন গরু বাছে নাক ॥ 
». চাঁযার হাতে খোলা দিলে, 
নীলে সকল জমি নিলে, 
জমিদার সব কাছা ঢিলে, 
চীলের মুখে মাছ। 
“টাগরুড় খাড়া থাকেন, কাঁচেন কাপের কাচ। 
সাপের কাছে কেঁচো ৫ যেন) 
সাত চড়ে রা ফোটে নাক ॥ 


' বর্ষাকালে ফদর্গ আকাশ, 


ঈশ্বরচক্্ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


তুমি মর্বব-শুভকরী, 
বিলাঁত-_-ভারতেশ্ববী, 
বিপদে শমপদে ধরি, 
কর করুণ] । 
রয় না দিন প্রজার, তোমার সয় না যাঁতন!। 
কপাকরী ক্কুপাঃকরি শ্রীচরণে রাখ রাখ ॥ 
কি পাপেতে এমন হ’ল, 
অকালে অকালে ন’ল, 
বৃষ্টি বিনে স্থষ্টি পুড়ে, 
গেল ছারেখার। 
ভরা কিমে আঁর ? 
এ দেশের দুর্দশা এমন, 
হয়নিক আঁর রবে নাক॥ 
কুঠীযালের মেজেষ্টরি, 
লাঠিয়ালের রেজেষ্টরি, 
এ আইন হয়েছে জারি, 
মার্থে আমাদের ৷ 
আইনকর্তার পেটের বার্তা, পেয়েছি মা টের, 
যাতে অবিচারে প্রজা মরে, 
এমন আইন রেখো নাঁক ॥ 


(8) 
মহড়া । 
চার টাঁকা মণ দর্‌ উঠেছে, নূতন চেলে। 
কত আর চল্বো নৃতন চেলে ? 
যাদের নাহি পুঁজিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা, 
বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেলে ॥ 
অন্তরা । 
ও মা বিক্টোরিয়া, “আসিয়া,” আসিয়া, 
দেখ না বসিয়া নয়ন মেলে। J 
বল কে করে পালন, কে করে শাসন, 
একেবারে সব রে গেলে ॥ 
খে থেকে অনাহাঁর, দেখে' অন্ধকার, 
- করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে। 
ঘরে গিন্নী পাড়ে গাল, ফুরাইলে চাল, 
কিসে রাখি চাল, চেলে চেলে ? 
"যাঁরা থেতো সরু চাল, চালে মোটা চাল, 


দিদ্ধ পক ক'রে, আঁড়ে গেলে। - 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী র ১৩: 


আমরা থাই শুধু মোটা, নাঁহি ঘর কোটা, 
বেঁচে যাই মোটা, খেতে পেলে ॥ 


গুধু চাল ব’লে নয়, দ্রব্য সমুদয়, 
বিকাঁতেছে সব অগ্নিমুলে। 
দর বেড়েছে চার গুণ, বিধাঁতা বিগুণ, 


খাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জেলে ॥ 
তেল, স্বৃত; দুগ্ধ, চিনি, কেমনেতে কিনি, 
সস্তা দরে নাহি কিছুই মেলে। 


যত পেটের দরকারি, মাছ তরকারি, 
কিনে খাই টাকা হাতে এলে ॥ 

গুনে জিনিসের দর, গায়ে আসে জর, 
ছুটে যাই ঘর-বাঁড়ী ফেলে। 

ভয়ে কথা নাহি কই, __ অবাক্‌ হয়ে রই, 

কাঠের মুরোদ বনি হাঁটে গেলে ॥ 

ঘরে না থাকিলে কাঠ, করি কাঠ কাঠ, 
নিজে হই কাঠ চক্ষু তুলে । 

ছেলের বস্ত্র নাহি গায়, শীতে মারা যায়, 


চাঁপড় মাঁরি বুকে, কাঁপড় চেলে ॥ 
যেতাম যেখানে সেখানে, কেবা কারে মানে, 
হোঁত না যাতনা একল! হ?লে। 
দেখে দুখের বাড়াবাড়ি, ফিরি বাড়ী বাড়ী, 
মাথায় পড়ে বাড়ি, কুটুম এলে॥ 
দুরে হ’ল গঙ্গাজল, জ্বলন্ত অনল, 
দুপয়সাতে ভার নাহি মেলে। 
কিসে খাব ভাতে পোড়া, পোড়া কপাল পোড়া, 
টাকায় আড়াই দের দর সর্ষে তেলে ॥ 
যারা ছিল মুটে মজুর, তারা হ’ল হুজুর, 
চ’লে যায় পথে পায়ে ঠেলে। 
যত ঘাটের দীড়ী মাঝি, কামে নহে রাজি, 
কাজির মেজাজ ধরে ধ্বজী ঠেলে ॥ : 
থেকে নদীনদে, ঝিল বিল হৃদে, 
মাঁছ ধরে থাঁয় মাল! জেলে । 
তাদের কাছে গেলে পর, কাপে কলেবর, 
ছুনে! দরে বেচে, চু'ণা বেলে ॥ 
যাক্‌ চাইনে বাবুয়ানা, 
ধরি প্রাণ গুধু চেলে ডেলে। 
গুনে চেলের বুকে কাটা, বুকে বেঁধে কীটা, 
,  -জাঁহাজেতে চাল ?িচ্ছে ঢেলে ॥ 
ও মা এত দুখে মরি, তবু রাজেশ্বরি, 
গলাইনেক কেউ রাজ্য ফেলে। 


গরিবানা থানা, : 


হ’ল গোড়ার সর্বনাশ, বোঁড়ার সঙ্গে বা 
কেমনেতে বীচে, ঢে'ঁড়া হেলে? 
যত নীলের কর্্সকার, করে অত্যাচা 
মেজেষ্টরি ভার তারাই পেলে। 
বাঘের গোবধে কি ভয় ? প্রজা নাহি র 
তাঁরা খেলে খেলে, সব ধ'বে খেলে ॥ 
গুন ওগো কৃপামই, ৃ মনের দুখ ক 
ও মা আমরা কি কেউ নই, তোমার ছেলে? 
জপি দিবস-রজনী, জননী জনন 
-  ঠেলো| না চরণে, কেলে ব'লে ॥ 
মা গো, করি সুবিচার, সমত মবাকা 
ঘুচাও হাহাকার, কয়ে ব'লে। 
দেশে বড় ভামাডোল, উঠেছে এই বে 
নিলে, নীলে নিলে, সকল নিলে ॥ 


(৫) 
রামপ্রমাদী সুর: 

সেথা ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে । 
আছে আছে গো. সেই বিলাতে মা! 

ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে। 
হেথা আঁস্বিনি কি তাঁদের ফেলে ? 

এই জগৎ শুদ্ধ সবাই তৌমার,... 

দেখতে হয় মা নয়ন মেলে । 


অন্তরা । ঃ 


থাকো থাকো থাকো! তুমি, 
রাঙা! ছেলে ক’রে' কোলে ॥ 
ও মা, আমাদের মুখ দেখবিনে কি, 
কালামুখে| কাঙ্গাল বলে? 
কালে! ছেলে যত আছে, 
"কেলেদোনা* তোমার কাছে মা গো! 
এই কালোর ভিতর আলো আছে, 
ভালো ক'রে দেখ জ্বেলে ॥ 
দেহ কালো, কালে নই, $ 
ভিতরেতে কালো কই ?-ঁমাগো { 
যাঁরা কালোমনের মানুষ তারা, 
হিংদে ক'রে কালো বলে। 
কুগুত্র যস্তপি হই, 
তোমা ছাঁড়া কার নই, মা গো! 
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তবু দয়া করি দয়ামই, 
রাঁথতে হবে চরপতলে। 
কুপুজ অনেকে হয়, 
কুমীতা ত কেহ নয়, মা গো! 
তুমি জগতের মা আমাদের মা, 
“ ডাকবে! জগদদ্বা ব’লে। 
“ইণ্ডিয়া” করেছ খাস, 
পুরাঁও গে! মা অভিলাষ, মা গো! 
ও মা নষ্ট করি কষ্ট-পাশ, 
রক্ষা কর ভাতে জলে। 
অন্নপূর্ণা নাম ধর, 
অননৃষ্টি বৃষ্টি কর, মা গো, 
যেন আকাঁবেতে অকালে মা ! 
কাল-কুটারে যাইনে চ'লে। 
যাতনা সহে না আর, 
ঘুচাও প্রজার হাহাকার, মা গো, 
যেন নামের নৌকা ডোবে না! মা! 
কলঙ্ক-দাগরের জলে । 
ভারতের কর্তা ব্যাস, 
ভারত ছাড়! নাহি চলে, 
তোমার এই ভারতের এমন দশা, 
ভারতে না খুঁজে মেলে। 
সেফায়ে অবাধ্য হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে, 
দিয়ে উদ্োর-পিও, বুধোর ঘাড়ে, 
বাঁঙালীকে কাট্‌তে বলে। 
রাজতক্ত অনুরক্ত, 
তোমার সব বাঙালী ছেলে, 
এর! যর্ম্মপথে সদাই রত, 
অধৰ্ম্ম করে না মোলে। 
বাঁজে সাহেব ঘ্বেধী যাঁরা, 
কত কটু কহে তারা, মা গো! 
কেবল তোমার চরণ, ক’রে স্মরণ, 
ভাদ্তে থাকি নয়নজলে। 
বলে যত গো-বানর, গবর্ণরে গবানর, মা গো! 
ও মা “কেনিং” কভু “কনিং* নন্‌, 
বলী তিনি ধর্শাবলে। 
“হলিডে” আর, “বিডন" আদি, 
ধর্বাদী সত্যবাদী, মা গে! ] 
ও মা, আমরা কেবল বেঁচে আছি, 
এরা মেশে আছে ব’লে। 


দয়াদানে বাচাঁয়েছেন সব, 
পাপের কথা পায়ে ঠেলে । 
আমরা তা নৈলে পর এত দিনে, 
কোথায় যেতাম রসাঁতলে। 
এদের গুণে আছে রাজ্য, 
এদের গুণে চল্ছে কাধ্য, মা গে! ! 
এখন এমন বিধি কর ধাধ্য, 
রাজ্যে যেন সোনা ফলে। 
সম্প্রতি এক বিষম বিধি, 
পাশ হয়েছে ছলে কলে, 
এক কলদী দুধে ঘোলের ছিটে, 
নীলকরে রাজত্ব পেলে। 
মরে প্রজা, মরে চাষা, 
বেজির গর্ভে সাপের বাসা, মা গো! 
থেকে বনের মাঝে বাঘের সঙ্গে 
বাদ ক'রে মা! কদিন চলে? 
বলে যারা জবরদস্ত, 
তাদের ঘরে লাভের গস্ত, মাগো! 
যেন মস্ত পদের মানুষ হয়ে, 
হালিডের পদ নাহি টলে। 
বাঙলা দেশের কর্তা! যিনি, 
কু্ী কুঠা ফেরেন তিনি, মা গো! 
দে'থে শুনে ভয় পেয়ে মা! 
কত লোকে কত বলে। 
কেহ বলে অংশধারী, 
কেহ বলে ধ্বংসকারী, মা গো! 
নিতে অত্যাচারের গুড়তত্ব, 
চক্ত ক'রে বেড়ান ছলে। 
যার মনে য| উদয় হয়, 
সেই কথাটি সেই ত কয়, মা গো ! 
আমি জানি তিনি ধৰ্ম্মময়, 
ধৰ্ম্ম আছে করতলে।  * 
দাতে কুটো। ক'রে, মাগো! 
বলি বস্ত্র দিয়ে গলে। 
দিয়ে দয়া ৃষ্টি-বৃষ্টিধারা, 
দৃষ্টি রাখ সুমঙ্গলে ! 
মা! তোমার গুভ হোক্‌, 
শক্ত সব ক্ষয় হোক্‌, মা গো! 
তারা একেবারে হবে ধ্বংস, 
বংশ না রয় ধরাতলে। 
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ভারতের ভার দিবে যারে, ঢুকে ঠাঁকুর-ঘরে কুকুর নিয়ে, 
এই কথাটি বলো তারে মা গো! জুতো পায়ে দেখতে পাবে। 
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে, হ’ল করৰ্ম্মকাণ্ড, লণ্ড-তণ্ড, 
কাৰ্য্য করে কুতুহলে। হি'ছুয়ানী কিসে রবে। 
dh যত দুধে শিশু, ভ’জে ঈণ্ড, 
ডুবে ম’ল ডবের টবে । 
আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো, 
দুৰ্ভিক্ষ ব্ৰত-ধৰ্ম্ম কোর্তে সবে। |] 
গীত (১) একা “বেথুন” এসে শেষ করেছে, 
আর কি তাদের তেমন পাবে। 
বাঁউিলটাদী স্থর। যত ছু ড়ীগুলো তুড়ি মেরে, 
টু ৮ কেতাব হাতে নিচ্চে যবে। 
রাগিণী দেশমলার--তাঁল আড়খেম্টা। ভবন বি"/ লিখে বিৰি/দেতে, 
হয় ছুনিয়া ওলট-পালট, বিলাতী বোল কবেই১কবে । 
আর কিদে ভাই! রক্ষে হবে? এখন আর কি তাঁরা সাজী নিয়ে, 
আর কিসে ভাই ! রক্ষে হবে? সাজ সেঁজোতির ব্রত গাবে। 
পোড়া আঁকাঁলেতে নাকাল করে, সব কাটা চাম্‌চে ধোর্বে শেষে, 
ডামাডোণ পড়েছে ভবে। পিড়ি পেতে আর কি খাবে। 
আমর! হাটের নেড়া শিক্ষে ধ'রে, ও ভাই! আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে 
ভিক্ষে ক'রে বেড়াই সবে । -.. পাঁবেই পাঁবেই দেখতে পাবে, 
হ’ল সকল ঘরে ভিক্ষে মা গো, এর! আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, 
কে এখন্‌ আঁর ভিক্ষে দেবে? গড়ের মাঠে হাঁওয়! খাবে ॥ 
যত কালের যুবো, . যেন সুবো, আছে গোটাকতক বুড়ো যদিন 
তদিন কিছু রক্ষা পাবে । 
ও ভাই! তারা মলেই দফারফা, 


ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে । 
ধোঁরে গুরু পুরুত মারে জুতো, 
ভিখারী কি অন্ন পাবে? 


এক্‌কালে সব ফুরিয়ে যাবে। 
যখন আস্বে শমন, কৌরবে দমন, 


যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়, 
ঘুধী ধ'রে ওঠেন তবে। কি বলে তায় বুঝাইবে। 
বলে, গতো'র আছে, খেটে থেগে, বুঝি “হুট্‌” বলে, “বুট্‌” পায়ে দিয়ে, 
তোর পেটের ভাঁর কেটা ববে? নচুরুট” ফুকে ন্বর্ণে যাবে। 
যাদের পেটে হেড়া, মেজাজ টেড়া, ঘোর পাপে ভরা হ’ল ধরা, 
তাঁদের কাছে কেটা চাবে? রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে। 
বলে, জৌ বাঙালি, ড্যাম গো টু হেল, তায় নীলকরদের মেজেষ্টরি, 
কাছে এলেই কৌতকা খাঁবে। কেমন ক'রে ধর্মে সবে । 
আমি স্বপনে জানিনে বাবা, ও ভাই! তত দিন ত খেতে হবে, 
অধঃপাতে সবাই যাবে। o যত দিন এ দেহ রবে। 
হয়ে হি'দ্রর ছেলে টা্যাসে চেলে, এখন কেমন ক’রে পেট চালাব, 
মরে গেলেম ভেবে ভেবে। 
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট তুগে, 


* টেবিল পেতে খানা খাবে। 


এর! বেদ কোরাণের ভেদ মানে না, 
খেদ ক’রে জার কে বোঝাবে। 


ভাতে পোড়া জোটে সবে। 


- 


তায় তেল জোটে ত নুণ জোটে না, 
কেঁদে মরি হাঁভীরবে ৷ 
যে চিরটাকাল মাছ খেয়েছে, 
কেমনে সে শুকনো খাবে? 
মরি মেগে মেগে, & ক্র 
মাছ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে | 
এই সবে কলির সন্ধ্যা রে ভাই! 
কতক্ষণে রাত পোয়াবে? 
হ’ল নিরামিষে শরীর শু, 
আমিষের মুখ দেখব কবে? 
ওরে “উড়ো খই গোবিন্দায় নম" 
এই ব্যবস্থা ধরি সবে? 
এস “অক্ষয় দত্তে” গুরু কেড়ে, 
“বাহ-বস্তু” পড়ি তবে । 
যত জাত-কুটুম্ব বেয়রা হয়ে, 
খাটে ক'রে ঘাটে লবে ॥ 
“দেশের কর্ণ! যত কালা হলেন, 
কান পাতেন না কান্না রবে। 
গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করি, 
বিলাতধামে চল সবে। 


(2) 
বাউলের সুর। 


রাগিণী তৈরবাঁ-তাল পোস্তা । 
ওগে| মা, বিক্টোরিয়া কর গে! মানা, 
কর গো মানা ॥ 
যত তোঁর রাড! ছেলে আর যেন মা! 
চোক রাঙে না চোক রাঙে না ॥ 
গ্রজা-লোকের জাতি-ধর্ম্মে, 
কেহ যেন জোর করে না। 
যেন সেই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে, 
দিয়েছ মা, যে ঘোষণা | 
ও মা, জাতিতেদে ভজন সাধন, 
ধৰ্মমতে আরাধনা ॥ 
মহা! অমূল্য ধন ধর্মরতন, 
এমন ধন ত আর পাবে না। 
যত মিশনরি এ দেশেতে, 
এসে করে কি কারখানা । 
তাঁর ঈপ্তমনত্র কানে ফু'কে, 
* শিশুকে দেয় কুমস্তরন! ৷ 
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ফেরে হাঁটে ঘাটে বাটে মাঠে, 
নান! ঠাটে ফন্দী নানা । 
বলে দিশী কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা, 
ঈশুগুষ্ট কর ভজন! ! 

ও মা হেদে| বনে কেঁদে! চরে, 
তার ভয়েতে প্রাণ বীচ না। 
তার পাশে “হুমো” হুতুমথুমো , 
ঘুমো ছেলের জাত রাখে না । 

যত শাদা জুজু জোঁটেবুড়ী, 
“ছেলেধরা” প্রতি জনা । 
এরা জননীর কোল শুন্য করে, 
কেড়ে নিচ্ছে দুধের ছানা । 
সদা ধৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম ক'রে মরে, 
ধৰ্ম্ম-মৰ্ম্ম কেউ বোঝে ন|। 
হু'রে পরের ধর্ম ধর্ম্ম হবে, 
এইটি মনে বিবেচনা । 
যেন আপন ধর্ম্ম আপনি পালে, 
পরের ধর্ম নাশ করে ন|.। 
এদের ধর্ম্ম-পথের স্বাধীনতা, 
রেখো নামা, আর রেখো না। 
কেমন কুহক জানে এরা, 
উপদেশে করে কাঁণা । 
ও মা, বংশ-পিণ্ড ধ্বংস ক'রে, 
কত ছেলে খেলে খানা । 
নয় তোমার অধীন স্বাধীন এর! 
কেমন ক'রে কর্বে মান? 
ও মা আমর! মেট! বুঝতে পারি, 
খোর] লোকে তা বোঝে না। 
তুমি সর্কেখরী যদি তাদের, 
চোক রাডায়ে কর মানা। 
তবে টুপী খুলে আড্ড| তুলে, 
পালিয়ে যাবার পথ পাবে ন]। 
নগর কমিশনার যারা, 
তাদের একি বিবেচনা ৷ 
এ কে প্রাণে মহে ষাঁড় দিয়ে মা, 
ময়লা-ফেলাঁর গাড়ী টানা । 

ও মা, ছুগ্ধ বিনে মরি প্রাণে, 
হিছ লোকের প্রাণ বাঁচে না. 
যত শাদা লোকের অত্যাচারে, 

গরু বাছুর আর বাঁচে ন1। 


১ 
ন্ঞ 
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যত দেশের গরু ভুট করেছে, 
টেবিল পেতে খেয়ে খানা । 
এরা ধাড়ী শুদ্ধ দিচ্চে পেয়ে, 
আস্ত ভগবতীর ছানা । 
একে রামে রক্ষে নাইক, 
সুগ্রীব তাঁর হ’ল সেনা । 
- যত দ্রিশী ছেলে, কোঁপচে উঠে, 
A চাঁল চেলেছে সাহেবানা ॥ 
কারে কব দুঃখের কথা, 
কান পেতে মা কেউ শৌনেনা। 
যারে দেবতা ব'লে পূজা করি, 
তাতেই হ’ল বিড়ম্বনা! । 
যারা লাঙ্গল: চষে, গাড়ী টানে, 
করে কত হিত সাধন! । 
আর দুগ্ধ দিয়ে জীবন বাঁচায়, 
তৃথ খেয়ে প্রাণধারণা। 
হই “গরু তরু” কল্পতরু, 
las এমন তরু আর হবে না। 
ফলে প্গরুগাঁছে” দধি দুগ্ধ, 
সব নবনী ঘ্বৃত ছাঁনা। 
মনের ছুঃখে বুক ফাঁটে মা, 
বোল্‌্তে গেলে মুখ ফোটে না। 
যে গাছের ফলে স্থষ্টি চলে, 
এমন গাছে দিচ্ছে হান1। 
ও মা, গোহত্যাটি উঠয়ে দেহ, 
অভয় পদে এই বাসন! । 
ন্‌ মা গো, সকল গরু ফুরিয়ে গেলে, 
" ছুপ্ধ খেতে আর পাব না ॥ 
খাবার দ্রব্য অনেক আছে, 
তাই নিয়ে মা চলুক খানা । 
ও মা, এমন ত নয় গরুর মাংস 
না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না ॥ 
সোনার বাঙাল করে কাঙাল, 
ইয়ং বাঙাল যত জন! । 
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে, 
কানে লাগায় ফৌোস-ফামন!। 
এরা না “ছু,” না “মোছোলমান,” 
" যৰ্ম্মধনের ধার ধারে না। 
নয় "মগ" “ফিরিনী,৮ বিষম “ধিহী” 
ভিতর বাহির যায় না জানা । 


& 
ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হয়ে, 
ঘটায় কত অঘটন! । 
এর! লোণা জল ঢোকাঁলে ঘরে, 
আপন হাতে কেটে খানা । 
অগাধ বিদ্ভাব বিদ্তাসাগর, 
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা । 
তাতে বিধবাদের “কৃলতরী* 
অকুলেতে কুল পেলে না । 
কুলের তরী থাকলে কুলে, 
কুলের ভাবনা! আর থাকে না। 
সে যে অকুল সাগর, দারুণ ডাগর, 
কালা পাণি বড় লোণ! । 
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল, 
তথনি গিয়েছে জানা ॥ 
এর দফর! খেয়ে নফর! যত, 
ক'রে বসে কি একখানা ॥ 
তখন কর্তারা কেউ শুনলেন না ত, 
লক্ষ লক্ষ হিছ্ুর মানা ॥ 
এরা বাঘেরে করিলেন শীকার, 
কাধে করি ইদু'র-ছানা'॥ 
তদবধি রাজ্যে তোমার, 
উঠেছে এক কুরটনা । 

ও মা, আমর! বুঝি মিছে সেট! 
অবোধ প্রবোধ মানে না॥ 
“কালবিল" * কাল্‌ বিল করেছেন, 
হি'ছর তাতে ঘোর যাতনা । 
তুমি রাড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে, 
ছিড়ে ফেলো। আইন খানা ॥ - 
ও মা, যে পাপে হোক্‌ প্রজ| মরে, 
চার্‌ টাকা দর চাল মেলে ন| । 
দেখ অনাহারে, প্রজা মরে, 
না খেয়ে আর প্রাণ বাঁচে না ॥ 
ও মা, ষত বাবু, হ’ল কাবু, 
আর চলে না বাবুয়ানা । 
যার! আঙ্গুর পেস্তা দিত ফেলে, 
তারা এখন চিবোয় চাঁন! ॥ 
বড়মানযী দুরে থাকুক, 
ভান ক'রে পেট চলে ন|। 


Sir J, W Colvill 


১৩৬ 
৮ ৬ 
এখন্‌ কেমন ক'রে চড়ুবে গাড়ী, 
জোটে নাক ঘোড়ার দানা ॥ 
শাসন পালন করেন বারা, 
হলেন তারা কালা কাঁপা । 

ও মা, না খেয়ে সব প্রজা মরে, 
নাইক সেটি দেখ! শোনা । 
কতবার ম| পড়েছিল, 
দরখাস্ত কতখানা। 
বলেন “ফিরি টেরেড* বন্দ কর্তে, 
কোন কালে কেউ পারে না ॥ 
চেলের বাজার শস্তা কর, 
পূরাও গো মা সব বাসন! । 
তবে দুখী লোকের আ'পীর্ববাদে, 
আপদ বিপদ আর রবে না ॥ 
শিব-সস্ত্যেন কচ্ছি তোমার, 

মহামন্ত্ৰ আরাধনা । 
আছে মহারথী সেনাপতি, 
ভগবভীর উপাধনা ॥ 
দুর্গানামের দুর্গ গেঁথে, 
রেখেছি মা “মেলেখানা ।” 
তাতে গুলী গোল! সকল তোলা, 
ভক্তি-অন্ত্র আছে শাখা ॥ 
আছে মন-শিবিরে সজ্জা ক'রে, 
সংখ্যা হয় না, কত সেনা । 
আছে জোড়া ঘোড়া সত্য ধৰ্ম্ম, 
উড়ে যাবে ধরে ডেনা ॥ 
এই ভারত কিসে রক্ষা হবে, 
ভেব না মা, সে ভাবন|। 
“সেই “তীতিয়! তোপির* মাথা কেটে 
আমর! ধ'রে দেব “নানা ॥* 


_আচার-ভ্রংশ 


কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব । 

দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে'রব ॥ 

এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্াভোগ দিয়! । 

আর দিকে মোল্লা বসে মুর্নি মাগ নিয় ॥ 
এক দিকে কোশাকুশী অয়োজন নানা । 
আর দিকে টেবিলে ডেবিলে খায় খান। ॥ 
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ভুতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত । 
বুড়া পুজ্জে ভূতনাথ ছোড়া পূজে ভূত ৷ 
পিতা দেয় গলে সুত্র পুত্র ফেলে কেটে। 
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে॥ 
বৃদ্ধ ধরে পণ্ু-ভাব জশ্ু-ভাব শিশু । 
বুড়া বলে রাধার ছোড়া বলে ঈপ্ ॥ 


* হাঁসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে? ' 
. যায় যায় হিছ্য়ানী আর নাহি থাকে ॥ 


ওহে কাল কালরূপ করালবদন। 
তোমার বদনযুক্ত মরালবাহন। 
দেব দেবী কত তুমি করিয়া সংহার । 
ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার ॥ 
কিছু বুঝি নাহি পাঁও চারি দিক্‌ চেয়ে। 
এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম খেয়ে ॥ 
দোহাই কাল শীন্তিগুণ ধর। 
উঠ উঠ পান লও আচমন কর॥ , 


স্পট 


হেমস্তে বিবিধ খাদ্য 


শরতের রাজ্য লয়ে হিম মহাঁশয়। 

কু আশার ধ্বজ তুলে করিলেন অসম ॥ 
উত্তরীয় বায়ু অশ্বে করি আরোঁহণ। 
অধিকার করিল গগন-সিংহাঁসন ॥ 
রজনীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে অতি। 
দিন দিন দীন দিন দীন দিনপতি ॥ 
বৃশ্চিকের দত্তাধাতে হয়ে জরজর। 
শীততয়ে অগ্নিকোণে গেল দিবাকর ॥ 


- হিমের প্রভায় হেরি ভাস্করেরহ:খ। 
"নলিনী মলিনী হয়ে লুকাইল মুখ ॥ 


তুষারে তুষারকর কর গুপ্ত করে। 
কুমুদিনী মরোবরে অভিমানে.মরে ॥ 
স্বজাতীয় বিজাতীয় শব্দ করি কাঁক। 
শিশিরের শুভ হেতু বাজাতেছে ঢাক ॥ 
বিহ্্মাত্র দুঃখ নাই মগ্ন সদা স্ুখে। 
খাস্তনখে হ্বথী হয়ে বান্ত করে মুখে ॥ 


ঘ্বিজদল নিজদলে পক্ষ পক্ষ ধরি। 
লক্ষ্য করি বনে এনে বৃক্ষ পরিহরি ॥ 
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শৃন্তচর সহচর সহ চরে চরে । 
নানা স্থরে গান গায় স্বভাবের স্বরে ॥ 
রাঁজদণ্ডে ভয় নাই লয়ে সহচরী। 

চঞ্ণু পুরে শস্ত খায় দন্ম্যবৃত্তি করি ॥ 
কিছুমাত্র চিন্তা নাই আশা পুরে খায়। 
ভালবাস! ভাল বাঁসা আশামাত্র তায় ॥ 
স্বভাবে অভাব নাই পুর্ণ ফুলে ফলে। 
পুলকে পুরিত সব নিজ নিজ দলে ॥ 
পেয়ে শীত বিকদিত বাঁকসের ফুল। 
মধুপানে হরষিত বিহলের কুল ॥ 
পরস্পর লাগে বদি বিবাদের চোট ॥ 
শালিক মধ্যস্থ হয়ে ভেঙ্গে দেয় ঘোট ॥ 
দেখ দেখ বিহঙ্গম কিরূপ প্রকার | 
শিশিরে কি স্থখে করে আহার-বিহার ॥ 
ক্ষেতে পোড়ে খেতে পায় কত তায় সুখ । 
সদাই স্বাধীন হয়ে করে দুর দুখ ॥ 
অভিমানে অহঙ্কারে না হয় পতন। 
প্রকৃতির গুণে করে স্থুকৃতি-সাঁধন ॥. 
পাখী পণ্ড কীট আদি যত যত প্রাণী। 
মানুষের চেয়ে সবে ভাল ব'লে জানি ॥ 
বড় ব'লে অভিমান কিসে করে নর ॥ 
নানারূপ দুঃখ যাঁর মনের ভিতর ॥ 

একে ত অভাব তায় রিপু বলবান্‌। 
কেমনে হইবে তারা প্রাণীর প্রধান ॥ 


স্বভাবে শোভিত সব অনুকুল ধাত! । 
নানা শন্তপরিপুর্ণ বন্থুমতী মাতা ॥ 
ব্ৰীহিব্যুহ পরিপক্ক হরিং আকার। 
হেঁটমুখে অবনীরে করে নমস্কার ॥ 
মকল শরীরে শোভে নিশির শিশির । 
. খাযির জটায় যেন মন্দাকিনী-নীর ॥ 
প্রভাতে পবন চারু চামর ঢুলায়। 
প্রকীতর ভাবভরে মস্তক দুলায় ॥ 
ফুর্‌ ফুর্‌ বালে বাগ বুঝি অনুভবে । 
ঈশ্বরের গুণ গায় ঝুর্‌ ঝুরু রবে ॥ 
কষকের মহানন্দ আশার স্সার। 
শল্ত-শিরে দৃণ্ত ভাল উষার তুষার ॥ 
০ বর্ষ যায় হর্ষ তায় পরিপূর্ণ আশা। 
ক্ষেত্র প্রতি নেত্রপাত স্থথে করে চাষা ॥ 
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জীবের জীবিকা দিয়া রক্ষা করে অস্থ। 
রত্রগর্ভা বহ্থমতী শম্ত তায় বস্তু ৷ 

যে করিল ধরণীরে ধনের ভাণ্ডার । 

ফল মূল শাক আদি শস্তের আধার ॥ 
ধরার ধারণা গুণ কত ভাব তায়। 
ধরাধরে ধরা ধরে যাহার কৃপায় ॥ 

হায় এই ধরাধামে যে দিয়েছে ধান। 
তার পদে নত হয়ে কর গুণগান ॥ 

অন্ন * বদি না করিত অন্নের স্থজন। 
কিরূপে বাঁচিত তবে জীবের জীবন ॥ 
অন্নেতে হয়েছে এই শরীর-ধাঁরণ। 

যত কিছু করিতেছি অন্নের কারণ ॥ 
জগতে অন্নের দাম হয়েছে মকল। 

ছেলে বুড়া আদি সবে অন্নের পাঁগল ॥ 
ওরে ভাই অন্ন বিনা বল এ সংসারে । 
কঠোর জঠর-জাল! কে জুড়াতে পারে? 
অন্ন ব্ৰহ্ম অন্ন ব্ৰহ্ম এই জেনো সার। 
স্বভাবে করেন বিভু অন্নেতে বিহার ॥ 
অন্নের যে কত গুণ নাহি তার দীম|। 
একমুখে কত কব অন্নের মহিমা ॥ 

আমি নাই তুমি নাই উনি আর ইনি । 
তারে তুমি ব্রহ্ম বল অনদাতা যিনি ॥ 
অন্নের দায়েতে দেখ হইয়| কাতর । . 
অগাধ-জলধি-জলে ডুবিতেছে নর॥ 
বাঘের মুখেতে যায় ভয় নাই মনে। 
অনায়াসে হাত দেয় সাপের বদনে ॥ 
সকল ধনের সাঁর অন্ন মহামণি । 

ভূমির ভিতরে ঢুকে প্রকাশিছে খনি ॥ 
জন্নের যে অনুরাগ মনে মনে রাখ। 
ভাল চেলে ভোগ পেয়ে ভাল চেলে থাক ॥ 


গোধুম পেৰেছে মাঠে যার নাম গম। 
তুলনায় তওুলের কাছে নন কম ॥ 
অতিশয় গুণময় শস্তের প্রধান। 
“বহুদুন্ধ রসাল” হয়েছে অভিধান ॥ 
হিন্দু শ্লেচ্ছ যবনাদি যত জাতি আছে। 
এ যবন * প্রিয়তম সকলের কাছে ॥ 


* অন-_হ্ধ্য । 
1 যবন-_গম । 
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দেবতার প্রিননখান্ত সকলের আগে । 
ময়দার কাছে আঁর কিছুই ন! লাগে ॥ 
দুধে গমে ঘিয়ে ভাজ! যাঁর নাম লুচি। 
ছেলে বুড়া সকলেরই ভোজনেতে রুচি ॥ 
মনোহর রুচিকর দ্রব্য এই বটে। 

গুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে ॥ 

যত খায় তত মন থাকে আরে! ক্ষোভে । 


গন্ধ পেয়ে নেচে উঠে অন্ধ হয় ক্ষোভে ॥ 


পেটুক যন্তপি শুনে লুচির ফলার । 

দড়ি ছিড়ে ছুটে যায় রাখে সাধ্য কারি ॥ 
এই লুচি ব্রাহ্মণের পেটের সম্বল ৷ 
বিশেষতঃ রাজপুরে বৈদিকের দল 

যত পারে তত খায় তত লয় তুলে । 
কম্মীর কুলায় কিসে ভাবে নাক ভুলে ॥ 
আচার-বিচার আর কিছুই না করে। 

. দ্ই-মাখা| লুচিগুল! নিয় যায় ঘরে ॥ 
দেও দেও গোল করি ওঠে পাত ছেড়ে। 
‘কৌ ছড় পুরণ করে হাড়ি থেকে কেড়ে ॥ 
রবাহুত রেওভাট শত শত জন । 
লুচির কৃপায় করে উদর পালন ॥ 
গালি মেরে নাহি হয় মানের লাবব। 
কে দিলে পরাঁঘব" নাম রাঘব রাঘব ॥ 
খাজা গজা আদি করি সুখের মেঠাই। 
এই গমে জন্ম লাভ করেছে সবাই ॥ 
সুমধুর মিষ্ট অন্ন ভোজনের সার । 
যেনা পায় তার তার বৃথা জন্ম তার ॥ 
ময়দার মহিমা কেমনে দিব গেয়ে । 
খোষ্টার! কেবল বাঁচে পুরি রুটী খেয়ে ॥ 

সেঠ আর বদাক তাতির শ্রেষ্ঠ বারা । 
কুটা ঘণ্টে কত সুখ জেনেছেন তারা ॥ 
রুটা আর বিস্কুট সাহেবের খানা ॥ 
কেক্‌ নামে স্ুজিতে মেঠাই করে নান! ॥ 
ভূমিতলে না হইলে যবনের চারা । 
বনের দেশে নরে প্রাণে যেত মারা ॥ 
একবার দেখে এসো! পৃথিবী ঘুরিয়! 
কত লোক বেঁচে আছে গোধুম খাইয়। ॥ 


প্রেমভাব ধর। 
একবার প্রপিপাত কৃর ॥ 


গুণ দেখে বুঝে লও গোধুমের গোড়া । 

নিদানে লিখেছে দেখ ভাঙ্গা হাড় যোড়া ॥ 
বল-বীধ্য-রুচিকর দেহ-হিতকর । 

স্বভাবে সারক বাত-পিত্-দাহহ্‌র ॥ 

শীতল অথচ স্বাদু মন স্থির করে। 

গুরু হয়ে পাকভেদে লঘু গুণ ধরে ॥ 

ভোগীর ভোগের ধন সুখের আহার । 

রোগীর সুপথ্য হয়ে করে উপকার ॥ টি 
শিশিরে যবের শীষ কিবা মনোহর । 
ধান্রাজ নাম তার দেখিতে সুন্দর ॥ 

বাতাসে ছুলিছে ডগ! করি ঝর ঝর । 

মরি কত অপরূপ শোভা মনোহর ॥ 

চুমকি-জড়িত চারু পীতাম্বরী চেগি। - 

কেলি * যেন তাই পরে করিতেছে কেলি ॥ 

এ যব দোষের নয় গুণের কেবল। 

মেহ-পিত্ত-কফ হরে মধুর শীতল ॥ 

নানা কৰ্ম্মে হিতকর নানা গুণনিধি । 

নানারূপ রোগে হয় যবমণ্ড বিধি ॥ 48 
যব-ছাতু খেয়ে বঁ।চে পশ্চিমের দীনে। 

বঙ্গদেশে.বাড়ে মান চড়কের দিনে ॥ 
দেখহ ষবের গুণ কেমন প্রধান। 
যে তারে পেষণ করে রাখে তার প্রাণ ॥ 
এখন তখন নাই বুঝে যদি খায়। 

যবে বল যবে বল চিরকাল পায় ॥ 


সুখের শিশির-কাঁলে কৃষীর কৃপায় । 
অঢ়কির তরু চারু কিবা শোভা পায় ॥ h 
শাখা নেড়ে ছলিতেছে বায়ুর বিক্রমে। Ww 
জটাঁধারী যোগী যেন চলেছে আশ্রমে ॥ 
আহারেতে পুর্ণ হয় প্রাণীর উদর । 
কতরূপ ঘোর ঘট! জটার ভিতর ॥ 

মনোহর “অড়হর” বীর-প্রিয়তম । 

মবলের বলদাতা অবলের যম ॥ 

কাছে যেন নাহি আনে পেট-রোগ! দলে । 
খেতে নথ কিন্তু দুখ বুক বড় জলে ॥ 

এ প্রকার মুখপ্রিয় ডাল নাই আর । 

সিত্য যেন খায় সেই অগ্নি আছে যার ॥ 
পশ্চিমের পালোয়ান লোক সমুদায় । 

অড়হর বিন! তার! কিছুই না খায় ॥ * 


ঈ* পৃথিবী । 
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ভীমের সমান তাঁরা বলে ও আহারে। 
ডাল রুটী যত পারে ক’মে ক+সে মারে ॥ 
কফ পিত্ত বাত শ্লেক্ম যে করে সংহার। 
বায়ু বৃদ্ধি করে সেই এই দোষ তাঁর ॥ 
এ দোষ দোষের মাঝে করিলে গ্রহণ ৷ 
আপনার দেহ বুঝে করিব ভোজন ॥ 
যার স্বাদে শত শত মানব মোহিত । 
অবশ্যই তাতে আছে নাণারূপ হিত ॥ 


ক্ষেৎ ভর! খেঁদারী পেকেছে এই শীতে । 
কাটিছে ছ'1টিছে সব হাসিতে হাসিতে ॥ 
মাড়িছে ঝাড়িছে ধুলা কাড়িছে গোলায়। 
কত বা ছাঁড়িছে কত নাড়িছে তলায় ॥ 
গরীবের গুণনিধি অশেষ-বিশেষে । 
অতিশয় সমাদর বাঁডালের দেশে ॥ 
পূর্বদেশী বড়বড় যত জমিদার । 

কেবল খে'গার ডাল করেন আহার ॥ 
ইহাতে বিশেষ গুণ যদি নাহি রবে। 
শে দেশেতে এত প্রিয় কেন হবে তবে ॥ 
আম্বাদ উত্তম বটে দেখিয়াছি খেয়ে । 
এই হেতু মোটামুটি গুণ যাই গেয়ে ॥ 


মাঠে এসে শোস্ডায় সকল যাই ভুলে । 
কনকের বিভা হরে চণকের ফুলে ॥ 
ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি স্'ঁটি। 
ইচ্ছা! করে দিবানিশি নথ দিয়! খুটি ॥ 
ছাল খুলে মুখে তুলে কচি কচি খাই। 
এমন সুখের স্বাদ আর নাহি পাই ॥ 
কাচার খিচুড়ি তার স্ুধার অধিক। 
প্রতি গ্রাসে গ্রামে হয় রমনা রসিক ॥ 
পাঁকাছোলা গুণ ধরে অশেষ প্রকার। 


বিশেষ কত্রিয়া সব লিখে উঠা ভার ॥ 


অগ্নির দীপন করে ভিজে হ’লে পর। 
বল-বর্ণ-রুচিকর বাত-পিত্ব হর ॥ 
সে ছোলার জল হয় অতি উপকারী । 
চন্্রকরবৎ শীত-পিত্তরোগহা'রা ॥ 

ভিজে ছোল! ভেজে খেলে কত উপকার। 
পিত্ত কফ হরে করে বলের সঞ্চার ॥ 

শুফ ছোল| ভাজা অতি সুখের আহার । 
সেই জানে তার মজ। দাত আছে যার ॥ 


খোষ্টারা এ ছোলা লয় পরম আঁদরে। 
ভাজ! খেয়ে ছাতু খেয়ে দিনপাত করে ॥ 
স্বভাবে গরম বীর্ধ্য বহুগুণ ধরে। 
অগ্নিজোর না থাকিলে বিপরীত করে ॥ 
অগ্নিবল না বুঝিয়! যে করে আহার । 

মে ছোলা আছোল! হয় পেটে ঢুকে তাঁর ॥ 
বিধবার পক্ষে ইনি অতি গুণময় । 

সকল ব্যঞ্জনে মিশে করেন প্রণয় ॥ 
ছোলার ডেলের রদ অতি গুণকর । 
পাকে মধু বাত-কফ-শ্বাসকামহর ॥ 

বল বৃদ্ধি করে করি উদরে প্রবেশ । 
মহারোগে পথ্য বিধি পীনসে বিশেষ ॥ 
শাক অতি মুখপ্রিন দন্তশোথ হরে । 
ফলের আদর ভারি ঠাকুরের ঘরে ॥ 
চণকের থোঁসা খুলে দেখ দেখ নর । 
কিরূপ পদার্থ আছে তাহার ভিতর ॥ 
আত্মা আর জ্যোতি দেহে চণকের প্রায় । 
নিয়ত রয়েছে ঢাকা মায়ার খোসায় ॥ 
আর কেন? সার লও ছাড় নিদ্রাযোগ । 
খোশ! খুলে কর কর বস্তু কর ভোগ ॥ 
'রাঁজমাষ' নাম তীর বরবটি যিনি । 
ছোলা! আর মটরের গোষ্ঠীপতি তিনি ॥ 
সারক সে রুচিকর অতি মনোহর । 

কফ শুরু আম পিত্ত চেরের আকর ॥ 
পূজার নৈবিস্তে তীর আগে আগমন । 
কাচ! পাকা ছুই চলে স্থথের ভোজন ॥ 
ইথে যদি ন! হইত কুশল-দাধন। 

কথনই হইত ন! বীজের ব্থজন ॥ 

মাঠে গিয়া দেখ সব মুগের আকার | 
শরীর হয়েছে কিব! শোভার ভাগ্ডার ॥ 
জটিল সে তরু বটে কুটিল ত নয় । 

এমন সরল বীজ আর নাহি হয় ॥ 
“সুপশ্েষ্ঠ” ভুক্তিপ্রদ “রসোত্তম” আর। 
“সুফল” বলিয়! নাম হয়েছে প্রচার ॥ 
দেবতার প্রিয় খান্ত মুগের অঙ্কুর । 
জলপানে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠা প্রচুর ॥ 
ওুষধ পথ্যের স্থলে সবার প্রধান । 
জরহর শুভকর বল করে দান ॥ 
মকলেরি শৌন| আছে ঘোনামুগ ভাই । 
এ ফোনার নিকটেতে, দোন৷| হয় ছাঁই ॥ 


১৩৯ 
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মুগের ডেলের গুণ কি লিখিব আর । 
সর্বরোগ হরে করে রক্ত পরিষ্কার ॥ 
স্বভাবে সারক মুগ পিত্ত করে ক্ষয়। 
মদাঁকাল সমভাবে রুচিকর হয় ॥ 
লাউ দেও মুল! দেও খোঁড় দেও ফেলে। 
সকলি অমৃত হয় মিশে এই ডেলে॥ 
এই শীতে মুগের খিচুড়ি যেই খায়। 
সে জন ভোজনে আর কিছুই না চায় ॥ 
যুগের ‘মগধ লাড়;ঃ মেঠায়ের রাজা । 
সেই জানে তার তার যে খেয়েছে তাজা ॥ 
এ যুগের তাজাপুলি মুগ্ধ করে মুখ । 
বাসি খাও তাজা খাও কত তায় সুখ ॥ 
ইহার কনিষ্ঠ যিনি কৃষ্ণমুগ নাম। ' 
জব্যগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি বহুগুণধাম ॥ 
যুগে যুগে আছে এই মুগের গৌরব । 
মনে জ্ঞানে যোগ কর ভোগ কর সব ॥ 


_ কড়াই বড়াই করে নিজ অনুরাগে । 
তার কাছে কেব! আছে কেবা কোথা৷ লাগে ॥ 
চাষার মাশার ধন তেমন কি আছে। 
অপরূপ কিবা ফল ফলিয়াছে গাছে ॥ 
সচার শ্যামল রূপ ধরিয়। কলাই । 
দুর করে উদরের সকল বালাই ॥ 
আদা দিয়া হিং দিয়া রাধে যি ঝেল। 
থাব৷ থাবা মেরে দেও কিছু নাই গোল ॥ 

গরীবের গুণনিধি মধুর তোজন। 

মুখে দিতে উলে যায় খুলে যায় মন ॥ 
দীন লোক যারা তারা এই ভাবে সার। 
কলাই থাকিলে বরে বালাই কি আর ॥ 
কাচা খায় ভাজ! খায় রুচি যার যাতে। 
কৌত কৌৎ গেলে ভাত যত দেয় পাতে॥ 
গঙ্গার পশ্চিম পারে যত সব রেড়ো! । 
সমভাবে নকলেই কলায়ের ভেড়ে। ॥ 
অতিশয় দুখ সয় বায়ু বাড়ে টানে । 
কণাই ন! খেলে তারা মারা যায় প্রাণে ॥ 
কলাই মালায়ে কত কচুরি মেঠাই। 
পাকে লঘু সমুদয় পেট তারে খাই ॥ 
নকণের মুখপ্রিয় কলায়ের বড়ি। 
গমুড়া যাহার পায় যায় গড়াগড়ি ॥ 


সহজে ধরেছে গুণ কিঞ্চিৎ শীতল । 
বায়ু হরে মেহ হরে বৃদ্ধি করে বল॥ 
কলায়ের দেহ দেখে নাহি যার জান 
বাহিরেতে খোদা ভর! ভিতরেতে দানা ॥ 
মেইরূপ ভাব ধ'রে সমুদয় নরে। 
ভিতরে সুন্দর হও বাহিরে কি করে ॥ 
মস্থর অস্থরভোগী স্থর-প্রিয়তম । 
রূপে গুণে ছুই দিকে নাহি তার সম॥ 
গুড়বীজ নাম ধরে গেলে পরে ভাঙ্গা । 
তরুণ অরুণ তন্থ টুক্‌ টুক্‌ রাঙা ॥ 
ভাতে দেয় ভাল রাধে ব্যয়ের স্থসার । 
খাড়ির খিচুড়ি খেলে ভুলিব ন! আর ॥ 
যুষের গুণেতে হয় মেহের সংহার। 
কফ পিত্ত অর নাশে নাশে অতিসার ॥ 
কর ভাই মন্থরির গুণের বিচার । 
অসারের মাঝে দেখ কত আছে সার ॥ 


সরু সরু তরু মব চারু কলেবর। , 
ন্বধন-গ্তামরূপ দৃশ্য মনোহর ॥ 
রামের স্তায় শিরে শোতে জটা। 

মোক্ষপদ দেয় তার! পেটে যায় যট| ॥ 
নিজে বটে ছোট কিন্ত দানাদার ছেলে। 
কণ্ঠ হয় স্বৰ্গ সম থণ্ট ক'রে খেলে ॥ 
আনাভেতে তুল্য আর জুটি নাই ছুটি । 
বলিহারি যাই তোরে মটরের "টি ॥ 
হুর খিচুড়ি করি খেয়েছে যে জন । 
তুলিতে না পারে সার তার আস্বাদন ॥ 
কাচার নিকটে নয় পাকার আদর । 
বৈস্তকে “রেণু” নাম পেয়েছে মটর ॥ 
ভাজা যেন খাজা খায় তাজা বীর যারা ॥ 
পেটরোগা যারা তারা প্রাণে যায় মারা ॥ 
মেঠো গায়ে চলে যার কাঙালের ছেলে । 
অনেকেই পেট পালে মটরের ভেলে ॥ 
কযা-আর রাক্ষ বটে ফবত মধুর । 
পাকে গুরু বটে করে পিত্ত কফ দুর ॥ 

ড়িতের পক্ষে যদি গুঁভকর নয়। 
তথাপিও অনেকের উপকারী হয় ॥ 


শিশির-দমরে দেখ ক্ষীর কুশল । 
তিমির তরুতে কিবা ফলৈছে ফদল॥ 
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অতসীর ফুল-শোভা যাই বলিহারি। 
হেরিলে নয়ন আর ফিরাতে না! পারি ॥ 
ফুলের ভিতরে বীজ সমুদয় সার । 

হেরে হয় সুখোদয় আলোর আধার ॥ 
বীজের নিজের গুণ উদ্ম ভাব ধরে । 
কফ-পিত্তকাঁরী বটে বায়ু নাশ করে ॥ 
মদ-গন্ধী মধু স্বাদু পাকে কটু খেলে । 
বায়ু কফ কাদ-দোষ নাশে এর তেলে ॥ 
কতমতে বিলাতে হতেছে প্রয়োজন । 
যেখানে মেখানে দেখি তিদির ওজন ॥ 
আগুন হয়েছে দর বিলাতের খাই। 
দিণী হয়ে তিদি আর আমরা না পাই ॥ 
মদিনার ক্ষুদ্রবীজে যে দিয়েছে রস। 
একবার মুক্তমুখে গাও তার যশ ॥ 

যে বীজের তরু এই অখিল সংসার । 
মনে কর +সই বীজ কিরূপ প্রকার ॥ 
বন্গমতী রসবতী যাহার কৃপায় । 

হায় হায় কি কহিব কত রদ তায় ॥ 

সে বীজের তেল গুণ কহে দাধ্য কার । 
রবি শশী তারা আদি আলো হয় যার ॥ 


নয়ন প্রফুল্প,হয় গেলে পরে মাঠে । 
পরিপূর্ণ নান! শোভা স্বভাবের হাটে ॥ 
শরৎ পড়িল সরি সারফুল ছেড়ে । 
সরিষার ফুল তার শোভা নিল কেড়ে ॥ 
মনোলোভ| কিবা শোভ! ছটা তার অলে। 
দামিনীর হার যেন জলদের গলে ॥ 

ফুল ফল অতি ক্ষুদ্র তার মধ্যে রদ । 
আলোকে পুলক কিবা রাখিয়াছে যশ ॥ 
সরিষার দার অংশে ব্যঞ্জনের তার। 
অসারে গাভীর স্তনে দুঞ্ধের সঞ্চার ॥ 
যার গুণে রজনীর অন্ধকার যায়৷ 
কৃষকের ক্ষেত্রে তাহ! শীতের কপার ॥ 
শাদ। কালো আঁদি করি নানা রঙ ধরে । 
কতরূপে মানবের উপকার করে॥ 
বীজের অশেষ গুণ নিদানে প্রকাশ। 
কফ ৰাত ক্রিম কুষ্ঠ ব্ৰণ করে নাশ ॥ 
গুল্ম আর কণ্ড,রোগ দুই করে শেষ। 
বচনেতে গুণ সব কি কব বিশেষ ॥ 


বীচির ভিতরে রম আলোর আধার । 
“তেল” নামে নাম যার হয়েছে প্রচার ॥ 
শরীর হতেছে রক্ষা খেয়ে আর মেথে । 
অন্ধকারে আলো! দেয় প্রদীপেতে থেকে ॥ 
অবিকল গুণ ধরে ঘৃতের সমান । 
সমভাবে বাচাতেছে সকলের প্রাণ॥ 
যোগী ভোগী রোগী রাজ! দীন হীন জন। 
সকলেরি করিতেছে মঙ্গল'সাধন ॥ 
বীজের ভিতরে রস নাম যার দেহ 

এ মেহের গুড় ভাব নাহি বুঝে কেহ ॥ 
ওর নর! পাইয়াছ মনোহর দেহ । 
মনেরে পেষণ করি বা'র কর নেহ্‌॥ 
মরিষার ন্নেহ দেখে দ্রব হও সবে। 

স্নেহ যদি না থাঁকিল মিছে দেহ তবে ॥ 
কর কর প্রণিধান মানব সকল। 

দেখ কিবা ঈশ্বরের স্নেহের কৌশল ॥ 
পরম্পর প্নেহরসে সবে রবে বশ । 

র্ষপে দিলেন তাই ম্নেহরূপ রস ॥ 


ফুলে ফুলে স্থুশে।ভিত হইয়াছে তিল । 


দেখে আখি ফিরাতে না পারি এক তিল ॥ , 


অতি ছোট বীজগুলি রসের সদন । 

বাত অর্শ হরে করে বণবিতরণ ॥ 
সৌরভের ছুলোল ফুলোল নাম যাঁর । 
তিলের তেলেতে হয় জনম তাহার ॥ 
বায়ু-হর হিতকর ত্বকে আর চুলে। 

ফুলে যে ফুলোল মাথে মরে সেই ফুলে ॥ 
তিলফুল রূপের আভাম দেহে ধরি । 
তিলোত্তম| নাম পেলে স্বর্গ-বিগ্তাঁধরী ॥ 
এ কুলের শোভা যে দেখেছে একবার । 
রূপের গর্ব যেন মে করে না আর ॥ 


হায় রে শিশির তোর কি লিখিব ষদ। 
কালগুণে অপরূপ কাঠে হয় রস ॥ 
পরিপূর্ণ নুধাদদিদ্ধু খেজুরের কাঠে। 
কাঁট ফেটে উঠে রদ ঘত কাট কাটে ॥ 
দেবের ছুর্ণভ ধন জীরণের ঘড় । 

এক বিন্দু পান করি বেচে উঠে মড়ী॥ 
না থাকে বিরদ ভাব রদ পেটে গণড়ে। 
বিন্দু পান যদি পান প্রাণ পান ধড়ে ॥ 
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সে জলের ভাল ধর্ম্ম মর্ম তার গুড়। 
স্বভাবের ক্রিয়াজালে জালে হয় গুড় ॥ 
আমাদের ভ।গ্যদোষ মিছে করি ঘেষ। 
বিজাতীয় রাজা হয়ে নষ্ট করে দেশ ॥ 
‘লোভ ভারী আবকারী যুক্ত করি কর। 
" এমন খেজুর রদে বসাইল কর ॥ 
মাশুল উত্তল করে রসে আর গুড়ে । 
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে যুড়ে ॥ 
মূল্য দিয়া তবু খাই কর পরিমাণে। 
একচেটে না করিলে তবে বাচি প্রাণে ॥ 
মাদকতা শক্তি নাই পেট ভরে খেলে । 
বিবাদী হইল তার ফলনার ছেবে ॥ 
গুণ দে'খে অভিধান কর্তা গুণধাম। 
খেজুর গাছের দিপে হরিপ্রিয়া নাম ॥ 
রসের ঘশের কথা না হয় প্রকাশ। 
দেহ করে বলবান্‌ মেহ করে নাশ ॥ 
বায়ু হরে মল-মৃত্র করে পরিষ্কার । 
রদন| পবিত্র করে সুধার সুতার ॥ 
গুড়ের নিগুড় গুণ কি কহ্বি আর । 
স্বাদে আমোদ করে মধুর আগার ॥ 
নুতন খেঙ্ুরে গুড়ে দেবতার দখ। 
নাম গুনে জল দরে লোল| লক্‌ লকৃ ॥ 
এ প্রকার স্থখদেব্য আর নাহি আছে । 
নবিনীর মধু কোথ| নলেনের কাছে ॥ 
মাতে মন সুখদ পরড়া গুড় ৫েলে। 
অরুচির রুচি হয় লুচি দিয়ে খেলে ॥ 
ভোজানের পাটালি যে খায় একবার। 
কখন মে ভুলিতে পারে না তার তার ॥ 
নুতন নলেন গুড়ে মণ্ড! মনোহর । 
পায় পীযুষ মম অতি প্রেমকর ॥ 
এ গুড়ে পিষ্টক হর বিবিধ প্রকার । 
কীচ। পাকা ছুই চলে সুখের আহার ॥ 
বায়ু পিত্ত হরে করে মুত্রের শোধন । 
চিনি আর মিছরির করিছে স্থত্ন ॥ 
মিছরি চিনির গুণ সবাই বিদিত । 
ঘতে লেখা তাই না হয় উচিত ॥ 
দেখহ খেদুরগাছ কত গুণ ধরে। 
গলা কেটে রক্ত দিয়া উপকার করে । 
থেজুরের মাথি নান৷ গুণের নিধান ॥ 


কাঠের ভিতরে রেখে সুমধুর জল। 
মানবে শেখান প্রভু করুণ।-কৌশগ ॥ 


শিবা সহ সদাশিব ছাড়িয়া কৈলাদ । 
অবনীতে অধিষ্ঠিত এই কণ মান ॥ 

ফল মূল রস থান সাধ যত আছে। - 
নিশাযোগে নিদ্র। যান শ্ীফলের গাছে ॥ 
ঘন ঘন হিমবৃষ্টি তাহে স্নান করি। 
উলঙ্গ হইল ইক্ষু বস্তু পরিহরি ॥ 

স্বভাবে হইল তায় মধুর সঞ্চার । 

পাপে পাপে রদ ভরা মিষ্ট তার তার ॥ 
খণ্ডে পাপ খায় যেই খণ্ড এক পাপ । 
বাহু তুলে স্ব্গপুরে নাচে তার বাপ ॥ 
অন্পূর্ণ। বিশ্বেশ্বর মনে ভালবাসি । 
আকেরে দিলেন স্থান পুণ্যধাম কাণী ॥ 
কি বুঝিবে মৰ্ম্ম গুড় যত দব মুঢ় । 

বানে ঢুকে বৃষারূঢ় জাল দেন গুড় ॥ 
শিব-অঙ্গ-আভ।! পেয়ে শোভ। বাড়ে তার। 
কাশী নামে নাম খ্যাত ধবল আকার ॥ 
শিবের স্থজিত বস্তু নাম হ’ল চিনি। 
সাহেবেরা শিরে ধরে ভালরূপে চিনি ॥ 
মহৎ কে আছে আর আকের মতন. 
তাহারে অমৃত দেয় যে করে পীড়ন ॥ 
যত পার তত খাও দেও দেও পেটে । 
স্থখেতে ভোজন কর পাপ কেটে কেটে ॥ 
গেটে গেটে ভর! রম রদের আধার। 
মধুতৃণমহারম নাম হ'ল তার ॥ 

গোড়া আর মাঝখানে সুধা আস্বাদন ॥ 
গেঁটেতে লবগ-রদ মাথায় লবণ ॥ 
ত্রিদোয বিনাশে এই মধুময় বাসে। 
বপুংবাসে বল দেয় লাবণ্য প্রকাশে ॥ 
গুড়ের বিশেষ লয়ে গুণের মন্ধান। 
শিশুপ্রিয় অভিধান দিলে অভিধান ॥ 
কি গিনি কি চিনি সামি কি কব বিশেষ ৷ 
মবাই মোহিত খেয়ে মেঠাই সন্দেশ ৷ 


তাতে খাও যাতে খাও ছধে আর জলে । . 


চিনি বিনা মানুষের আহার ন! চলে ॥ 
সব দেশে প্রিয় ইনি সকল সময় । . 
ছেলে বুড়া সকলের সমান প্রণয় ॥ 
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আহার ওষধ চিনি অতি হিতকর। 
চিনিতে শোধিত হয় দ্রব্য বহুতর ॥ 
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার । 
সুখের সামগ্রী হেন কোথা পাব আর? 
আকের মিছরি হয় অমুতের কোষ। 
সকল গুণের নিধি কিছু নাই দোষ ॥ 
আঁখে রস, রসে গুড় গুড়ে চিনি হয়। 
চিনির শরীর পায় মিছরিতে লয় ॥ 
মকল অসার গিয়ে সার থাকে শেষ। 
অতএব লহ জীব সার উপদেশ ॥ 

কর্ম হ'তে ধৰ্ম্ম হয় ধৰ্ম্ম হ'তে জ্ঞান। 
নিত্যধাম-এবেশের সে জ্ঞান সোপান ॥ 
কামনার রস গুড় দিও নাক মুখে। 
পরম পীয়ুষ-রস পান.কর স্থখে ॥ 


চারু তর ক্ষুদ্রাকার ফল তার বুকে । 
বেগুণের গুণ নাহি ব্যাখ্য। হয় মুখে ॥ 
শাদা, কাল নানারূপ ত্রিভঙ্গ সথঠ।ম | 
দোলায় দুলিছে যেন কৃষ্ণ-বলরাম ॥ 
বোটারূপ চারু চূড়া কীট! পুচ্ছ তাতে। 
রাত্রিদিন আলাপন রাখালের সাতে ॥ 
পতিতপাবন নাম মহিমার গুণে । 
সমভাবে যুক্ত হন সকল ব্যঞ্জনে ॥ 
চড়চড়ি সরসড়ি পোড়া আর ভাজা । 
আদরে উদরে দেন কত কত রাজা ॥ 
অল্পদরে বহু মিলে গোঠীশুদ্ধ বাচে। 
গরীব নোয়াজ নাম গরীবের কাছে ॥ 
তাহার অরুচি যায় আহার যে করে। 
রে|চক পাচক হয়ে বাত কফ হরে ॥ 
বেগুণ সগুণ ইথে অগুণ ত নাই। 

'গুণ দেখে গুণ গেয়ে পেট ভরে খাই । 
যে করেছে বেগুণে এ গুণের নিধান। 
নিতে নিতে তার তার গুণ কর গান ॥ 


গোড়া সরু আগ! গুরু শিরে শোভে টোপ । 
শ্বেতকান্তি শজ্খাকার ভিন্ন ভিন্ন ঝোপ ॥ 
মূলে তার মুল নাই মাম ধরে মূলে। 
রেগাপেটে খেতে হ’লে যেতে হয় চুলো॥ 
এক দিন বাবাজীরে করিলে আহার । 
ছ্মা নির্গত হয় সমান উদগার ॥ 
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খোট্রাদের কাছে তার সমাদর বাড়ে। 
ঝাড়শুদ্ধ পেটে দেয় কিছু নাহি ছাড়ে ॥ 
ছুই মান সাহেবেরা স্থখে পেট পালে। 
নিয়ত হাজির করে হাজিরের কালে ॥ 
জলপানে সমাদর সকলের স্থানে। 
কচুরির সহ প্রেম খোট্টার দোকানে ॥ 
গোষ্ঠীপোষ৷ ব্যঞ্তনেতে বড় মান বাঁড়ে। 
বাবাজীরে বেগুণের সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে ॥ 
কাচ মুলা রুচিকর ভ্রিদোষনাশক । 
পাঁকিলে বিনাশে বায়ু পিত্তের জনক ॥ 
শোথ বাত শ্রেম্স। নাশে গুকাইলে পরে 05 
অথচ শীতল গুণ আপনি সে ধরে ॥ 
মূলাতে হিঙের গুণ আছে অবিকলু। 
কাচা থেয়ে নেচে উঠে সবল নকল ॥ 
মূলক মূলক বটে অমূলক নয়। 
ব্যাভারে পেয়েছি তার মুল পরিচয় ॥ 
মুলে কোন দোষ নাই ভাল বটে মুল । 
মূলে যে নিপাত করে তারে দেয় মূল ॥ 
মুলকের কাছে কিছু অমূলক নাই । 
মূলকের মুল বুঝে মুল রাখ ভাই ॥ 


প্রাচীনার স্তন সম অঙ্গের ধরণ । 

বোট! সরু মোটা মুখ বিমল বরণ ॥ 

কখন মাচায় বাস কভু বাস চালে । 

বৃক্ষের উপরে উঠে যুক্ত হয়ে ডালে ॥ 

বড় বড় ধনী লোক জন্ম দিয়! হাতে। 

যন্ত্র করি স্থান দেন তেতালার ছাতে ॥ 
গড়িয়া চাষার হাতে তুষ্ট নহে মন। 
অভিমানে করে তাই মাটাতে শয়ন ॥ 

দীতার শ্বশুর যিনি দশরথ ভূপ। 

তার সঙ্গে গলাগলি ভাব অপরূপ ॥ 

চিঙ্গড়ির সহ যোগ লাউ যদি করে। 

হাতে হাতে স্বৰ্গে যাই মুখে দিলে পরে ॥ 
মহাফলা তুম্বা এই যদি হয় কচি। 

স্থধা ফেলে ছুটে আমে বাঁদবের শচী ॥ 

কতই আনন্দ বাড়ে আহারের বেল! । 
ভাট! খোম! আদি কিছু নাহি যায় ফেলা ॥ 
ভাতে কিংবা! ঝোলে ভাটা যুক্ত হ'লে মাছে। 
তেমন স্থখাপ্ত আর জগতে কি আছে? 


১৪৪ 


নিরামিষ লাউ লাগে সুধার সমান। 
অম্বলে গুড়ের সহ অতিশয় মান ॥ 
ভেদকর কফকর হিম কিছু বটে। 
পিত্তহর কেহ নাই ইহার নিকটে ॥ 
এক মুখে কি কহিব কত গুণ ধরৈ। 
শুকাইয়। বচ হয়ে কাস নাশ করে॥ 
যোগী খষি সকলের অস্নের আধার। 
যেখানে সেখানে যান তুশ্ব করি সার ॥ 
জেলে মালা যতনেতে করিয়া গ্রহণ । 
জালে জুড়ে স্থখে করে জীবিকা-সাধন ॥ , 
অনাথুরা বাপাধন্ত্ মধু সেতার 

এই লাউ হইয়াছে সর্বমুলাধার ॥ 
শিব হইলেন সিদ্ধ গীত-আলাপনে। 
নারদ ভ্রিলোকপুজ্য বীপার সাধনে ॥ 
দেখ দেখ কেমন মহৎ এই ফল। 

এ ফল যে ধরে তাঁর সকলি সফল ॥ 


মণোহর ফুলকপি পাতা যুক্ত তায়। 
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায় ॥ 
শ্ৰেণীবদ্ধ চারু শোভা এলো আর বাঁধা। 
সাহেবের! প্রেমডোরে চিরকাল বাধা ॥ 
বন্ধনেতে তার দ্গে যুক্ত হ’লে কই। 
যত পাই তত থাই আরো বলি কই॥ 
পার স্বভাবে যেই নাহি খায় কপি। 
তারে কি মান্য বলি নিজে দেই কপি ॥ 
কপির দকণি গুণ দোষ কিছু নাই। 
তাতেই আমোদ বাড়ে যেরূপেতে খাই ॥ 


বহুবিধ শাকবৃক্ষে শোভা করে পাতা। 
সভায় যেন মছলন্দ পাতা ॥ 

পেটে দেয়| দুরে থাক দেখে তু আখি । 

ইচ্ছা হয় পালঙেরে পালঙেতে রাখি॥ 

সম্নভাগ.কটু আর মধুর দকল। 

ক্তপিত্ত নাশ করে স্থপথ্য শীতল ॥ 

বিট নামে পালঙ কি মহাদ্রব্য তিনি । 
ও তাহার রসে হইতেছে চিনি ॥ 
চুথায় মুখ সুখ কব কত। 

হাতে হাতে উঠে যায় পাতে পড়ে যত ॥ 

অতি অল উন্ন করে অগ্নির প্রকাশ। 

শূল, গুল, আম, বাত, গ্লেন করে নাশ ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


অপরূপ বস্তু এক মৃত্তিকার নীচে। 
গাছ দেখে বোধ হয় সমুদয় মিছে॥ 
কাহার সমাজে তার অতিশয় মান। 
গুণ দেখে রসিকেতে নাম দিলে মান ॥ 
মান্দাদ বাবাজীর অভিমান নাই। 
পরিণামে বাড়ে মান মানে দিলে ছাই॥ 
মাছের সহিত প্রেম যুক্ত হ’লে ঝোলে। 
একবার যে খেয়েছে সে কি আর ভোলে ॥ 
ঝোলের সহিত দেখে মানের এ মান। 
পটল পটল তুলে করিল প্রস্থান ॥ 

মানের কথা কি কহিব আর।, 
আনাজের রাজা ইনি শ্রেষ্ঠ সবাকার। 
শোথহর পিত্তহর পাকে স্বাদ লঘু। 
এ মানে যে নিন্দা করে তারে বলি "রঘু ॥* 
মানের কেমন মান দেখ দেখ ভাই। 

দিলে মান বাড়ে মানে দেও ছাই ॥ 


দেখিয়া মানের যুল মান রাখ মূলে। 
মানের মূলের মত উঠনাক ফুলে॥ 


এই মান, মানে করে, আপন ব্যাঘাত । 
যখন ফুলিয়া উঠে তখনই নিপাত ॥ 


শিমের হইল জন্ম হিমের কৃপায়। 
শ্যামল ধবলকাস্তি শোভিত লতায় ॥ 
শরীরে সংলগ্ন শির অসির আকার। 
গুক্তরসে যুক্ত হ'লে সমাদর তার ॥ 
শীতল অথচ রক্ষ পাকে গুরু হয়। 
অধিক খাইলে পরে বল করে ক্ষয় ॥ 


তুই ছুড়ে পুইগাছ হইয়াছে খাড়া। 
অধম-তারণ নাম ধরে তার খাড়া ॥ .. 
গুদে গুদে চিঙড়ির সহ হ’লে যোগ ॥ 
ঈধার আশ্বাদ হয় সুখের ভোগ ॥ 
তের শুক্রকর কফ বদ্ধ করে। 
পাকেতে মধুর হয় সিদ্ধ গুণ ধরে।॥ 


পণাধ্র শ্রেণী যেন বুদ্ধের লঙ্কর । 
যুকুটের পর উড়ে মাথার উপর ॥ 

ফুলে যুক্ত মুলে যুক্ত মণোহর কলি। 
তিনযুগ জয় করি ধবল তুলে কান ॥ .. 
বনে ভবনে আনে যর কার নানা । 


উঠ 


তাহার সংযোগ বিনা জাকে নাক’ খান! LE 
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লুকাচুরি খেল! তার হিন্দুর নিকটে । 
গোপনে করেন বাস বাবুদের পেটে ॥ 
পাকে আর রসে প্যাজ উষ্ণ নাহি হয়। 
বল বীর্য করে আর বায়ু রুরে ক্ষয় ॥ 


‘মাংসভোজী জনের বিশেষ উপকার । 


একবার যে খেয়েছে সেই জানে তার ॥ 
প্যাজখোর ধার! তাঁরা আহারে সন্তোষ । 
লোম ফুঁড়ে গন্ধ ছুটে এই বড় দোষ ॥ 


গ্বেতকান্তি শক-আলু অতি স্থশীতল। 
পৃথিবীতে.ভোগ করে নিজ কর্ম্মফল ॥ 
শৃঙ্খ-চক্ৰ-গদা-পদ্ম-ধারী তগবান। 
মনোহর বৈকঠঠ-ভবন যার স্থান ॥ 
বিষ্ণুর করেতে থাঁকি না বুঝিয়া হিত। 
কলহ করিল শঙ্খ চক্রের সহিত ॥ 
চক্র করি চক্র তার কেটে দিল নাক । 
অভিমানে ভূতলে পড়িল তাই শাক ॥ 
স্বৰ্গ ছাড়া হয়ে তার দুঃখিত অন্তর ॥ 
লজ্জায় লুকায় যুখ মাটার ভিতর ॥ 
স্থধাময় রমে করে ত্রিদোষ চরণ। 
মুখের জড়তাহারী কে আর এমন ॥ 


বাহিরে গৌরাঙ্গ তার ভিতরেতে শাদা । 
শ]ক-আনু হন যার সহোদর দাদা ॥ 

বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্গুণ তার। 

কাচা পাকা দিই মুখে সুখের আহার ॥ 
ভাজা পোঁড়। ভাতে আর ব্যঞ্জনে নিয়োগ । 
যাতে খাব তাতে পাব সুখের স্ুভোগ ॥ 
পাকে লঘু গুণকর-দৌষ বড় নাই। 

গুণ দেখে চিনিকন্দ নাম দিলে তাই ॥ 


কমল! কমলাঁরূপে অবনীতে এসে । 
শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী বাঙ্গালের দেশে ॥ 
শ্রীমতীর আবির্ভাবে স্থখ অবিশ্রাম। 
শ্রীহট্ট হইল তাই ছিটেলের নাম ॥ 
শ্বেতকান্তি রাঙ্'মুখ টুগীধারী যারা । 
টেবিলেতে রেষ্ট নিয়া টেষ্ট পান তীরা! ॥ 
একবার তুষ্ট যেই কমলার তারে। 
অন্ত ফল আর নাহি ভাল লাগে তারে ॥ 
বায়ু পিত্ত নাশ করে মধুর অন্বগ। 
রুটির রুচিকর মুখের সম্বল ॥ 

১৯ 


৯৬ 
আমড়ার চাঁম্ডার নুবর্ণের শোভা 
সৌরভে আমৌদ পেয়ে কথা কয় বোবা ॥ 
সুমধূর মিষ্ট তাঁর গুণ কব কত। টি 
রসনা রসিক হয় রস পায় যত॥ 
ইচ্ছা হয় হ্বভাঁরেতে ছাই পেড়ে কাঁটি। 
এমন আমড়া'ফলে কেন দিলে আটি ॥ 
কিঞ্চিৎ অলীর্ণ দোষ লাম্রাতক ধরে। 
বল করে তৃপ্ত করে পিত্ত কফ হরে॥ 


চালিত! পেকেছে গাছে হইয়া সরস । 

রূপে আর গন্ধে করে মোহিত মানস ॥ 
আমাদের নিকটে আদর অতিশয় । 
পুর্বদেশী লোকে করে যম ব'লে ভয় ॥ 

কীচা বেলা মুখপ্রিয় নাহি হয় তত। 
পাকার আন্ব।দ-স্থ মুখে কব কত ॥ 

নূতন নোলেন গুড়ে অম্ল যে খায় । 

রসের সাগরে তার মুখ ভেসে যায় ॥ 

তারে তারে ঢোক গিলে লাগে তায় খাসা । 
রসনা রসিক হয় গন্ধে মাতে নাস! ॥ 

টক বটে কষ বটে অথচ মধুর । 
স্বভাবে শীতল করে পিত্ত কফ দুর ॥ 
কিঞ্চিৎ অজীর্ণকাঁরী পাকে হয় গুরু | 
মুখগ্ুদ্ধি-কর অতি স্বাছ কল্সতরু॥ 
চালিতার অন্বল যে জন নাহি খায় । -; দন 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ তার ধিক্‌ রসনায় ॥ 


পেকে হ’ল কৎবেল স্থগন্ধের ধাম । 
চিরপাকী দধিফল গন্ধফল নাম ॥ 

কাচা বেল! বড় কিছু হিতকর নয়। 
মধুর অম্বল হয় পাকার সময় ॥ 

কতই আমোদ বাড়ে করিতে ভোজন। 
শ্বাস বমি হরে করে ত্রিদোষ হরণ ॥ 


শ্রমজাত-তৃষা ক্শ। হয় এই বেলে । . . ৯. 


বদন পবিত্র হয় তারে তারে খেলে ॥ 
ইহার পাতার গুণ কি লিখিব আর । 
পাতা-পোড়া-রমে নাশে রক্ত-অতিমার ॥ 


বৃক্ষের উপরে হেরে নান কুল কুল। 
লোভাকুল হয়ে মন নাহি গায় কুল ॥ 


 পাকালোভী পাকা খায় কীচা খায় কাচা । 


কুলেতে অকুল লোঁভ বীচি নাই বাছা ॥ 


১৪৬ - 


পবলের পুজ প্রায় অভিলাষ ভোগে। 
উদ্র-ভবনে ছাড়ে লবপের যোগে ॥ 
রিপুর পঞ্চমে যার নারীকুলে কুল। 
সমাঁদরে খায় সেই নারিকুলে কুল। 
বিশেষ সময়ে পেলে কুলের আচার । 
কৌনক্রমে নাহি থাকে কুলের 'মচার ॥ 
পগুণেতে বদর বাযু-পিত্তের নাশক । 
মধুর শীতল আর মলের রেচক ॥ 
কুলের মহিমা-কথ! কহিবাঁর নয়। 
আচারে অরুচি হরে বায়ু করে ক্ষয় ॥ 
রেখে কুল খাও কুল যত সাধ লয় । 
কুলাচারে কুলাচার ধৰ্ম্ম যেন রয় ॥ 
এ কুলের কর্তা যিনি তার নাই কুল। 
অথচ দিলেন তিনি সকলের কুল ॥ 
কুল দিয়ে কূল দিয়ে যে ধরে না কৃল। 
অকুল-স|গরে কর তারে অনুকূল | 
বুনে যে কুল দিলে সেই দেবে কূল। 
কুল কুল ক'রে কেন হতেছ ব্যাকুল ॥ 
যাহার কৃপায় তুমি থেতেছ এ কুল। 
তার কাছে নাহি আর এ কুল ও কুল ॥ 
গ্রতিকূলে গ্রীতি তার নহে প্রতিকূল । 
সবল কুলের পতি স্বভাব কুল ॥ 
মনে যেন অভিমান আর নাহি রয়। 
কুল শীল ধত কিছু তাহে কর লয় ॥ 


শকলের সার মেয়। ফল অতি খানা । 
বিশেষতঃ শীতকালে যদি হয় ডশস| ॥ 
কেবা জানে ডাঁসা পাকা কেবা জানে কচি । 
পেয়ারার গন্ধে হয় অক্রচির রুচি ॥ 
শাস বাঁচি দূরে থাক্‌ খেলে পরে ছাল। 
একেবারে পরিতোষ তৃপ্ত হয় গাল ॥ 
পাকা ফল পেলে পরে বৃদ্ধ লোক যত। 
ব'সে ব’দে রম খায় যশ গাঁয় কত ॥ 
বালকেতে যাহ! পায় তাহা খায় কেড়ে। 
আগে ভাগে হাতে লয় মাতৃ-স্তন ছেড়ে ॥ 
ডাঁদার আদর অতি যুবকের কাছে। ' 
ইচ্ছা হয় দিবানিশি ব'সে থাকে কাছে ॥ 
দন্তের আহ্লাদ অতি চর্বণের কালে। 
ক'রে অতি মন্দগতি রস ঢোকে গাঁলে॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপণ্ডের গ্রশ্থীবলী : উঠ 


কিন্ত পায় তাঁর তাঁর রদন বদন ।' 
আপনার অন্তহীন হইলে মদন ॥ 

এ বড় আশ্চর্য্য ভাব ভেবে জ্ঞান লোপ। 
মদন হারায়ে অন্ত প্রকাশে প্রকৌপ ॥ 
নপাঠ নপাঠ হ’লে মদন আছাড়ে। 
অঙ্গহীনে অঙ্গরাগ কত রঙ্গ- বাড়ে ॥ 

এই বড় মনে খেদ দগ্ধ হই বেষে। 

পেয়ারা পেয়ারা হ'ল বেয়ারার দেশে ॥ 
সে দেশের খোট্টালোক খেতে নাছি জানে. । 
কি সুখে বিরাজ তমি করিছ সেখানে? 
ছাতু খায় চান| খায় ভট্ট! খায় যাঁর! । 
তোমার আদর বল কি জানিবে তাঁরা ॥ 
বাঙালী আছেন বার! তীরা সেইরূপ । 
সগদে|ষে অঙ্গহীন হয়েছে বিরূপ ॥ 
স্বদেশের প্রতি আর ন্নেহ কিছু নাই। 
তিনি বড় বাবু হন বাই বার বাঁই॥ 
মোহিত হয়েছে মন মিঠেনের জলে। 
আধা তেরি মেরি বাং খোট্টাচেলে চলে ॥ 
মাছ ভাত খায় যারা তাঁরা চলে বেঁকে । 
কাজ কি তোমার আর সেখানেতে থেকে ॥ 
এ দেশে বাঙালী বাবু ব্যয়কল্পে দড়। 
বাড়িবে আদর অতি দর পাবে বড় ॥ 
সেখানে তোমার কেহ জিজ্ঞাদ| না করে। 


উঠিবে সোনার থালে বাঁলাখানা-ঘরে ॥ -: 


আমর! গরীব অতি সোনা-রূপ| ন|ই। 
ফলতঃ সুফল তুমি তোমারেই চাই ॥ 
আস্বাদন একরূপ সম সুখ খেতে । / 3 
তোমায় ধরিব বুকে ছেড়া চট্ট পেতে ॥ 
নিয়ত হাজির আমি আজির-তলার । 

ইচ্ছা করে ক'সে থাই গলায় গলায় ॥ 
ভালা খেতে খাস লাগে কত তায় সুখ । 
এখন পড়েছে দাঁত এই বড় দুখ ॥ 

চর্বণের স্থখ যত করিলে সংহাঁর। 

হায় বিধি কোথ! গেল সে কাল আমার ॥ 
যে মুখে পাতর কেটে করিয়াছি চুর। 


এখন হইল তার অহঙ্কার দুর ॥ 


বদন বৃথায় হয় রদন-বিহনে। 

অদনের স্থখ আর হুইবে কেমনে ॥ * 
এখন পড়েনি সব সবে গেছে ছটা । 
উপরে রয়েছে সব নীচে আছে কটা ॥ 


ys 


: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


এ দীতে বিশ্বাস ভাই কিছু নাহি আর । 
ভাঙ্গন ধরিলে গ|ডে রাখে সাধ্য কার ॥ 
এ কটা যদিন আছে যেরূপেতে পারি। 
কত চেবা কত গেল৷ গোলেমালে সারি ॥ 
একেবারে হইব ন| এই স্থথ-হৃত। 
আদ্বুড়া কালে খায় আদ্প|কা যত ॥ 
শীতল সুস্বাছ'অতি ফল অগ্রিকর। 
মুখের বৈরন্ত হরে বহুগুণধর ॥ 

নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্তক্রিমি শূল । 
হৃদয়ের পীঢা নাশে হয়ে অনুকুল ॥ 

যে করিল পেয়ারায় এত গুণধাম, 
তার লয়ে তার পায় করছ প্রণাম ॥ 


দুই কন্যা অপরূপ রূপের মাধুরী | 
কাবেলে বিরাজ করে বেদ।ন। সুন্দরী ॥ 
মঙ্গল করেন তিনি মঙ্গলের দেশে । 
কলিষ। দালিম নাম পাটনায় এসে ॥ 
স্থির-চক্ষে চেয়ে দেখি উদ্যানের গাছে । 
এমন মধুর ফল আর নাহি আছে ॥ 

যত পাই তত খাই নাহি মিটে সাধ । 
কিন্তু মনে দুঃখ এই বাঁচি যায় বাদ ॥ 
কে বলে রসিক বিধি অতি রদময় । 
রদময় হ’লে পরে হেন কেন হয়? 
রদবোধ নাই তার তাই বলি ছি ছি। 
বিধাত! এমন ফলে কেন দিলে বিচি ? 
উদর পবিত্র হয় যার রদ থেলে। 

খেতে থেতে তার বাঁচি দিতে হয় ফেণে ॥ 
স্বভাবের অন্ত্রঘোগে অপরূপ কাটা । 
চারু বর্ণে বিভূষিত চোউচির কাটা ॥ 
দৃষ্ট মাত্র বোধ হয় কে দিয়েছে কেটে। 
এমন অমৃত ফণ কেন বায় ফেটে ॥ 
স্থরসিক লোক দব করে অনুমান। 
দেশ-দোবে দাড়িমের নাহি থাকে মান ॥ 
দানাদার নহে যত খে! তাল-কাণ। । 
অভিমানে ফেটে তাই দেখাতেছে দানা ॥ 
পুনর্বর ভাবি আর এ প্রকার নয়। 
বিধাতার অবিচার দেখি সমুদয় ॥ 
যুবতীর হৃদয়েতে পয়োধর রয় | 
দালিমের বাসস্থান বৃক্ষ কীটাময় ॥ 


মানিনী রূপদী রাম! আপনার দুখে। 
অভিমানে ফেটে তাই থাকে অধোমুখে ॥ 
দান করি ভাণ্ডারের সফল রতন। 
একেবারে করিতেছে শরীরপতন ॥ 
ফাটিবার আর এক আছে অভিপ্রায় । 
ইঙ্গিতে বালকগণে করে আয় আয় ॥ 
আমার নিকটে আয় ওরে শিশুগণ। 
মিছে কেন পান কর প্রস্থৃতির স্তন? 
চুষিলে আমার বীচি বুড়া থাকে বশে । 
কোথা ইন্দু স্থধাসিন্ধু এক বিন্দু রসে ॥ 
আমার মধুর রম একবার থেলে। 

আর তোরা হবিনেক জননীর ছেলে ॥॥ 
শুন রে দাঁলিম এই করি নিবেদন । 
আমাদের প্রতি কর শ্রীতিবিতরণ ॥ 
স্বভাবে মহৎ তুমি উপাদেয় ফল । 
সেখানে তোমার থেকে নাহি কোন ফল ॥ 
বড় বড় বাঙালীর! যত বাবু ভেয়। 
গাহিবে তোমার যশ গাছ-পাকা খেয়ে ॥ 
সেই ত শেষেতে তুমি স্বদেশে না রও । 
পোন্তার বাজারে এসে বস্তাপচা হও ॥ 
অন্তরে তোমার প্রতি অতিশয় নেহ । 
পচা ব’লে দ্বণা ক'রে নাহি থায় কেহ ॥ 
মিধুবীজ সফল রোচন কুচফল ৮... 
‘মণিবীজ রক্তবীজ” আর বৃত্তফল ॥ 
নিদানে লিখিত আছে এই সব নাম । 
গুণভেদে নাম দিলে বৈদ্য গুণধাম ॥ 
নকল রোগের পথ্য পাক! হ’লে পর। 
ত্রিদোষ বিনাশ করে হরে দাহ জর ॥ 
শুক্র বল বৃদ্ধি করে তারে সুমধুর । 
হ্বক-মুখরোগ মব করে দুর ॥ 

শীতল অথচ উষ্ণ পাকে লঘু হ্য়। 

কাদ কফ পিত্ত বাত তৃষ্চ। করে ক্ষয় ॥ 
শ্রম হরে রুচি করে অগ্নি করে পাকে । 


 দ্বাড়িমের মহিম! জানাব আর কাকে? 


কেবল মধুর হ’লে হিত করে নিছু। 
হইলে অষ্বনমধু পিত্ত করে কিছু ॥* 
পিত্তের জনক হয় হ’লে পরে টক । 
ফলতঃ মে ফণ বাত কফের নাশক ॥ 
ডালিমের ক্ষেতে গেলে দফল নয়ন। 


১৪৭ 


তাকায় মে দিকে কেট! পাকায় যখন ॥ 


১৪৮ 


ইচ্ছা করে শুয়ে থাকি গাঁছের তলায় । 
কেবল আহার করি গলায় গলায় ॥ 
দিশিতেই খুণী কত দেখি যথ| তথ । 
পাপ মুখে কি কহিব বেদানার কথা ॥ 
সাধু রে ‘কাবেল’ ভোর সদাই মঙ্গল । 
মঙ্গলের দেশে এই জঙ্গলের ফল ॥ 
বেদানার দানারদ পেটে যায় যার । 
সাধু সাধু সাধু তারে করি নমস্কার ॥ 
দেখ এর গাছ কত হিতের কারণ । 
পাত! ছাল শিকড় ওষধে প্রয়োজন ॥ 
গাছ দেখ ফল দেখ ছাল দেখ তাঁর । 
ফলতোগ করি কর ফলের বিচার ॥ 
চাক চাক রম লও ফল হাতে লয়ে ॥ 
ফলে আর বেড়াও না ফল-চাক! হয়ে ॥ 
তবেই সফল সব যদি হয় ফল। 
ফলেই ফলাই ফ না হয় বিফল ॥ 
যদি বল যে গাছেতে ফন ফলিয়াছে। 
দেখিতে না পাই গাছ কত দূরে আছে ॥ 
কি ফল বিফণ ভাই গিয়ে তাঁর কাছে। 
রিল ধ'রে ফণ পাবে ফন নাই গাছে ॥ 


অনেক যতনে তোরে রসময় আতা । 
বিশেষ বিরলে বি গড়েছেন ধাতা ॥ 
সচারু শামল বর্ণে সুশোভিত পাতা | 
মনোহর কলেবর অতি দক্ষদাত। ॥ 
হৃদয়ে ধরেছে তোরে বন্থুমতী মাতা! ॥ 
প্রণাম করিছ তারে ক'রে হেট মাথ| । 
থোগ থোপ, টোপ গাথা সকল শরীরে । 
' কেমকের ছাঁত। ঘেন প্রকৃতির শিরে ॥ 
থাকে না রদের লেশ নব অনুরাগে । 
ফুটফাটা হ’য়ে যাও পাকিবার আগে ॥ 
তথন বিচিত্র এক রূপ যায় দেখ| | 
নীরদ ধরেছে যেন পারদের রেখ ॥ 
যাঁর বাড়ী বাদ কর দিদ্ধি তার ভিটে । 
ত্বিজগতে কিছু নাই তোর মত মিঠে ॥ 
কোথায় পায়স ক্ষীর কোথ। গুড়পিটে । 
ছোট ছোট কুষি চুষি মুখে দিয়ে ছিটে ॥ 
ধত থাই তত আরো সাধ নাহি মিটে । 
ৰীচি-ভরা সমুদয় কত পাব সিটে ? 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


মনে মনে অতিশন্ন খেদ আছে ভাই । 


পাখীর দৌরাত্ম্য নাহি গাছ-পাঁকা পাই ॥ 


এমন বজ্জাৎ চোর আর নাকি আঁছে। 
উড়ে এসে জুড়ে বদে সমুদয় গ|ছে | 
কিচিমিচি ডাক ছাড়ে বিষম বিকট । 
ভোজপুরে কোথা আছে তাদের নিকট ॥ 
গাছেতে পাকিলে তুমি মানুষে না পাঁয়। 
যোগেষাগে জাগ দিয়। তোমায় পাকায় ॥ 
যেরূপেতে পাকে! তুমি ক্ষতি তাহে নাই। 
আশার সময়ে তোরে খেতে যেন পাই ॥ 
বায়ু পিত্ত উভয়ে তোমাতে হয় হত । 
কিঞ্চিৎ বিরাগ করে কোফোধেতে| যত ॥ 
দেখিলে তোমার মুখ লোভ অতি বাড়ে। 
বিকার শ্বীকার তবু তোমায় না ছাড়ে ॥ 
পবনের প্রবলত| আমাদের ধেতে । 
কোনরূপে তন্ন নাই কত সুখ খেতে ॥ 
শিশিরে ঘেফল| তুমি অতি সুমধুর | 
সুখে গিয়ে অরুচির রুচি করে দুর ॥ * 


এসেছে কাখেল হতে স্থধার আঙ,র । 
মানদ মোহিত হেরে রূপের ভাঙুর ॥ 
সমাদরে রাখে তারে কৌটার ভিতর । 
তুলার তোষক গদা করে থর থর॥ 
তথাচ গালয়| যায় এমন কোমল। 
রুচির রঞ্জত-রূপ করে ঝলমল ॥ 
বহুমুল্য ফল এই তুল্য যার নেই। 
সাধ পুরে স্বাদ লয় ভাগ্যধর যেই ॥ 
গরীবে জানে না নাম দুরে থাক্‌ মুট। 
দাম গুনে রাম ব'লে উঠে দেয় ছুট্‌ ॥ 
বধূর অধরে এত মধুর কি আছে। 
স্থরসের উপমেয় হবে এর কাঁছে ॥ 
মৃতকে অমৃত করে অযুতের কোষ । 
সমুদয় গুণময় কিছু নাই দৌষ ॥ 
রোগভেদে পথ্য নয় করিব স্বীকার । 


“দেহ যার স্বস্থ তার সুখের আহার ॥ 


গালে দিয়ে স্থির হয়ে যে লইবে তার। 
সে জন জানিবে শুধু কত গুণ তাঁর ॥" 
স্মরিবে বিভুর গুণ মন করি স্থির । 
গলিবে প্রেমের রদে টলিবে শরীর ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরস্থাবলী 


স্থথের সুফল পেন্তা বীচি নাই বাছা । 
কুট কুট দাঁতে কেটে খেয়ে ফেল কীচা ॥ 


ভাঁজিলে সুস্বাদ আরে! সৌঁদা গন্ধ ছোটে। 


ভোজনের কালে মনে কত নথ ওঠে ॥ 
পেস্তাঁর মেঠাই অতি উপাদেয় হয়। 
আশ্বাদনে তাঁর সম আর কিছু নয় ॥ 
পাকে গুরু গুণেতে গরম অতিশয় | 
বল-বীর্যয বুদ্ধি করে পিন্ত করে ক্ষয় ॥ 
আর আর যত মেয়! পেকেছে এ শীতে ৷ 
মকলেরি জন্মলাভ আমাদের হিতে ॥ 
কত তার সুখভোগ যে করে আহার। 
পণ পেয়ে বিক্রেতার কত উপকার ॥ 
কতরূপে কৃষকের হতেছে কুশন । 
বণিকের বাঁণিজ্যেতে মানম সফল ॥ 


তাত্রকুট তরু চারু দৃগ্য সুখ তায়। 
সারি সারি বাঁতাদের সুরে সারি গায় ॥ 
এক পত্রে কত গুণ পত্রে লেখা ভার। 
নেই জানে যে পেয়েছে তামাকের তার ॥ 
শুঙ্গইলে পত্র তায় গুড় মিশাইয়। । 
ফুড়,ক ফুড়,ক টানি গুড়ক করিয়া ॥ 
কত কত মহীপাল উক্জীর নবাব । 
তামাকে আদর করে ফেলিয়। কাবাব | 
শরম চিন্ত। উভয়ের বিশ্রামের বাটী। 
বুদ্ধির প্রদীপে ইনি উদ্ধিবার কাটী ॥ 
বড় বড় সাছেবেরা করেতে.ধরিয়া । 
মধুর অধরে ধরে চুরুট করিয়া ॥ 
ধুমপান আথ্বাদন যে জন না পান। 
বদন-মদনে দেন যুক্ত করি পান॥ 
সর্ব-শান্তে সুপণ্ডিত"অধ্যাপক যাঁর! । 
সদাকাঁল সঙ্গী করি সঙ্গে লন তারা ॥ 
না লইলে সর্বনাশ নাম তার নাশ। 
বিচারের স্থানে হয় বুদ্ধি'গুদ্ধি নাশ ॥ 
পত্তিতের! আছে শুদ্ধ নন্ত-গুণে বেঁচে । 


নাকে দিয়! রাখে প্রাণ হ্যাচ হ্যাচ হেঁচে ॥ 


বিশেষতঃ ধনি লোকে সার গুণ জানে। 3 
পেঁচাও কৌশল আগে পেঁচোয়ার টানে। 
আলবোলা বোলবোলা বৃদ্ধি খুব পায়া । 
নীতকাঁলে বন্ধু তার তাত্রকুট ভায়।॥ 


মোটাবুদ্ধি মোট! টান দুঃখী সব হাবা ৷ 
আমাদের ত্রাণ কর্ত। খেলে! আর ভাবা ॥ 
এ শীতে শীতল হয়ে ধনের অভাবে। 
কড়া টেনে কড়া:হই কড়ার হিমাবে ॥ 
শিশিরে তামাক টান যে জন না লয়। 
ভাবি তার কির্ূপেতে দিনপাঁত হয় ॥ 
ক্ষণমাত্র যুক্ত নহে বৃত্র আর জলে | 
বুদ্ধির জাহাজ তার কিরূপেতে চলে ॥ 
নাশে নাশে পিত্ত কফ বায়ু রাখে স্থির | 
ধুস্রপানে সুখী হন সকল ধীর ॥ 
মুখ-রোগ হরে করে দাতের কুশল । 
দন্ত-রোগে রোগী নয় চুরুটে সকল ॥ 
দিবানিশি পিক! * খায় জালিয়৷ অনলে। 
দীাতপড়৷ বুড়া! নাই উড়ের মহলে ॥ 

যত সব নারী নর দোক্ত! খায় পানে। 
দন্ত-সথথ মুখ-স্থথ তারা ভাল জানে ॥ 
রদে তিক্ত ক্রিমি কাদ রোগের নাশক | 
সততই রুচিকর অগ্নির দীপক ॥ 
গুড়ুকের গুণ মুখে ব্যাখ্যা নাহি হয়। 


শোকহুর প্রেমকর প্রিয় অতিশয় ॥ | 


পুলকে পূরিত করে কবির হৃদয়। 
টানিতে টানিতে ভাবে ভাবের উদয় ॥ 
ভাব হয় অনুকুল বচন-রচনে । 

যত টানি টানাটানি নাহি হয় মনে ॥ 
বল করে বুদ্ধি করে করে পরিপাক । 
কেমনে তুলিব আমি এমন তামাক ॥ 
যে ক্র লেখক হয়ে ভাবের প্রয়াস ॥ 
মন খুলে হ’ক্‌ যেই গুড়ুকের দাস ॥ 
কফ আমজর হরে শুদ্ধ করে মুখ। 
কোনবূপে দুখ নাই সব দিকে স্থখ ॥ 
গীত বাস্ত নৃত্য যারা করে আলোচিন। 
তামাক তাদের পক্ষে পরম রতন ॥ 

এ তামাকে যে করিল এত গুগময়। 
তার প্রেমে মন আর প্রাণ কর লয় ॥ 
রজনী বেড়েছে শীতে ভোগের কারণে। 
অভয়ে আমিষ খাও হরষিভ-মনে ॥ 
কয় মান খাও মান উদর ভরিয়া । 
যত পার থাও মাছ যতন করিয়। ॥ 


* পিকা_-উড়ে ভাষায় চুরুট। 


১৫০ 


পরিপাক পাবে সব করিলে আঁহার ৷ 
অমল হয়েছে জল ভাবন! কি আর ॥ 


নিশিতে নিদ্রার আর 


এই শীতে "হংপবাঁঞ” 


পাকে লঘু বাতহর বল-বীর্ধযকর ॥ 
রূপেতে মোহিত করে মহিম! অপীম | 
মর্ধদোষ নাশ করে এ হাপের ডিম ॥ 
সিদ্ধ খাও ভাজ! খাও সব দিকে ছিত । 
ব্যঞ্জন করিয়| খাও আলুর সহিত ॥ 
অতিশয় রুচিকর এ বীজের “দম” । 
গোটাকত খেতে হ'লে নিতে হয় দম ॥ 
ঘ্বণায় যে নাহি থায় এ হাসের ডিম । 
রুক্‌ সে চিরকাল থেরে তেতো নিম ॥ 


বৃথায় রদন| তার বুখ! 


কোন কালে নাহি পান আহারের সুখ ॥ 
ডিম ভর৷ ক।কড়া এ শিশির সময় । 
আহারেতে উপাদের অতি সুধাময় ॥ 


"দে ডিমের গুণ আমি 


মোহিত ভয়েছে মন লোহিত-বরণে ॥ 


ডিম খাও শান খাও 


বল ঝরে বায়ু হরে পিত্ত হরে খেলে ॥ 
বিশেষ রয়েছে গুণ কাকড়ার:মানে। 
হাড়েতে জন্মিলে দোষ দেই দোষ নাশে ॥ 
যেরূপে রাধিকা খাঁও.উপকার হয় । 
অলাবুর সহ তার অধিক প্রণয় ॥ 


ভাগ্য যার ভাল সেই 


মর্কটে জানিবে কিনে কর্কটের রদ ॥ 


জণের ভিতরে মাছ কত রদভর | 


দাড়ি'গোপ জটাধারী 


শিরে অগি কাটা হীন গন্ধ নাই গার়। 
আগাগোড়া মধুমাথা মধু তার পার ॥ 
বিশেবত: শীতকালে মৃতের খনি। 

আমিষের দভাপতি মীনর্শশরো মণি ॥ 


on 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থাবলী 


গলদ চিঙড়ি মাছ নাম যার মোচা” । 
পড়েছে চরণ তলে এলাইয্ন! কৌঢা ॥ 


কে করে ব্যাবাত। কালিয়ে পোলাও রাধে র'1ধে লাউ দিয়া। 
ঘুমে চোখ পচে তবু না হয় প্রভাত ॥ 


পরাতে উঠে ঘুরে কিরে ফিরে এলে বর । 
তখনি হইতে হয় ক্ষুধায় কাতর ॥ ্ 
মাস মাছ ডিম খাও কুচি যার যাঁতে। 
সকলি ভুশলকর রুটী আর ভাতে ॥ 


ভাতে খাও ভেলে থাও হবে মুখপ্রিয়া ॥ 
ভিতরে থাকিলে ডিম কি কহিব আর। 
ত্রিভুবনে নাহি হেন স্থধার আহার । 
স্বভাবে রোচক হয়ে বসবৃদ্ধি করে। 
স্বাদে সুধা পাকে গুরু মেদ পিন্ত হবে ॥ 
দীনের তারণকারা চিঙড়ির ঘুযো । 
সতি মনোহর । সুমধুর বাতহর পরদ।য় ছুশো ॥ 

বুলক বেগুণ শাক যাতে তাতে লহ ॥ 
মমভাবে সদালাপ নকলের মহ ॥ 

অধম পুয়ের ড'1ট| তারে নিয়! তাঁরে। 
ব্যঞ্জন মজাতে আর এমন কে পারে ॥ 


গুকায়েছে ঝিল বিল খান! সরোবর | - 
বাজারে বিক্রয্ন হয় চুন! বহুতর ॥ 

টেওর! মৌরল। পুঁটি বেলে আর চাদ 
পাকান প্রভৃতি কত রাও! কালো শাদ। ॥ 
এই শীতে তার অতি.উপকারী হ্য়। 
গ্রহণনীরোগের পথ্য নাশে দোধত্রয় ॥ 

স্বাহরদ। লঘুপাক। রুচিকর আর । 

বণ শুক্র করে করে বাতের সংহার ॥ 

কে জানে অন্থল ঝোল কেব। জানে ভাজ। । 
যাতে খাও তারে স্থখ যদি হয় তাজা ॥ 


তার মুখ। 


কি কব বদনে। 


খোদ! দেও ফেলে । 


মীনরাজ রোহিত অহিতকর নয়। 
সমভাবে সমাদর সকল সময় ॥ 

বিশেষ বেড়েছে গুণ শীতকাল পেয়ে । 
হয়েছে মে অতি মিঠে মিঠেজল খেয়ে । 
কাতলা যুগেল আদি বড় মাছ যত। 
রুয়ের শ্রপদতলে সবাই প্রণত ॥ 

কত রূপে সুখোদয় ভোন্নের বেল । 
তেন কাটা আদি করি নাহি যার ফেল। ॥ 
কামুকের যত স্থখ কুলটার কোলে । 
জামামোড়। পর] ॥ রমনা মে স্থথ পায় এ মাছের ঝে।ণে ॥ 
পণান্নের রাজা মাছ না হয় এমন । 
স্ুধার আধার এই রুয়ের ব্যপ্রন । 

বণ দেয় বুদ্ধি দেয় বাত নাশ করে \ 
নয়নের জ্যোতি বাড়ে মুড়া খেলে পরে ॥ 


খেয়ে গায় যশ । 


a 
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চক্ষুরোগা যারা তাঁরা গুণ জানে ভালে। । 
মুড়া খেয়ে স্থখে দেখে অন্ধকারে আলে! ॥ 
যাঁর জলাশয়ে রই করেন বিহার । 

সাধু সাধু সাধু সেই মানবের সার ॥ 


লাউ আলু বেগুণ বাজারে দেখ ডাই। 
কই কই কই কই? করিছে সবাই ॥ 
কেহ যদি কহে ওই আপিয়াছে কই। 
দেখিতে দেখিতে শেষ করে কই কই ॥ 
কেহ কয় কীটাময় শশস তাতে কই। 
এই হেতু এই কই নাম পেলে কই ॥ 
আমি কই এর সম ত্রিঙ্গগতে কই। 
কই নামে নাম দিয়া কই কই কই ॥ 
সকল গুণের নিধি দৌষ ইথে কই। 
যত পার পেট ভোরে হ্ুথে খাও কই॥ 
এমন মধুর মাছ নাহি হয় আর। 
রোগী ভোগী উভয়ের সম -উপকার ॥ 


যুবকের কত সুখ যুবতীর কোলে? 
কত বা অমৃত আছে বালকের বোলে? 
কত বা আমোদ হয় পূর্ণিমার দোলে। 
সকল আমোদ এই মাগুরের ঝোলে। 
বায়ু নাশ করে হরে অর্শ অতিপার। 
অথচ করে না কফ পিত্তের সঞ্চার ॥ 
মাগুরের ছোট ভাই সিডি নাম যার। 
হিছুর নিকটে নাই সমাদর তার ॥ 
ফলে হয় গুণময় ইহার সমান। 

যবনে মহিমা জানি রাখিয়াছে মান ॥ 


ভেটকী ভাউন বাটা পারিমার ঝাক। 
আমলেট আদি করি মাছের কি,জীক॥ 
বাজারে বাজারে দেখ সবার আদর । 
সকলেই কিনিতেছে দিয়! দুনা দর ॥ 
লোণ! গাঙে জন্ম লয়ে এ সকল মীন। 
হইতেছে আমাদের পেটের অধীন ॥ 
সকলে স্বখান্ত হয় অতি উপকারী । 
পৃথকের গুণে আমি যাই বলিহারি ॥ 
শীতকালে সুখী সেই কড়ি আছে যার ॥ 
ধনের যোগেতে হয় ভোগের আহার ॥ 
ভবন যাহার ভর! ধানে আর ধনে। 
অনায়াসে কিনে খায় যাহা লয় মণে ॥ 


পাড়াগীয়ে গঙ্গাতীরে যাঁরা করে বাস। 
ভাঁলরূপে খায় তার! এই কয় মান ॥ 
উঠিয়াছে নেটোবেলে বেলে গুড়গুড়ি । 
এক আনা পণে পাই মাছ এক ঝুঁড়ি॥ 
বেগুণেতে মজে ভাল চড়ডড়ি তার । - 
ভুলিতে কে পারে কভু যে পেয়েছে তার ॥ 
হলুদের জলে গুলে এক ফোটা ঝাল। 
শুধু চড়চড়ি কর কাঠে দিয়! জাল ॥ 

এমন মধুর আর পাবে না পাবে না। 

হেন সুথসেব্য আর খাবে না খাবে না ॥ 
নগরের ধনী লোক খেতে নাহি পাঁন। 
উত্তরে মিঠেন জলে বগতির স্থান ॥ 
ভাগ্যধর দূরে থাক্‌ সে দেশের দীন। 

এ শীতে আহারে দুখী নহে কোন দিন ॥ 
তাজা তাঁজা তরকারি তাহে নেটোবেলে | 
অমৃতের স্বাদ পেয়ে পেটে দেয় ফেলে ॥ 
মিছে মরি গুণ লিখে খেতে নাহি পাই । 
ইচ্ছা করে এখনি নগর ছেড়ে যাই । 

দে দেশে আমার বাস যে দেশে এমাছ। 
মেছুনীর কাছে গিয়। কিনি বাছে বাছ॥ 
বুকে করে নিয়ে আসি নিজে র'ধি ভাই। 
সাধ পুরে এক দিন পেট ভ'রে থাই ॥ 

মনে মনে আশা! তাই এই বেলা যেতে। 
শীতকাল গেলে আর পাব নকে খেতে ॥ 
আহারের কালে হয় অতিশয় তৌষ। 
প্রতি গ্রামে মুড়া খাই কিছু নাই দোষ ॥ 
নয়ন জুড়ায় দেখে অতি প্রেমকর। 
গথয়রার” পেট যেন ময়রার ঘর ॥ 

অড়রের ডেলে তার তার যায় মেতে । 
তাজ তাজা খর ভাজা মজা বড় খেতে [| - 


মানবের উপাদেয় আহার কারণ । 

জলে করিলেন বিভু মীনের স্থজন ॥ 

সব দিকে উপকারী এই জলচর। 

আহার ওষধ মীন পথ্য শুভকর ॥ 

সলিল শাখার এই ফল স্থধাময়। 

দেবের ছুলভ ধন এমন কি হয় ? 

যে দেশেতে যে প্রকার খাস্ত হয় বিধি। 
সে দেশেতে প্রচুর তাই দিয়াছেন বিধি ॥ 
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ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালী সকল। 
ধান ভরা ভূমি তাই মাছভরা জল ॥ 
এ দেশের খান্ত এই যদি নাহি হবে। 
এত ধান এত মাছ কেন বল তবে? 

- যে করিছে শস্ত আর মাছ বিতরণ 
কৃতজ্ঞতা-রসে তাঁর ডুবে রও মল ॥ 


বগ, মেষ, ছাগ, কুৰ্ম্ম, পাখী, জলচর। 
কয় মাস কয় মাস অতি শিবকর | 
মাংসের বিশেষ গুণ নিদানে প্রকাশে । 
বল করে রুচি করে রুফ হরে মাসে ॥ 
শ্রমী আর অগ্নি বলী এই দুজনার । 
তরদ (১) ভোজনে হয় কত উপকার ॥ 
অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ আর যক্াকাঁদ। 
এ সব বিনাশ করে প্রসহের (২) মান॥ 
সকল প্রপহ মুগ ভাল কিছু নয়। 

তাই খাবে গুভ আর প্রেম যাহে হয় ॥ 


ছাগল ভোজনে হয় পালন সবাই । 
যার চেয়ে প্রেমকর রক্তকর নাই ॥ 
অতিশয় সুশীতল পাকে হয় ভার । 
নহে বায়ু পিত্ত কফ দৌষের আধার ॥ 


মেষমাঁস ভার বটে শীতল মধুর । 
আহারে আহ্লাদ বাড়ে দুঃখ হয় দূর॥ 
তরুণ মেষের অতি মনোহর কীর (৩)। 


তার কাছে কোথা আছে চিনিমাথা ক্ষীর ॥ 


বনচর বনচর পাখী আছে যত। 
হুরিয়াল, চকা, ডাক আদি শত শত ॥ 
এ সবার আহারে হয় দেহের কুশল। 
ক্ষীণত| বিনাশ করে বৃদ্ধি করে বল॥ 


কত মতে শুভ হয় কচ্ছপের মাসে । 
বল-মেধ।-স্বৃতিকর শে।থ-দোষ নাশে ॥ 


SLAB ln 


(১) মাংস 


(২) হিংস্ৰক পপ্ত পক্ষী বিশেষ। 
(৩) মাংদ। 


সহজে কোমল অতি নানা গুপধর । 
বাঁতহর শুক্রকর নেত্র-হিতকর॥ 
শিশিরে যৃগের মাস প্রিয় অতিশয় । 
বাত হরে অগ্নি করে পাঁকে লঘু হ্য় ॥ 
সন্নিপাত হরে করে শরীর সবল। 

ছয় রসে-অন্কূল মধুর শীতল ॥ 

কফ পিত্ত হরে করে ত্রিদোষ খণ্ডন । 


আহা মরি কতগুণ ধরে স্ূলোচন (১) ॥ . 


কৈলাদ শিখরে থেকে হয়ে হৃষ্টমন। 
হরিণ (২) করেন সুখে হরিণ ভোজন ॥ 
অতিশয় প্রিয় ভেবে এই কৃষ্ণভাঁর ৷ (৩) 
কতবার লয়েছেন কৃষ্ণ তার তার ॥ 
সবগয়ার ছলে বধি কাননে হরিণ। 
আনন্দে দিলেন তাই উদরে হরিণ ॥ (৪) 
এ হরিণ বাগি হ’লে মন্দ নাহি লাগে। 
বিচালির সহ জলে সিদ্ধ কর আগে ॥' 
পরে সেই জল আর খড়গুলি ফেলে। 
ভাল ক'রে ভেজে লও সরিষার তেলে ॥ 
মেটে আর পচা গন্ধ দূর হবে তায়। 
রীতিমত রাধে! শেষ ঘ্বত মসলীয় ॥ 
পচামাম পুইখাড়া স্থধাঁর সমান। 

সেই জন সুখে খায় যে জানে সন্ধান ॥ 


কাণনের নিকটেতে বাস করে যার1। . 
"তাজা তাজ! মুগমাংস খেতে পায় তার ॥ 


পোবাপড়া পচাসড়। হেথা আসে যত। 
পচা খেয়ে গুণ আর রচা যাবে কত ? 
মাংসভোগ রাজভোগ ভোগের প্রধান। 
আহারেতে নাহি কভু ইহার সমান ॥ 
বলকর বুদ্ধিকর সর্বগুপধর | 
হৃদয়-প্রফুল্লকর সদা সুখকর ॥ 

যে মাংসে যাহার রুচি তাই খাও স্থথে । 


কোন কালে নিন্দা কথ| এনে! নাক মুখে ॥ 


ছাগ, মেষ, মৃগ, শৃঙ্গী খাবে প্রেমভরে। 
আহারের পাঠ যেন ন| উঠে উপরে ॥ 


-_++ জজ 


(১) হরিণ। 
(২) শিব॥ 
(৩) হরিণ। 
(৪) বিষ্ণু 
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তাহাতে যে সব দোষ জানেন প্রবীণ। 

. সাঁবধান-পথে চল সকল নবীন ॥ 
জীবন হুতেছে রক্ষা যার দুগ্ধ থেয়ে। 
কল্যাথকাঁরিণী সেই জননীর চেয়ে ॥ 
শাস্ত্রে যাহ! মান! করে যুক্তি তায় নানা। 
বিচার করিলে যায় সহজেই জানা ॥ 
নিত্য যারা'মাংস খায় হয়ে প্রেমাধীন। 
বলী তারা জ্ঞানী তাঁরা সদাই স্বাধীন ৷ 
যে নর নী মাংস খায় পেয়ে কলেবর। 
বৃথায় শরীর তার বৃখায় উদর ॥ 
আমিষ-আাহারী দলে কোন দুঃখ নাই । 
মাংসভোজী পণুপাথী মবল সবাই ॥ 
ইউরোপ আদি করি ব্রহ্ম আর চীন । 
মাংসবলে বাছবলে সবাই স্বাধীন ॥ 
ভারতে যখন ছিল ব্যবহার কীর। 
বো! ছিল যোদ্ধা ছিল সবে ছিল বার ॥ 
ধন মান যশ ভাগ্য স্বাধীনত। সুখ । 
সমুদয় ছিল নাহি ছিল কোন দুখ ॥ 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্ৰ চতুষ্টয় । 
ছিলেন আমিষতোজী হিন্দু সমুদয় ॥ 
প্রচুর প্রমাণ তার নানা গ্রন্থে আছে। 
সকলেই প্রিয় ছিল মাসে আর মাছে॥ 
মাংস মাছ হিতকর ঘগ্তপি না হবে। 
বৈস্ত-শান্রে এত গুণ কেন লেখে তবে? 
সব দেশে সব শাস্ত্রে ভিষক নিপুণ । 
লিথেছে বিশেষ ক'রে আমিষের গুণ ॥ 
আঁমিষ ভোজনে যদি না হইত শিব । 
বিস্তারিয়া গুণ কেন লিখিবেন শিব ॥ 
যে মানব দ্বণা করে আমিষ আছারে। 
পণ্ড ব’লেপিম্বোধন করেছেন তারে । 

_জীবের কারণে হ’ল জীব বহুতর । 
খান্ত আর খাদক সম্বন্ধ পরম্পর ॥ 
প্রকৃতির শাস্ত্র দেখ শান্তর বটে এই । 
যুক্তির বিচারে কোন ব্যতিক্রম নেই ॥ 
ঈশ্বরের অভিপ্রায় মাংস খাবে নর ॥ 
সুন্দর কৌশল তাই মুখের ভিতর ॥ 
রদনে অদন-ম্থথ বদনে প্রকাশে । 
প্পশুরাজ দন্ত” সম দন্ত ছুই পাশে ॥ 
প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখে ভ্রান্ত তবু জীব। 
হায় হায় ! নাচি বুঝে নিজ নিজ শিব 

২০ 


এ মতের বিপরীত কথ! যার! কয়। 
তাদের দে নীচ উক্তি গ্রহণীয় নয় ॥ 

সে যে মত মত নহে মন্দ অতিশয় । 

কে বলে অক্ষয় মত কে বলে অক্ষয় | 
প্রণিধান কর সবে গুণের বিচারে । 

সে মত অক্ষয় হ’লে ক্ষয় বলি কারে ॥ 
অক্ষয় অক্ষয় মত ভেবে ভ্রমে রয়। 

ক্ষয় যাতে ক্ষয় পায় সে নয় অক্ষয় ॥ 
আমিষ অবিধি বোলে যে করেছে গোঁল। 
সে এখন নিত্য খায় শীমুকের ঝোল ॥ 
নোদে শান্তিপুর ফিরে ফিরিয়া হুগলী । 
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলী ॥ 
নিরামিষ আহীরেতে ঠেকেছেন শিখে । 
ঘুরিতেছে মাথা মুণ্ড মাথামুও লিখে ॥ 
কোথা তার প্বাহ্বস্তণ মানব-প্রক্কৃতি। .. -. 
এখন ঘটেছে তাঁর বিষম বিকৃতি ৷ 
উদরের রোগে আর অর্শে পায় দুখ । 
দিবানিশি মাথা ঘোরে সদাই অস্থথ ॥ 
মত চালাবার তরে লিখিলেন বই। 

এখন দে লিখিবার শক্তি তাঁর কই ॥ 
কলম ধরিলে হাতে মাথ৷ যায় ঘুরে । - 
রচনার কাণে আর কথা নাহি স্ফুরে ॥ 
মাস মাছ বিন! আগে ছিল না আহার । 
কিছুদিন করিলেন বিপরীত তার ॥ 
শেষেতে পেলেন তার সমুচিত ফল। 
ভাদালেন বল বুদ্ধি হাালেন দল ॥ 
সমাজ-হাসিছে তাঁর ভাব এচে এচে। 
ঘরে তুলে পাক! ঘু'টি বসিলেন কেঁচে॥ 
দায়ে পোড়ে পুর্বভাঁব ধরিলেন পিছু। 
গুধু মাছ মাস নয় আরে! আছে কিছু ॥ 
সমুদয় ফুটে লেখা ন! হয় বিছিত। 

মনলা চলেছে কত পানের দহিত ॥ 

ছেড়ে দেও ছেলেখেলা ফেলে দেও “কুম”। 
মাস মাছ ভাত খেয়ে স্থথে দেও ঘুম ॥ 
করে! নাক ধুমধাম টুম্টাম আর । 
ছিড়ে ফেল “বাহ্াবস্ত” মে মত অসার ॥ 
মাথিতেছ “বিষ্ণুতেল” তাই মাথ গায় ॥ 
আর যেন ভেবে ভেবে নাহি ঘটে দায়॥ 
পাঁকতেল মাথ আর নিত্য কর মান। 
সেরূপ আহার কর য| হয় বিধান ॥ 


১৫৪. 


কোটি কোটি গ্রন্থকার লিখেছেন যাহ! । 

“কুম” ধোরে এক! কেন কাটো তুমি তাহা ? 

মনে কর যত দিন সৃষ্টির বয়েস। 

তত দিন আছে এই মতের আদেশ ॥ 
দ্রব্যের যে গুণ হয় সব যায় জানা । 

যাঁহে যার রুচি কেন তুমি কর মান|? 
দেশ, দেহ, রোগভেদে খান্ের বিধান । 
কেমনে করিবে তুমি বিরূপ প্রমাণ? 

গুরু হয়ে উপদেশে করিয়াছ গৌড়া। 
মিছা মতে আনিয়াছ গোটাকতক ছোড়া ॥ 
তোমার হইয়| চেলা গুরু যার। বলে। 
তাঁরা যেন এই মতে আর নাহি চলে ॥ 
ওহে ভাই যদি চাও নিজ উপকার । 
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাক আর ॥ 
শেষে তুমি চেল! হও মন করি কষ! । 
আগে গিয়ে দেখে এসে! গুরুজীর দশ! ॥ 
দেঃ গুরু গুরু হয় গুরু বোধ যার । 

. গুরু নিজে লঘু হলে কিসে হবে ভার ॥ * 
“রাজসিক” এই ভোগ দিয়াছেন ধিনি। 
নানারূপে জ্ঞানময় দয়াময় তিনি ॥ 

_ইথে যদি না৷ হইবে-মঙ্গল তোমার 
জ্ঞানী লোকে করিত না বিধান প্রচার ॥ 
যিনি সর্ববশিবময় সর্বমূলাধার | 

ভোগ পেয়ে কর তার মহিমা প্রচার ॥ 


কোন দিকে নাহি দেখি কিছুর অভাব। 
সয় সম্পাদন করিছে স্বভাব ॥ 
মর্বকালে ভবধব দীন-দয়াময় । 
সমভাবে আমাদের আছেন সদয় ॥ 
বিশেষে এ শীতকালে দয়! দেখ তাঁর । 
করিলেন ধরণীরে শস্যের ভাণ্ডার ॥ 
ফল মূল শন্ত কত আমাদের দেশে। 
আগে খাও পরমান্ন পরমান্ন শেষে ॥ 
আন্মাদনে রসময়ী হইবে রদনা। 
মল খুলে কর তাঁর মহিমা ঘোষণা ॥ 
প্রণয়-পীযুষ তার সুখে কর পাঁন। 
স্বরে কর গুপ্‌গান ॥ 
ডাকো তীরে কৃপাময় গ্রাণনাথ বোলে। 
কতজতা-রদে যাও একে বারে গোলে।॥ 


সস 
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পোষড়ার গীত 


রাগিণী আড়ানাবাহার,_তাঁল আড়খেম্া। 


এবারে বছরকার দিন কপালে ভাই, 
জুটুলো নাক পুলি পিটে। 
থে মাগির বাজার, হাজার হাজার, 
মোর্ডেছে লোক কপাল পিটে॥ 
ভাত না পেয়ে উদর ভোরে, 
কত দুঃখী গেল মোরে, 
চেলের বাজার সম্ত। ক'রে, 
দেয় না রাজ। ঢে'ড়| পিটে ॥ 
ঘরে হাড়ি ঠঠনান্তি, 
মশা মাছি ভনভনাস্তি, 
শীতে শরীর কনকনান্তি, 
একটু কাপড় নাইক পিটে। 
দার! পুত্র হুন্হন্াস্তি, 
অস্তি-নাস্তি ন জানাস্তি, 
দিবে রাত্রি খেতে চাস্তি, 
আমি ব্যাট। মরি খেটে ॥ 
আদ্‌পেট। ভাত কদিন থাঝে।, 
ছদিণেই ত ম'রে যাবো, 
" পেটের জানায় জোলে বুঝি, 
বেচতে হলো! কোট|-ভিটে ॥ 
ভিটে গেলে যথা তথা, 
বিল মা তারা দীড়াই কোথ।”, 
রামপ্রগাদী গীত গেয়ে শেষ, 
কাদতে হবে ব’মে ঘাটে ॥ 
ফন্ধে গেলো 'আস্কে” খাওয়া, 
চেলের পানে যায় না চাওয়া, 
তিল নারকেল তেলের দাওয়া, 


টাকায় দুখান নাগরী চিটে। . * 


গিন্নী মাগীর বদন বাঁকা, 
হাতে মাত্র দুগাছ শ'াকা, 
সময়ে ন| পেলে টাকা, 

কপাল ভাঙে আন্ত ইটে ॥ 


মধু হাতে গিয়ে ঘরে, 


কাছেতে দীড়ালে পরে, 
'্যাক্র! বুড়ো ন্যাক্র! করিম্‌, 
ব'লে দেবে খ্যাংর! পিটে॥ 
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পৌষপাব্ণ গেলো শাদা, 
হলো নাক বাউনি বাধা, 
ঘরে ব'সে মিছে কাদা, 
মলেই যাবে সকল মিটে ॥ 
ধার কাছে যাই মাথা খোঁড়ে, 
দুটো পয়সা নাহি জোড়ে, 
পায়ে গেল জামড়ো পোড়ে, 
বাড়ী বাড়ী হেঁটে হেঁটে ॥ 
জ্ঞাৎকুটুম্ব দুঃখে মরে, 
চাল্‌ কোটা নাই কার ঘরে, 
ঢোৌকর পাড়ে ঢে'কি হয়ে, 
মরে কেবল মাথা কুটে ॥ 
মেয়েগুলো বেঁধে খোপা, 
তবু মৃখে করে চোপা, 
পুরুষগ্ডলো৷ তাদের কাছে, 
পারে নাক কথায় এটে ॥ 
রান্নাঘরে কান! হাটি, 
তথাচ না বাক্যে আটি, 
একেবারে হলেম মাটী, 


কীদিয়ে দিলে. কথার চোটে ॥ 


ভিক্ষে করি চুরি করি, 
ঘাড়ে বোঝা বোয়ে মরি, 
থাবার কুমীর কেবল তারা, 
তাদের তো মাঞ্* *॥ 
কীদারী পদারী কত, 
ছুতোর ধোব| মামা যত, 
ধোপ! খাচ্ছে রাজার মত, 
দিয়ে নূতন গুড়ের মিটে ॥ 
নিত্যি আনে নূতন কড়ি, 
ভেটকি মাছে কুমড়োবড়ি, 
জাৎকুটুঘ ছড়াছড়ি, 
গড়াগড়ি দিচ্ছে গেটে ॥ 
তাজ! ভাজাপুলি দিয়ে, 
আয়েদ পুরে পায়েস খেয়ে, 
হেঁকুর হেঁকুর ঢে'কুর তুলে, 
গুচ্ছে স্থখে ছাপর-খাটে ॥ 
জন্ম পেয়ে ভদ্রজেতে, 
কার কাছে না পারি যেতে, 
বিষ হারাঁণে! টেড়াঁর মত, 
অভিমানে মরি ফেটে ॥ 


পেট পুড়ে যায় অনাহারে, 

ফুটে নাহি বলি কারে, 

ধ্যান ক'রে সেই বিধাতারে, 
লুকিয়ে কাদি এসে মাঠে ॥ 

মাঝে মাঝে উপবাসী, 

পোড়ার মুখে তবু হাঁসি, 

বেড়াই যেন খোদার খাসী, 
দিবানিশি হাটে বাটে ॥ 

হাসিও পায় কুন! ধরে, 

এবার ভাই অনেক ঘরে, 

বৌ শাশুড়ী, ননদ্‌ ভেজের, 


চুক্‌লি করা গেল উঠে 7 


পুবের বাড়ীর সেজোদাদা, 
দুখান গয়না দিয়ে বাঁধা, 


এনে দিলেন কিছু কিছু, £ নু 
ধামা নিয়ে গিয়ে হাটে. 


ভাই দেখে “বৌ” রেগে মরে, 
কোন কিছু থাক্‌লে ঘরে, 
বেচে খেতেম বাধা দিতেম, 


১৫ 


শৌধ যেতো শেষ খেটে খুটে ॥ ৃ 


যাঁদের ঘরে লক্ষ্মী আছে, 
বেড়িয়ে এলেম তাঁদের কাছে, 
নান! মত গোড়ে তাঁরা, হ্‌ 
খাচ্চে সবাই বেঁটে চেটে ॥ 
মুখের পাঁনে ছিলাম চেয়ে, 
‘দুখান একখান যাও না খেয়ে,’ 
একটিবারো এমন কথা, 
বলে না কেউ মুখটি ফুটে । 
হ’লে পরে মুচি হাড়ি, 
গিয়ে যত বাবুর বাড়ী, 
সাপুর স্থপুর জুবড়ে দাঁড়ি, 
মেরে দিতেম পাঁৎড়া চেটে ॥ 
বামুনবাঁড়ী গেলে পরে, 
ডেকে না জিজ্ঞাসা করে, 
মহর শুদ্ধ ঘরে ঘরে, 
বেড়িয়ে এলেম ঘটে ঘোটে। 
গাতের এটো যাহা ছিল, 
একটি বামুন দিয়েছিল, 
ঘাট! ঘোটা কটা চাটা, 
‘খেয়ে গেল বমি উঠে ॥ 
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ঠোঁটকাঁট! 


ভদ্রকুলে জন্ম লই ভদ্র নই নিজে ॥ 
-যবনের সম সদা জ্ঞান করি দ্বিজে ॥ 
ভদ্র কৰ্ম্ম কারে কহে কিছু নাহি জানি। 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম পুণ্য পপ কিছু নাহি মানি ॥ 
যেখানেতে বাঁদ করি নিজ আড্ড! গেড়ে । 
লজ্জা ভয়ে লজ্জা যায় সেই দেশ ছেড়ে ॥ 
বিচার ন! করি কতু মান অপমান । 
সমাদর অনাদর সকল সমান ॥ 
পিপে শুদ্ধ পার ক'রে গুয়ে খাই রম | 
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিনে আমি কম। 
বাব৷ কিসে মামি কম্‌? 
বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ বম্‌ বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ বম্‌ । 
এই দেখ বাজে বাবা ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ৷ 


ক্ষণমাত্র বিবাদ কলহ নাহি ছাঁড়ি। 
করিয়াছি কারাগার শ্বপ্তরের বাড়ী ॥ 
ইয়ারের ভাবে যদি তুষ্ট রহে দেল। 
তুল্যরূপে জ্ঞান করি স্বর্গ আর জেল ॥ 
কিছুকাল স'চাভাবে খাঁচায় রহিয়া। 
জাহির করিব গুণ বাহির হইয়া ॥ 
আমার পতাপে ধর! হইবে অস্থির । 
দেখা যাবে বীর হয় কত বড় বীর ॥ 
গ্রকাঁশিব নিজ বিস্বা মেরে এক দম | 
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিনে আমি কম? 
বাব! কিমে আমি কম? 
বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌। 
এই দেখ বাজে বাবা ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ৷ 


বয়ন বাড়িছে যত পাঁকিতেছে কেশ। 

ততই ধারণ করি নটবর বেশ ॥ 

গোডিম ভাঙ্গেনি যবে উঠে নাই গৌঁপ। 

তখন কয়েছি আমি পিতৃ-পিগ লোঁপ॥ 

শালগ্রাম ফেলে দিয়া বেশ্যা! আনি ঘরে। 

ভার্্যা তারে রেঁধে দিয়! পদদেব! করে ॥ 

চক্ষে দেখে চুপ মেরে কা হন বাব! । 

গে টু হেল গুল্ড ফক্স ড্যাম ড্যাম হাব ॥ 

আমার বুদ্ধির কেউ নাহি পাঁয় ফস্‌। 

লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম 2 
বাবা কিসে আনি কম? 


বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বাজে-ঝস্‌ ঝম্‌ ঝম্‌। 
এই দেখ বাজে বাবা ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌॥ 


একে তো মোহনমুন্তি মুখে মিষ্ট মধু। 

দম দিয় বার করি কত কুলবধূ॥ 

দেশে দেশে মারিয়াঁছি বাহাছুরী ঢাক । 

পরযাত্রা ভঙ্গ করি কেটে নিজ নাক-॥ 

তটস্থ সকল লোক দেখে মম ক্রিয়া । 

শামের ভিতরে চলি মধ্যভাগ দিয়! ॥ 

লাগে লাগে লাগে ফের লাগে লাগে লাগে 

শ্বশুরের বাঁড়ী থেকে ফিরে আমি আগে ॥- 

কত মিত্র ধরে মিত্র সব হবে গম। 

লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম? 
বাবা কিসে আমি কম? 

বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বাজে ঝম্‌ বম্‌ ঝম্‌। 

এই দেখ বাজে বাবা ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ৷, 


কানকাটা 


বীরভাবে স্থিরচিত্ত নৃত্য করে বীর। 

প্রেমভরে যুগল নয়নে ঝরে নীর ॥ 

বীরাসনে করে বীর মহিমা প্রকাশ । 

টল টল ঢল ঢল খল খল হাম ॥ 

হেরিয়৷ ভক্তের ভঙ্গি ভয়ে কীপে যম। 

বাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম? 
বাবা কিসে তুমি কম? 

ফাইট লড়েগ! ফের বম্‌ কম্‌ কম্‌॥ 
বাব! কম্‌ কম্‌ কম্‌॥ 


জারি ক'রে দিলে তুমি যত পরিচয়। 

সে দফাতে কোন অংশে আমি কম নয় ॥ 
কত শত হাতী ঘোড়া গেল রসাতল। 
শ্যাজ নেড়ে বণে ভ্যাড়া দেখ মোর বল! 
আমার নিকটে তুই নাহি পাস্‌ ফম্‌। 
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিনে তুমি কম? 


বাব! কিসে তুমি কম? বত 


বাবা কম কষ্‌ কম্‌ ॥ 
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বাহাদুরি দেখালাম এক চালি চেলে। 
আমি আছি ঠিক বসে তুই গেলি জেলে ॥ 
উপশক্তি-প্রদাদেতে উপশক্তি ধরি । 
শক্তরূপে রক্ত খেয়ে নাশ করি অরি ॥ 
বিপ্রের রুধির ভাবি ব্র।ণী আর রম। 
খাঠালাঠি কাটাকাটি কিনে তুমি কম? 
বাব! কিনে তুমি কম? 
ফাইট লড়েগা ফের কম্‌ কম্‌ কম্‌ । 
বাবা কম্‌ কম্‌ কম্‌॥ 


হামাইলি সব লোক ডুবাইলি নাম। 
জীবন বৃথায় তার বাম। যারে বাম॥ 
নিরুপম! মনোরম! গুধধামা বামা। 
হৃদয়ে বিরাজ করে তুল্য কেবা! আমা? 
জয় শবে বাজে ভেরা ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
লাঠাল।ঠি,কাটাকাটি কিসে তুমি কম? 
বাবা কিসে তুমি কম। 
ফাইট: লড়েগ! ফের কম্‌ কম্‌ কম্‌। 
বাবা কম্‌ কম্‌ কম্‌॥ 


তোষামুদে 


তোষামুদে যাঁরা তাঁরা সবাই অদার। 
কেবল বেড়ায় খুঁজে আপন সুসার ॥ 
তুড়ি মারে টগ্প। গায় টাকা ভেবে সার । 
বয়ে মরে রাশি রাশি ‘যে আজ্ঞার’ ভার॥ 
মুলেতে নিপাত করে পেলে পরে চার । 
বাবুর বৃক্ষের বাঁছুরে গাছ তারা ॥ 
কিসে ভাল কিসে মন্দ নাহি জানে কিছু। 
জেলের ইাড়ির মত ফেরে পিছু পিছু ॥ 
বাগানেতে শশা তোলে পাড়ে পিচ লীচু। 
কথায় কথায় কনে জল উচু নীচু ॥ 

তখন সেরূপ করে বুঝে অভিপ্রায়। 
বাবুজী বলেন যাহা তাহে দেয় সায় ॥ 
যদ্তপি বলেন বাবু ‘কেমন গোঁবিন। 
মানুষটি ভাল নয় বামুন নবীন ? 

গোবিন বলেন ‘বাবু তাই বটে বটে। 
গুণজ্ঞান কিছু নাই দে বেটার ঘটে ॥ 


ফোতোজারী করে সেট! মিছে ঘুরে মরে । 
বাহিরেতে কোচ! লম্ব। জষ্টরস্ত! ঘরে ॥ 
আপনি আনিতে দেন কে করিবে মানা । 
চিরকেলে পাজি তারা সব আছে জানা ৷! 
গোবিনের কথা শুনি শ্রীযুত তখন । 
ভঙ্গিম| করিয়া যদি বলেন এমন ॥ 
“গোবিন্দ কি শুন নাই এরূপ প্রকার । 
নবীন বনেদী লোক বিদ্ব। আছে তার ॥ 
কহিতে বলিতে ভাল অতি স্থৃভাজন | 
আচার-ব্যাভার সব হিন্দুর মতন ॥+ 
গোবিন কহেন শুনে 'ই। ই মহাশয় । 
বাবু যাহ! কহিলেন সত্য সমুদয় ॥ 
চিরকাল মান্ত তার! সকলের কাছে । . 
পাকা ঘর পাকা বাড়ী ধন ভাল আছে ॥ 
যেমন সুরূপ নিজে গুণ সেইমত । 
পারদী ইংরাজী জানে শাস্ত্র জানে কত ॥ 
গোঠীপতি বটে তার! গায়ের প্রধান । 
অকাতরে যারে তারে অন্ন করে দান ॥ 
নবীনের বাড়ী আমি যে সময়ে ষাই। 
“ননী ক্ষীর ছান! কত পেট ভোরে থাই ॥ 
বাবু কন ‘গোবিন এসেছে এক খোঁড়া । 
ছুই হাত উষ্চু তার সঙ্গে এক ঘোড়া ॥' 
গোবিন কহেন “বটে দেখিয়াছি তারে । 


১৫৯ 


সে ঘোড়া আকাশে নাকি উড়ে যেতে পারে॥ 


পাছে নাহি দয়! হয় হতেছে ভাবন! । 
আমি কি তাহাতে বাবু চড়িতে পাব ন! ? 
এইরূপ যত আছে তোষামুদে-দল। 

বাবু কাবু করিবারে করে যত ছল ॥ 
সাক্ষাৎ ন! করে কেহ সত্যের সহিত। 
অধর্ম্মের চর হয়ে করয়ে অহিত ॥ 


বুড়াশিবের স্তুতি. 


( মাশম্যান সাহেবকে বিদায় ) 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বষ্‌ বমূ। 
. কিমে তুমি কম? = 
বাজাও ব্রিটিশ শিল্পে ভ্ম্‌ ভ্ম্‌ ভম্‌ | 
বম্‌ বমবম বব বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 


৬ , ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 
১৬০ 


শ্রধাম শ্রীরামপুর কৈলাঁস-শিখর | 

মাঝে অপরূপ দৃগ্ত মনোহর ॥ 
টি প্রতিষ্ঠিত তুমি বুড়া-শিব ৷ 
তথায় বিরাজ করি ত্বরাতেছে জীব ॥ 
শুভ্রদেহ ভূতনাথ ভোলা মহেশ্বর। 
গঙ্গার তরঙ্গ তব মাথার উপর ॥ 
কখনো! প্রথর বেগ কভু থম্‌ থম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌ ৷ 

কিসে তুমি কম? 

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্বমূ বম ৷ 


_ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়। বৃহতে আরোহণ। 
অহঙ্কার অলঙ্কার ভূজ্-ভৃষণ | 
পক্ষপাত হাড়মালা! সদা সুশোভন । 
মিথ্যা ছল তোষামোদী ত্ৰিশূল ধারণ ॥ 
ধুমপান ছল তব কাগজের কল। 
উর্ধভাগে ধক্‌ ধক্‌ অলিছে অনল ॥ 
দমে দমে দমবাজী নাহি খাও দম। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম 
কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিশ শিক্গে ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বস্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বমৃ॥ 


টাউন্সেণ্ড রবা্টদন নন্দী ভৃদ্গী দুটো। 


নিয়ত নিকটে আছে 7তে করি কুট ॥. 


ছাই-তন্ম-বিভূষিত এঁটোকাটি! থায়। 
গাঁলবাপ্ করি সদ! বগল বাজায়॥ 
ডেবিল দুপাশে তার! টেবিল ধরিয়] | 
এবিল হতেছে সুখে তোমারে স্মরিয়! ॥ 
কাজ ভাল লাজহান রাঁজ-প্রিয়তম। 
বম বু বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 
কিসে তুমি কম? 
বাজাও আ্িটশ শিল্পে তম্‌ ভম্‌ ত্ম্‌। 
ব্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 


লাগুনার বাঘছাল বঞ্চনার ঝুলী।, 
একমুখে পঞ্চানন সাধে বলি শূলী ॥ 
তিরস্কার পুরস্কার অতুল বিভব | 
নিজ নিন্দা শ্রবণেতে হয়ে থাক শব ॥ 


কালীরূপে কালী তব হৃদয়ে বিহরে | 
সৃষ্টির মড়ার কীথ| জমা আছে ঘরে ॥ 
ত্ৰিভুবন জয় করে তব পরাক্রম। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্বম্॥ 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিশ শিক্গে ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্্‌ বম্‌ ৷ 


কাউন্সিল কোচের গৃহে বড় সমাদর I 
অনুরক্ত ভক্ত তব যত গবানর ॥ 
দিবিল শৈবের দল স্তব পাঁঠ করে ॥ 
হরে হরে বাবাজান বাবাজান হরে ॥ 
যোড়শোঁপচারে পুজ| ভক্তে করে যোগ । 
মন্দিরে বদিয়ে সুখে খাও রাজছোগ। 
তোমার গুণের কেহ নাহি পায় ফম্‌। 
বম্‌বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্ৰিটিশ শিঙ্গে ভম্‌ ভম্‌ ভম। , 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 


ধৰ্ম্মতল! ধৰ্ম্মহীন গোহত্যার ধাঁম। 
ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সেরূপ তব নাম॥ 
বিশেষ মহিমা আমি কি কহিব আর । 
কেও হয়ে ফ্রেণ্ডের খেয়েছ তুমি আর ॥ 
কত ভাব ধরন তুমি কত ভাব ধর। 
রাজায় করিলে খুন গুণ গান কর॥ 
ভ্ৰমিতে অন্তায় পথে কিছু নাহি ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্্‌ বম্‌॥ 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বস্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 


কালো তুমি শাদা কর শাদা কর কালো! । 
আলো কর অন্ধকারে অন্ধকারে আলো! ॥ 
ুলেরে আকাশ কর আকাশেরে স্থল। 
জলেরে অনল কর অনলেরে জল ॥ 
কীগরে বানাও পাকা পাকা কর কাচা। 
সাচারে বানাও ঝুটো ঝুটো কর সঁচা ॥ এ 
কাঙালীর ছুঃখদাত। বাঙ্গালীর ষম। 
বস বম্‌ বম্‌ বব বস্‌ বম্বমূ॥ 

কিসে তুমি কম? 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌ । 
বম্‌ বম্‌ ব্ম্‌ বব ব্ম্‌ SH SH ॥ 
শুনিতেছি বাঁবাঁজান এই তব পণ। 
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ বিলাতে গমন ॥ 
যোড়-করে পণ্তপতি করি নিবেদন । 
সেখানে করো না গিয়ে প্রজার পীড়ন ॥ 
ভূত প্রেত সঙ্গীগুলি সঙ্গে লয়ে যাও। 
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাণ? 
বাঁজাই বিদায়ী-বাস্ধ টম্‌ টম্‌ টম্‌ ॥ 
বন বম বস্‌ ব্র।বসু রমু 8 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে বম্‌ বম্‌ বম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বস্‌ বম্‌ ॥ 


ন অনাচার 


কাঁলগুণে এই দেশে বিপরীত সব । 
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব ॥ 


২১ 


এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া ॥ 
আর দিকে মোল্ল| বসে মুগা মাস নিয়া ॥ 
এক দিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা 
আর দিকে টেবিলে ডেবিল খায় খানা ॥ 
ভূতের সংসারে এই হযেছে অদ্ভুত । i 
বুড়া পূঞ্জে ভূতনাথ ছাড়া পুজে ভূত ॥ 
পিতা দেয় গলে সুত্র পুত্র ফেলে কেটে ৷ 
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে ॥ 
বুদ্ধ ধরে পশুভাব জন্তভাব শিশু । 

বুড়া বলে রাধারু্ঝ ছোড়া বলে যিশ্তু ॥ 
হাসি পায়'কান্ন। আমে কব আর কাকে? 
যার যায় ছিছয়ানী আর নাহি থাকে ॥ 
ওহে কাল কালরূপ করালবদন। 
তোমার বদনযুক্ত মরালবাহুন ॥ 

দেব দেবী কত তুমি করিয়! সংহার । 
ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার ॥ 
কিছু বুঝি নাহি পাও.চারিদিক্‌ চেয়ে। 
এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম খেয়ে ? 
দোহাই দোহাই কাল শাস্তিগুণ ধর। 
উঠ উঠ পান লও আচমন কর ॥ 


ঈ ্‌ ল্রনা-্ডানু কলিতা 
ঠি ৬২ 
প্রেম-নৈরাশ্য প্রতিক্ষণ গুতীক্ষণ অনুরাগ ফলে । 
পড়া-পাখী না পড়াতে কত বুলি বলে ॥ 
যার তরে আবিঞ্চন, করিয়া কাতর মন, আখির উপরে পাখী পালক নাচায়। 
এ অবধি না হইল স্থির | প্রতিপক্ষ প্রতি পক্ষ বিপক্ষ নাচায় ॥ 
তাহারে এখনো আর, HURT পেলের বিহ দেই ভালবাসি মনে। 
আরে মুগ্ধ মানস অধীর ॥ আদরে পুষেছি তারে হদয়-দদনে ॥ 
পূর্বে যদি দৈবাধীন, পিরিত কোনদিন... গোষমানা পড়া-পাখী দরিদ্রের ধন | 
উভয়ের হাঁদিত নয়ন ' সাবধানে রাখি কত করিয়া যতন ॥ 
এখন হুইলে দেখা, নাহি পুর্ব-্রেমরেখা, পোড়া লোকে পাপচক্ষে দৃষ্টি করে তারে । 
হেট করি বিনোদ বদন | আর আমি কোনমতে দেখাব না কারে ॥ 
হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে সুখ, 
) যথ| নিশা টার্দের উদয়ে । টান 
সে সুখদ শশধর, সশঙ্কিত নিরন্তর, 
গুরুপরিবাদ-রাহুভয়ে b 


হবে ন| হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়, 
তবে কেন মিছে আশী-ভ্রমে। 

অধীর মানস মম, হয়েছে বধির দম, 
প্রবোধ মানে না কোন ক্রমে ॥ 


পিস 


প্রেম 


যথার্থ প্রেমের পথে পথিক যে জন । 
নির্মল জনের প্রা সবিগ্ধ তার যন ॥ 
গুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ আপনার ভাবে । 
গ্রিরজনে প্রির-ভাবে আপনার ভাবে ॥ 
‘ ঈরল স্বভাবে পায় দত্তোষের সুখ । 

শ্রমে কতু নাহি দেখে ছলনার মুখ ॥ 
বলের বৃক্ষের সেই পরিপূর্ণ রসে । 

ইবন তুলার নিজ প্রণয়ের বশে ॥ 


ব-তুলি মেহে তুলি রঙে রঙ ঘটে। 
চিত্ররূপ চিত্র 


প্রণয়ের প্রথম চুম্বন 


প্রণয়-সুণের সার প্রথম চুম্বন । 

অপার আনন্দপ্রদ প্রেমিকের ধন ॥ 
আছে বটে অমৃত অমরাবতী-পুরে। 
প্রমোদিত করে যাহে যত সব স্থরে ॥ 
উনয় স্থনিন্ধ পানে এক বিন্দু । 
যার আশে গরাগে রাহ পূর্ণিমার ইন্দু ॥ 
দে সবধার ক্ষুধামাত্র নাহি একক্ষণ | 
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ॥ 


অন্থরের প্রিয় পেয় সুধারদমাত্র । 
রসনা রম গাত্র পরশিলে পাত্র ॥ 
যার লাগি হলো ধ্বংস যদুবংশগণ। 
স্বভাবে অভাব সদা রেবতীরমণ ॥ 
অদ্বাবধি মন্তপাঞ্ পানীয়-প্রধান । 
বিঘজ্জন-খাগ্ঘমাঝে সদা'বিদ্যমাঁন ॥ 
“এমন মধুর! সুরা নাহি চায় মন। 
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ॥ 


অমল কমল দম কবিতার শোভা । 
ভাবুকের মন তাহে মত্ত মধুলোভা! ॥ 


খা 


ছুদ্ধপা'নে মুগ্ধ ষথ! ভাবুকের মন। 
কাবতার তৃপ্ত তথ৷ হয় সর্বজন ॥ 
যাহার প্রধাদে পরিহত পুভ্রশোক । 

- পুলক-আলোক পায় ভাগ্যহীন লোক ॥ 
হেন কবিতার শক্তি নাহি গ্রয়োজন। 
যাদ পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন || 


ক. গলকুণ্ড দেশে আছে হীরক-আকর। 
রজত-কাঁঞ্চনময় সুমেরু-শেখর | 
নানা -রত্ন-পরিপূর্ণ রত্রাকর জলে। 
গজমুক্তা মূল্যযুক্তা অনেক সিংহলে ॥ 
কুবের লইয়া যদি এই সমুদয় । 
আমারে প্রদান করে হইয়া সদয় ৷ 
ক্ষেপণ করিব দুরে প্রহার চরণ । 
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ॥ 


তন্ত্ৰ মন্ত্র পুরাঁণীদি সর্বশান্ত্রে শুনি। 
পুনঃ পুনঃ এই বাক্যে কহে যত মুনি ॥ 
ইহধরা ছুখভর! অসার সংসার । 
নহেক তিলেক সুখ সুধার সঞ্চার ॥ 
মুনীনাঞ্চ মতিভ্ৰম এই স্থলে ঘটে ॥ 
নতুবা অধুক্তি হেন কি কারণ ঘটে ॥ 
দেখাইব কত স্থখ এ তিন ভুবন। 

যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ॥ 


নয়নে নিরখি প্রকটিত পন্মবন। 
সুমধুর গীতশ্রুতি করয়ে শ্রবণ ॥ 

এ: হৃদয়ে আননা-প্রভা হয় সন্দীপন । 
সহ সহ সুখ প্রাপ্ত হয় মন ॥ 
রসনায় রদবারি থরআোতে বয়। 
শিহরে সর্বাঙ্গ ভঙ্গ দেয় লজ্জাভয় ॥ 
এইরূপ ্বর্মভোগ লভি সর্বক্ষণ। 
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ॥ 


প্রণয় 
বহুদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম অনুরাগী, 
আশাপথে আশ ছিল একা । 
দিয়াছেন সেই নিধি, 


! সদয় হইয়া বিধি, 
গোপনে পেয়েছি তার দেখা ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


১৬৩ ০ 
নটবর নবরঙ্গী, মনোহর'ভাব-ভঙ্গী, * 
সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ। 
স্বভাবে স্বভাঁববশে, যশোধুক্ত নিজ যশে," 
স্নেহরমে পরিপূর্ণ দেহ॥ :: 
ভাবের করিয়া স্থ্ট, _  প্রতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি," 
দৃষ্টিমেণে দামিনী ঝলকে । 
কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বদনে ঢাকা," 


নয়নের পলকে পলকে ॥ j 
বিশ্বাধরে স্থধ! ক্ষরে, প্রেমিকের ক্ষুধা হরে, ; 
বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে ॥ 
পিকবর মধুকর, শুনে স্বর জর্জর, 
নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে ॥ 
মনে ঘনে এই চাই, কোনথানে নাহি যাই, 
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে 
প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে, * 
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে ॥ 
থেকে থেকে আডে আড়ে, সাঁড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে, 
ভাব দেখি ত্ৰিভুবন ভোলে | 
চক্ষে শোভ। নাহি তুল, অর্ধফোটা পন্ম-কুল, 
পবনহিলোলে যেন দোলে ॥ 
তুলনা তুল না তার, তুলনা কি আছে আর, 
সে রূপের নাহি অনুরূপ । 


হাম্তভরা আন্তখাঁনি, গলিত অমৃতবাণী, * 
ললিত লাবণ্য অপরূপ | by 
কলেবর কমনীয়, নহে কাল গণনীয়, 


রতির সে রমণীয় নয় । 
ভাবে দব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রিয়,' 
(অয় হেরে জরিম়মান রয় ॥ 
অনুরাগ অভিপ্রায়, স্থিররূপে দীপ্তি পায়, 
আশা চায় উভয়ের আশা । 
দয়! প্রেম সরলতা, এক ঠাই যুক্ত তথা, 
হৃদয়েতে মাধুর্য্যের বাসা ॥ 
বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত, 
মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে । 
বিপক্ষেরে দুষিয়াছে, শোকদিন্ধ শুধিয়াছে 
তুষিয়াছে সন্তোষের স্থখে ॥ fl 
আগে মন ছণিয়াহে, শেষে মৃত 
গণিয়াছে মেহ"রদ নিয়।। 821 
মম ভাবে কীরদিয়াছে, কত ছাদ ছাদে, 
বাধিয়াছে গ্রেম-ডুরি দিয়া ॥ "১ 


১৬৪ 


দেখিয়া ছি যতক্ষণ, তম 
প্রণয়ের নান! ফাদ ফেঁদে। ত 
টী দেখে, কি ফল জীবন রেখে, 
এখন মিরর রি 
আমারে বিনয় করি, ছুটি হাতে হাতে ধরি, 
_ দেখা যায় ওই যায় চলে । 
রাহু তার বাক্য আসি, ধৈৰ্য্যশণী গেল গ্রাসি, 
হাসি হাসি আসি আমি বলে ॥ 
হাঁসি হাঁসি আদি বোলে, শুনে ভাদি অ'খি জলে, 
এসো! এদে| কোন্‌ মুখে বলি । 
নিষেধ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখে ফোটে, 
মনের আগুনে শুদ্ধ অলি।॥ 
. তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই, 


আমি আমি কব আর কারে? 
সে যদি আমার হয়, 


আমারে 
আমার কহিব আমি তারে॥ 
টা দিন পাইব কবে, কবে বা মঙ্গল হবে, 
অমঙ্গল কপালে আমার। 
ওুদান্ত লয়ে, চাতকের মত হয়ে, 
| আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥ 
গে যখন মনে জাগে, কিছু নাহি ভাল লাগে, 
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বসি। 


স্থির নাহি ক্ষণমার, চিন্াপুর্ণ চিত্ত-পাত্র, 
"_ গান্র হতে অগ্নি পড়ে খদি ॥ 
মে যদি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লয়, 
দেখে যাবে কিরূপেতে থাকি। 
এবার পাইলে দেখা, সুখের ন! হবে লেখা, 
দেখা দিয়া এক! কোরে রাখি॥ 


———— 


আমার কয়, 


| 


প্রণয়ের আশা! 


কত আঁর রব তার আসা আশ! লয়ে ? 
দিন দিন তন ক্ষীণ প্রেমাধীন হয়ে | 

সদ! যার দেহভার শিরে মরি বয়ে। 
আমারে কি তুপিবে সে মিছে কথ কয়ে? 
একাকী রোদন করি এক স্থানে রয়ে। 
বিরহম্ঘাঁতন। আর রব কত সয়ে ? 

বুঝি তার আশাপথে পরিপূর্ণ সুখ। 
কৃথনে| জানে না মনে দিরাশাত্ব সুখ ৷ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


এমন না হ'লে পরে দেখ! দিত ফিরে। 
আমারে ভাদাবে কেন নিরাশার নীরে ? 
প্রণয়ের লক্ষ্য দেই করে যার আঁশ! । 

সে বুঝি দিয়েছে তারে হৃদয়েতে বাসা ॥ 
আশা দিয়ে বাস! দিয়ে রাখিয়াছে বেধে । 
আমার ভাবিয়। এবে বুথ! মরি কেঁদে ॥ 
বুঝে না অবোধ মন প্রবোদ না মানে। 
আমার বলিয়! তারে নিতান্ত সে জানে ॥ 
সবে তার এক মন এক ঠাই বাঁধা । 
ভ্রমেতে আমার মনে লাগিয়াছে ধাধা ॥ 
হৌক্‌ হোক্‌ তার হোক্‌ সুখী আমি তাঁতে। 
আমারে ফেলিল কেন নিরাশার হাতে ॥ 
যদি না আদিবে সেই বাঁধা প্রেম ছেড়ে । 
ছলেতে আমার মন কেন নিলে কেড়ে? 
যখন বিরলে মেই ব’সে রবে একা । 

এই কথা৷ বলো! তারে হ’লে পরে দেখা ॥ 
বিধিমতে তোমার মঙ্গল যেন হয়। 

মদল তোমার পক্ষে এ পক্ষে তো নয় ॥ ' 
ই্িতে বলিবে সব যে প্ুখেতে আছি । 
ছাড়া হয়ে কাড়া মন ফিরে পেলে বাঁচি ॥ 
বুঝায়ে বলিও তারে অতি ধারে ধীরে । 
একবার দেখ! দিয়ে মন দেয় ফিরে ॥ 


যৌবন 


সিঞ্চিয়া অমৃত-নিধি, জীবে দান দিল বিধি, 
নিরুপম যৌবন যৌতুক । ' 
যে রতন হারাইলে, 


কোটি কল্পে নাহি মিলে, 

কালকুট কালের কৌতুক ॥ 

জিনিয়| স্তমন্ত-মণি, যৌৰন রতন গণি, 
তরণী তুলিতে তেজ যার । 


খরতর কর ভরে, হৃদর-রাজীববরেঃ 
২ ফুল্লকরে হরে অন্ধকার ॥ 

আনন্দ সুন্দর গন্ধ, রদ তায় মকরনা, 
। টলটল করে নিরন্তর । 

বিবিধ প্রবন্ধে তায়, কেলি করে ফুল্কার্গ 


কল থাম মল-সধুকব | 


- ভাঁলবামা ভালবাসা, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


নৃত্য নবরস-রজে, নিত্য নবরসে মজে, 
নৃত্য করে পশিয়া নীরজে। 
কভু পরিহাস লান্ত, হান্তে বিকসিত আস্ত, 
প্রতি অঙ্গে আনন্দ উপজে ॥ 
কখন করুণ-রসে, নয়ন নীরদ রসে, 
হরিষে বরিষে বারিধারা । 
সেই ধারা তারাঁকার।, শীল যাহার ধারা, 
ধরা তাপহ্র! যেন ধারা ॥ 
কখন দ্বণার বশে বিফল বীভৎস রসে, 
মানসের শশ প্রায় গতি। 
দাবানলে দগ্ধ বন, 
চপল চপল! মম অতি॥ 
প্রণয় পরম রঙ, তাহে হ'লে আশ! ভঙ্গ, 
প্রবৃত্তি পিপাসা পরিশেষে । 
তাহে পেয়ে ভালবাসা, 
আনন্দের নাহি থাকে শেষ ॥ 
হুতাশে হতাশ বাড়ে, বিলাপে প্রলাপ পাড়ে, 
“শোচনা প্রেমিক-মন ঘেরে। 
শান্তি নাহি হয় হত, ্রান্তিভারে অবিরত, 
সকল স্বপন মম হেরে ॥ 
পরেতে প্রবোধ লয়ে, প্রণয়ে বিরাগী হয়ে, 
অগ্তরূপ ভাব-পথে ধাঁয়। 
প্রণয়ের হতাদর» 
ক্রমে ক্রমে যৌবন পলায় ॥ 
হেরিয়৷ যৌবন অস্ত, মন সদা দুঃখগ্রন্ত, 
নিরন্তর আনন্দ-বিহীন। 
ক্ষুধায় ভ্রমর! দু, শতদল শোভাশুঠ্ঠ, 
প্রদোষের প্রমাদে মলিন ॥ 


শী 


কুমঙ্গে কুরদ মন, 


নিরখিয়া নিরন্তর, 


শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্মদর্শন। 


বৃন্দাবন হরি হরি ঘারকায় আদি । 
সুখের সন্তোগ ভোগ দিংহাসনবাসী ॥ 
শর্বরীতে স্বপ্নযোগ স্ুখদ শয়নে। 

ব্রজের মধুর ভাব পাঁড়য়াছে মনে ॥ 

বিষম ব্যাকুল মন করেন রোদন। 

কেণি| গিরি গোবদ্ধন কোথা কুঞ্জবন ॥ 
কোথা কদম্বের তরু কোথা বংখীবউ। 
কোথা শ্রীগোকুল কোথা কালিন্দী তট | 


কোথায় এখন সেই মোহন মুরলী । 
হাঁয় হায় কোথা মোর গ্তামলী ধবলী ॥ 


কদন্ব-কুম্বম-অধু তন অনুরাগে । 
পুর্বভাবে নব ভাব ভাল নাহি লাগে ॥ 
কেন বা এলেম আমি যমুনার পার... 


_ সম্পদ হইল সব বিপদ আমার ॥ 


পিয়ালী শ্যামলী আদি কাছে কাছে রাখি। 
আবা আব! ধবলী ধবলী বোলে ডাকি ॥ 
ধীরি ধারি ফিরি গিরি গহনের গোঠে। 
বেণুরবে ধেনু সবে পাছে পাচে ছোটে ॥ 
তৃণ পত্র খেয়ে দদ! নাচে কুতুহলী। 


হায় হায় কোথ। মোর শ্যামলী ধবলী॥ ॥ 


কত দিন বিনোদ বিরলবনে যাই। 

পিয়ালী শ্যামলী আদি দেখিতে না পাই ॥ 
ক্ষেতে ন! বাজাতেম মধুর মুরলী | 

তথাচ আদিত ছুটে সাধের ধবলী ॥ 

দিতেম সুখের সহ মুখের আন ॥ 

নাচিয়া খাইত কত নাড়িয়া বদন ॥ 

নিরবধি নীরদ নয়নে নীরধারা। 

এমন ধবলী আমি হইলাম হারা ॥ at 
ব্রজের রাখাল আমি রাখালের দাস । k 
কোন্‌ কাৰ্য্যে কোন্‌ রাস্ে ভ্রমে করি বাদ॥ 
কোথায় প্রাণের ভাই শ্রীদাম সুবল । 

ক্ষুধায় সুধায় বনে দেয় অন্ন জল ॥ 

হারে রে রে রব গুনে হই জ্ঞানহত। 

মুখের উচ্ছিষ্ট খেতে মিষ্ট লাগে কত॥ 

পরম্পর সখ্যভাব পরম অন্তরে। 

দিবানিশি সুখে ভাদি রম-রত্বাকরে ॥ 

ভুলিতে কি পারি কতু ব্রজের রাখালী । 

হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥ 


বিষাদে বিদরে বুক খেদে প্রাণ কাদে ॥ 
কোথা মম প্রেমময় প্রাণেশ্বরী রাধে॥ 
এখন সে চারুচুড়া নাহি আর মাথে। 
সুধাঁমাখা রাধা নাম লেখা আছে যাতে ॥ 
ব্রজে যার প্রেমডোরে সদ! হয়ে বাধা । 
বয়েছি মস্তকে সুখে শী.ন্দের বাধ] ॥ 
যার নামে শরীরে মাখিয়। ভন্মরাশি। 
হুইলাৰ কাণীঘাপী [ভিখারী সম্যানী ৷ 


১৬৬. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


পদে লিখে কৃষ্ণ নাম করেছি কোটালী। 
হাস হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥ 


মধুর ্ীবৃন্দাবনে সুখ অহরহ । 

কতই মধুর ভাব গোপিকার সহ ॥ 

_বাজাইয়| বাণী হাদি আনি কুপ্তবনে। 
নিত্য রস-রাসলীলা রস-আলাপনে | 
কোথা রাদময়ী রাধা রসিকা রমণী । 
মাননী মহিষী শশী মম শিরোমণি ॥ 
কোথায় বিশাখা বৃন্দ। কোথা চন্দরীবলী | 
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী ॥ 


——— 


কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা 


হে নটবর মর হে সর। 

ছি ছি কি কর বসন ধর॥ 
আমি অবল! গোঁপের বালা । 
হলো কি জালা ছু'য়ো না কালা ॥ 
করিলে ভারী বিষম জারী । 
নয়ন ঠারি বধিছ নারী ॥ 
তুমি হে শঠ দারুণ নট । 
কুরব রট রসিক বট ॥ E 
কি হাস হাস কি ভাষ ভায। 
লাজ ন! বান ভাব প্রকাশ ॥ 
গোগী-সমাজে ব্রজের মাঝে। 
এমন কাঁজে মরি হে লাঁজে ॥ 
আদিয়! জলে হৃদয় জলে । 
কপাল-ফলে কি ফল ফলে॥ 
চল হে চল লইব জল। 

কি ছল ছল কি বল বল॥ 
আমি হে সতী নব যুবতী | 
আয়ান পতি দুর্জন অতি ॥ 
না জানে প্রেম মনের ভ্রম। 
ননদী মম সাপিনী মম ॥ 
ননদী-ডরে শরীর জরে। 
থাকিতে ঘরে পাগল করে ॥ 
বল লে স্বভাবে রহে । 
কুকথ| কহে জীবন দহে ॥ 
আপন বলে কুপথে টলে। 
করার ছলে অসতী বগে॥ 


১ 


বাঁকা ত্ৰিভঙ্গ কর কি রগ 

ছাড় হে সঙ্গ ধরো না অঙ্গ ॥ 

তব বচনে প্রেম-রচনে। 
গোপিনীগণে হাগিছে মনে ॥ 
মিনতি করি চরণে ধরি । 

কি কর হরি সরমে মরি ॥ 

পাপ আঙ্গানে শুনিলে কাঁনে। ~~ 
গঞ্জনা-বাণে বধিবে প্রাণে॥ 
তুমি গোপাল পাল গো.পাঁল । 
প্রণয় আলো! কেন হে জাল ॥ 
গোকুলে থাক গোধন রাখ । 

কি হাক হাঁক কেন হে ভাঁক॥ 
সথ-আপার প্রেম ব্যাভার। 

কি ধার ধার কি জান তার? 
বংশীয় ধ্বনি যেন হে ফণী। 
আমি রমণী প্রমাদ গণি ॥ 

নিদয় বীণী হৃদয়-ফানী ৷ 

করে উদাসী ছুটয় আসি ॥ 


° 


সখীর প্রতি রাধিকা 


নিরুপম অপরূপ, নিবিড় নীরদ রাপ, 
নিয়ত নিরখি সখিনয়ন নিকটে গো। 
লোকে বলে কালো, আমি বলি ভালো, 
করিয়া অন্তর আলো! গীরিতি গ্রকটে গো ॥ 
সখি যবে যাই জলে, শীর্ণ কদম্বতলে, 
কত ছলে কত বলে বমুনারি তটে গে । 
স্তামচাদ নবঘন, আমার চাতক মন, 
যদি করে বরিষণ তবে সুখ বটে গো ॥ 
এ কি জালা আমি বালা, " 
ফুটিলে কণ্টকমাল| বদন বিকটে গো.! 
ভয় করি প্রতিক্ষণ, প্রতিকূল পরিজন, 
শ্তামের সরল মন ভাঙে পাছে শঠে গো, 
পড়েছি প্রণম্ফাদে, দিবানিশি প্রাণ কাদে, 
ন| হেরেলে কালাটাদে কত জালা ঘটে গো॥ 
মরি কিবা ভঙ্গী বকা, চুড়াতে মযুরপাখা, 
বাশীতেক্যমাথা রাধানাম রটে গো 
আমি হে গোপের বধু, বচনে নাহিক মধু, 
রসিক নাগর্ন বধু পাছে সই চটে (থান ১ 


ভাবিলে চিকণ কালা, 


2? 


এত পল লা 


ফলে এই অনুপম, 
পরশে হইবে মোনা বটে কিনা বটে গো ॥' 
যতনে গোপনে রাখে, 
মহাদেব মন্দাকিনী ধরিরাঁছে জটে গো। 
আর কি শ্যামেরে ভুলি, 
লিখিয়াছি কাঁলোরূপ মম মনপাট গো ॥ 


ভালবাসে যেব! যাঁকে, 
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পি 


মানভঞ্জন 


মাঁধবী-নিণীথকাঁলে যুবক যুবতী | 
উপবনে উপনীত হরষিত অতি ॥ 
পবিত্ৰ গগনক্ষেত্রে শৌভ! সুবিমল । 
স্ুচাঁরু শশীর কর করে ঝলমল ॥ 
হইয়াছে সরোবর শোভার ভাণ্ডার । 
গন্ধবহ কুমুদের বহে গন্ধভাঁর || 

বনে বনে করিতেছে বাস বিতরণ । 
রক্দনীগন্ধের গন্ধে আমোদিত মন ॥ 
কামিনীর সুবাসে কামিনীমন হরে । 
কামিনী কামিনী আশ। আপনিই করে ॥ 
উভয় উভয় কর করি প্রদারণ। 


হরিছে মনের দুখ করিছে ভ্রমণ ॥ 


ইচ্ছামতে করে গতি যথায় তথায়। 
রজনী হুইল শেষ কথায় কথায় ৷ 


উঠিয়াছে সুখতারা তারার মণ্ডলে৷ 


বিধু করি মৃদুকর আস্তাচলে চলে ॥ 
পাঁথীতে প্রভাতী গায় স্থললিত রবে। 
দে রবে কে রবে স্থির ব্যাকুলিত মবে ॥ 
প্রিয় কহে গ্রেয়পি কি কব হায় হায়। 
এমন স্থুখের নিশি বিফলে পোঁহায় ॥ 
নিশি কিছু হয় নাই একেবারে শেষ । 


“এখনো পুরাতে পাঁরি মনের আবেশ ॥ 


কুলবাঁন কহে চল চারু তরুমূলে ৷ 
কুলবতী বলে বদি কুল্বতী-কুলে || 
উভয় বিবাদে নাই শালিদী তথায় । 
দম্পতি-কলহু বাড়ে কথায় কথায় ।! 
কুলবভী কুলবতী-কৃলেতে বিয়া । 
রহিল পত্তির প্রতি মানিনী হইয়া ।। 
বসনে বদন ঢাকি হেট হয়ে রয়। 

কত সাধে সাধে তারে কথা নাহি কয় ॥ 


পুরুষ পরশ মম, 


তুলিয়! প্রণয়-তৃলী, 


মধুর মধুর কাঁল, মধুর প্রণয় ভাল, 


কাস্তার দারুণ মানু কীন্তারে আসিয়া! 
কাঁতরে কহিছে কান্ত কথ! কও প্রিয়া ॥ 
একান্তে এ কান্তে কহে পরিহর রোষ ৷ 
ক'রে থাকি অপরাধ ক্ষমা কর দোষ ॥ 
কত কহে কত সাধে নাঁছি হয় ভঙ্গ । 
ক্রমে আরে! বাঁড়িতেছে মানের তব ॥ 
প্রণয়ী প্রণয়ভাঁবে নাহি পেয়ে মান + 
বিবিধ কৌশল ছলে ভাঙ্গিতেছে মান || 
দম্পতী দেখিয়! বনে, সম্প্রীতি পাইয়া মনে, 
বিহস্গ কি রঙ্গরস করে। 
গুন গুন শুন ধনি, কেমন সুখের ধ্বনি, 
ভাঁষিতেছে সুমধুর স্বরে ৷ 
মধু পেয়ে মধুফুলে, মধু খেয়ে মন খুলে, 
মধুরবে করে এই গান! এ 


বধুমুখে মধু কর পান || 

বধু নিজবধু লও, মধুরসে কথ! কও, 
বঁধু-মুখে মধু কর পাঁন। Tl 

দুই দেহ এক হয়ে, এক ভাষে ভাবে রয়ে, 
এক প্রাণে রাখ দুই প্রাণ ॥ 


তোমায় আমায় দেখে, গাঁছের উপরে থেকে, 
সঙ্কেত করিছে কত ছলে। 
প্নৃহস্থের থোকা হোঁক্‌, গৃহস্থের খোকা! হোঁক্‌, 
গৃহস্কের খোকা হোঁকৃ” বলে || 
মান কর তুমি যত, কাতর হতেছে তত, 
তাঁর মনে বিলম্ব না সয়। 
পগৃহস্থের খোকা হোক্‌, গৃহস্থের থোকা হোঁক্‌, 


গৃহস্থের খোকা হোক্‌” কয় 


বদনে বদন ঢাঁকি, মুদিয়াছ ছুই আখি, 
পাখীর মনেতে তাই ধোঁকা । ’ 
যানে হয়ে হেটমুখী, তুমি যদি হও খুকী, 


কেমনে হইবে তবে খোকা ॥ 
কেমনে পাঁধীর বোধ, ছাড় ছাড় ছাড় ক্রোধ, 
অনুরোধ রাঁখ তুমি তার। 
বলে পাখী “থোক! হোক্‌,খোক। হোক্‌ খোকা হোক্‌" 
তুমি তো দে খোকার আঁধার ॥ ৰ 


তুমি লো গৃহিনী হয়ে, গৃইন্থের গু 
হ্‌ রয়ে, 
রী কুৰকল্ে প্রতিকূল ভাঁব। 
কুলবতী নাম লণ্ড, কুলে অনুকুল নও 


সমুদয় স্বভাবে অভাব ॥ 


er UGA ২ ২ লি শশী তল ৭ টিটি. ERO নবি 


5S 


উপবনে উপবানে, 


৷ একান্ত কি মনে লয়, 


১৬৮ 


অদূরে উদয় রবি, ৬ এখনি উঠিবে ছবি, 
শশী করে স্বস্থানে প্রয়াণ ॥ 
প্রাণ যায় উপবাসে, 
প্রেমন্থধা ন! করিলে দান ॥ 
বানী থাকিতে হায়, রনী বিকলে যায়, 
কামিনী কোমল কেবা কহে। 
নিদয় হৃদয় যার, কোমলতা কোথা তার, 
ft বিপুল বিষাদে বপু দহে ॥ 
ও কান্ত কান্ত কাল, তুমি ভাব কান্ত কাল, 
কি করি কপাল ভাল নহে। 
নিশাকান্ত কান্ত কর, কান্ত-স্থুত হানে শর, 
পুরুসের প্রাণে একি সহে ॥ 
এ কান্ত তোমার নয়, 
ভাব যদি কি করিব আমি । 
পরাধিকান্তে পরাপকান্তে, _ তাজিছ মনের জান্তে 
আমি যাই ধর ধর স্বামী॥ 4 
দেখিয়া আমার দুখ, আরো লে নাহি, 
বনচর অস্থথী সবাই। 
ব্যাকুল হইয়া অতি, বায়ু করে মৃদ্ধগতি, 
‘_ খেদ-্ছলে রব সাই সাই 
আমার নয়নতারা, তারাকার! ফেলে ধারা, 
হেরি যত গগনের তারা । 
আর ন! প্রকাশে জ্যোতি, লয়ে প্রিয় তারাপতি, 
একে একে লুকাইল তাঁরা ॥ 
দেখিয়া তোমার মান, ক্রোধে হয়ে কম্পমান, 
এলোথেলো কেতকীর পাতি | . 
বুকের বদন হরি, ৷ বদন বিকট করি, 
বিস্তার করিছে নিজ দাঁত॥ 
গুণ গুণ করে অলি, সে গুণের গুণাবলী, 
কহিতেছে করি গুণ গুণ। 
মধুগুণে হয় দুখ, প্রকাশিয়া পরখ, 
রি গুগবতী ধর নিজ গুণ ॥ 
অথবা এ মধুকর, নিয়া তোমার স্বর, 
মধুরব শুনিতে বাসনা । 
সনদে করি মধুকরী, গুণ গুণ গান করি, 
করিছে তোমার উপাসনা ॥ 
কোকিল কোকিলা যত, সকলেই নুখহত, 
... ইট্‌কট্‌ কোরে সবে মরে I 
তোমায় মানিনী দেখে, অনোছথে থেকে থেকে, 
কুহু ছলে উদ্‌ উ করে ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


লোকে কহে কলরব, করিতেছে কলরব, 
কলরব কলরব ভাঁণ। 
কুহু কুহু কুছ নয়, উহু উহু মুখে কয়, 


হহু বরে কোকিলের প্রাণ ॥ 
পিকবর করে 


কুহু, " প্রথমে কু শেষেতে হু, 
কিকুকিহু সু কিছুইনয়। 
এই হেতু প্রাশধান, শিখিতে তোমার ধ্বনি, 


তার মনে আশ! অতিশয় ॥ * 

স্থভাষে ভাষিগ্ ভাষা, এখনি পূরাও আশা, 
সুখী হোক ভ্রমর কোকিল। 

গুনিয়| মধুর ভাষ, দেখিয়া মধুর হাম, 
প্রেমরমে জুড়াক অখিল ॥ 

খ্রামায় ছাড়িছে গিটি, ভাব কি বুঝেছ সিটি, 
খিটিমিটী কত কথা কয়। 

শুনিতে তোমার বোল, চেঁচায়ে করিছে গোল, 
না শুনিলে ছাড়িবার নয় ॥ 

তার পাশে বুলবুল, করিতেছে চুলবুল, 
ডালে বোঁমে যায় লুটালুটি । 

ডাক পাড়ে হাক ছাড়ে, পাখা ঝাড়ে ঝুপট নাড়ে, 
করে কত মাথ! কুটাকুটি ॥ 

পাপিয়া ঝাঁলিয়| পড়ে, কীপিয়া শরীর নাড়ে, 
হাপিয়৷ হীপিয়া ছাড়ে ডাক। 

“প্রিয় কহ প্রিয় কহ” কহে শুধু ‘প্রিয় কহ,” 
মুখে তার নাহি আর বাক্‌ ॥ 3 

এ সব পাখীর হয়ে, এক পাখী কথা কয়ে, 

হয়েছে তোমার উমেদার । 
মরি মরি কিব! রজী, দেখ তাঁর ভাব ভঙ্গী 


প্রকাঁশিয়! নয়নের দ্বার I 
অবণে তাহার 


রব, মহীতে মোহিত সব, 
আমার নয়নে শতধার । 
পাখী ‘বউ কথ| কও, কহে 'বউ কথা কও’ 


“বউ কথা কণ’ একবার ॥ 
বলে ‘বউ কথ! কও, কাদে ‘বউ কথা কও, 
“গুলো! বউ কথা কও”, মুখে ॥ 
এই কৰ্ম্ম, নাহি দয়া নাহি ধৰ্ম্ম, 
পাষাণ বেঁধেছ বুঝি বুকে ॥ 
বারে বারে ‘বউ কথা” কহে ‘বউ কও কথা” 
বউ কথ৷ তবু নাহি কও । 


কে বলে তোমায় শীলা, আমার কপালে শিলা, 
শিলা বটে শীল কভূ নও ॥ 


নারীর কি 


A কাঁতরে কহিছে পাখী, 


\ 


মানময়ি, ওলো প্রিয়া, 
দুঃখে ভাসি আবাখিজলে, 
* দারুণ মানের ভরে, 
_ কৰ্ম্ম এ কি মিত্ৰতার, 
শীতল শীতল করে, 
কেমন মানের ভাব, 
নয়ন কুমদ পরে, 


তাই পাখী চোক গেল, 


মানে এক খেল! খেলে, 
এত মান মলো মলো, 


নিকটে দীড়িয়ে নাথ, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী = 


বাস কর হরষিত মনে। 
পাখী সহ থাকি আমি বনে ॥ 
অরুণেরে করেছ অধীন। 
কুমুদের শত্রু চিরদিন ॥ 
তারে করে অনলে পুরিত। 
সমুদয় দেখি বিপরীত॥ 
খরতর করযোগে দহে। 
চো গেল চোক গেল কহে ॥ 
চোক গেল চোঁক গেল তোঁর। 
দশ! দেখে বুক ফাটে মোর ॥ 
তোলে! তোলে! কমল-বদন। 


কর তার দুঃখ নিবারণ ॥ 
চোক গেল চোঁক'গেল চোক গেল কয়। 
এ রব শুনিয়! পুন পাখী সমুদয় ।। 
একে একে হেসে কয় প্রিয় সম্তাষণে। 
কি হলো কি হলে! ছি লে! এত ছিল মনে ॥ 
শারী-মুখে মুখ দিয়া শুক করে গান। 
মানিনা কামিনী তোর কত দূর মান | 
করি মান পরিমাণ না রাখিলে তার। 
মানে হরি মান মান রাখ আপনার ॥ 
অতিশয় ভাল নয় গুন গুন সতি। 
অতীত করেছ কাল পতিত কি পতি? 
শারী কয় নারী নয় ও যে নিশীচরী। 
নরে কেন দুঃখ দেবে যদি হবে নারী ॥ 
এ কথা শুনিয়া! পাখী দেশের কি হলো । 
কাতর হইয়া কহে দেশের কি হলো? 


রমণী রমণ ছাড়ে মোলো মোলে! মোলো 1... 


দেশের কি হলো হায় ! দেশের কি হলো? 
২২ 


মান নিয়! গৃহে গিয়া, 
ব’সে সেই শিলাতলে, 
নেত্র নীল ইন্দীবরে, 
মিত্র নহে মিত্র তাঁর, 
যাছারে শীতল করে, 
শক্ত সহ মিত্রভাব, 
রাগ রবি কোপ না 
চোক গেল চোক গেল, 
বিনোদি বাঁচাও আখি, 
চোকের মাঁথাটি খেলে, 
ওলো ওলো! চোক খোলো, 


ধর ধর ধর হাত, 


পুনরায় ডেকে কর বউ কথা কও । 

বার বার এইবাঁর বউ কথ! কও ॥ 

বউ কথ! রবে বউ কথ! নাহি কালো 
দেশের কি হলে! কয় দেশের কি হলো! ॥ 
গৃহস্থের খোক। হোক্‌ স্থির নাহি রয়। 
গৃহস্থের থোকা হোক্‌ পুনঃ পুনঃ কল্প ॥ : 
মানিনী মানিনী থাকে খোকা নাহি হলো । 
দেশের কি হলে! কয় দেশের কি হলো ॥ 
কঠোরতা দেখে তব কোটরে চুকিয়া । 
পেচায় চেঁচায় কত গালাগালি দিয়া ॥ 


কাকা কাক! কাকা ভাষ ভাষিতেছে কাঁকে ॥ 


এ ভাষের আভাস কহিব আমি কাকে ॥ 
কাকা কয় কতক্ষণ দিবে আর ফাকি । 
কাক। কাকা মার কাকা কথ! কও কাকি। 
আমায় ছলেতে কাক! কাকা কাক! বলে । 
তোমায় বলিছে কাকী কাকী রব ছলে ॥ 
বক বকী করিতেছে যত বকাঁবকী । 

বকী বলে বকা বৃথা বকা বলে বকি ॥ 

বলে বকী বকি তবে বকা বকা মোরে। 
বকা বকী বকাঁবকি করিতেছে জোরে ॥ 
আমি যত বকি বকা বলে মিছে বকা :. 
ওলো বকি হলো এ কি সখী ছাড়ে সখা ॥ 
হায় হায় প্রাণ যায় কি কহিব প্ৰিয়া ৷ 
ধার্মিক হয়েছে বক আমায় দেখিয়! ॥ 
তথাচ নিদগা তুমি ওলো প্রাণদখি! -. 
খেদে তাই বক্কাবকি করে বকা-বকী ॥ 
মানেতে তোমায় প্রাণ দেখিয়া নীরব । 
কুঁকুড়ায় কুকু ছলে করিছে কুরব ॥ 

চিচি টি চু'চি চু'চি চড়া-চড়ী বলে। 
প্রেমরদ শিক্ষ! দেয় চড়াচড়ি ছলে ॥ 

চড়া বলে চড়! চড়া চড়া বলে চড়ী। 
এইরূপ চড়াঁচড়ি করে চড়াচড়ী ॥ .. 
নদীর এ পারে চক! ওপাঁরতে চকী ৷ 

চকা! বলে পারে এসো চকি প্রাণমখি ॥ 
নর নারী ছাড়াছাড়ি থেকে এক ঠাঁই ।- 
এমে! এসে! দম্পতীরে মিলন শিখাই ॥ 
চকী বলে আমাদের বিধাত৷ বিমুখ । 
কখনই নাহি জানি রজনীর সুখ ॥ 

এমন স্থথের নিশি গেয়ে ভাগ্যফলে । 
RTE বিফলে॥ 


ক, 


Ld শার্ট 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
তাঁর মুখ-পানে আমি চাব না চাব না। 
তাহার নিকটে আমি যাব ন! যাব না ॥ 
কোন পাখী স্তব করে কেহ করে ক্রোধ । 
সুমধুর রবে কেহ করে অনুরোধ ॥ 
কাঁহারে| স্বভাব দেখি কাহারো ভেঙ্গানী । 
মান ভাঙ্গিবারে করে সবাই ঘেঙ্গানী । 
অপরূপ এতরূপে না ভাঙ্গিল মান। 
- জানিলাম প্রাণ তব হৃদয় পাষাণ। 
এ মানের পরিমাণ বুঝিতে না পারি। 
না জানিলাম মানিলাম হারি ॥ 
এত সাধা এত কীদা বিফল হইল । 
বৃখায় সাধনা! করি সাধ না পুরিল ॥ 
মনে ছিল বনে এসে জুড়াইব প্রাণ । 
অমৃতে উঠিল বিষ কিনে বাচে প্রাণ ॥ 
অকারণ মিছ! এক অভিমান লয়ে । 
স্খরসে ভঙ্গ দিলে রসবতী হয়ে ॥ 
কমলিনী তুমি ধনি ফুল্প মধুভরে। 
বঞ্চিত করেছ কেন ক্ষুধিত ভ্রমরে ? 
কখনো দেখিনি তব এমন গ্রকৃতি। 
পুরুষে বঞ্চনা কর হইয়া প্রকৃতি ॥ 
আমায় সুক্ৃতিহীন ভাঁবিয়৷ অকৃতী। 
প্রকৃতি প্রকৃতি তাই করেছি বিকৃতি ॥ 
প্রকৃতি বিকৃতি করি ঢেকেছে আরুতি। 
তোমার প্রকৃতি দেখে হাসিছে প্রকৃতি ॥ 
চেয়ে দেখ স্থল জল অনিল আকাশ। 
' শ্বভাব কি ভাবে করে স্বভাব প্রকাশ ॥ 
চরাচরে চরে যত ভূচর খেচর। 
তরু ফুল ফল-আদি বস্তু বহুতর ॥ 
ব'দে ব’মে যত দেখি অচল মচল। 
সবাই আমার লাগি হয়েছে চঞ্চল ॥ 
মানভরে প্রাণ তব ফিরেছে স্বভাব। 
তাই দেখে একে একে দেখায় স্বভাব । 
বেশ করি বেশ করি দ্বেষ করি শেষ। 
বেশ করি দেশ ছাড়া এলাইলে কেশ॥ 
কি হার দিলাম গেঁথে বিহার কারণ। 
_শীহার সে হার পরে করে আরোহণ।॥ 
হেলে হেলে হেলেহার করেছিল শোভা। 


কি কৰ তাঁহার দাতি মূনি-মনোলোভ| | 


চন্্রহারে চন্ত্র হারে কিবা তার ছটা । 
কোথা নাগকেশর বেশর চারু ঘটা ॥ 


১৭০ 


টা এ 


বিনোদ বেশর চারু নাপিকায় দোলে । 
চকোর শোভিত বেন পূর্ণশশি-কোলে ॥ 
অপরূপ বাল! বালা ধরেছিলে করে । 
হীরকের বাছু পোরেছিলে কার পরে | 
সহজে কনককান্তি কমনীয় কর । 
হয়েছিল সার ভাঁতি অতি মনোহর ॥ 
উষদীদময়ে যেন হরিৎ আকাশে । 
আধখানি টাদথানি তাহাতে প্রকাশে ॥ 
দোথরী মুক্তা-হাঁর পোরেছিলে ভাঁলে । 
পেলেম কতই সুখ দরখনকাঁলে ॥ 

নয়নে নিরখি শোভ। জুড়ালে| হৃদয় । 


. চাদ-বেড়া তার| যেন তুতলে উদয় ॥ 


মরি মে মনের দুখে হরিষে বিষাদ। 

প্রেম দে প্রমোদে কেন করিলে প্রমাদ ॥ 
খোঁপায় বিরাজে চাপা কোথা সেই কেশ। 
কোথা দেই ভাবভ্দী কোথ| সেই নেশ ॥ 

কোথা সে কুলের মাল| কোথা দেই হেলে । 
নিকট দেখিয়া-উধ। ভূষ! দিলে ফেলে |. 
কোথায় মধুর হাদি কোথ| সেই ভাষা । 

এখন কোথায় গেল দেই ভালবাস ॥ 

কোথা মে মধুর ভাব প্রেম-আলাপন। 

এখন লুকালে কোঁথ| নলিন-নয়ন ॥ 

কোথা সে সুধার খনি বিমল-বদন | 

মদন যাহাতে এসে করেছে সদন ॥ 

এখন কি আমি আর দেই আম্মি আছি। 
রদালাপ দূরে থাক কথ! কোলে বীচি ॥ 
ঘিজরাজে দয়! কর দিজরাজমুখী । 

একবার মুখ তুলে কর প্রাণ সুখী ॥ 

না কও না কও কথ। তাহে নাহি থেদ। ঁ- 
লোকেতে না জানে যেন ঘটেছে বিচ্ছেদ || 
দিলে ব্যথা থাও মাথা এই কথ! রাখ । 
গ্রাণপ্রিয়| গৃহে গিয়| মান নিয়। থাক ॥ 
অন্তরে গোপন কর অভিমান-নিধি। 
এখন এখানে আর থাকা নয় বিধি ॥ 
বাড়ায়ে মানের মান বামে গিয়| রহ। 
আমি করি বনবাঁস বনবাসী সহ ।। 
প্রভাতে করিতে স্নান কুলবতী কুলে। 
এখনি মআানিবে এই কুলবতী-কূলে ॥ 
স্থরতরন্দিণী-তীরে তোমারে দেখিয়| । 
স্থরত-রঞ্জিণী লব উঠিবে হাদিয়| ॥ 
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আমিও পাইব লাঁজ তুমি পাবে লাঁজ। 
অতএব মানের মাথায় হানো বাজ ॥ 
পতির বচনে সতী না করে উত্তর। 
অন্তরে বাড়ায় মান উত্তর উত্তর ॥ 
মজিয়! হুর্জয় মানে না মানে প্রবোধ'। 
নিশি হয় অবসান কিছু নাই বোধ ॥ 
নীল অন্বরেতে ধনী ঢেকেছে বদন 
তাহার ভিতরে আছে মুদিয়। নয়ন॥ 
লোচন মোচন করি আর নাহি চাঁয়। 
নিশ। কৃশা দিবাগম দেখিতে না পায় ॥ 
কিরূপে ভাঙ্গিব মান ভাবিছে নাগর। 
আধার অপেক্ষা হলো আধের ডাগর ॥ 
পুন কয় সরসে রসিক রসময় | 

রগিকা এমন কেন হ’লে রসময় ॥ 
প্রেমিকে পণ্ডিত তুমি কর অবিচার | 
খণ্ডিতে না পারি মান খণ্ডিতে তোমার ॥ 
এখনি থণ্ডিতে পারি মনে ভয় আছে। 
তোমার মানের মান খণ্ডে প্রাণ পাছে॥ 
যে হয় উচিত মনে স্ুবিহিত কর। 
নিজে রেখে নিজ মান মান পরিহর ॥ 
মানিনি জানিনি এ মান কিসে। 
আমারে দহিছ বিরহ-বিধে ॥ 

ইহার উপায় বল কি করি। 

সম্মুখে থাকিয়া বিরহে মরি ॥ 

প্রণয় কারণে কাননে আদা । 

এসে না গুরিল মনের আশা ॥ 

পুলকে তোমাকে রাখিয়া বুকে। 
অধর-অমৃত খাইব সুখে ॥ 

বসন কষণ তোমার মুখে। 

যামিনী যাপন দারুণ দুখে॥ 

ভূতলে পোড়েছ কনকলতা! | 


“কাতর দেখিয়া না কহ কথা ॥ 


বল ন! ললন! ছলনা ছেড়ে । 
মধুর কলনা কে নিলে কেড়ে ॥ 
এ ভাব দেখিয়! সকলে হাসে । 
আভাদে কুতাষ সুভাষ ভাষে ॥ 
বিফল হইবে কহিব যত। 

কত বাঁ দহিব সহিব বত 

এ ভাবে কতই রবে নীর 

পুন লো! গুন লো কি কহে শবে ॥ 


সকলে গরবী তোমার মানে। 
তাঁদের গরব সহে না প্রাণে ॥ 
গরবিণী নিজ গরব ধর । 
বিপক্ষ-গরব বিনাশ কর॥ 

তথাচ মাঁনিনী রহিল মাঁনে। 
মানের নিষেধ মানে না মানে ॥ 
রসের সাগর নাগর পরে। 
ললন! ছলিতে ছলনা করে ॥ 

“মানময়ি, তোলো মুখ” কহিছে খঞ্জন। 
“দেখিব কেমন তোর নয়ন-রগ্রন ॥ 
এখনি করিব সব বিবাদ-ভঞ্জন। 
কালো! করে রাখিয়াছ মাখিয়া অঞ্জন ॥” 
খঞ্জন হইয়! পাখী এত বল ধরে। 
দুষিয়া তোমার আখি অহঙ্কার করে॥ 
একবার খোলো! প্রাণ রঞ্জন নয়ন। 
খঞ্জন গঞ্জন পেয়ে করুক গমন ॥ ২ 
কুরঙ্গের কুরঙ্গ দেখিয়া হাসি পায়। - 
তোমার কেমন আখি দেখিতে যে চায় ॥ 
মান-রঙ্গে কুর্িণী তোমায় সে বলে। 
কি কব দুঃখের কথা গুনে প্রাণ জলে॥ 
দুযিয়া তোমার আখি হয়ে অভিমানী । : 
কুরঙ্গ কুরঙ্গ করি বলে কুরজিণী॥ 
আপনার কুরঙ্গ করিয়া পরিহার । 


কুরঙ্গ কুরঙ্গ কর সুরঙ্গে সংহার ॥ ঠা. 
বুক ফাটে গৃধিনীর বচন শ্রবণে। 
ডাক ছেড়ে দুষিতেছে তোমার শ্রবণে ॥ 


কান পেতে কথা শুনে দেখাইবা কান। 
তার কান কেটে নিয়ে ভাঙ্গ অভিমান ॥ 
আর এক পাখী এমে নেড়ে নেড়ে ঠোঁট। 
তোমার নাসার প্রতি করিতেছে চোট ॥ 


" বার বার ভাষিতেছে বিষম কুভায । 


কহিছে “কাপড় খোলো দেখি তোর নামা ॥* 
পাখা ঝেড়ে গলা ছেড়ে বলে থেকে থেকে । 

“নাসা যদি খাস! হবে কেন রাথ ঢেকে ?” 

ঠোট নাক কাটো তার দেখাইয়া নাক । 

নাকে খত দিয়া পাখী দূর হয়ে যাক্‌ ॥ 
নিকটে আনিয়া কহে নাঁচিয়া চমরী । 

“কেমন তোমার কেশ দেখাও সুন্মরী | 

তার রবে ঘন দিবা, ঘন ঘন সায়। 

গৰ্জ্জন করিছে কত টড়িয়া মাথায় ॥ 


চি) 


নাদে বলে “দেখাও চিকুর ৷” 
টি ভি বলে হানিছে চিকুর ॥ 
হাঁয় হায় কব কাঁয় আ মরি আ মরি । 
চুলের গৌরব করে পাপিনী চমরী ॥ 
বিজলী চমকে কত যদি তুল হাই। 
ত্ৰিভুবনে তোমার তুলনা দিতে নাই ॥ 
যিনি রতি রূপবতী আমার-্বরণী । 
লশ্বিত চিকুর চারু চুম্বিত ধরণী ॥ 
এখন করিছে ঘন ঘন বন নাদ। 
এখনি হইবে তার হরিষে বিষাদ ॥ 
দেখিলে তোমার কেশ দর্প যাবে সব । 
ডাক ছেড়ে কেঁদে শেষে হইবে নীরব ॥ 
মাথা খুলে হাত দেও চাচর চিকুরে । 

_ যাক্‌ যাক্‌ জবদের জাঁক যাক্‌ দুরে॥ 
তোমার মধুর হামি দেখিবে বলিয়!। 
চঞ্চল! কীপিয়! উঠে চঞ্চলা হ্‌ইয়| ॥ 
ভামিনি কামিনি মম হৃদয় আগারে। 
হাদিয়া সুধার হাসি দাদী কর তারে॥ 

* ডালিম জিনিতে কুচ অভিমান করে। 
অহঙ্কারে দেখ প্রাণ ফেটে ওই মরে ॥ 
তার দহ যোগ দিয়া হইয়া ব্যাকুল । 
শিহরে শিহরে উঠে কাদদ্বের ফুল ॥ 

একবার কুচযুগ দেখাইয়া গ্রাণ। 
নাশ কর উভয়ের ঘোর অভিমান ॥ 
ওয়ে মিলন করি এই কথা কয়। 
“গুলো ধনি দেখাও দেখাও শুন |” 
দাড়িম্ব ছাড়িয়া বীচি প্রাণে যাক মারে । 
কাথের শোভা হের ঝুরি যাক ঝোরে॥ 
তব ক্ষীণ কটির গরিম| লয়ে হরি। 
কোটি করী অদুরে দীঁড়ারে আছে হরি ॥ 
হরি লও হুরি-দর্প কটি দেখাইয়া । 
জপুক মে হরি হরি বিবরে টুকিয়| ॥ 
ভয়ানক যত পণ্ড এই বনে আছে। 
করি রূপের দ্বেষ দেশ ছাড়িয়াছে ॥ 

এ বায় হায় হাদি পায় কব আর কারে। 

হরি-কাছে কী নাচে গতি জিনিবারে ॥ 


কহিছে করাল ভাষে মরাল আদিয়া। 
গলো সতি কর গতি হাঁসিয়া হাদিছ ॥ 
গমনের গরিম! হারাবে তুমি জানি। 
কেম চাপতে জান দিখ্ব খাল 7৮ 
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নন 


তাই বলি হেমলতা হাটে! একবার । 

হাস হাদী দাস দাসী হইবে তোমার ॥ 

পুন আর লোকালয়ে আনিবে না প্রিয়! | 

পলাইবে হস্তী মূখ শ'ড় গু'ড়াইয়া ॥ 

যে চাপার.ফুল তব অঙ্গুণী দেখিয় | 

কটু গন্ধ সার করে নারদ হইয়া ॥ 

চোপ! ক'রে সেই চাপা করে অহঙ্কার । 

অন্ুলীর শৌঁভ| প্রাণ হরিবে তোমার '॥ রি 
বর তার অহঙ্কার আঙুল নাঁড়িয়! | 

মরুক্‌ ঝরুক দল পড়,ক খ নিয় ॥ 

রপ্তাতরু উশোভ। হরিবারে চায় । 

আপনার গুরুভার ভাবেতে জানায় ॥ 

একবার সুনয়নে চাহ্‌ যুখ তুণে। 

হর তার গুরুদ্বেয উরুদেশ খুলে॥ 

খোলা! উরু দেখে তার সার হবে খোল! | 

বানন| রহিবে তার বাদনায় তোলা এ 

দেখে তব মুখরূপ অমল কমল। & 
কমলে নুকায়েছিল সকল কমল॥ 
এত দিন ওঠেনিকে| ফোটেনিকে। মুখ । 

কাটা সার করেছিল পেয়ে ঘোর দুখ ॥ 

তোমার বদন আজ দেখিয়া গোপন। 

দল ছুড়ে বল করি তুলিছে ভপন ॥ 

মুখ তোলে৷ মুখ তোঝে। সুখ ভোলে বালে । 

আপন গৌরব করে সৌরভের ছলে॥ 

কেন লে! হারাও মান ম'জে ছার মানে। 

কমলের অহঙ্কার নাহি ময় প্রাণে॥ 

গোলে| তোলো তোলো! মুখ খোণে খোলো বাদ! ১%/ 
কমলে দেখাও প্রাণ মধুর সুহাস ॥ 

নলিনী মলিনী হয়ে আর না ফুটিবে। 


নিশাযোগে ককশা হয়ে সুখ লুকাইবে ॥ 
বধিতেছে প্রাণ তব অধর অধর । 


ফাটিতেছে বিশ্বফল রাগে করি ভর ॥ 
অধরের রাগ তারে দেখাও এখনি । 
রাগে রাগে গোলে খমে মরিবে অমনি ॥ 
প্রাণেশ্বরি পায়ে ধরি ছাড় ছাড় মান। 
সগমান হয়ে কেন কর অপমান ॥ 
মনের কুভাব যত অভাব করিয় | 
এখন প্রকাশ কর স্বভাব ধরিয়া ॥ 1 
শিষ্টজনে তু কর হিট মালাপনে। 
. ছুষ্ট্লে কট দেহ বিহিত শানে | 


সী 
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এখানেতে অনুগত যত আছে বনে! 

সন্তোষ প্রদান কর সকলের“মনে ॥ 

এই বনে হয় যারা তোমায় বিরূপ। 

তাদের হতাশ কর দেখাইয়া রূপ ॥ 

দেখাইয়া শরীরের বাহ্‌ অবয়ব। 

একে একে বিপক্ষেরে কর পরাঁভব ॥ 

ভাঁগিতে তোমার মান শুনিতে বচন । 

স্থুনীতে খয়েছে কাছে যত পক্ষিগণ ॥ 

অমৃত-পুরিত ভাষ করিয়া ঘোষণা । 

বচনে পূরাও প্রাণ তাদের বাসনা ॥ 

যে জন খে ভাবে প্রাণ আছে উমেদার। 

সেরূপ করিয়া তার কর উপকার ॥ 

কৌশল করিল ভাল রমণীরমণ। 

গোপনে গলিয়| গেল রমণীর মন ॥ 

পতির সুভাষে, সতী মনে হানে, 
»ভাব ন! প্রকাশে মুখে । 

ভাঁবিয়। নাঁগরে, প্রণয়-নাগরে, 

সির ভামিছে অশেষ সুখে ॥ 

আপনা আপনি, কহিছে কামিনী, 

সুখের ভাগিনী আমি। 


কপালেরি ফলে, এসে ব্রা 
= পেয়েছি এমন স্বামী ॥ 

এ ভাব স্বরণে, নাথের চরণে, 
বিন মূলে দাসী হব! 

সুধারব শুনে, গুণের এ গুণে 
ৃঁ চিরকাল বাধা রব ॥ 

ভাবক-গ্রেমিক, সুরমে রসিক, 

ট চতুর সুজন বটে । 
এমন রতন, 


করিলে যতন, 
আর কি কাহারো ঘটে? 

এরূপ আঁধারে, শোভার আগারে, 

__ পড়িবে যাহার আঁখি । 

জীবন যৌবন, করি সমর্পণ, 
আমারে সে দিবে ফাকি ॥ 

গিয়ে লোকালয়, থাকা বিধি নয়, 

গোপনে গহনে থাকি । 


বিপক্ষে দুষিন, - গ্রাণয়ে তুষিব, 
৯, পুষিব প্রেমিকশ্পাখী॥ - 
রূপের রঞ্জন, করিয়া অঞ্জন, 


- নিত নযনে মাঁখি। be 
টি La a 


, মনে মনে বয়, 
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হৃদয় চিরিয়া, যতন করিয়া, 
ভিতরে লুকায়ে রাখি ॥ 
) ওহে রসময়,. 
থাক থাক চুপে চুপে । 
আমারে ছাড়িয়া, কপুর হইয়া, 
ব্ধু হে, যেয়ো ন! উপে॥ 
রেখে পরিমাণ, ছলে করি মান, 
স্থির নহি কোনরূপে। 
ভাবেতে ভজেছি, রসেতে মজেছি, 
ডুবেছি পীরিতি-কুপে ॥ এ 
করি জাগরণ, যামিনী-যাঁপন, 
কাতর হয়েছ ঘুমে। ॥ 
স্বভাবে অমল, শ্রীগদ-কমল, 
ও পদ রেখো না ভূমে॥ 
পেতেছি হৃদয়, হইয়া সদয়, 
বসো হে তাহার পরে। ধক 
লয়েছি শরণ, চালাও চরণ, 
যেমন বাসনা ধরে ॥- f 
পুরুষ প্রেমিক, তুমি হে রসিক, 
কি কব অধিক মুখে ॥ থা 
হুইয়া বণিক, চরণ মাণিক, 
খানিক রাখহ বুকে। 
তুমি মহাজন, প্রেম-মহাজন, 
সুজন সুধীর বট । 
ব্যাপারী হইয়া, হাটেতে রদিয়া, 
লাভে কেন প্রাণ হট। 
শরীর আমার, বিভব তোমার, - 
যৌবন স'পেছি হাতে। 
বুঝিয়া ব্যাপার, করছে ব্যাগার, 
লাভ হয় ভাল যাঁতে॥ 
তুমি প্ৰাণপতি, আমি কুলবতী, 
J সহজে অবলা নারী । 
বাচি যত দিন, প্রাণ তর খণ, 
আমি কি শুধিতে পারি 
তোমারে চিনেছি, ত্ৰিলোক জিনেছি, . 
আপনি কিনেছি আমি। ৮ 


- কোথাও যাব না, কোথাও পার না 
তোমার মমান স্বামী ॥ | 
তুমি গ্াণধন, মাথার ভূষণ, 


হয়ে কেন গায় ধর? 


৯৭৪ 


- ওহে গুণরাশি, 


__ শয়নে স্বপনে, 


SG 


& তুমি ধ্যানজ্ঞান, 


. বিশেষ কি কব, 


পতি বিনা তাঁর, 


এ কি দেখি সাধ, তুমি কেন সাধ, 
অপরাধ ক্ষমা কর॥ 


চিরদিন আছি বীধা।; 
বলিবে যেরূপ, করিব সেরূপ, 
সাধ ক'রে কেন সাধা ॥ 
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, 
| তোমার ভজনা করি । 
তুমি ধন প্রাণ, 
তোমারি ধারণা করি ॥ 
তোমা বিনা আর, কে আছে আমার, 
আর কার আমি হব। 
আমি বিনা আর, 
শত শত আছে তব ॥ 
ওহে রদময়, ত্যজিয়া আমায়, 
শত শত পাবে নারী ৷ 
সেরূপ প্রকারে, সখা হে তোমারে, 
-. ২... আমি কি ত্যজিতে পারি? 
বধু তোম! বই, আমি কারে! নই, 
২... কেনা আমি কে না জানে । 
বিধি বিধিমতে, সতী পূজে সতে, 
স্থথ ছখ নাহি মানে॥ রি 
জান তুমি সব, 
জগতে সে নারী সতী। 
গতি নাই আর, 
যেমন কামের রূতি॥ 
দক্ষের তনয়া, অশ্বিকা অভয়া, 
_.. গ্রধানা প্রকৃতি সতী ॥ 
শিবকর, হর দুখহর, 
"_ পপ্তপতি যার পতি ॥ 
সেই মহামায়া, মহাঁদেব-জায়া, 
জীবনে না করি স্লেহ। 


পতি-নিন্দা গুনে, জলে কোপাগুনে, 
ত্যজিলেন নিজ দেহ ॥ 
এক ন্ধাকর, অতি মনোহর, 
শো! করে নভোপরে। 
ধার আধার, ভবের আধার, ' 
২. শাশ করেটারু করে॥ 
টকোরীর মত, :. .. 


ৰ কত শত শত, 
শত ভজিছে তারে |. ২ 7 


চরণের'দাসী, ; 


এরূপ প্রকার, 3 
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- বিনা এক টাদ, 


চকোরীর সাধ, 
আর কে পুরাতে পারে?. 
তাই প্ৰাণনাথ, ধরি ছুটি হাত, 
প্রণিপাত করি পদে। 
অধানী বলিয়া, করুণা করিয়া, 
আমারে রাখ হে পদে ॥ 
আমি হই সতী, তুমি হও পতি, 
তোমা বিন! গতি নাই। 
কপালে কি আছে, দুখ ঘটে পাছে, 
সদা মনে ভাবি তাই ॥ 
দেহ দেহ বর, 
এই অভিলাষ করি । 
তোমারে রাখিয়া, ও মুখ দেখিয়া, 
আমি যেন আগে মরি ॥ 
আমার অভাবে, স্বরূপ স্বভাবে. 
মিশাইয়া পাঁচ পাচে । 
তব উপকারে, হিত ব্যবহারে, 
থাকে যেন তারা কাছে ॥ ' 
যেই জলে প্রাণ, তুমি কর স্নান, 
সেই জলে মিশিবে জল। ) 
এই মনে আশ, যথা কর বাম, 
স্থল পাবে তথ স্থল ॥ 
বাতাসে বাতাস, হইয়া প্রকাশ, 
লাগে যেন তব গায় । 
রূপের যে ভাগ, করি অনুরাগ, 
আখি-পথে যেন ধায় ॥ 
গগনে গগন, 


স্বরমিকবর, 


সতত দেখিব চেয়ে ॥ 

তখন রমণীমণি ব্যাকুল হইয়া! | 
না পারে রাখিতে ভাব গোপন করিয়া ॥ 
হরিয়া মানের মান অপমান করে। 
রাখিতে পতির মান চারু ভাব ধরে [| 
ধারে ধীরে পাঁশ ফিরে উঠিয়া বসিল । 
ক্রমে ত্রমে বানের বসন খুলিল॥ 
ভাবুকের মনে তায় ভাব এই স্থির। 
ঘন হ'তে শশী যেন হতেছে বাহির ॥ 
থেকে থেকে আড়ে আড়ে করে বিলৌকন । 

নহে প্রকটিত নলিনী-লয়ন | 


করিবে গমন,. 


৮6 


 ুঙ্ছ; 


নয়নের ভাঁব দেখে বোধ হয় হেন। 
, অর্ধ-ফোট| পদ্মফুল ছুলিতেছে যেন ॥ 


সময় মুখখানি হইলে প্রকাশ । . 
হলো তায় অপরূপ রূপের বিভাস ॥ 
তরুণী এরূপ ভাব ধরিল তরুণ । 
ঘনাচ্ছন্ন প্রাতে যেন উদয় অরুণ ॥ 
মুখটাদে বিন্দু বিন্দু ঘামবারি ঝারে। 
যেন বিধু বদ মধ সুধাবৃষ্টি করে| 
অধরেতে মৃদু হাসি কিবা শোভা তায়। 
পিদুরে মেঘেতে যেন তড়িত খেলায় ॥ 
কপোলের কনকীয় কমনীয় ভাঁদ। 
নিরথিয়৷ গোলাপের হলো সর্বনাশ ॥ 
গোলাপ বিলাপ করি ভেবে ভেবে মনে। 
কাঠ হয়ে কাট। নিয়ে বাস করে বনে ॥ 
ন্মেরমুখী সুমধুর হাসিতে হাপিতে। 
মধুর বিনয়-দ্াষ ভাষিতে ভাষিতে ॥ 
নীলবাঁস গলে দিয়া পোড়ে ধরাসনে। 
প্রণয়িদী প্রণমিল পতির চরণে ॥ 
দেখিয়া স্থরূপ গুণ শুনিয়া সরব । 

যেন দেই শত্রু সব মানে পরাভব ॥ 
অনুকুল যারা তারা ভাবেতেই স্থখী। 
কেবল পেচক বেট! ঘোরতর দুখী ॥ 
প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরে করি মস্তাষণ। 
প্রকাশ করিছে সব মনের বচন ॥ 
শ্রুতিমুলে তার তার এমনি মধুর। 
স্ুধা-মাখা বচনেতে ক্ষুধা হয় দুর ॥ 
শিথিতে না পেয়ে পিক মধুর সে রব । 
বরষায় থাকে দুখে হইয়া নীবব ॥ 
হয়নি অলির গল! দেরূপ মধুর | 


অন্যাপিও ভে! ভে ক'রে সাধিতেছে স্বর ৷ 


কি দিবে দিটি সিটি তাঁর স্বরে। 
নিত মিছামিছি কিচিমিটি করে॥ 
মানিনী ত্যজিয়া মান হেগে কথা কয়। ১ 
পণৃহস্থের থোকা! হোক গুনে স্থখী হয়॥ 
তদবধি তার মুখে কিছু নাই আর। 
প্ৃহস্থের খোকা! হোক্‌” এই রব সার ॥ , 
তার পরে “চোক গেল” বলে থেকে থেকে। 
চোকস্ীল চোক গেল রূপ দেখে দে'খে॥ 
তদবধি আর কিছুনা করে প্রয়োগ । ৰ 
চোক গেল চোক গেল হলে/এই রোগ ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 
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মানিনীর গেল মান নিরখিয়া কাঁকে । 

মাতিল আমোদ করি আহারের জাকে ॥ 

যুবকে বলিয়! কাক! মান ভাঙ্গিবারে। 

অদ্যাবধি কাকা রব ভুলিতে না পারে ॥ 

ছলেতে ভান্নিতে মান বউ কথা কও । 

ডালে বসে বলেছিলে বউ কথ! কও ॥ 

শুনিয়া মধুৱ কথা মধু-রদ পেয়ে । 

“বউ কথা কও” এই গীত দিল গেয়ে ॥ 

তদবধি পেলে নাম "বউ কথা কও ।* . 
অগ্তাবধি বলে তাই “বউ কথা কও ॥* 
বকা-বকী করেছিল বকাবকি সার | 
“্বকা-বকী” নাম তাই হইল প্রচার ॥ 

মানিনীর মানেতে মিলন-ভাব ধোরে ॥ 
গড়া-চড়ী” পেলে নাম চড়াচড়ি কোরে ॥ 
নাগরের কোলে বসে রমিকা নাগরী । 

বলে প্রাণ কি ভাবিছ আহ! মরি মরি॥ 
ছিলেম বাড়াতে মান মিছে মান নিয়া । 
বাড়িল তোমার মান সে মান ভাঙ্গিয়া ॥ 
ছলেছি বলেছি কত কথায় জলেছি। 
অন্তরে প্রেমের রসে কেবল গলেছি ॥ 
চঞ্চল ভয়েছে আখি তোমায় না হেরে । 
মনেতে কেঁদেছি শুধু কুটিতে না পেরে ॥ 

তুমি হে প্রাণের প্রাণ প্রাণের ঈশ্বর । 

আমার কে আছে আর তোমার উপর ॥ 
তোমার আদরে আমি আদরিণী হই। 
মনেতে গরব করি প্রেমাদরে রই ॥ 

তোমার স্থখেতে স্থথ দুখে দুখ পাই । 

তোমা ছাড়া দুখিনীর কেহ আর নাই ॥ 

তুমি ছে বাড়াও মান তাই মান করি । 
রাখিয়া তোমার মান মানে মান হরি. ॥ 

প্রাণ তব গুপ্তভাব জানিব বলিয়া ॥। 
ছিলাম মনের ভাব গোপন করিয়া॥ 
জানিলাম সমুদয় মানিলাম হারি। 

চাতুরী করিব কত আমি নিজে নারী ।॥ 

ভাবের ভাণ্ডারে তুমি প্রধান প্রেমেশ। 
চতুরের চুড়ামণি রদিকের শেষ ॥ 

দোষ যদি ক'রে থাকি ছার অভিমানে । 
করুণ-কটাক্ষে চাও অধীনীর পানে ॥ 

ছাড় ছাড় ছাড় রোষ কর পরিতোষ। 


_. নি গুণে ক্ষম| কর সমুদয় দোষ ॥ 


ক « 
করি বেশ করি দেহ পুনবর্ধার | 
 শৌপার চাপা কলি পরাও আমার | 
মনের ভাব বনের ভিতর। 

নাট কর নব নটবর ॥ 


ল হও হও । 
নার নরনপথে স্থিরভাবে রও | 
_ কিছুকাল তোমারে হে হৃদয়ে ধরিয়া। 
দ লয়নেতে নিমেষ হেরিয়া ॥ 
খানে যেরো না হে আমায় ছা 
খাও লও তবে দ্িনী করিয়া ॥ 
অভিলাব নাথ আমার অন্তরে| 
কর অধীনীর নয়ন-নগরে 
. বথা যাবে তথা যাব ওহে রদর়ায়। 
মাগী হয়ে দেগে মেগে খায়াব তোমায় ॥ 


য়া। 


বলের নিগুঢ় ত 
তুমি বল রব তা 
তোমা ছাড়া আ 
যুগের মিলন ছেড়ে 
এ প্রমাণ দেখ রঙ্গে খেলে পাশা। 
ওত বট প্রেমে নও চাষা ॥ 
কাঠের বল যুগে যদি রয়। 
আর লাশ নাহি হ্য়। 
ডাল 15.49, 
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প্র ক যুগে যুগে রয়ে ২. শি 
ফণকা নাহি বাঁচেবু? 
১1৭ 


” 


চনাচলি হুইল তথায় ॥ 

কবি কহে প্রণয়ের গলাগলি যথা । 
টলাটলি চলাচলি বাকী নাহি তথ! | 
হাত মুখ ধুয়ে দৌহে তটিনীর জলে। 
সন্্রমে বসন পরি নিত 


| 


ঈশ্বরচন্ গুপ্তের গুস্থাবলী 


সেই, দেই, এই সেই, সব বর্তমান । 
(সেই প্রেম কৌথ| তবে বল দেখি প্রাণ? 
একদিন আশাহীন হয় নাই আশা । 
পুরাবে আশার আঁশ সদা ছিল আশা ॥ 
জানায়েছ ভালবাস! মুখের বচনে। 

আমি সেই ভালবাসা ভালবাসি মনে ॥ 
আমার বচন মন উভয় মমাঁন। 
পরীক্ষায়'পাইয়াছ প্রচুর প্রমাণ ॥ 
ভঙ্গীভাবে নাহি দেখে বিশেষ বিরাগ । 
আমি তাই ভাবিতাম স্থথের সোহাগ ॥ 
কোথা সেই ভাব-ভঙ্গী কোথা অনুরাগ । 
বল ন! তাঁদের প্রতি এত কেন রাগ? 
ভিন্নভাব ভাবি প্রাণ প্রেমাধীনী জনে । 
রাগ করে ভাগ কেন বসায়েছ মনে? 
ভাল ভাল দেও ভাল আমি পড়ি রাগে । 
প্রেমের মাপার বাজ কাঁজ নাহি ভাগে ॥ 
যেমন মনের সাধ কর সেই ক্রিয়া 

মিছে কেন রাগারাগি ভাগাভাগি নিয়া ॥ 
প্রলাগের উদয় অন্তরে অহরহ ৷ 

আলাপ কেবল করি বিলাপের সহ ॥ 
দুঃখভোগে আস্ত হয়ে ঘুমায়েছে নন | 
আর প্রাণ আলাপের নাহি প্রয়োজন ॥ 
নিচ্ছেদেরে বুকে রেখে সুখে প্রাণ আছি! 
চোকে মাত্র দেখি শুধু যত দিন বাঁচি ॥ 
বিনিময় বিনা তুমি প্রাণ মন দিয়া । 

ভ্ৰমে আর নাহি হাটে! এই পথ দিয়া 
কেমনে হইবে দুটি আমার উপর !। 
দ্ডিরপে বাধা আছ গণ্ডীর ভিতর « 
সাক্ষাৎ পাইব কিনে নাহি পুর্বত। 
আমি কোথা দুরে, আছি ভুলিয়াছ পথ ॥ 
বিরহে বিরণে বদি কাদি আমি একা! 


= ভ্বপনে তোমার সহ শুধু হয় দেখা ॥ 


তাহাতে যেরূপ হয় জানে মাত্র মন! 

তুমিও জানিতে গার দেখিলে স্বপন! 

মেরপ তোমার নয় প্রণয় $ 

স্বপন গোপন তাই তোমারি নিকট ॥ 

গ্বভাবে আমার ভাবে দেখিলে স্বপন । 

প্রেম-ঈ'খাদানে কেন হইবে কৃপণ ॥ 

ভাল ভাল থাক ভাল আমি তাই চাই। 

ভাল ভাল দেখ! হলে বেছে আছি ভাই ॥ 
২৩ 


দুখের উপরে দুধ সুথ পুন ছুখে। 
কি ব'লে আঁদর করি বাক্য নাহি মুখে ॥ 
অকম্মাৎ এ কি ভাঁব চারু দরশন। 
বল দেখি এখানেতে কেন আগমন? 
বিপরীত দেখি আজ মোহিত হয়| 
অপরূপ দিনমণি পশ্চিমে উদয় ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে মুখ দেখে হতেছে বিস্ময় ! 
তুমি কি হে সেই তুমি সেই তুমি নয়॥ 
ক্ষণে ভাবি আমি বুঝি সেই আমি নই। 
ভাবি হে তোমায় তাই দেই তুমি কই ॥ 
এসো এসো এসে! প্রাণ যে হও মে হও । 
আমি কিন্ত সেই আমি তুমি সেই নও | 
এ ভাবে কি হবে আর মিছে মন ছোলে। 
গোলে যেতো মম মন সেই তুমি হ’লে, ॥ 
হও যদি সেই তুমি তুমি বটে সেই ৷ 
ফলতঃ তোমাতে আর সেই তুমি নেই ॥ 
সেই মুখ দেই চোক সেই অবয়ব । 

কার আকার রয়েছে বটে সব॥ 
স্বরূপে স্বভাবে আছে সমুদয় ভাগ । 
আরুতির অঙ্গে শুধু আছে এক দাগ ॥ 
এখন তোমায় প্রাণ দেখে মরি রেগে। 
সত্য করি বল প্রাণ কে দিয়েছে দেগে? 
আছে সব পূর্ববৎ আকার প্রকার | 
একমাত্র ভাবান্তর হয়েছে তোমার ॥ 
গেলে গেলে যাও যাও একেবারে গেলে | 
পুনরায় কেন প্রাণ দাগা হয়ে এলে ? 
বেঁধেছি মনের হাতে গ্রতিজ্ঞার তাগা। 
করিয়াছি এই পণ পুধিব না দাগা ॥ 
এখন কি অন্ধকারে জলে আর আলো? 
কাড়াকাড়ি ভাল নয় ছাড়াছাড়ি ভালো ॥ 


গ্রীতিবিষয়ক প্রশ্নৌত্তর 


|) প্রশ্ন। 

বল না বল ন| প্রাণ ললিত-নয়নি। 

নলিনী মণিনী কেন করে সে রজনী? 
উত্তর । 

যেক্ীপ স্বভাব যার মে চায় মেরপ। 

শৃক্তির বিস্তার করে করিতে স্বরূপ ॥ 


১৭৭ 


- 


১৭৮ 
তিমিরে ৱিলোক পূর্ণ পূর্ণ করে যেই । 
তামরসে তমোরা শি দান করে নেই ॥ 

প্রশ্ন 
অবনী অসিতবৰ্ণ। নিশ! যদি করে। 
যে কুমুদী রাজে রজত-নিকরে ? 
তবে যে কুমুদী Sp 
₹ সময়েতে হয় যারে বন্ধু বনুকূল। 
কি করিতে পারে তারে শক্ত প্রতিকূল ॥ 
কুমুদ-বান্ধব ইন্দু পুর্ণালৌকময়। 
ভিমিরারি আশ্রিত তিমিরে নাহি ভয় ॥ 
প্রশ্ন । 
কোথা সেই উনদু-ব্ধু দিব| আগমনে? 
মুদিত কুমুদী-ছবি রবির কিরণে? 


1 উত্তর । 
উপযুক্ত প্রতিযোগী মান যদি হরে। 
নানী তাহে মনে ননে ক্ষোভ নাহি করে॥ 
: শশী সূৰ্য্যে ভেদ বহু ভাবি মনে মনে। 
রী মুদিত হয়ে দুখ নাহি গণে॥ 


প্রশ্ন । 
কুমুদিনী কমলিনী নায়ক বিপক্ষ । 
এর মধ্যে বল দেখি শ্রেষ্ঠ কার সখ্য ? 
উত্তর । 
শ্রেষ্ট গুণ তার যার স্বভাব সূরল। 
সে নহে উত্তম যার হারে গরল ॥ 
সুশীতল স্ুধাকর নায়ক-প্রধান। 
শানু-পুরিত ভাগ কৃতান্ত সমান 
প্রশ্ন। 
নলিনীনায়ক যদি নায়ক অধম ৷ 
পয তবে কেন তাঁরে ভাবে প্রিয়তম? 
উত্তর । 


সমানে সমানে যদি মিলন উপজে । 
ভয়ের মন তবে প্রেমরসে মজে ॥ - 
'লজ্জাহীন! কমলিনী পূৰ্ণ অহঙ্কারে ৷ 
চণ্ড মার্তণ্ু-কর ভাল লাগে তারে॥ 
প্রশ্ন । 
নলিনীর লঙ্জা তাই কিএপে জানিলে 1 
রূপগর্বে গর্বিত মে কিরূপে মানিলে ? 
উত্তর। 


মুখের ভঙ্দিম| দেখি যব জানা যায়। 
কে ভাল কে মন্দ লোক পরিচিত তায় ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শ্রন্থাবলী 


বিশেষ পদ্লিনী ফুটে প্রভাঁত-প্রহ । 

পতিচক্ষে ধূলি দিয়া উপপতি করো। 
প্রশ্ন। 

কলানাথ কুযুদের প্রেম কি কারণ। 

উত্তম নামেতে খ্যাত বল কি কারণ? 
উত্তর। 

উত্তম প্রণয়ী বলি ব্যাখ্যা করি তারে। 

বিচ্ছেদ বিচ্ছেদে-ক্রেশ নাহি হয় যারে 

অমা-আগমনে স্বধাকর না গ্রকাশে। 

তথাপিও কুমুদিনী সুখরসে ভাসে ॥ 
প্রশ্থ। 

শশী অগ্দয়ে বল নিশি কি কারণ । 

কুমুদীর ক্লেণকরী না হয় কখন ? 
উত্তর ! 

প্রবল বিপক্ষ যদি স্থানাস্তর হয়। 

কার সাধ্য তাঁহার অধীনে করে জয়? 

কমাস্তর কলানাথ হইলে অন্তর । 

নিত্য কুমুদীর হবে প্রকৃলপ অন্তর ॥ 
প্রশ্ন । 

বণ দেখি প্রিরতমে করিয়| বিচার । 

নায়িকার শগুণ কাঁহাতে সঞ্চার ? 
উত্তর । 

লজ্জাবতী যে যুবতী উত্তম! সেহয়। 

সেই মাত্র জানে সত্য কিরূপ প্রণয় ॥ 

লজ্জিত! প্রেমদা সহ কুমুদী উপমা | 

1138 পদ্ধজিনী নায়িকা-অধমা ॥ 


প্রণয়গর্ভ মান 


A 
এসো এসো এসে! প্ৰাণ বসো এইখানে । 
ভাল আছি বল মুখে গুনি তাই কানে ॥ 
ভাল ভাল ভালবাসে ন। বাসে! আমায়। 
তুমি যদি ভাল থাক ভাল থাকি তায় ॥ 
ভাবেতে জানাও যেন ভালবাস কত। 
কেমনে মে ভাব তব হব অবগত ? 
ফলেতে কিরূপে তুমি লুকাবে স্বভাব ? 
তাবেতেই বুঝা যায় ভিতরের ভাব ॥ 
মন্তর হয়েছ তুমি অস্তরেতে থেকে । 
মকলি বুঝিতে পারি মুখখানি দেখে ॥ 


A 


হাঁসি হাদি মুখখানি তাহে কত ঠাট । 
হাঁসির ভিতরে আঁছে ফাঁকির কপাট ॥ 
আছ তুমি যদি মেই প্ৰেমছাদ ছেদে। 
র্‌ "থেকে থেকে দেখে কেন প্রাণ উঠে কেঁদে ॥ 
রাখিব তোমায় আর কেমন করিয়া ? 
bs বোধ হয় উড়ে যাবে শিকল কাটিয়া ॥ 
118 এত ক'রে পুধিলাম না মানিলে পোষ । 
রি... জানিলান সে আমার কপালের দোষ | 


| 
i: হাসি হাসি মুখ? 
. (নায়িকার উক্তি) 
আপন মনের ভাব গোপন করিয়া 
প্রতিদিন থাক তুমি মলিন হ্ইয়! ॥ 
. একবার মুখখানি না হয় সরস | 
যথন চাহিয়া! দেখি তখনি বিরস ॥ 
এইরূপ ভাবভরে থক প্রতিক্ষণ | 
5 এ সর্বস্ব ধন করেছে হরণ ॥ 

4 সুধাইলে কোন কথা সদয় না হও । 
আপনার ভাবে তুমি নীরবেই রও ॥ 
অকম্মাৎ এ কি দেখি সবিশেষ কও । 
আর যেন সেই তুমি সেই তুমি নও | 

এই ছিলে অধোমুখে পেয়ে ঘোর হুথ। 
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ? 


কি ভাব কি ভাব মনে ভেবে বোঝ ভার। 


1 ছিল না স্বভাব তর স্বভাবে সঞ্চার ॥ 
দেখিয় তোমার ভাব ভাবিভাম মলে । 


রা: ্ সাধ্য কার হ্য়?" 


একবার সুনয়নে দেখনি আমায় । | 


. ছোও না৷ আমায় তুমি কাছে যাই 


বড় থে হয়েছে আজ হাদি হাদি 


_অন্ুভাব করে তুনি বাছি 
) টিতে ভাবুক ' বুঝিয় ভাবে । । EV 
A গৰুক তু ন তাৰ কে পাবে ॥ ৃ বড় যে হয়েছে আদ হাসি হাসি মুখ ? 
আজ আমি কোন্‌ বাটে ধুয়েছি ছে মুখ? 
দূরে গেল এতদিনে চিরকেলে দুখ ॥ Ny 
J প্রভাতে, শ্চিমে হলে। রবির গ্রকাশ। 


ফুলিয়া উঠিতে রাগে আমার কথায় ॥ 
কহিতাম যত কথা হইয়। সরল । 

গুমুরে গুমুরে তুমি কীপিতে কেবল ॥ 1 
বিষ বিষ বোধ হতে! হাত দিতে কানে । i 
ফুটে কিছু বলিতে ন! জলিতে হে প্রাণে ॥ 

হঠাৎ যে দে ভাবে কেন হলে| ভাবান্তর ? চি 
গদগদ ভাব যেন মনের ভিতর ॥ ূ 
কিসে মন খুলিয়াছে ছুলিয়াছে বুক। 
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ? . ্ 
মাধিতাম কীদিতাম পড়িয়া! ধুলায় |... 
কতরূপ করিতাম ধরিতাম পায়॥ hh 
প্রেমের প্রমোদ তুমি ভাবিতে পরমাদ । 
রিষ ক'রে বিষ খেতে মনে হতে মাধ রি 


ভাবিয়াছ আমি যেন কর্ম্মনাশা ন্দী 
চোখোচোথি হ’লে পরে মুখে দিয়ে বা 
C ঘাড় 


এখন দেখিনে কেন দে সব অনু 


বিরলে এবেলা বনি দেখিতে আমার 
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িত মাথায় ॥ 
দিশেহারা হয়ে বেতে চলিত না রথ । 
খুঁজে আর নাহি পেতে পা 
মনোদুখ কিছুদিন দুরে গেলে 


আমি পাছে আদি কাছে হতে| এই ভয়৷ 
ভয়েতে করিত সদ! প্রাণ ধুক্‌ ধুক্‌ | 


১৬৩ 


০ 


আট ঘটনা এ যে যা হবার নয়। 
অমার নিশিতে হলো শনীর উদয় ॥ 
এখনো মনের ভাঁব করনি প্রকাশ । 
ভঙ্গিভাবে দেখাঁতেছে মুখের আঁভাষ ॥ 
হাঁসি হাঁসি দেখিলাম ব্দন তোমার । 
সাপের মুখেতে যেন স্থধার ভাণ্ডার ॥ 
হইল আমার তাঁয় পাঁচ হাত বুক। 
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হানি যুখ? 


তোমার মনের নদী ছিল একটান। 
আজ কেন তাঁর ঢেউ বহিছে উজান ॥ 
খাঁটি হয়ে ভাটি স্রোত থেলিত স্বভাবে। 
মে টনি কি ফিরে গেল বায়ুর প্রভাবে ॥ 
বল বল কার কাছে শিখে এলে রম । 
বির বদন কেন হইল সরস ? 
কি টানে হইল প্রাণ এ টান তোমার? 
কি রসে হইল এই রমের সঞ্চার? 
টানাটানি বোটে যদি তবে বুঝি টান । 
গ্বরদের রসে জানি রদিক-প্রধাঁন ॥ 
বিনা মেবে পড়ে জল এ বড় কৌতুক | 
বড় যে হয়েছে আজ হানি হাসি মুখ? . 


কে বলে রগিক নও রদের সাগর । 
জানিলাম তুমি প্রাণ রসিক নাঁগর ॥ 
আমি তার পরিচয্ন পাইলাম সবে। 
রসবোধ না থাকিলে এত কেন হুবে | 
ঘরে এসে মুখ যেন দেই মুখ নয় । 
বাহিরেতে কত রদ ছড়াছড়ি হয়। 
বাকামুখ নহে আজ সরদ অন্তর | 
এনেছ পরের রম্‌ ঘরের ভিতর ॥ 
নময়েতে সাঁজোরস করিয়া গোপন । 
কার এটো রদ এনে দেখাও এখন? 
এটোরলে চেটে! নই দেবো! না চুমুক । 
বড় যে হয়েছে আজ হানি হানি মুখ ? 


জীনাতেছ অযাচক ভিথাঁরীর ভাব । 

হাটে পোড়ে লুটে থাও এমনি স্বভাব ॥ 
ঠাট দেখে কাঠ হয়ে আছি আমি এক|। 
রাখিয়াছ চোখে চোখে চোখে নাই দেখা ॥ 
হয়েছ হাটের নেড়া হুজুক তে চাই । 
ঠাটের ঠাকুর বট নাটের গৌসাই॥ 


EEL Ne TORT 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থীবলী 


বজায় রেখেছ ঠাঁট হয়ে ছাড়াছাড়ি ৷ 

আজ ভাল ঠাটে ঠাঁটে হাঁটে ভেঙে হাড়ি ॥ 
আগে বদি জানিভাঁম এত বাড়াবাড়ি । 

তবে কি তোমারে আর কোন মতে ছাঁড়ি? 
করি নাই আত্মপার আমারি সে চুক্‌। 

বড় যে হয়েছে আর হাঁসি হাসি মুখ? 


প্রাণ তুমি আপনি হে নহ আপনার । 
কেমন করিয়! তুমি হইবে আমার? 
পররদে পরবশে সদ। পরাধীন ॥ 

তবে ত আমার হতে হইলে স্বাধীন ॥ 
তোম! হতে দুখিনীর স্থথ য| হ্বাঁর । 
সমুদয় হয়ে বোয়ে গিয়াছে আমার ॥ 
মময়েতে একদিন না হইলে বশ। 

এসময় অসময় দেখাতেছ রস ॥ 

আমাতে কি আমি আছি আমি হে কি আছি। 
এখনি কি ভুলি ঠাটে ঘাটে গেলে বাচ ॥ 
বাচিবার সাধ আর নাহি একটুক্‌ । 

বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ? 


ঠিক যেন ধ্ম্মশীল বকের মতন। 

কত দিন প্রাণ তুমি হয়েছ এমন? 
বাহিরের ভাব যেন নব ভেকধারী। 
ভিতরের ভাব কিছু বুঝিতে ন! পারি ॥ 
কপটে কৌশল হেন করেছ ধারণ । 
ভোলা ভোল। ভাব যেন খোল! খোলা মন ॥ 
এখন কি ক'রে আর হ’লে মন-ভোঁল। । 
বিদায় করেছ আগে হাতে দিয়ে থেলা॥ 
আর যেন নাহি লাগে তোমার বাতাস । 
ফেলেছি ঘাড়ের বোঝ| হয়েছি খালাস ॥ 
একেবারে পড়িয়াছে পীরিতের ভূক । 

বড় যে হয়েছে আত হাসি হাসি মুখ 1 


পায়ে কত পড়িয়াছি দাতে ক'রে কুটো। 
সাচ্চা-্ধন লুকাইয়ে দেখাইলে ঝুট ॥ 
কাচাকালে কচি ফল হয়ে গেল টো. 
মনের আগুনে জলি বলি তাই ছুটে! ॥ 
দেখাতেছ নবরাগ বিরাগে কি রাগে? 
দিতেছ আগায় জল গোড়। কেটে আগে? 
রজ্জকের লাভ কোথ| উলজের কাছে? 
কাটা গাছে জল দিয়ে লাভ কিব। আছে? 


৫ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শ্রস্থাবলী ৩৮১ 


আপনি ভেঙেছ মন উপায় কি তার। 
ভাঁঙামন কখনো কি গোড়ে থাকে আর? 
কাট! গোড়া দিয়ে যোড়! কে শিখালে তুক। 
বড় যে হয়েছে আজ হানি হাদি মুখ ? 


কিছুতে না হয় আর মানের বিকার ! 
মান আর. অপমান সমান আমার ॥ 
আছে দেহ নাহি প্রাণ হয়ে আছি শব। 
যত তুমি জালাইবে শবে সবে সব ॥ 
সবিশেষ পেয়েছি হে প্রেম-পরিচয় । 
প্রাণ আমি বিষক্বমি বিষে নাই ভয় ॥ 

' হাড়ে হাড়ে বিধিয়াছে বিচ্ছেদের বাণ। 
সমুদয় সহা ক'রে হয়েছি পাষাণ ৷ 
ভোগ! মেরে দাগ! দিলে সাধের সময়! 
জাগা ঘরে চুরি আর এখন কি হয়? 
সমভাবে ভোগ করি স্থখ আর ছখ। 
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাদি মুখ ? 


নিষেছে আমার প্রাণ অনৃষ্টের আলো । 
তুমি যাতে তাল, থাকো| সেই ভালে! ভালো ॥ 
তোমারে বিশেষরূপে কি বুঝাব বোলে? 
স্বভাবের দোষ কতু নাহি যায় মোলে ॥ 
সন্ন্যাসী হইয়া তুমি যদি শেখ যোগ । 
তথাচ যাবে না প্রাণ তুম্বনাড়া রোগ ॥ 
কোন্থানে মন রেখে এখানেতে এলে ? 
কাচেতে যতন কেন কীচানদোন। ফেলে! 
যাও যাঁও তার কাছে বাঁধ! যার ভাবে । 
নে ধনী এ ধ্বনি গুলে গ্রমাদ ঘটাবে ॥ 
দেখিবে ন! ও মুখ আর তোমার ও মুখ । 
বড় যে হয়েছে আজ হাদি হাদি মুখ? 


ছ’মানে ন’মানে নাহি পাঁই দরশন। 

হ’লে তুমি রাহুগ্রস্ত চাদের মতন ॥ 
বলিবার কথ! নয় হায় হায় হায় ! 
সর্বনা নী সর্বগ্রাসী করেছে তোমায় ॥ 
কেমন গ্রহণ এই একভাবে রও |. 
রাহুমুখে যুক্ত সদা মুক্ত নাহিহও | 
আমি আছি দিবানিশি এক ধ্যান ধোরে। 
মু্তিদেখে মুক্তি পাই যুক্তিনান কোরে ॥ 
আমার কপাল পোড়া দৃষ্টিপোড়া বিষে। 
একবার মুক্ত নহ মুক্ত হব কিসে? 


কি জানি কেমন কোরে সে করেছে তুক্‌ | 
বড় যে হয়েছে আজ হাঁসি হাঁসি মুখ? 


——— 


নায়কের উত্তর 

( বাকামুখ কবে?) 
বড় যে মধুর ধ্বনি শুনি আঁজ ধনি ! 
একেবারে খুলিয়াছ অযুতের খান ॥ 
স্বভাবে সমান আছে আমার স্বভাব । 
আপনার ভাবে তুমি ভাবিছ অভাব ॥ 
দেই আমি সেই আছি আছে সেই ভাব ॥ 
একদিন নাহি হয় ভাবের অভাব ॥ 
যখন তোমায় দেখে যে ভাবের ভাব । 
সেই ভাবে ভাব ধরে আমার, স্বভাব ॥ 
ভাবিলেই ভাবে হয় ভাবের উদয় । 
পুরাতন এক ভাব নুতন তো লয় ॥ 
দেখিলে তোমার ভাব ভাব পাই তবে । 
হাদিমুথে আসি প্রাণ বাকামুখ করে ? 


} 


রমবতী নাম ধর কোথা মেই রদ । 
বুঝিতে ন! পারি প্রাণ দরদ বিরদ ॥ 
রূসের আকরে এমে পাই নাই রদ। 
সাধ ক'রে এত দিন ছিলাম বিরদ ॥ 
কপ তোমার মত কেব। আছে আর? 
গোপন করিয়া ছিলে আপন ভাণ্ডার ॥ 
মময়েতে এক ফোটা কর নাই দান! 
বক্ষে ক'রে রক্ষে কর যক্ষের সমান ॥ 
হয়নি তোমার কাছে রদের ব্যাপার । 


_কিরসে রসিক হব কি আছে আমার? 


রূমের কথ! গুনিতেছি সবে | 
হাঁদি সুখে আদি প্রাণ বাক! মুখ কৰে? 


যাহার যেমন ভাব লাভ সে প্রকার ॥ 

সেই সব বাঁকা দেখে বাক! মন যার ॥ 

নিজ ভাবে তুমি প্রাণ দোজ। যদি হ'তে। 
মোজা পথে চোলে তবে মৌজা কথা কৌতে ॥ 
মোজা-ভাব বোঝ! প্ৰাণ সহজেই হয় । 
বাঁকা ভাব বাক! বড় বুঝিবার নয় ॥ 
ভিতরের ভাঁব কিছু নাহি যায় বোঝ । 
ক্ষথচ জানাও তুমি ঘেন কত সৌঁজ। ॥ 


কথার ভাগ! বদনের হাটে । 
মুখোমুখি কোরে প্রাণ ও মুখে কি আটে? 
বনের বলিহারি হারি হইয়াছে। 
ঘেতে পারি ও মুখের কাছে? 
হয়ছে প্রাণ হিতে বিপরীত । 

রিয়া সেধে কেঁদে কর জিত? 
বাখি জলের আধার। 

[বে কত ছলের ব্যাপার ॥ 

যদি জিতে যাও কে পারিবে তবে। 
খ আদি প্রাণ বাকামুখ কবে? 


আনার দোষ দোষী আমি এক|। 
[কিছু জান নাকো হ'তে চাও নেকা ॥ 


Qf 
fe 


র কাছে নাই পুরুষের যশ ॥ 


ঠৰ 


পনি করিয়া চুরি সাধু হয়ে রও। 
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UL 


দেখে দেখে ঠেকে শিখে রয়েছি নীরবে । 
হাসিমুখে আমি প্রাণ বাকামুখ কৰে? 


বদি কেউ গুণে থাকে সাগরের (ঢউ । 
পৃথিবীর দীমা যদি পেরে থাকে কেউ ॥ A 
যদি কেউ ক'রে থাকে বাতাস বন্ধন । 1 
যদি কেউ ক'রে থাকে আকাশ খণ্ডন ॥ দূ 
নিরূপণ বদি করে আকাশের তারা। 
নিরূপণ যদি করে জলদের ধার! ॥ ঞা, 
এইরূপ যার চেয়ে যোগ্য আর নেই। 

নারীভাব-নিরূপণে পরাভব নেই ॥ 

এমন কি আছে কেউ রমশীরমণ ? 
স্থিরভাবে যে পেয়েছে রমণীর মন ? 
তোমার ও রবে প্রাণ নিকটে কে রবে ? 
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাকামুখ কবে te 


সে নারী কেমনে হবে স্বভাবে সরল ? 

দাপথত লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায় ॥ ' 
তথাচ নারীর মন পুরুষে কি পার ? 

শিকের উপরে কথ! মন আছে তোল । 
কৌশলে কহিছে কথা মনতোলা তোল! ॥ ৷ 
তোলামনে কহিতেছ কত মনতোল| । 

কিদে হবে খোলামন কিসে হরে ভোলা? 


ঝোলাঝুলি কোরে কত নুটিয়াছি ভুমি। hj 
একদিন খোলাখুলি করিলে না তুমি॥ A 
অধন্ম্ের কথ! কোনে ধন্মে নাহি সবে। 7. 
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাকামুখ কবে? 


রাগছেষ অভিমান বার অহঙ্কার । 
এখনে| রয়েছে যারা শরীরে তোমার ॥ 
সকলেই বলবান্‌ খাটে! কেহ নয়। ২. 
সকল সময়ে তার! করিছে প্রলয় ॥ _ 
ছলনা চাতুরী আর কপটতা ভাব। 
প্রকাশে তোমার মনে প্রবল প্রভাব ॥ , 
যন্পি যৌবন-কাল বিদায় হয়েছে। 
তথাচ দে ঠাটখানি বলায় রয়েছে। 


. 
কাধ কোরে কর তুমি মিছে অভিমান। 


কথার ধমকে প্রাণ ৫ 
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এখন এ অহঙ্কার দেখাতেছ কারে? 
আপনার দোষে তুমি গেলে ছারেখারে॥ 
মনে কর কি করেছ যৌবনমময়। 

সে দিনের কথ! সে তে| বহুদিন নয়৷ 
যৌবনের গরবেতে গরবিণী হয়ে। 
সাপিনীর সম ছিলে ফৌন-ফৌস্‌ লয়ে ॥ 
ঠিকুরে ঠিকুরে উঠে ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে। 
কত দিন কত কথ! বলেছ আমারে ॥ 
মধুমুখে বধু বোলে তোষনি আমায় । 
রজনীতে শুধুমুখে দিয়েছ বিদায় ॥ 

মরি কিছু জান নাকে! তবে তবে তবে। 
হানিমুখে আনি প্রাণ বাঁকামুখ কবে? 


|] 

" চুতো-নতা খঁজে খুজে কান হলো! গত। 
একখান! নিয়ে কর ব্যাক্থানা কত | 
ন! এলে তো রক্ষা নাই কত কথা উঠে । 
মেদিনী ফাটিয়া যায় বকুনীর চোটে ॥ । 
বকুনী তখনি গেলে পেতাম নিস্তার । 
মুখ দিয়ে পোক! পড়ে থামে নাকো আর ॥ 
সাতপাঁড়া ছুটে ছুটে কর তোল্পাড়। 

. পোড়াও আপন দোষে আপনার হাড় ॥ 
যামিনীতে যে সময়ে নিদ্র! যাও গ্রিয়ে। 
তখন কৌদল রাখো ধাম! চাপ! দিয়ে ॥ 
উচ্চ হয়ে কুচ্ছ গেয়ে তুচ্ছ কর যবে । 
হাঁদিমুখে আগি প্রাণ বাকামুখ কৰে? 


এলে পরে ঘর হ'তে আমায় দেখিয়া । 
কিয়া ঘরের কোণে বোসে থাক গিয়া! ॥ 


বনতে ঢেকে রাখে বঞ্কিম-বয়ান ॥ 
আশ/কোরে আদি আমি তুমি মর রিষে। 


.... এসে যদি আশা যায় আনা যায় কিযে? 


১৯ 
1৭ 


কলহের কল্পতর বটে তুমি বটে । 

পেয়েছি কুফণ কত তোমার নিকটে ॥ 

ছাদে! ছাদে! কথ! গুনে মনের অন্ুখে। 
কেবল গিয়েছি ফিরে কাদে কাদে মুখে ॥ 
কে ওঠে সবে। ' 


হাদিমু আদি প্রাণ বাকামুখ কৰে? 
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প্রণয়িনী নাম নাই প্রণয়ন তোমার । 

পরিহার করিয়াছ প্রেম-হেমহার ॥ 

আপনি বিচ্ছেদ ক'রে ঘুচানে প্রণয় । 

এখন দেখাও কারে বিচ্ছেদের ভয়? 

আমার স্বভাব নয় তোমার মতন। 
কেনা হয়ে থাকি তার যে করে যতন ॥ 

সরল হইলে সাপ বুকে তারে ধরি । 

তার মুখে মুখ দিয়! বিষ পান করি ॥ &) 
যে হয় দুখের দুখী দুখ সেই লবে। | 

হাসিমুখে আদি প্রাণ বাঁকামুখ কবে? 


হাঁমি হাদি মুখখানি দেখিছ আমার | 

হাদির ভিতরে আছে হাসির ব্যাপার ॥ ৬ 
মনেতে রোদন কোরে ছুঃখনীরে ভাসি । 
এযে হাদি হাসি নয় চড়কীর হাসি ॥ 
নব ভাবে কেন দিব নব পরিচয় ? id 
এই ভাব তব ভাব নবভাব নয় ॥ 
গরবের ধন ছিল যৌবন তোমার । 
মে ধন ফুরায়ে গেল কিছু নাই আর। 
সময়েতে করিলে ন! প্রিয় ব্যবহার । hs 
এখন ধরেছ ভাব কিরূপ প্রকার? রর 
মন তাঁর সমুদায় পরিচয় লবে নাঃ 

হামিমুখে আদি প্রাণ বাকামুখ কবে? রী 
হাতে কোরে একদিন করিলে না দান... 
বচনেতে একদিন রাখিলে না মান ॥ 
বিফলে বৃথায় গেল সাধের যৌবন ॥ 
এইরূপে নষ্ট হয় কৃপণের ধন ॥ | 
এলো ন| যৌবন-ধন আমার ব্যাভারে। 
চুপি চুপি যদি কিছু দিয়ে থাকো কারে॥ 

সে বিষয় নহে প্রাণ আমার গোচর ॥ 
তুমি জান ধৰ্ম্ম জানে জানেন ঈশ্বর | 


আমার ভোগের ধন হং না আমার। / 


- এর চেয়ে মনোদ্খ কিছু ন আর ॥ 


সুধা! দিয়ে সুধালে ন! ক্ষুধা ছিল যবে। . 
হানিমুখে আদি প্রাণ বাকামুখ কবে? 


মাথার থাঁয়েতে তুমি হয়েছ পাগল। 
দায়ে গোড়ে গাঁয়ে পোড়ে করিছ কৌদল ॥ 
ঢোল মেরে গোল কোরে ছাঁড়িতেছ বোল । 
গোলেমাণে আমি কেন দিব হরিবোল? 
MEIGS NV - N 


হরিনাম শান্ত এ রটে॥. 


॥ 


ফেলে ছার প্রেম সে কি আর চায়? 
 কপালেতে সে স্ুথ কি হবে? 


ely 


হি করে প্রির ব্যবহার । 
পারিনা 


ভাবের দোষ এই দোষ দিব কার? 


_ বিল মনের বেদ মনেই আমার ॥ 
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টা যৌবনে যদি পীরিতি জানিত। 


পুরুষের মনে তবে কি সুখ হইত | 

সে সুখ কেমন সুখ জানাব কি বোলে? 
থেতেম আপন ভাবে আপনিই গোলে॥ 
বুকের বিষয় নহে মুখে বলিবার । 

রহিল মনের খেদ মনেই আমার ॥ 


যৌবন জলধি-জল শুকায় 31188, 
তখন সরল হয় রমণীর মন ॥ 
সময়ে এ ভাব হ’লে হইত যেমন | 
অসময়ে ততখ|নি হর কি তেমন? 


রহিল মনের খেদ মনেই আমার ॥ 
কারে বলি আর বল কারে বলি আর? 


সমান স্বভাবে গেল সক সময় bi 
আর ছার পীর 
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শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয় 


গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়, 
শতলজ পাঁর হ’ল শিখ সমুদয় | 
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 


কালগুণে বিপরীত বুঝিবার ভ্রম। 

এসেছিল শিখ সব করিয়া বিক্রম | 

: বামনের অভিলাষ ধরিবেক শশী । 

: উর্ধভাগে হস্ত তুলে ভূমিতলে বনি ॥. 

তরঙ্গের খরগতি খর করে শক। 
বাস্থুকি করিতে বধ বাগ! করে বক ॥ 
কাকের কোকিল-রবে লজ্জা নাহি হয়। 


শতলজ পার হ’ল শিখ সমুদয় 
₹ বরণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 


পাঞ্জাবীয় শিখদের আঁশ! ছিল মনে। 
ব্রিটিস বিনাশ করি জয়ী হব রণে॥ 
সমুদয় অস্ত্র লয়ে হয়ে অগ্রসর । 

করিল শিবিরে আদি সন্মুখ-সম্র ৷ 
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে মঙ্গল-সাধন। 
দঙ্গল বাঁধিয়া করে ঘোরতর রণ ॥ 
মাঠে এসে ফাটে বুক মুগ শু হয়। 
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পার হ’ল শিখ সমুদয় । 
রণে। ব্বিটিনের জয় রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 


গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয় |. 


মাথার পাগড়ী উড়ে পড়ে নদীকূলে। ৷ 
_ বুদ্ধিলোপ দাঁড়ি-গৌঁপ সব যায় ॥ 


₹ রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 
ভানিয়াছে শক্ত সব লাগিয়াছে ধুম । 


প্রাণপণ হৃষ্মন মেনাগণ সাজে। 


শতলজ পার হ’ল শিখ সমুদয়। * 
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিউিদের জয় | 


বিপক্ষের বড় বড় সরদার যারা । 
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খাঁষ বল বুদ্ধিহাঁরা ॥ 
লাহোরে রাণীর কাছে ধোমুখে থাকে । 
ঘোর দুর্গে ঢুকে দুর্গে দুর্গে বলে ডাকে ॥ 1 
বিক্রমেতে দিংহসম শিখ সিংহ যত। 
আমাদের কাছে সব শৃগালের মত ॥ 
নাকেখত, যুদ্ধে বারা” পরম্পর কয় k 
গেল বিপক্ষের তন্ন গেল বিপক্ষের ভয় | 
শতলজ পার হ’ল শিখ সমুদয়: y 
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 


রণভূমি ছেড়ে যায় যত টাপদেড়ে। | 
গুলী গোলা অন্ন তোপ সব লয় কেড়ে ॥ 


চড়াঁচড় মারে চড় সিফায়ের 

ধড়ফড় ক’রে ধড় পড়ে SG ॥ 
পুনর্বার উঠিবার শক্তি নাহি হয়। 
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয় 
শত্লজ পার হ’ল শিখ সযুদয় । 


N 


লুঠিতে লাহোর দেন হেনরি হুকুম ॥ 


মহাঁজশক ঘন হাক জয়ঢাক বাজে ॥ 
শিখদেশ হয় 0 nl 


১৮৬, 


এ দেশের প্রজ| সব অক্য হয়ে সুখে । 
“রাজার মঙ্গল-গীত গান কর মুখে ॥ 

ধন্য চীফ কমাণ্ডার ধন্য দেও লর্ডে। 

 ইংরাজের র্যাক্ক বাড়ে থ্যাক্ক দেও গড়ে ॥ 
- গণ্য বটে সৈন্যগণ ধন্ত দেও তায় । 
 আর্ডের রহিল মান গড়ের কৃপায় ॥ 
সদয় সমরকল্পে বিভু দয়াময় । 
গলে বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের তয় ॥ 

'শতলজ পার হ'ল শক্ত সমুদয় । 

গে ব্রিটিসের 8 ব্রিটসের জয় 


< 0 
দ্বিতীয় যুদ্ধ 


ভারতের অবোধ দুর্বল লোক যত । 
ডা’ল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত? 
পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর । 
রাজার সাহায্য হেতু রণসজ্জ! কর ॥ 
লাহোরের শিথ-সেনা শক্ত অতিশয় । 
এখন আলস্ত কর! সমুচিত নয় ॥ 
কেহ খড়া কেহ ঢাল কেহ যষ্টি লও । 
যাহার যেমন সাধ্য সেইরূপ হও ॥ 
করিতে তুমুল যুদ্ধ আমাদের সনে । 
লাহোরীয় গরজজাপুপ্ত সাজিয়াছে রণে ॥ 
আমর! তাদের সঙ্গে রোকে রোকে রুকে । 
দাঁড়ি ধ'রে দিব টান বাড়ী মেরে বুকে ॥ 
অধিকার যদি পাই শিখনের ক্ষিতি । 
আমাদের প্রতি হবে ভূপতির প্রীতি 
সাহসে করিবে যুদ্ধ যত বুদ্ধি ঘটে। 
কোন ক্রমে নাহি যাবে গোলার নিকটে ॥ 
অকর্ম্মণ্য শক্তিশৃন্ঠ আফিসর বারা । 
ডাক পেয়ে ডাকযোগে যুদ্ধে যান তার ॥ 
| শিরে রাখ বিন্বদপ মুখে বল হরি। 
লে সঙ্গে চল সব শুভযাত্রা করি ॥ 
গায়ে দেহ টাঁপকাঁন পায়ে চটি জুতি। 
মাখার পাগড়ী বাধ পর সদা ধুতি 
4 খা দোছট করি চোট কর মনে | 
i হোঁচট না খাও যেন ঘোরতর রণে ॥ 
সাইনের ভাগে বেয়ো নাক রুকে। 
চাট কট্‌ কাট্‌ নানা 


৫8 1 
৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্ন্থাবলী 


মুদকির যুদ্ধ 
চেগেছে বিষম যুদ্ধ শিখগণ সঙ্গে । 
রেখেছে ইংরাজ লোক রণরস-রঙ্গে ॥ 
সেজেছে অগণ্য সৈন্য কি কব বিস্তার । 
বেজেছে জয়ের ভঙ্ক। নাহিক নিস্তার ॥ 
বেড়েছে ব্রিটিদ দেনা সংখ্যা শত শত । 
ছেড়েছে প্রাণের মায়! যুদ্ধে হয়ে রত ॥ 
ঘেরেছে সমরস্থল লয়ে নিজ দল । 
সেরেছে. এবার শিখে হইয়! প্রবল ॥ 
মেরেছে বিপক্ষগণে মুদ্রকির রণে। 
ঘেরেছে সকল শত্র গোরাদের সনে ॥ 
ভেগেছে সন্মুখযুদ্ধে নদী পার হয়ে । 
মেগেছে আশ্র্ন পুনঃ মিত্রভাব লয়ে ॥ 
হয়েছে সমুহ শিখ সমরে সংহার। 
বয়েছে চক্ষের যোগে বক্ষে বারিধার ॥ 
লয়েছে দুঃখের ভার শিরোপরে কত । 
রয়েছে প্রমাণ তার তোপ এক শত ॥ 
ধরেছে ইংরাজ মেনা মূর্তি ভয়ঙ্কর । 
পরেছে করাল বস্ত্র অন্ত্রযুক্ত কর ॥ 
বলিছে বদনে শুদ্ধ মার মার ধ্বনি। 
চলিছে সমরে সবে টলিছে ধরণী ॥ 
ছলিছে ছলনা করি বিপক্ষের দল | 
ফলিছে ব্রিটসবৃক্ষে জয়যুক্ত ফল ॥ 


শিখযুদ্ধ 


শিখ সব এসেছিল, খল খল হেসেছিল, 
নেচেছিল সেন! শত শত । 
কটুতাষ তেষেছিল, বল করি ঠেসেছিল, 
শেসেছিল অভিলাষমত ॥ I 
শিবিরেতে এয়েছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়েছিল, 
ছেয়েছিল মমরের স্থল । 
অধিকার চেয়েছিল, রুধিরেতে নেয়েছিল, 
পেয়েছিল হাতে হাতে ফল ॥ 


জোট দিতে পেরেছিল, - প্রায় সব সেরেছিল। 
: জেরেছিল অগ্নিবরিষণে। 
কোপ করি ধেয়েছিল, - ক’সে তোপ মেরেছিল, . 


হেরেছিল গোরা, নব রণে॥ 


, 


বছসৈন্ত লয়েছিল, গুলী গোল! বসেছিল, : 
হয়েছিল পূর্ববপারবাসী । 

যত কথ! করেছিল, আমাদের সয়েছিল, 
রয়েছিল সন্মুখেতে আদি ॥ 

কালবেশ ধরেছিল, প্রাণপুঞ্জ হরেছিল, 
করেছিল ভয়ানক গতি ৷ 

বহুলোক জরেছিল, চক্ষে জল ঝরেছিল, 

J "মঃরেছিল বহু সেনাপতি ॥ 

যত টাপ-দেড়ে ছিল, দ্বাড়ী গৌপ নেড়ে ছিল, 

ূ বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে ॥ 

ভাল আড্ডা গেড়ে ছিল, রপভূমি ফে ড়েছিল, 
মেড়েছিল বারুদ তাহাতে ॥ 


J TN 


বড়জ ন কৃ বেড়েছিল, বড় হীক ছেড়েছিল, 
!- 5 1411 ঝেড়েছিল গুলীগোল! আগে । 
গোরা শেষ চেতেছিল, ভূমিতলে পেড়েছিল, 


_ভেড়েছিল অতিশয় রাগে ॥ 
শ্বেত সৈন্য রেগেছিল, জোরে তোঁপ দেগেছিল, 
" তেগেছিন বিপক্ষের বুকে । 
গায়ে গোলা লেগেছিল, শিখ সব ভেগেছিল, 
|  মেগেছিল পরাজয় মুখে ॥ 


ঝুঁকেছিল লুঠিতে লাহোর ॥ 


খর কোপে গুলী ছুড়েছিল, তোপে ধূলি উড়েছিল, 
জুড়েছিল আকাশ পাতাল। 
শিখ উড়েছিল, .. দাড়ী গৌপ পুড়েছিল, 
খুড়েছিল ধরি তরবাল॥ 
হুদ হটেছিল, দেশে দেশে রটে ছিল, 
_ চোটেছিল মহ্যীর মন।, 
নাক কান কেটেছিল, 


বুক ফেটেছিল, 
এটেছিল করিয়া শাসন ৷ 


ফিরোজপুর যু জয় 


ড ডন তুমি, 
শিখরে প্রবাহিত নদী । 
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I গোরা সব রাগে রাগে, 


যার রব মুখে ছিল, ব্যুহমধ্যে ঢুকে ছিল, 
| বুকে ছিল কামানের জোর । 
রা কে রোকে রু.কছিল, হাতে হাতে ঠুকেছিল, 


ভাত ভাত’ ভম্‌ মূ. 


* ফিরোজপুরের ভূমি, 


যুদ্ধে বুদ্ধে আপনার 
মহিমার নাহি হয় শেষ । 

ডিউকের হয়ে পার্টি, _ বধ করি নয yt, 
রেখেছিলে ব্রিটেনের দেশ ॥. { 

তুলনা তোমার কাছে, তুল্য গুণ ব কার 
’ বাহুবল বৃদ্ধিবল ধরে। z 
প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া, সাহসে সফল 
হস্ত দিয়া দেশ রক্ষা করে।, 


ধিক্‌ ধিক্‌ শিখপক্ষ, কিসে হবে প্রি! 
কোনরূপ লক্ষণীয় নয়। 

যুদ্ধ করি উপলক্ষ, এসেছিল ব 
লক্ষ্য মার্কৌগেল সমুদয় | 

না জেনে বিশেষ হেতু, বান্ধিল নৌকা 
কালকেতু ধূমকেতু শিখ । 

বলহীন হয়ে শেষে, ঢুকিয়া বম. 
আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক্‌ ॥ 

আমাদের সেনা সব, “মেরে সবে করে 


ছেড়ে রব দিলে সব তেড়ে, 

গুলী গোলা নিলে কেড়ে, যত ব্যাট 
__ পলাইল পূর্বপার ছেড়ে ॥ | 
জোর 
কামানের আগে যায় উড়ে। 


ক'রে কোপ বুদ্ধিলোপ,. মিছে হোপ | খেয়ে তে 
দাড়ী গৌপ সব গেল৷ পুড়ে॥ 
শিখ শক্ত পরাভব মুখে আর = 
স্থখী সব ব্রিটিদের জয়ে । 
(সকল হইল ভুট, গো টু হেল ড্যাম হা 
ফেলে উট দিলে ছুট ভয়ে ॥. ৃ 
হ্‌ড় ছড় ছড় হুড়, 


তম ভম্‌ ডেরী। রাগ ny ॥ 
ফারের ফায়ের ফুট, 


BAT rer py Ge 


৮ 


১৮৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রাস্থাবলা 
যুদ্ধের বিষম ধুম, গগনে উঠিল বূম, লাহোরের দরবার, আশু হবে অধিকার, 
ঘুম নাই নয়ন-নিকটে। দেখি তাঁর অনুষ্টান নান!। 
খুচিল শিখের শঙ্কা, বাজিল বিজয়-ডঙ্কা, এবিল ইংলিম বত, ডেবিল করিয়া হত, 
: লঙ্কজ়ী কাঁও 'ভাই ঘটে ॥ টেবিল পাতিয়া খাবে খানা ॥ 
ঘটায় ছটায় চলে, ভান হুটাঁর বলে, চারিদিকে গেনাগণ, মধ্যভাগে চ্যাপিজন, 


চবিতে চটান্ন শক্ৰদল ৷ 
করে চোঁট দিয়ে জোট, ধর চোট নিলে কোট, 
শিখ গোট গেল রসাঁতল ॥ 


{ কেরন শৌঁৱসাঁত. ঘোঁরবার ফেরফাঁর 
্ নাহি আর বিপক্ষের দলে। 


| শ্েত-লৈন্ত সবাকাঁর, ও. বৃদ্ছি হলো অহঙ্ক|র, 
বার বার মার মার বলে॥ 
ধন্য জ্ড” গবৰ্ণ্র- ধন্য চীফ কমেণ্ডর, 
lr ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি । 
a ধন্ত ধন্য সৈন্য সব, ধন্য ধৰ্য ধন্য রব, 
" ধন্য ধন্ত ব্রিটিসের পতি॥ 
 শক্ৰচয় পেয়ে ভয়, রণে হয় গরাজয়, 
"সমুদয় হ’লে ছারখার। 
_শতজ্-সদিল-অনে, রুধির-তরঙ-রঙ্গে, 
বিভূষিত শিথ-বহাঁর ॥ 
রস লৌতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আঁসে, 
কি কহিব ভগ্নানক বগা। 
“HAL শকুনি গৃদিনী জাল, 
শবাহারে সব হারে তথা। 


আলতা পেয়ে আপনার, হ’ল সব নদী পার, 


|: অধিকার করিতে লাহোর । 
বিপক্ষের বোর হর, লুঠিল মকল দুর্গ, 

! ব্রিটিগের ভাগা বড় জোর ৷ 
হারান শিখেশ্বরী, * শিশ্ব সুত ক্রে।ড়ে করি, 

| দারুণ দুঃখিত অহরহ । 
নানক বাবার ঘরে, এই অভিলাষ করে, 

সন্ধি হৌক ইংরাজের মহ ॥ 
নিজে তেজ অতি হে, কিনে তাঁর এত তেজ) 

২ গন্ধহীন গোলাৰ সে কাঠ। 
নি রণলোর, নহে তার রণ জোর, 

রি / মিছাঁমিছি করে মালসাট ॥ 
ছা লাল চক্ষু লাল, ঠুকে তাল ধরে ঢাল, 

| | মেনাঞাল এনেছিল রণে। 
ও বাঃ দেখে যুদ্ধ নিজ পক্ষ করি রুদ্ধ,” 

মা. পলাইল ভর পেয়ে সনে ॥ 


সরমন্‌ পড়িবেন জোরে। 
যতেক গোরার ক্লাস, ধরিয়া সেরিয় গ্রাস, 
কহিবেক হিপ হিপ হুরে॥ 


হে, গব, নর । মানব, বর। 

রণ স, স্বর! বচন ধর ॥ 

ব্ৰটিস, গণে। অভয়, মনে | 
শিখের সনে। ফেলেছে, রণে। 
লাহোর, ধিপ ! শিশু দঃ লিপ। 
তারস, মীপ। সমর, দীপ ॥ 
ধনের, আঁশ | করি প্র, কাঁশ। 
প্রাণী বি,নাশ। দয়! না, বাস ॥ 
স্বরূপ, বটে। সকলে, রটে। 
শতত্র, তটে। পাছে কি ঘটে । 
তোমার, কার্ধ্য । নহে নি, বাধ্য । 
পাইবে, ধাৰ্য্য । শিথের রাজ্য ॥ 
না হয়, ভঙ্গ । রণ্ত, রঙ্গ । 
শোণিত, রঙ্গ। শোভিত, অঙ্গ । 
দেখিয়া, রীতি! হাঁসিবে, ক্ষিতি। a 
ধনের, প্রতি । এত কি, প্রীতি । 
সমর, স্থলে । কামান, কলে। 
বিপক্ষ, দলে । বধিবে, বলে ॥ 


শিখের পাপে।: তোমার, দাপে। 
রণ প্র,তাপে | অবশী, কূপে ॥ 
বিকট, বেশে। রুধিরে ভেসে । 
লাহোর, দেশে । কি হবে, শেষে ॥ 
শিখ ভূ, পাল। দুধের, বাঁল। 
তারে কি, কাঁল.| যাতনা, জাল ॥ 
হে গুণ, নিধি। বিফল নিধি ॥ 

এ নহে, বিধি, বিদিত, বিধি | 
করুণা, কর । করুণা, কর 


বণনা, কর। জ্রমর, হর ॥ 


ডাকৰ \ 
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নানা সাহেব 


নানার কি নানাকেলে, আজো আছে ধন? 
নানার কি নানাকেলে, আঁজে। আছে জন? 
নানার কি নানাঁকেলে, আজো আছে মন? 
নানার কি নাঁনাঁকেলে, আজো! আছে'পণ ? 
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে ডাক? 
নানার কি, নানাকেলে, আঁজো৷ আছে জাঁক ? 
প্রকাঁশিছে পাঁপগন্থা, হয়ে পন্থী "ঢু ?” 
‘ঢু’ মারিতে জানে শুধু, ঘটে তাঁর *ঢুঢু” ॥* 
নান! পাপে পটু নানা, নাহি গুনে না, না । 
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা ॥ 
ভাঁল-দোঁষে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ । 
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাদ ॥ 


কাঁনপুরের যুদ্ধে জয় 
বাজী রাও পাস! যিনি, 
বাঁজী রাও: পাঁসা যিনি, সাধু তিনি, 
মান্য নান। মতে। 
মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট্র, পূজ্য এ জগতে ॥ 
ছেড়ে মে নিজ দেশ, 
ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ, 
f "_,ৰাচিৱার তরে। 
আত্ম-দমপণ করে, ব্রিটিদের করে ॥ 
হয়ে সে পুত্রহত 
হয়ে সে পুভ্রহত, ক্ৰমাগত, 
করে কত দীন। 
জাটকুড়ে। কপালে তবু, হ’ল না সন্তান ॥ 
কোথাকার মহাপাপ, 
কোথাকার মহাপাপ, বলে বাগ, 
পুত্ৰ হ’ল ‘নান!’ । 
- কাকের বাসায় যথা, কোকিলের ছানা ॥ 
সেটা ত পুয্যি এড়ে, 
পেটা ত পুয্যি এডে, দপ্তি ভেড়ে, 
নপ্তি কর তারে! 
“উঠে'ধানে পকি যেন, না করিতে পারে। 
নাঁন। কি নানাকেলে, 
নানা কি নাঁনাঁকেলে, রাজ্য পেলে, 
তাইতে এত জারি? 
যাহা স্বেচ্ছ', তাহা ‘করে, হয়ে স্বেচ্ছাচারী ৷ 


হ’লে সে পাঁদাঁর ছেলে, 
হ’লে সে পাঁপার ছেলে, চাষার চেলে, 
কেন তবে চলে? 
হয়ে কাল, বাঁমা, বাল নাশে নানা ছলে ॥ 
হ’ল সে হ'লই হিন্দু, 
হ’ল সে হ'লই হিন্দু, দোষের সিন্ধু 
ত্েষোনলে দহে । 
গলে দোলে পাপের স্থত্র, বাপের পুজ নহে ॥ 
সেটাতে! একা নর, 
সেট! ত এক! নয়, দুরাশয়; 
ভাই তার ভোলা । 
পথে পথে মেগে খাবে, হাতে ক'রে খোলা ॥ 
বড় মে ধূর্ত হাদা, 
বড় সে ধূর্ত হাদা, ফেরে গাধ! 
বড় দাঁদার হিতে । | 
“একা রামে রক্ষা নাই, স্থগ্রীব তার মিতে" ॥ 
জুটেছে সমান দুটো, 
জুটেছে সমান ছটো, দাঁতে কুটো, 
কর্ধে হবে শেঁষে। 
গলে দড়ী খেলে ছড়ি, ফির্বে দেশে দেশে | 
কোথাকার হরির খুড়ো, 
কোথাকার হরির খুড়ে, মেরে হুড়ো, 
গুড়ো ক’রে দেহ । 
বংশে যেন বাঁতী দিতে, নাহি থাকে কেহ ॥ 
তারা, যে পন্থী ঢুঢ়, 
তাঁরা, যে পন্থী ঢু, ঘরে ঢুড়ু, 
গেলে ছারেথারে। 
হাড়ে মাঁটী, ঘাড়ে দুর্ব হ’ল একেবারে ॥ 
বিঠুরে আর কি আছে? 
বিঠুরে আর কি আছে, নানার কাছে, 
নাইক কাণাকড়ি। 
অতঃপরে জন্নাভাবে যাবে গড়াগড়ি ॥ 
ছিল যাঁর বস্তু যত, 
ছিল যাঁর বস্তু যত, ক্রমাগত, 
গোঁরা' নিলে লুঠ। 
কৌৎকা খেয়ে, হৌৎক। এড়ে, হানা ব'লে ছুটে । 
হয়েছে হ জভোম্বা, 
হয়েছে হতভো স্ব, অষ্টরুস্ত!, 
নাহি মাত্ৰ চাকি । 
সবে কির সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকি ॥ 
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করেছে যেমন মতি, 
করেছে যেমন মতি, তেমনি গতি, 
শাস্তি আতে আতে । 
অধৰ্ম্ম-বৃক্ষের ফল ফলে হাতে হাতে ॥ 
ছেড়ে দেও বামুন ব’লে, * 
ছেড়ে দেও বাঁমুন ব'লে, টোলে টোলে, 
ধরি পদতলে। 
থাবড়া মেরে হাঁবড়া পথে, চালান দেহ জলে ॥ 
যদি ভাই আমরা ছাড়ি, 
বদি ভাই আমরা ছাড়ি, মাঁড়ামাঁড়ি 
কর্বে, গোরা সবে । 
বাঘের গোহত্যা ভয়, কে শুনেছে কবে? 
নানা না, পাপী নানা, 
নানা, না, পাপী নানা, কথ! নানা, 
কয়ো না রে কেহ। 
বথা তথ! নানা-কথা, ছেড়ে সবে দেহ ॥ 
লেখনী থাকে| থেমে, 
লেখনী থাকো! থেমে, নিত্য প্রেমে, 
মত্ত হ'তে হৰে। 
ই... কুমার সিংহের কথা, লিখি কিছু তবে ॥ 
সেটা তে! কতক ভাল, 
সেটা ত কতক ভালো, ধর্ম-আলো, 
কিছু আছে বটে। 
নারীহত্যা, শিশুহত্যা, করেনিক বটে ॥ 
তবু ত অত্যাচারী, 
তবু ত অত্যাচারী, হত্যাকারী, 
বোল্‌তে তারে হবে 
রাঁজদ্বেধী মহাপাগী, কবেই কবে মবে ॥ 
হয়ে সে রাজ্য-ছাড়া, 
হয়ে সে রাজ্য ছাড়া, লক্ষীছাড়া, 
রক্ষা কিসে পাবে? 
কর্মদোষে ধর্ম্ম-দোযে, অধঃপাতে বাবে । 
ছোট তার সিংহ অমর, 
ছোট তার নিংহ অমর, সেকি অমর ? 
গুমর করে কিদে? 
চামর হয়ে কোমর বেধে, সমর করে কিসে? 
a {হবে তাঁর মুখের মত, 
হবে তার মুখের মত, গোর! যত, 
শান্তি দেবে কাসে। 


NM) 


_ এক চাঁপড়ে অন্ত যাবে) দন্ত যাবে থ'লে? 


মেতেছে মান সিং, 
মেতেছে মান সিং, নেড়ে শিং, 
কিং হবে ব’লে। 
কুর্তত হয়ে ধূর্ত যান, অভিমানে গোলে ॥ 
হবে শেষ মানসিংহ, 
হবে শেষ মানসিংহ, গ্রাম সিংহ, 
বনে বনে থেকে । 
হন্তা হয়ে মরে যাঁবে, ঘেই ঘেই ডেকে ॥ 
থেকে সে অনুগত, 
থেকে দে অনুগত, পাপে রত, 
বুদ্ধিদৌষে মরে । 
থান! কেটে লোণ! জগ, ঢুকাইল ঘরে ॥ 
এই ভাই বড় মজা, 
এই ভাই বড় মজা, হয়ে অজা, 
বাঘের মুখে চরে |, 
পিপীড়া ধরেছে ডানা, অরিবাঁর তরে | 
হাঁদে.কি শুনি বাণী? 
হাদে কি গুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী, 
ঠোটকাটা কাকী। 
মেয়ে হয়ে সেন! নিয়ে, সাঁজিয়াছে নাকি ? 
নান! তার ঘরের ঢে'কি, 
নানা তার ঘরের ঢে'কি, মাগী খেঁকী, 
গোয়ালের দলে । 
এত দিনে ধনে জনে, যাবে রসাতলে॥ 
হয়ে শেষ নানার নানী, 
হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী, 
দেখে বুক ফাটে। 
কোম্পানীর সুলুকে কি, বগিগিরী খাটে? 
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে, 
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে, ছাঁগলদেড়ে, 
নেড়ে পানে রুকে। 
চ'ড়ে ঘাড়ে ক’মে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে ৷ 
পশ্চিমে মিয়া মোল, 
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচাথোল্প, 
_তোবাতাল্ল! ব'লে। 
কোপে পড়ে, তোপে উড়ে, যাবে সব জলে ॥ 
কেবলি মির তেড়া, 
কেবলি মৰ্জি“তেড়া, কাঁজে ভেড়া, 
এ নেড়া মাথ! যত ॥ 
নযাধম নীচ নাই, নেড়েদের হত 


yy 


* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


যেন ঝাল লঙ্কা পোড়া, 
যেন ঝাল লঙ্ক। পোড়া, আগ! গোড়া, 
নষ্টামীতে ভরা । 
টেনি গ'রে চটে বসে, ধর! দেখে সরা ॥ 
তারা ত হয়ে টেখাড়া, . 
তারা ত হয়ে ঢে'ড়া, যেন বোড়া, 
, দিতে এলো! টক্র। 
একরতি বিষ নাইক, কুলোপান! চক্র ॥ 
নাজ রে যত গোর], 
সাজ রে বত গোরা, মেরে হোরা, 
তেড়ে ধরো নেড়ে । 
_ তক্ত লুটে শক্ত হয়ে রক্ত খাও ফেড়ে ॥ 
যত পাঁও, খেয়ে সেরি, 
যত পাও খেয়ে সেরি,হয়ে মেরি, 
পাত্র হাতে ধ’রে। 
নেচে নেচে-মুখে বল,”হিপ- হিপ, হুরে ”॥ 
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, 
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, রম্‌ ব্রাণ্ডী, 
কিছু কিছু থেয়ে। 
মনের আনন্দে দে ০, ঈশ্ড-গুণ গেয়ে ॥ 
ঘুচিল শ্‌ক্ৰ-ভয়, 
ঘুচিল শত্র-ভয়, যুদ্ধে জয়, 
জয় সেনাপতি । 
করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি ॥ 
রাখিলেন র্যাঙ্ক গড, 
বাখিলেন র্যাঙ্ক গড, থ্যাঙ্ক লর্ড, 
কলিন কাম্বেল। 
মাধু, সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল ॥ 
কোথা মা ভগৱতী, 
কোঁথ। মা ভগবতী, করি নতি, 
প্ৰকাশিয়া দয়! 
একেবারে শত্রকুলে, ক'রে দাও গয়! ॥ 


দিলীর যুদ্ধ 


ভারতের শ্রিক়পুতর হিন্দু সমুদয় | 
মুক্তমুগে বল সবে ব্রিটিপের জয় ॥ 
জয় জয় জগদীশ করণা-নিধান। 
পাম কেহ নয়, তোমার 


সমান৷ ... 


১৯১ 


কুজনের কদাঁদেশে কুবুদ্ধি লইয়া! । 

সেনা বারা ক্ষেপেছিল বিপক্ষ হইয়া ॥ 
ধরেছিল রণবেশ হয়ে বলবান্‌ । 

হরেছিল প্রজাদের ধন আর প্রাণ ॥ 
ঘেরেছিল চারিদিক দিল্লীর ভিতর । 
মেরেছিল সেনাপতি বিস্তারিয়া কর ॥ 
বিশাল বিদ্রোহ দেখে করি হায় হায়। 
কাতর হুইয়া কত ডেকেছি তোমায় ॥ 
অপার কপার নিধি তুমি কুপাঁময়। 
আমাদের হুঃখ দেখে হইলে সদয় ॥ 
তোমার কৃপায় হ’ল শক্ত পরাজয় । 
কিছু নাই ভঙ্গ আর কিছু নাই ভয় ॥ 
পড়ুক বিপক্ষদ্বল মনের অনলে । 
উড়,ক ব্ৰিটিদ-ধ্বজ! সমুদয় স্থলে ॥ 
ঝুড়,ক দুষ্টের মাথ! যারে যথ! পাবে । 
ফুড়,ক ফুড়,ক্‌ করি গুড়ক কে খাবে? 
ধুড়,ক্‌ ধুড;ক ক'সে তোপ,দিলে দেগে। 
ভুড়,ক ভুড,ক সব ভয়ে গেল ভেগে ॥ 
দিংহনাদ গুনে গেল একে একে স'রে । 


ঘেউ ঘেউ ফেউ ফেউ কেউ কেউ ক'রে॥ 


শরতের মেব সম ডাকৃডোক সার। 
প্রভাকর-প্রভাবেতে কিছু নাই আর ॥ 
ইংরাজের পরাক্রম রবির প্রকাশ। 
অত্যাঁচার-অন্ধকাঁর হইল বিনাশ ॥ 
নিজ নিজ কার্ধয-তরু করিয়া! ঘর্ষণ । 
দাবানলে দগ্ধ হ’ল বিপক্ষের বন॥ 
হোরা মেরে গোরাগণ ছুটিল যখন। 
সামাল সামাল রব উঠিল তখন ॥ 
পলাতে না পথ পায় নাহি সয় ব্যাজ। 
উঠে ছুটে পলাইল মুখে করে ল্যাজ ॥ 
মেও মেও ডাক ডেকে বিল্লীর সমান। 
দিল্লীর প্রদেশ ছেড়ে করিল প্রস্থান ॥ 
পূর্বববৎ পুনর্ব্বার নাহি আর দায়। 


প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায় ॥ 


প্রতিফল পেলে ভাল হাতে হাঁতে। 


ঠেকাঠেকি হয়ে গেল পাতে পাতে ॥ 


উড়ে গেল কত দেনা গোলাধাতে। 
বনে বনে ফিরিতেছে খোলা হাতে ॥ ুণ এ 
85551 
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১৯২ 


ধরে ধরে ভয় পেয়ে মরে ত্ৰানে । 
সাধ্য কিবা লোকালয়ে পুন আসে ॥ 
করিয়াছে মছলন্দ দুর্ববাঘাসে || 
পশুদহ পশু হ’ল বনবাঁসে ॥ 

ওরে তোরা নরাধম যত দুষ্ট । 

কাঁর বলে হয়েছিলি এত পুষ্ট? 

যত মূঢ় নিজ পদে নহে তুষ্ট । 
চিরকাল তাহাদের বিধি রুষ্ট ॥ 


_এলাঘাবাদের যুদ্ধ 


গ্রয়।গেতে ছিল যত'মিফায়ের দল। 
একেবারে সকলেতে হ’ল হতবল ॥ 
অধিকার করেছিল তরণীর সেতু । 
হযেছে তাঁদের তায় মরণের হেতু ॥ 
ঝুসিবাটে খুসি খেয়ে মারা যায় প্রাণে । 
ছারথার হইয়াছে অনলের বাণে ॥ 

এখন গোরার মুখে এই মাত্র কথ| | 
গ্রয়াগে মুড়ায়ে মাথ! যাও যথ! তথা ॥ 


কাবুলের যুদ্ধ 
(মন ১২৪৮ সাল ।) 


চেগেছে বিষম যুদ্ধ, তেগেছে কাবেল শুদ্ধ, 
দেগেছে কাঁমান শত শত। 
ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আশ্রয় বল, 
রেগেছে ইংরাঁজ লোক যত ॥ 
করেছে আঁসর ভারি, হরেছে বিলাতী নারী, 
তরেছে মরে খুব তারা । 
পরেছে করাল বন, ধরেছে সকল অস্ত্র 
ks মরেছে প্রধান যোদ্ধা! যারা ॥ 
হয়েছে সন্ত্রম নষ্ট, সয়েছে অশেষ কষ্ট, 
ক বয়েছে দুঃখের ভার বুকে । 
রয়েছে কয়েদী যারা, লয়েছে শরণ তাঁরা, 
চা? কয়েছে কুবাক্য কত মুখে ॥ 
by RT, . মেরেছে অনল বাণ, 
/ হেরেছে 'ন্রুটিম সৈন্তগণে। 
59817 মেতেছে নেড়ের পাল, 
পেড়েছে কামান কত রণে ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্ৰন্থাৱলী 


জুড়েছে বন্দুকে গুলী, উড়েছে মাথার খুলি, 
পুড়েছে কপাল নানামতে ! 
বেড়েছে যবনদল, ছেড়েছে কল বল, 
পেতেছে সে পাহাড়ের পথে ॥ 
সমর করিয়া পণ্ড, সেন! সব লণ্ডতণ্ড. 
অন্্াঘাতে খণ্ড খণ্ড দেহ । 
জীবন গেয়েছে বারা, আহার.বিরহে তাঁরা, 
কোনরূপে স্থির নহে কেহ | * 


শ্বেতাস্তি সবাকীর, . চারিদিকে শবাকার, 
অনিবার হাহাকার রব | 
শৃগাল কুকুর কত, গৃধিন্যাঁদি শত শীত, 


মহানন্দে খায় সব শব 
হিংআ জন্ব আঁরে| সব, শবাহাঁরে পরা ভব, 
কত শব সংখ্যা নাই তাঁর । 
সৰ শব করি দৃষ্টি, বোধ হয় অনান্থষ্টি, 
শববৃষ্টি হয়েছে এবার ৷ * 
মেরে বন্দুকের হুড়া, পাহাড় করিল গুড়া, 
ভাঙল মাথার চূড়া তায় । 
শোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নহে, 
তৃণ আদি কত ভেদে যায় ॥ 


বড় বড় দাড়ী গৌপ, কেড়ে নিল গেল! তোপ, 
বুদ্ধিলোঁপ.হোঁপ মব হরে। 
ছলে কলে ফাঁদ ফেঁদে, জঙ্গলে দঙ্গল বেঁধে, 
মোঙ্গল মঙ্গল-বাস্ত করে ॥ 
কাণ্ডেন কর্ণেল কত, বিপাকে হইল হত, 
্র্গগত ডবলিউ এম । | 
রাজদুত ধারে কয়, কোঁথ| সেই এনবয়ঃ 


কোথায় রহিল তাঁর মেম? 

দুর্ঘদয় যবন নষ্ট, করিলেক মান ভষ্ট, 
সব গেল ব্ৰিটিসের ফেম । 

কেড়ে নিলে তাবু টেট, হতবল রেজিমেন্ট, 
হাঁয় হায় কারে কব সেম ॥ 


অবশিষ্ট যত দৈন্য, আহার অভাবে দৈন্য, 
কীচ৷ মাংস ছুড়ে ছিড়ে খায়। 
গুকাইল রাঙামূখ, ইংরাজের এত দুখ, 


ফাটে বুক হাঁয় হায় হায় ॥ 
চারিদিকে গুলী গোলা, কোথা পারে দানা ছোলা, 
অশ্ব কাঁদে দেনা-সুথ চেয়ে | 
থেকে থেকে লাফ পাড়ে, চিহি টিহি ডাক ছাড়ে, 
* বাঁচে সুধু দড়ি গৌঁজ খেয়ে ॥ 
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টিক, 


_ গিলিজির লোক যত, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


পাহাড়ে সেনার বাস, সেখানে যে আছে ঘাস, 
চঃরে খেতে সোরে পড়ে পদ । 
নিশির শিশির হুট, দিবসে তপন রুষ্ট, 
বিধিমতে বিষম বিপদ ৷ 
ফলে কিছু নহে অন্য, নিশ্চয় মরণ জন, 
উঠিয়াছে পিগীড়ার ডেনা ॥ 
যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস, 
সাঁজিয়াছে কোম্পানীর সেন! ॥ 
ছুটিবে সকল গুলী, উঠিবে আকাশে খুলি, 
ফুটিবে বিপক্ষ-বুকে শূল । 
লুটবে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়, 
টুটিবে সকল দেড়েকুল । 
জলেছে গবর্ণর ক্রোধে, বলিছে বিষম বোধে, 
চলেছে সাঁস্ুজ! ছল ক’রে। 
ফলেছে কামনা ফল, চলিছে সেনার দল, 
টলিছে পৃথিবী পদতরে ॥ 
এইবার বাঁচা ভার, যে প্রকার ঘোর-ঘাঁর, 
জোঁরজার শৌরমার তাঁয়। 
জোরবল গোরা-দণ, ঢলঢল টল টল, 
ধরাতল রসাতল যায় ॥ | 
সকলি করিয়া হত, 
সেফাই হুকিবে স্থথে তাল! 
গরু অরু লবে কেড়ে, টাপদেড়ে যত নেড়ে, 
এই বেল! সামাল সামাল ॥ 


্রহ্মদেশের সংগ্রাম 


বীররমে বিভাগে জুড়িয়া জোর তান। 
গীঁহিতেছে মেন! নব রথজয়ী গান ॥ 
হুইল বিবাঁদ-বহ্ি বড় বলবান্‌। 
ন! হয় নিৰ্বাণ আর ন! হয় নির্ববাণ ৷ 
কত দুর ছুটে অগ্নি নাহি পরিমাণ । 
করুন ধরণী সুখে নররক্ত পান ॥ 
এক গাড়ে গাঁড়িতে মগের বাচ্ছা জান । 
শ্বেত সেনাপতি যত জলযানে জান ॥ 
কলে চলে জলে তরী ধুমযোগে টান । 
এক এক জাহাঁজেতে হাজার কামান ॥ 
হয়েছেন কমডোর সবার প্রধান | 
কোন্রূপে বিপক্ষের নাহি আর আগ ॥ 
২৫ 


জলে স্থলে আগে তিনি হ’লে আগস্থান । 
কোথা! রবে মগেদের বগমারা বাণ? 
লাঁফে লাফে বীরদাধে শব্দ আন্‌ সান! 
পাতালেতে বাস্থকির দেহ কম্পমান্‌॥ 
রেস্ুনের গবানর হবে হতমান। 

আসিবে শিকল পায়ে হয়ে বীদিয়ান ॥ 
হোঁর! দিয়া গোরা সব খেতে দিবে ধান! 
অথবা করিবে তার দেহ থান্‌ খান্‌॥ 

কি করে আবার রাজা যুবা জীঘুবান। 
ভাগ্যের দিবস তার হয় অবসান |. 
ইংরাজ সহিত রণে পাইবে আনান ৷ 
ভেক হয়ে ধরিয়াছে ভুজদ্গের ভান ॥ 
ক্ষণমাত্র নাহি করে মনে প্রণিধান। 
কেমনে হইবে রক্ষা জাতি কুল মান ॥ 
শোভা পেতো! হ’লে পরে সমান সমান । 
পর্বতের সহ কোথা তৃণের প্রমাণ ?. 
বন্দিরূপে রবে কিন্ত যাবে নাক প্রাণ। 
“বেণ্ডিমেন্স লেণ্ডে* পাবে বসতির স্থান ॥ 
সেখানে খৃষ্টান হয়ে টে'কির প্রধান । 
মেকির নিকটে লবে ধর্মের বিধান ॥ 
ধরাইয়! হাতে হাতে করাইবে পাঁন। 
মেকাই একাই তারে করিবেন ত্রাণ ॥ 


অনল উঠিল জলে কে করে নির্বাণ । 
সে অনলে অনেকেই পাইবে নির্ববাণ ॥ 
ব্রিটিগ নিকটে তথা মগের প্রতাপ । 
জ্বলন্ত আগুনে যথ! পতঙ্গের ঝাঁপ ॥ 
ফণি-ফণা তুচ্ছ করি কুচ্ছ বহুতর ॥ 
তেক লয়ে ভেক ডাকে গ্যাঙ্র গ্যান্গর ॥ 
হতে চাঁয় করী সম সুরূপ শূকর । 
তুরগের খরগতি ইচ্ছা করে খর ॥ 
দেখিয়া রবির ছবি নাচিছে জোনাকী । 
বকের বাসায় বড় বধিতে বাস্থুকি ॥ 
গুনীস্থুত মিছে কেন করিছে আক্রমণ । 
হরি কি পরিতে পারে হরির বিক্রম | 
ভীরু ফেক রব করি জয় করে হরি। 
হুরিবৌল হরিবৌল হরিবোঁল হরি ॥ 
ইংরাঁজে করিবে দুর ক্দীকাঁর মগে । 
কোথায় লাগেন “বগী বাঙ্গালের লগে |" 


১৯৩ 


ধ'রে খাক্‌ পাখাভাঙ্গ! মাছরা জা খগে ॥ 
বীধুক আবার জজ! দৌক্তা চুণ রগে॥ 

A রাঙ্গামুখ দল যদি বল করে ভালো! । আগরার নাগরায় মারিয়াছে:কাঠি। 
আক] বাকা কালামুখ আরো হবে কালো! ॥ বীর্দাপে দাপিয়াছে কীপিয়ছে মাঁটী॥ . 


চক্রযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছে যার! । 
| সন্ধি-জলে রণানল করিয় নির্বাণ। ভয় পেয়ে কোন্থানে ভাগিয়াছে তারা ॥ 
Al LES A কেল্লা ক'রে কেল্লা লুঠে দিল্লীর ভিতরে ৷ 
ৰ জেলা মেরে বেড়াইত f 
বুঝিলাম ধরিয়াছে কপালের দোষ ॥ এ 


a এখন সে কেল্লা কোথা হেল। কোথা আর? 
রি আতা জেল্লা মেরে কেব! দেয় দাড়ির বাহার ? 


ছেড়ে পাল্ল। বলে আল্ল| পড়েছি বিপাকে | 


k . কাছাথোলা যত মোল্লা তোবা তাল্ল| ডাকে ॥.. 
ধ মগের প্রভু মগের মালিক ॥ 


এ 8 J সবার প্রধান হয়ে যে তুলেছে খড়ি ৷ 

ক্ষীর চিত্র বিচিত্র ব্যাভার। এ REN 
ার সেনাপতি সম সমুদায়। হইয়া! হুজুর আলি হাতে নিয়ে ছড়ি । 

দা কে পবন অতি গা 


করেছে হুকুম জারি তাজি ঘোড়। চড়ি ॥ 
নিদয় স্বভাব ধরি ধনাগারে পড়ি | 
করেছে জড় যত ধন কড়ি ॥ 
মনে মনে লঙ্ক। ভাগ আক দিয়! খড়ি I 
তাকায়েছে চারিদিক্‌ পাকায়েছে দড়ি ॥ 
মনোরাজ্য করি আগে যে বাঁজালে দামা 
রণরঙ্গ দেখাইল ছুড়ে ঢিল ঝামা ॥ 
ধরিয়াছে রাজবেশ পোরে টুপী জামা । 
শি ভানহত পণ্ড যত আর কত আলাবে? কোথা সেই কাঁলনিমে রাঁবণের মাম! ? 
:...্ৃতবেশে যুদ্ধে এসে মিছে কেন ঢলাবে 1. j 
Y কবীর বাস্থৃকির উচ্চ শির টলাবে। 
bo. রং পুর হয়ে চুর রসাতলে তলাবে ॥ 
U কোপে কোপে তোপে তোপে গিরিদেশ হেলাবে। 
Yj 1 স্থলে শক্রদলে কাঠ চেলা! চেলাবে ॥ ভয় নাই আর পে নী রা এ 5 
তত উঠে ছুটে ছুটে দুই হাতে ঢেদাবে ॥ শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার । "AINE 


র্‌ ুনর্ধার হইয়াছে দিলী অধিকার |. 
ফেলাবে ॥ 
2171 “বাদশা বেগম” দৌহে ভোগে কারাগার ॥ 


নিয়! কত খেলা খেলাবে॥ কারণে ক্রিয়াদোযে করে অত্যাচার । 
।; মরির দুজন তীর প্রাণের কুমার ॥ 
নিশে কানে নীসে ঢালাবে। ছেলে দের উট নিজ 
নিবানিশি করিতেছে শুধু হাহাকার ॥, 
“কোথা দেই আস্ফালন কোথা দরবার? 
মাটী বা 


দুরে রব সমুদায় সম্পদ-সঞ্চার । 
পড়িয়া ব্ৰিটিশ-কোপে প্রাণে বাচা ভার। 
ঝরেছিল যে প্রকার বিষম ব্যাপার। 
হাতে হাতে প্রতিফল ফ'লে গেল তার ॥ 
অন্ভাপিও রবি শশী হতেছে প্রচার। 
অস্তাপিও হয় নাই সত্যের সংহাঁর ॥ 
অন্তাপিও ধৰ্ম্ম এক করেন বিহার। 
তিনি কি কখনে| সন এত পাপভার ? 
কোথ৷ দীনদয়াময় সৰ্ব্বমূলাধার ৷ 
আহ! আঁহ! মরি কিবা করুণ! তোমার ॥ 
অন্তরীক্ষে থেকে সব করিছ বিচার। 


2871 
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ly: নার জন আঁর ু্ববৎ নাই: রে। 
হয়েছে  কূধিরে ভরা কেমনেতে নাই রে ৷} 


তোমা বিনে জয় দানে সাধ্য আছে কার ॥ fe 


এ কুল ও কুলে তার ভক্ত আর ছাই 
কুকুর শৃগাল হেরি যে দিকেতে চাই রে| 
শকুনি গৃধিনী উড়ে শব্দ সাই সই রেখ 
শা-জাদার শোণিতেতে মিটে গেল খাই রে 
খেয়ে সব পরাভব মেনেছে নবাই রে ॥ 
স্থানে স্থানে মৃতদেহ পর্বতের টাই রে। 
পচাগন্ধে নাক জলে কোথায় দীড়াই রে? 
'মলহীন একটুকু স্থান নাহি পাই রে। 
(কোথা খেয়ে কোথা শুয়ে সুখে নি যাই রে? 
সব দিকে সমদশা কোন্‌ দিকে চাই রে? : 4 
এ দেশেতে নাহি দেখি হিংাহীন ঠাই রে॥ 
যমুনার তটে এসে যমুনার ভাই রে । * 
বিকট বদনে এক বিস্তারিল হাই রে ॥ 
- সাধু সাধু ধর্মরাজ বলি হারি যাই রে। 
 ঘুাইল যত কিছু আপদ বালাই রে ॥. 
ব্ৰিটিমের জয় জয় বণ দবে ভাই রে lL 


এ কু-পন 


ধাতু 


বসন্ত নিদাঘ বর্ষ। শরৎ নীহার। 
কাঁল ক্ৰমে ক্রমে সব করে অধিকার ॥ 
ছয় কালে ছয় খতু ছয় রূপ ভাব |. 
ছয় কালে ছয় ভাবে শোভিত স্বভাব ॥ 
থাকে ন! অন্যের বোধ একের সমর 
এইরূপে কত কাণ গত করি ছয় ॥ 
এই শীত ক্ষণ পরে গ্রীষ্ম যদি হয়। 
শীতের স্বভাব তাই অনুভূত নয় ॥ 
ছয় খতু অধিকারে ছয়রূপ যোগ । 
লব নৰ পরাক্রমে নব নব ভোগ ॥ 
কখন কম্পিত কায় শীত-নমীরণে । 
লাল্‌স| অধিক হয় রবির কিরণে ॥ 
কথন তপন-তাপ সহ নাহি হয়। 
সুগীতল নিঞ্ধ:রসে ইচ্ছা অতিশয় ॥ 
কথন বা ভাসে সি বৃষ্টির ধারায় । 
মেবনাদ অন্ধকার টৃষ্টিহান তায় ॥ 
জীবের ভোগের হেতু খতুর স্থজন। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ তাঁর প্রভা প্রকটন ॥ 
প্রতিক্ষণ পায় মন নব পরিচয় । 
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥ 
হয়েছে নুতন স্বষ্টি এই দৃষ্টি হয়| 
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥ 


গ্াচ্ম 
আর ত বচিনে প্রাণে বাপ বাপ, বাপ, । 
বাপ, বাপ, বাপ, একি গুঘটের দাঁপ ॥ 
বিহীন হয়ে গেল বিষধর সাপ । 
ভেক তার বুকে মুখে নারিতেছে লাফ ॥ 
বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁপ। 
বার বার কত আর জলে দব ঝাপ ॥ 
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কী 


প্রাণে আর নাহি সয় তপনের তাপ । 
শূন্য হ'তে পড়ে যেন অনলের চাপ ॥ 
বিকল হয়েছে সব শরীরের কল 

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥ 
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল। 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥ 


কি করে করুণ অতি রবি মহাশয় । 
অরুণ ত নয় এ যে অকুণতনয় ॥ 

কি গু৷ দেখিয়! লোকে মিত্র তারে কয় ? 
মিত্র যদি মিত্র তবে শক্ত কোথা রয় ॥ 
এই ছবি এই রবি খর অতিশয় । 
নলিনী কি গুণ দে’খে বিকনিত হয়? 
পিতৃগণ পুতে হয় এই ত নিশ্চয় । 
পিতা হয়ে রবি বেটা পুত্রগুণ লয় ॥ 
জরজর করিতেছে হরিতেছে বল । 

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥ 
জল দে জল দে বাব জলদেরে বল । 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥ 


ছারখার হইতেছ অখিল সংসার । 
ঘোর রিষ্টি যায় সুষ্ট বৃষ্টি নাই আর ॥ 
কিবা ধনী কিবা দীন কেহ নাই সুখে । 
সবাকার শবাকার হাহাকার মুখে ॥ 
ক্ষণনাত্র কেহ আর নাহি হয় স্থির) 
কার সাধ্য দিনে হয় ঘরের বাহির ॥ 
শমনতাতের তাতে বালি তাতে ভাই। 
ভাতে যদি পড়ে পদ রক্ষা আর নাই ॥ 
তখন অচল হয়ে পড়ে ভূমিতল । 
দে জল দে জল বাব! দে জল দে অগ॥ 
"জল দে জল দে বাঁবা জলদেরে বল। 
দে'জল দে জল বাবা যে জল দে জল ॥ 


জল বিন! জলাশয়ে মরে জলটর |: 
কেমনে বাঁচি বল স্থলবাঁমী নর ॥ 


& 


| 
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(847 গরন্থাবলী 


গণ্ড পক্ষী আদি করি ভূচর খেচর। নারিকেল শুকাইল হয়ে Ce 5. 
একেবারে সকলেরি দহে কলেবর ॥ বেতাল হইয়া! তান্ত শানে যায় মারা ॥ 

শীতল হইবে ব’লে যদি যাই বনে। কোষেতে ধরেছে দোষ জল না পাইয়া] 

বনের বিরহে তথা সখ নাই মনে ॥ কীটাল হইল জ্যেঠা এচড়ে পাকি ॥ 

তরুতলে তাপ দেয় মায়ারূপ! ছায়া। জল বিন! মধুহীন হুইল মধুফল । 

উপরে তপন বধে নীচে তার জায়া ॥ দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥ 

হাঁবা হয়ে.ছুটি বাব! দেখে দাবানল । জল দে জল দে বাব! জলদেরে বল।. 

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥ চে জল ছে সত বত a 

জল দে জল দে বাব! জলদেরে বল । 


OUR GE HAST ALTER : | বল কাল কি পাদ ঘট | 
জীবন শুকাতে থাকে কলেবর-ঘ:ট॥ 
বাঘ হ'ল রাগহত তাগ নাই তার। ছটফট লুটালুটি এপাশ ওপাশ॥ 
শীকার স্বীকার নাই শীকারে বিকার ॥ আই ঢাই করে খাই পাখার বাতাস, ॥ 
5 রা বধ j পাখার পবনে গ্রাণ কত যায় রাখা। 
তার কাছে শু। | 1 
বোধ হয় সে বাঁতাসে হুতাশনমাথা না. 
_. হরি হরি ঘেষভাব ডাকে হরি হরি। নিদারুণ নিদাবেতে নাহি পরিত্রাণ। 


ৰ রী টা তার, কাছে টা করি ॥ 1 জগতের প্রাণ নাশে জগতের প্রাণ ॥ 


ৰ লা দগণাাল জল॥ 


ন্‌ 


সের বাঙাল ঢা ঘত বাবু ভেয়ে॥ 
নখাথাতে হয়ে যায় সম অঙ্গ খোলা ।, 
সাক্ষাৎ পরেশনাথ বব বম্‌ ভোলা ॥ 


ঈশ্বর গুপ্তের ডের গরস্থাবলী 


খাই অন্বলের মাছ । { ডা! আর উষনীতে তরুভলে বাস । 

: ট না আনি আর কলের * গাছ॥ ; কিঞ্চিৎ শীতল হয় ফেলে দিলে বাম ॥ 

ঠ্‌ কেবল অন্থন রদ সম্বল করিয়| গুণ, গুণ গুণ ভুলি আছে অন্ধকারে । 
র ধশ্বল পাড়ি টঙ্বল ধরিয়! ॥ অলি আর বলী নয় কলি দলিবারে ॥ 

পাড়! দেহে মম না হয় শীতল ।  - হইল সুবাস-হত কমলের দল ॥ 

জল দে জল বাব! দে জল দে জল ॥ দে জল দে জল বাঁবা দে জল দে জল ॥ 

জল দে বাব! জলদেরে বল। জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল । 

[দে জল বাব! দে জল দে জল॥ দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥ 


মর কয়ে বিশ্বনাশ দৃশ্য তঙ্কর । t মাঠ আছে কাঠ হয়ে কুটফাটা মাটী। 

র নাহি হয় দৃষ্টির গোচর ॥ কোথা জল কোথা হল কোথা তার পাটি ॥ 
পরে আবি মুদে আছে পাখী সব । হয়ে চাষা আশাহারা হায় হায় বলে। 
আর নাহি চরে নাহি কলরব ॥ কাদিয়! ভিজায় মাটী নয়নের জলে ॥ 

ল কাতর হয়ে কাননে মিছে I শশ্তচোর গ্রীগ্মবেট! দন্স্য অতিশয় 
ক্ষীর কল্যাঁণ-কথা কভু নাহি কয় ॥ 
কপালে আঘাত করে নীলকর যারা । 

/ রবি-করে সার! হয়ে মার! গেল চারণ 
আকাশ চাহিয়া আছে কাছে রেখে হল। 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥ 
জল দে জল দে বাব| জলদেরে বল। 
দে জল ভিজ বাধ! দে জল দে জল ॥ 


মাঝে মার করি গাছ I 
হইয়া বক নাহি ছোয় মাছ॥ 


b নগরের দক্ষিপেতে যত শ্বেত নর। 
কাঁদি জল নাহি পেয়ে ॥ / খাটায়ে থসের টাটি মুড়িযনাছে ঘর॥ 
অলে পুড়ে হই খাক্‌। তাহাতে চামের জল ঢালে নিরন্তর: 
ভূত সাজি গায়ে মেখে পাক ॥ _ তথাচ শীতল নাহি হয় কলেবর ॥ 
অল খাই তার নাহি পরিমাণ । ও গড ও গড় বলি টবেতে উলিয়।। 
$ মনোহর হাসা মূর্তি কামিজ্গ খুলি! ॥ 
| 51 A 


কেবল চাইন * ভরা আইনের 1 পরে। 


রী 0. 
Eo দে জল দে জল বাবা দে জল দেজল॥ 
জল দে জল দে বাব! জলদেরে বল। 
দে জল দে জল বাধা দে জন দে জল ॥ 


মওালোষ! দধি-চোঁধা চোদা জল বভ। 
কোষ৷ ধা গোলা ভরা তপে জপে রত ॥ 


প্রভাতে উঠিয়। মরে মিছে ফুল তুলে । 
11 2 পূজার আসনে বসে মন্ত্র যায় ভুলে ॥ 
শিবেরে ঠেকায়ে কল! কল! আগে চায় । 
14% খপ ক'রে তুলে নিয়ে গপ, ক’রে খায় ॥. 
“ ভূতপালে ফেলে দিয়া নিজ পেট পালে। 
কোষ! ধ'রে ঢক্‌ ঢক্‌ জল ঢালে গালে ॥ 
a না ছু’তে'না| ছু তে ফুল আগে যায় ফল। 
4... দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥ 
| জল দে জল দে বাঁবা জলদেরে বল। 
1 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥ 


একেবারে মার! যায় যত চাঁপদেড়ে |. 
হাস ফাস করে যত প্যাজথেকো নেড়ে ॥ 
বিশেষতঃ পাক! দাঁড়ি পেট মোটা ভূঁড়ে। 
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে ॥ 
কাজি কৌ! মিয়া মোল! দীড়িপাল্লা ধরি। 
 কাছাখোল! তোবাতাল্লা বলে আল! মরি ॥ 
দাঁড়ি বয়ে ঘাম পড়ে বুক যায় ভেসে। 
বৃষ্টি-জল পেয়ে যেন ফুটিয়াছে কেশে॥ 
বদনে ভরিছে শুধু বদনার নল! 
দে জল দে জল বাঁবাদে জল দে জল। ৷ 
জল দে জল দে বাব! জলদেরে বল। 
41778818117 


বাৰুগণ কাবু হন কেহ নন সুখী । 
বোকা হয়ে থোকা ভাব বিবি সব খুকী ৷ 
/ মবিন! মির প্রায় যত টাদমুখী । 
হাড়ে আর নাহি লগ মদনের ঝুঁকি ॥ 
যোগ হ’লে ভোগ নাই নাই লুকোনুকি। 
আসলে কুশল নাই সুধু উ'কি ঝুঁকি॥ 
দিয়ে খিল হয়ে মিল মুখে উঠে উকি। 
নিই ছাড়াছাড়ি গাত্র নৌকাহ্*কি ॥ 
খ মুখে শ্রমজল পড়ে গণ গল । 


জল দে জল দে বাব! জলদেরে বল। 
dp CEST Ss ACR 


হার কার কাছে করি বল খেদ। 
মৰ্মমভেদ ॥ 


a "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বল 


জল দে জল বাব| দে জল দে জল ॥ 


সব ag RE SI NAY 
এ কেহ আর অলঙ্কার নাহি রাখে গায়॥ 
সদাই চঞ্চল মন বস্ত্র খুলে থাকে । 7, 
ইচ্ছা করে অঞ্চণেরে অঞ্চলে না রাখে ॥. 
আগে ভাগে খুলে ফেলে বাল! আর মল । 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে বল। 
জল দে জল দে বাব! জলদেরে বল | 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥ 


কোথায় বরুণ হাঁয় কোথায় বরুণ । 
বরুণ করুণ হয়ে সাগর ভরুন ॥ 
লুকায়ে দারুণ ভাব অরুণ সরুন। 
এখনি নিদয় গ্রীষ্ম মরুন মরুন ॥ 

ঘন ঘন ঘন-দল চরুন চরুন। 

জীবের সকল দুঃখ হরুন হরুন ॥ 
অবনীর উপকার করুন করুন । 
গ্রীক্মনাশে রগ-অন্তর ধরুন ধরুন ॥ 
মেঘনাদ হয়ে যাক্‌ ধরা টল টল । 

দে জল দে জল বাব! দে জল জল। 
জল দে জল দে বাব! জলদেরে বল In 


কোথার করুপাময় জগতের পতি। 
তব ভব নাশ হয় কি হইবে গতি॥ 1! 
করুণা কটাক্ষ নাথ কর একবার। 
পড়,ক আকাশ হ'তে সুধার সুধায়। ॥ 
চেয়ে দেখ চরাচরে বিনা 195 
কিরূপ হয়েছে দব অচল অচল ॥ 
আর নাহি সহ হয় প্রভাকর কর. 1 
মারা যায় তব দাম প্রভাকর-কর (Hs 
কাতরে তোমায় ডাকি আঁখি ছল। ল॥. 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল 
ভল দে জব দে বাঁধা জলদেরে বল। ৷ 
দে জল দে জল বাব! দে জল দে জল॥ 


২০০ 


যাই যাই বিনা কেহ কোন কথা কয় না । 
উহু উহু বাপ বাপ তাপ আর সয় না ॥. ২৬ 
বরুণ করুণ হয়ে কৃপাতাব বয় না। 
জলধর চাতকের তত্ব আর লয় না ॥ 
মর্ঘবা বিধবা সাজে ফেলে দিয়ে গয়না | 
শ্রীষ্মে হ’ল তপস্থিনী যত সব ময়না ॥ 
মিছেমিছি করি জক মিছেমিছি ছাড়ি হাক, 
মিছে ডাক শরদের প্রায় । 
কোথায় বৃষ্টির পতি, কি হ্বে স্থাষ্টর গতি, 
চলে না দৃষ্টির গতি হায় ॥ 
কে কহে আষাঢ় মাদ, খেতেছে গায়ের মাস, 
রসুকম কিছু নাহি মুখে। 
আবনী সরস নয়, কেমনে ভরসা! হ্য়, 
বরযা বরশ! মারে বুকে ॥ 
বরযার এ কি ধারা, নাহি মাত্র বারিধার।, 
ভান ধার! ধরে ধারাঁধর । 
করিতেছে সমীরণ, হুতাশন বরিষণ, 
পুড়ে যার ধর! ধরাঁধর ॥ 
নদ নদী সরোবর, 
শুকাইল যত জলাশয় । 
হায় এ কি অপরূপ, অনলে পুরিল কৃপ, 
পাক মাত্র কিছু নাহি রয় ॥ 
ধ্যান করি জলদেরে, জল দে রে জল দে.রে, 
হা জল যো জল শুধু কয়। 
হুয়ে চাঁতকের মত, পাতক ভুগিছে কত, 
মানবাদি প্রাণী সমুদয় ॥ 
সুঁটিফাট| হ’ল ঘাট, চেলাকাঠ যেন নাঠ, 
হাট বাট নকল সমান। 
শমন-তাতের তাতে, একেবারে সব তাতে, 
-_ তাতে আর নাহি বক প্রাণ ॥ 
বরযার খেলে হুলি, পবন উড়ায়ে খুলি, 
দশদিক করে অন্ধকার । 
ঘার দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়, 
ই এ গ্রকার সাধ্য আছে কার? 
কিবা! ধনী কিবা দীন একভাবে কাটে দিন, 
| ক্ষীণ হীন মলিন সবাই । 
বল বুধ কার নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি, 
কোনরপে রঙ্ষা আর নাই ॥ 
এ তাপ ভূতল ফু'ড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে, 
বাহথকির মাথা পুড়ে যায় 
8788০ 88101) 


মরে যত অলচর, 


“বিশ্বের জীবন বায়ু, 


অলে পুড়ে ছারখার, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


উপরে পুড়িছে স্বর্ণ, করিছে অমরবর্ 
মরি মরি হায় একি দায় ॥ 
দিনকর খরতর, কামরেরা মর মর, 
জরজর হ’ল ত্রিভুবন । 
সে হরে বিশ্বের আয়, 
জীবনদ না দেয় জীবন | 
ভুমে শস্ত ফল গাছে, আহারে জীবন বাঁচে, 
জলেরে জীবন সবে কর়। 
বল বল গুনি তাই, এ জীবন বিনা ভাই, 
জীবের জীবন কিসে রয়? 
যথা যথ| শাখী যত, শুকাতেছে অবিরত্ধ, 
শাখাপত্র সব হ'ল সারা । { 
ঘোর তৃষ্ণ সয়ে সয়ে, ক্রমেতে নীরন হয়ে, 
সমুদয় চারা গেল মারা ॥ 
তাপেতে শুকায় মূল, কোথা আর ফল ফুল, 
ফুল-বাসে বহ্নি করে বাস । 
সৌরভ গৌরব নাই, আমোদ নাহিক পাই, 
আণ নিলে জলে যায় নামা ॥ * 
কি কব দুঃখের কথা, বৃক্ষ মহ যত লতা, 
সখ্যভাবে ছিল এত দিন । 
মূখ তুলে সেই লতা, এখন না কয় কথা, 
ন্তমুখে হতেছে মলিন ॥ 
বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখারূপ করে ধরি, 
লতার স্তবকরূপ স্তন । 
নাগর নাগরী যোগ, মরি কি সুখের ভোগ, 
করেছিল প্রেম আলাপন॥ 


দীৰ্ঘকায় প্রাণপতি, বত বালা! রসবতী, 
পতি-মুখ-চুম্বন আশায় । 
দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ বৃঞ্চানন, 
জ্রুতগতি উদ্দধমুখে ধায় ॥ 
মরি মরি আহ| আহা, এখনি দেখেছি যাহ, 
ক্ষণপরে তাহা নাই আর ৷ 
পতির অবস্থাভেদে, সতী লতা মরে থেদে, 
কালের কি ভাব চমৎকার ॥ 
কালের কি ধর্ম হেন, আষা়ে বৈশাখ যেন। 


বিন্দুপাত ন! হয় ভূতলে। 

ধরণী কি বাঁচে শার, 
ঘৰ্ম্ম আর নয়নের জলে ॥ 

নীরদে না পেয়ে নীর, শাখা আর শীখিনীরঃ 
হয়ে গেল দারুণ দুর্দশ! | 


) ধা - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী oe 0 ডং FAs 


নরনারী এ প্রকারে, কেমনে বী চিতে পারে, 
: কোথা তবে সুখের ভরসা ? 
কাঁর কাঁছে করি খেদ, অভেদে ঘটেছে ভেদ, 
লুপ্ত হয় বেদ-ব্যবহীর ! 
স্বভাব-অভাঁব ধরে, স্থষ্টি সব নাশ করে, 
নিদাঘ নাস্তিক ছুরাচার ॥ 
পুরুষের ঘোর সাঁজা, ঠিক যেন ইলে রাজা, 
| "পেটে পুরে জলের সাগর। 
টক ঢক গেলে যত, উদরী রোগের মত, 
সকলেরি উদর ডাগর ॥ 
পাতে মাত্র দিই হাত, কে খাঁয় গরম ভাত, 
4, .... (পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল। 
কেবল অন্বগ থাই, পেটের সম্বল তাই, 
৮ টঙ্বল টম্বল ঢালি জল ॥ 
উহু রাম রাম, পচিয়া গায়ের চাম, 
) ঘাম ফুঁড়ে ঘামাচি নির্গত। 
দাদ কণ্ড, সব গায়, নাটুরে মাঝির প্রায়, 
* মাজিবেন বাঁবুভেয়ে যত॥ 
দ্বাচার ধারা শুচি,.... কালভেদে হাড়ি মুচি, 
[ও আচার হইল রাখা দায়। 
খেতে বসে চুলকুনি, মেলিয়| নখের কুণি, 
{ এ টো হাত দিতে হ্য় গায় ॥ 
[নন | পিপাসা মি ফাটে, : ॥ 


£পুরে, { হব্য্য গিয়েছে ঘুরে, 
ত্ভাতে তৃপ্ত না হইয়া । 


দি ভানবাদি, নেবুতরস গন্ধ বাঁসি, 
পান্তা খান আমানি মাথিয়া ॥ 
নিরবধি নীরাহীর, 


কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, - আকাশে অগ্নির থে 
সে ঠেলায় প্রাণ বাচা ভার ॥ K 

পশ্চিমের যত খোঁটা, নাহি খায় চান৷ ভো 
পিপাঁসায় প্রাণ ওঠ্ঠাগত। 
লোটা লোটা নিদ্ধি খেয়ে, খাঁটিযায় গীত গেয়ে, ৷ 
প’ড়ে গ’ড়ে খ্যাল দেখে কত 
উড়ে বলে হোরে ভাই, 
* * গেঁহাড়ি-পোঁ শলা । 
লুগাঁপা্টা নে রে নে রে,. ) 
i রন উড়ি গলা॥ 
দিশি পাঁতিনেড়ে যারা, তাতে পুড়ে হয় সাঁরা, । 
মলাম মলাম মামু কয়। || 
হ্যাদ্বারি খেল ব্যাল, প্যাটেতে মাধিনু ত ল্‌; 
নাতি তবু নিদ্‌ নাহি হয়॥ / 
এনে দেয় ফুফু নাঁনী, 7 ১, | 
ক্যাচাক্যালা কেচুর ছালন। 
_ বাগুণ ফলেনি গাছে, বালবাচ্ছা বি 
| কিনে খাতে তেকাঁর মরণ ॥ 
আসমানে পানি নাই, পেঁজিতে কি ্তা 

বরাঙ্ষণে পুচ কর গিয়া । 

খোদা তালা নাজা করে, নিখ 
মোট বই স্তাপ বিছাইয়! 
আনি দে * * বাই, 
বাঙাল বলিছে মরি প্রা 
ঢাহা বায়ু টাহা পায়, গাঁটে নাঃ 


হ্বি হ্বি, অরি রি, | 7 

পরে যামু কেছাই করিয়া 
বীমাবর্ বগমান, | | 
পুজা দিমু ড্যাড় আনা 
রজনীতে যত নারী, 
. অলদেতে শরীর এলা । 


টি সাৎ, দেঁড়িয়ে কেটেন্ু রাত, 
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম ॥ Al 

; কামিজ ফেলিয়! কয়, 

ও গড় ও গড ড্যাম হাট । 

মিলায়ে জল, গালে ঢালে অনর্গল, 

তবু সদ! গলা হয় কাঠ ৷৷ 

ড়া খসথস, জল দেয় ফস ফস, 

সে জল অনল বোধ হয়।, | 

_ জোদ৷| মুখে লাগে বোদা, 

বিবিদের বিদরে হৃদয় ॥ 

ণী আমলা আর, বাজারের সরকার, 


না করে হাট, 
 ভিধারী ন! ভিক্ষা নিতে যায়। 
তিহা। তরল কাটে দিন, 
'ডে থাকে বথায় তথায়! 
৭ ভোগ, যোনীর ভাঙ্গিল যোগ, 
উড়ে যায় তৃণের কুটার। 
[তৎ তপোবন, ত্যক্ত সব তপোধন, 
জপে তপে মন নহে স্থির । 
'তে জন্ম যার, সেই ধরে'ধর্ম তার, 
কিনে তবে হুইবে নিস্তার? 
ণ হুতাশন, হুতাশনে সমীরণ, 


জলে করে অনল বিহার ॥ 

নর পণ, এত দূর আলাতন, 
সমভাবে শান্তি-গুগ ধরে। 

হয় ভক্ষ্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য, 

পরস্পর হিংসা নাহি করে॥ 

বিবর ছাড়িয়া বাঘ, 

অরজর হয়ে পড়ে আছে। 

খপ খপ নেড়ে ঠ্যাঙ, 

করিব্যঙ্গ নাচে কাছে॥ 

_ চোরে নাহি করে চুরি, 

সে অবশ তার দেহ । 


অহঙ্কার বোর তীষ্,, 


Mo 


ALES ভিড় নাই, রন কিছু ন পাই, 
: বিলাপের ব্যাখ্যা সেই স্বরে ৷ 
গেল বছরের আশা, গালে হাঁত দিয়ে চাষা, . 
ব'মে আছে কাছে রেখে হল। 12 
বরযায় নাহি ধারা, ধান্যচারা গেল মারা, 
ছুই চক্ষে শতধাঁরা জল ॥ 
মিছেমিছি জেকেভুকে, মাঝে মাবে ডেকে ডুকে, 
._ ফোটাকত হয় বরিষণ। : 
বস্ুধার বোর তৃষা, সে জলে কি হয় ক্বশা, 
আরো তিনি হন জ্বালাতন ॥ | 
দিবামান নিশামান, হান-ফান করে প্রাণ, 
পরিত্রাণ নাহি জল বিনা | 1717 
এমন আকষী নাই, খোঁচা মেরে দেখি ভাই, 
আকাশেতে জন আছে কি না। 
মরে জীব সমুদয়, আর ন! যাতনা A, 
- কোথা৷ নাথ কৃপার আধাত্র ॥ / 


যায় যার যায় হর রিষ্টি দিয়া বট i 
কৃপাদৃষ্টি কর একবার ॥ 
বরযায় নাহি বারি, দৈব-বিড়ম্বনা| ভারি, 
না জানি পাপের কত ভাঁর। : 
কিসে এত কোপঢৃষ্ি, ‘ আনার এই সুষটি, 
কেন কর আপনি সংহার ? 1: 
ছিটে ফট! পড়ে জল, ভেপে উঠে ভূমিডল, ) 
গুন গুমুরে যায় প্রাণ । 
পৃথিবীর মুখশোধষ, শুয়ে খেয়ে ফস ফোদ,, 
শ্ করে সাপের সমান 
দিনমান নিশাম ও দূরে যাক পরিমা 
| কারে দেও বোর অন্ধকার, 
শীতল হর ধরি). 
. বৃষ্টি হোক্‌ হ 
চত্বর গ্রানিচর, 
যেন হয় শস্তের সঞ্চার 1] 
কপাকর নাম ধর, কষপাকর ক্ক্পা 
।প্রণিপাভ চরণে তোমার ॥ 
আর এক ভিক্ষা চাই, দয়া ক'রে 


কিছুই 


তো চাহিব না আর 4 


 গলাইল। পেয়ে ভয়, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের SE 


বিপদ্‌ বিনাশ হোক, রাজা প্রজা সুখে রোক্‌, 
এইমাত্র মনে অভিলাব। 


বর্ষা 
করিয়া সমর-মাঁজ, খতুপতি বর্ষীরাজ, 
» আবনীমণ্ডলে উপনীত । 
রণস্থল করি রুদ্ধ, ব্যাপিল পৃথিবী গুদ, 
ঘোর যুদ্ধ প্রীষ্মের, সহিভ॥ 
দেখিয়! বিপক্ষ দল, গ্রীষ্মের টুটিল বল, 
পরাজয় করিল,স্বীকার । 
বরষার মহাজয়, 
Bs: ত্ৰিভুবন করে অধিকার ॥ 
ক সিংহাসনে, বদিলেন হষ্ট-মনে, 
):4%% তিমিরের মুকুট মাথায় । 
 প্ৰন প্ৰবল অতি, পূর্বদিকে করে গতি, 
দিবানিশি চামর চুলায় ॥ 
গণ জলের জাঁল,- বেটের উড় নি ভাল, 
মাঝে মাঝে লাগিয়াছে খোচ! । 


বানি বসন পরা, 
বাতীসেতে উড়ে যায়৷ কৌচা ॥ 


জ মেথের দল, 
হতব প্রবল আনিলে। 

য়, সাটনের কাব! গায়, 

আন্তিন হয়েছে তার, টিলে |. 
নার দামিনী-হ'র,, গলায় ছুলিছে তার, 

= আহা মরি কত শোভা! তায়। 
সৈফালিকা! এন্ফুটিত, অতিশয় সুশোভিত, 
a জরির লপেট! লতা! পায় ॥ 


আর যত পারিযদ্গণ ke 

এক বোল, 

পরপর করে আলিঙ্গন রা 

ত শাখা, 
সার সারি সর অস্থরে। 

বর্ষার পদতলে, 


লুটাইয়া পড়ে ধরা, 


চন চলন ছল ছল, করিল উত্তম কর্ম, 


দ্রোবর মিন্ধু হা, 
প্রেমানন্দে' দিয়ে কোল, ৷ 


প্রতি পত্রে জল মাথা, 


দেখিয়া ভেকের ভেক, ডে € 
ইচ্ছা হয় ডেক নিয়া 6 ॥ 
নকিব চাতকচয়, 
প্রতিক্ষণ এই রর টা [] 
জলদে রেজলদেরে. 
জলদেরে আর নাহি ডাকে |. 
কোন্‌ তুচ্ছ থিক্সেটর, 
মনোহর শিখর সমাজ ৷ 
দৃশ্য অতি অপরূপ, 
সমুদয় স্বভাবের সাজ ॥ 
নিজ স্বরে জলধর, গান করে বং 
নান! স্বরে রাগ ভাজে মুখে। 
বৃষ্টির বাজনা! ভাল, ঝম্‌ ঝম্‌ বাজে; 
শিখী নিত্য নৃত্য করে খে ॥ 
কেমন কালের ধারা, অবিশ্রান্তে বারি 
স্বধার সুধার বরিষণ 


সদাই প্রফুল্ল মন, 


জীীকিল ভেকের দল, 
রাখিল ভুবনে ভাল যশ J 
ডাকিল মেঘের পাল, 
ঢাঁকিল তিমিরে দিগদশ 0 
LUE 
মরিল পিপাসা দাহ জ্র। 
তরিল যুবক যারা, ধরিল যুব 
3 পরিল পোষাক বছুতর ॥ .. 
চারিদিক্‌ অন্ধকার, দৃষ্টির 
জলে স্থলে একাকাঁরময়। 
হেরি গুদ্ধ নীরাকীর, নিরঞ্জন 
এই বুঝি চিহ্ন তার হয় ॥ 
হায় হায় এ কি দার, মহাপ্রলচ 
সকল পৃথিবী ভামে জলে। 
অধরা হইল ধরা, কবল না 
॥ একেবারে যায় ধরাতলে ॥ 
ক্রোধযুক্ ধরাধর, ডুবে 
কেবল মস্তক দেখ! যায়। 
ভন বিহঙ্গ যত, কত শ' 
| সত করে হা হায়॥ 


প্রাণ যায় জল দে রে, 


২০৪ 


বাজে লোকে বাজ কয়, ফলতঃ সে বাঁজ নয়, 
বরষার দন্ত-কড়মডি ॥ 
বিষম বজের শব, ত্ৰিলোক হইল স্তবূ, 
থর থর ভয়ে, কীপে সব । 
হুড় মড় কড় নড়, সৃদ। করে মড় মড়, 
চড় চড় কড় কড় রব ॥ 
শুনি ধ্বনি বজাবাত, গর্ভিনীর গর্ভপাত, 
প্রমোদে প্রণাদ সদ! গণে। 
পতঙ্গ পতঙ্গ সম» নিজাঙগ করিল তম, 
মাত আতঙ্গ পাঁয় মনে ॥ 
হুড় হুড় ছড় ছড়, মেবন|দ গুড় গুড়, 
| জলদ জুটেছে ভাল বুটি। 
ঞোকে বলে এ কি কাল, উড়িয়। স্বর্গের চাল, 
ভেঙ্গে পড়ে আকাশের খঁটি ॥ 


- নাঁশিতে সকল রিষ্টি, বরযার কোপ-দৃষ্টি, 
নয়নে অনল তাঁর জলে। 

'নেই অগ্নি দৃগ্ঠ হয়, ভ্রমেতে ননুয্যচয়, 
চপলা বিদ্যুৎ তারে বলে॥ 

কেহ কেহ এই কয়, এ ভাব বার্থ হয়, 
কেহ কয় তাহা নয় তাই। 

বরণে হয়ে পরিশ্রান্ত, মহাবল-পরাক্রাস্ত, 
ঘন তোলে ঘন ঘন হাই ॥ 

কেহ কহে মৌদানিনী, বরষার প্রিয় রাণী, 


সুরূপদী মুনি-মনোহ্রা। 
তাঁহার মুখের হাদি, প্রকাণিয়৷ প্রভারাশি 
) অন্ধকারে আলে| করে ধরা ॥ 


বুদ্ধিবলে কেহ্‌ বলে, গ্ীক্ম অন্বেষণ ছলে, 
গাতিয়াছে ঘোর বড়জাল। 
কোপে অঙ্গ জরজর, যুক্তি করি জলধর, 


জাপিয়াছে তড়িৎ মশাল ॥ 
সুবিমল শশরর, গোপন করিয়া! কর, 
অন্ধকারে লুকাইল আি। 
দেখিয়া বন্ধুর দুখ, বিষাদে বিদরে বুক, 
রজনীর মুখে নাই হাসি | 
৷ জপস্থী সকল তারা, মুদিরা নয়নতারা, 
৫ তাঁর! শুদ্ধ তাঁরা তারা বলে । 
ডাকে তাঁর! তারাকান্ত, কোথা তারা তারাকান্ত, 
i অবিশাস্ত ভাসে শোক-জলে॥ 
কুগুণের মলে থে, অন্তর হইল ভেদ, 


চাকোর নিছে হাহাকার । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


ক্ষুধায় মৃধার তারে, স্রধাঁয় তুষিতে পাঁরে, 
তার পক্ষে কেবা আছে আর ॥ 

দিনপতি অতি দীন, দিন দিন গ্রভাহীন, 
কোন দিন সুদিন না হয় ৷ 

কেমন কুদিন তীর, দুর্দিন ন৷ যায় আর, 
বাত্রিদিন একভাবে রয় ॥ 

রাত্রিমান দিনমান, নাহি হয় অনুমান, 

পরিমাণ মনে পায় দুখ। 
কমলের মহাঁমান, .  অপমীনে ভ্রিযমাপ, 


অভিমানে নাহি তুলে মুখ ॥ 

সংযোগীর অভিলাষ, 
কোনরূপে না| হয় বিচ্ছেদ । 

বুঝে সার অভিমত, তাই বর্ষা এইমত, 
রাত্রিদিন করিল অভেদ ॥ 


ফুটেছে অনেক ফুল, ছুটেছে ভমরকুল। 
জুটেছে কাননে শত শত ॥ 

টুটেছে বিরহী জনে, উঠেছে বিচ্ছেদ মনে, 
ঘটেছে বিপদ্‌ তাঁর কত ॥ 

গেল সব নিরাননা, কুন্থমে মধুর গন্ধ, 
বহে মন্দ মুখে মন্দ গান । 

অলিবৃন্দ সদানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ, 
করে সুখে মকরন্দ পান।॥ 

বিষম চক্ষের শূল, কদম্ব কদগ্ব-ফুল, 


দোলে গেয়ে বাতাসের দোলা । 
বিরহী করিতে বধ, সেনাপতি যটুপদ, 
কামের কাঁমানে ছোড়ে গোলা ॥ 


সংযোগীর মহাযোগ, যুক্তযোগে বাড়ে যোগ, 
যোগবলে বাঁড়ে তোগবল। 
কোন্‌ তুচ্ছ চতুর্র্গ, বর্গ এক উপসর্গ, 


হাতে হাতে পায় ন্বর্গফল ॥ 
কান্তাগণ সহ কান্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত, 
রতিকান্ত হাঁরাইল দিশা | 
বর্ষ তাহে অন্তরঙ্গ, ক্ষণ নহে তালভজ, 
অনঙ-প্রনঙ্জে সাঙ্গ নিশা ॥ 
যে প্রকার শারী শুক, সুখের বাড়ায় সুখ, 
স্দাকাল থাকে মুখে মুখে। 
ধরাতলে দেই ধু, কে আর তেমন অন্ত, 
যুবতী রমণী যার বুকে ॥ 
যাঁর ঘরে বেড়াছিটে,... বদি গায়ে লাগে ছিটে, 
অমৃত মান জ্ঞান করে। 


উভয়ে একত্রে বাদ, 


রঃ 


i * ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ২০৫ 


পড়ে বৃষ্টি ছিটে ফৌটা, পড়ে মন্ত্র ছিটে ফৌটা, 
প্রাণনাথে ভূলাবার তরে ॥ 
সংযোগীর এইরূপ, উথলে আনন্দ-কূণ, 
আহার বিহার যখোচিত। 
বিরহীর বুকে বর্শা, মারিয়া! নির্দয় বর্ষা, 
বৰ্ষানামে হইল বিদিত ॥ 
প্রবাসী পুরুষ যত, একেবারে জ্ঞানহত, 
২ প্রেয়সীর প্রেম মনে হয়।' 
মর্দন বাড়ায় রোষ, স্বপনে অধিক দোষ, 
কোনরূপে পরিতোষ নয়।॥ 
কি কব দুখের দশা, দিনে মাছি রেতে মশী, 
দুই কালে বন্ধু ছুই জন । 
শয্যায় ভার্য্যার প্রায়, ছারপোকা উঠে গায়, 
প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন ॥ 
খুক খুক্‌ তুলে কাস, বার বার ফেরে পাশ, 
দ্হেন্মন কামের আগুনে। 
৪ বিছানায় লটপ্, প্রাণ যায়' ছটফট 
4 বাচে শুদ্ধ বাঁলিসের গুণে ॥ 
| যেমন মুষলধার, পড়ে বৃষ্টি অনিবার, 
বাহিরেতে নাহি যায় চলা। 


রগিক! রমণী যেই, অনুমান করে এই, 
আকাশের ফুটিয়াছে তলা ॥ 
বিমানে বাঁড়িল জাক, বারিদ বাজায় শাক, 
বজছলে উলু উললু ধ্বনি । 
বর্ধার বিষম গুণ, বিবাহ্‌ করিয়ে পুন, 
* পুরোহিত ভেক শিরোনণি॥ 
7 ময়ূর নেড়ীর দলে, খেঁউড় গাইছে ছলে, 


নাচিছে চপল! লব এয়ে! । 
আনন্দের পরিপাটী, সুথে করে কাঁদামাটা, 
চাতক জুটেছে ভাল রেযো ॥ 


আন, বর্ধার বিক্রম-বিস্তার 
] ধরাধামে স্বভাবের ভাব বিপরীত 
॥ বর্ষার ঘোর যুদ্ধ গ্রীষ্মে সহিত ॥ 


AL নিশাধারে জলধার গ্রীত্মের বধিবারে। 
} করিলেন বারি-বৃষ্টি মুধলের ধারে ॥ 
1 ঘর ছার পথ ঘাট মহ! সিন্ধুময় | 
মীষাকায়ে নীয়াফার ধু সব হয়! 


গৃহস্থের কাঁনাঁহাটী রান্নাঘরে এসে 
হাঁসিয়া ভাতের হাড়ি জলে যায় ভেসে ॥ 
জোড়া পায় ঘোড়! নাচে চাকা ডুবে জলে | 
কলের জাহাজ যেন গাঁড়ী সব চলে ॥ 
বালকে পুলক পায় ভাঁমাইয়া ভেলা । 
কিলি কিলি মীন যত পথে করে খেলা ॥ 
পথিকের দশ! দেখে নেত্রে জল ঝরে। 
উঠিছে পায়ের জুতা মাথার উপরে ॥ 
বিশেষতঃ রমণীর ভাঁব চমৎকার । 
চলিতে চরণ বাধে বস্ত্র রাথা ভার ॥ 
ক্ষেত্রের নির্মূল শোঁভা দেখে পূর্ণ আশা । 
গেল ধবন্দ মহানন্দ চাষ করে চাষা ॥ 
রূদিকে রসিক মহ ভাবে গদগদ! 

সুখে কহে কর'সার বরযার পদ ॥ 
প্রেমরসে মত দোহে প্রেমানন্দ-ঘোরে। 


"হায় রে বরষা! খতু বলি হারি.তোরে | 


বর্ষার রাজ্যাভিষেক 


হামি বৃদ্ধি সবাকার কাল অনুদারে। 
না বুঝে অবোধ লোক মরে অহঙ্কারে ॥ 
যেমন শ্রীক্ষের গর্ব্ব ছিল সর্ববদেশে ॥ 
পড়িয়া বর্ষার হাতে গর্ব হইল শেষে ॥ 
বরষার দীপে শ্ীক্ম গেল অধঃপাতে ৷ 
তাধৰ্ম্য-বৃক্ষের ফল ফলে হাতে হাতে ॥ 
গ্রীগ্ম-ভয়ে বর! হইয়াছিল দীন ॥ 

এত দিনে দীনের কপালে শুভদিন ॥ 
আইল বয়ঘা খতু সহ পরিবার । 
পুনর্ববার পাইল আপন অধিকার ॥ 
গ্রীদ্ম খু পলাইল দেখিয়! বিপদ্‌। 
দিনে দিনে বরষার বাড়িল সম্পদ ॥ 
চাঁতক ময়ূর আর জঅলধর ভেক। 
বরষাকে করিল রাঙ্যেতে অভিষেক ॥ 
সেনাপতি জলধর শরবৃষ্টি করে । 
স্থানে স্থানে ভেকগণ নকিব ফুকরে ॥ 
আকাশে চাতকগণ বাজাইছে তুরী । 
আনন্দে কাঁননে নাচে ময়ূর ময়ূরী ॥ 
ঘন ঘন ঘন-ঘটা গভীর গর্জন । 
গগনে গ্রীষ্ধোর প্রতি ফরিছে তর্জ্জন | 


র সহী ভানু ভয়ে লুকাইল 

সেই হেতু চতুর্দিক তিমিরে পুরিল ॥. 
ভিত প্রদীপ-শ্রিখা করিয়া ধারণ । 

পে কোণে গ্রীক্ষের করিছে*অন্বেবণ ॥ 

সন্তাপে তাপিত করি সকল নংসার। 

কাথা পলাইল গ্রীন দুষ্ট ছুরাচার ॥ 


হল সরোবর নদ নদী, হুদ | 
ইল দুষ্ট গ্রীষ্ম এতেক বিপদ 
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: এইরপে ধর করিছে শাসন। 


সুধা 

করি দৃষ্টি পরিতুষ্টি জগতে প্রচুর ॥ 

ই ভাপ হরিল কাদধ্বিনী । 
ত ] 


দেই ধরা যার পাশে গুণমণি ॥ 
ঠ রত ভোগ যত মন উঠে। 
আপনি কামের বাণ ছুটে ॥ 
ফালিকা কুসুম সুগন্ধ। 
yy রা বহে মন্দ মন্দ ॥ 


ধৌতে রন অভো ৷৷ 
মেঘাচ্ছন্ন দিন হে যে ছুদ্দিন। 


ভাকর লুপ্ত বরযার গুণে। 
কর দীপ্ত বরষার গুণে 


_ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী : ৯ 


হায় যেন রাজ্যে নাহি করে ॥ 


_-. চকোরিণী অভাগিনী হাহারব মুখে। 


নীর পক্ষে অতি সে দিন ৷ 


শি নীলধর, 


ভি & 


চপ চপ টপ, টপ, কলরব উঠে। 

কন্‌ কন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ হুঙ্কার জুটে ॥ 

সুমধুর কত সুর ভেকে গীত গাঁয়। 

ঝম্‌ ঝম্‌ ঝাম ঝাম জলদ বাজায় ॥ bd 
কড় কড় নড় মড় রাগে রাগ বাড়ে। 

হড় হড় কড় মড় টিটকারী ছাড়ে ॥ 

ধীরি ধীরি শোভে গিরি স্বভাবের সাজে । 

গুড গুড়, গুড়, গুড, নহবৎ বাজে এ 

খরতর দিনকর লুক্কাইল তাপে। 

থর থর গর.গর ত্রিভুবন কাপে ॥ 1৮:11. 
হুড় হুড় ছড় ছুড় ঘন ঘন হাকে। 

ঝর ঝর ফর ফর সমীরণ ডাকে ॥ 

ভন্‌ ভন্‌ ফন্‌ ফন্‌ মশকের ধ্বনি | 

কতরাপ নবরূপ অপরূপ গণি ॥ 

শশধর জরজর জলধর-রবে | 

তারা যার! পতি-হার! কাদে তাঁর, সবে ॥ . 


কুমুদিনী. বিষাদিনী লুকাইল ছুখে ॥ . 
বর্ষার অধিকার হইল গগনে । 
হান্তমুখ মহা সুখ সংযোগীর মনে ॥ 
বন জনে মন জলে ব্যাকুল সকলে। 
বহে নীর বিরহীর নয়নযুগলে ॥ 


সরি ২ 


হইল সুধার বৃ, নত ন ন 
_ সন্তাপ-প্রতাঁপ হৈল শেষে । ॥ 
্নিগ্ধকর বরিষণে, 


স্বেদ-বিন্দু নাহি ক্ষরে, 
বিরহে শিহরে যুব প্রাণী 

অনেক দিনের বাদ, দিনে পূর্ণ মন 
পরিবাঁদ অবিবাঁদ মানি | 
শোভাকর মনোহর 

রর 773 অতি।: 
হায় রে কালীয় ঘটা, হেরি তোরে 


সাথে নজে ব্রজের যুৱতী I 
ন বন ধনি 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থাবলী 


aA 


দুখের যাঁমিনী ভোর, সুখতরে নীনচোর, তথা সিন্ধু সুখী হ'য়ে, তাঁদের উচ্ছিষ্ট ল'য়ে, 
ঘোঁর দিয়ে ভ্রমে সরোঁবরে॥ অবিরত করিতেছে পাঁন॥ 
মরাঁল মোঁদিত মনে, সঙ্গে লয়ে স্বীয় গণে, ত্রিলোক-তিমিরহর, নাম ধীর দিব 
সন্তরণে না দেয় বিরাম ॥ সেই সুৰ্য্য নদে মাতোয়াল| । 
করি রব কুক্‌ কুক্‌, প্রকাশ মনের স্থখ, ঢল চল লাল মূর্তি, প্ৰকাশি বিশে 
'_ ডাঁহুক ডাঁকিছে অবিশ্রাম॥ শুধিছেন সংসার-পেয়ালা ॥ 
শুনিয়ে মেবের.নাদ,, মন্তমতি মেঘনাদ, . অতএব বুধগণ, আমাদের 1 
_ * পাঁদপুট হইল অস্থির । শ্রবণেতে হউন সন্তোষ । 
ৰ বধ দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পাল, দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই 
| যী কাল পেয়ে প্রফুল্লশরীর ৷ অভাগাগণেতে শুদ্ধ দৌষ | 
এ SSS জলচর শূন্ঠঠর, বহ বহ সমীরণ, বরিষ 
1 | চরাঁচর নিবসয়ে যেবা। চমক হে চপলাঁর মলা | 
হই শীতলকায়, কেহ ধাঁয় কেহ গায়, সহাপ্ত বহস্ত মুখে, পান করি 
রঃ A যি আত্মঘত করে আত্মসেবা ॥ জুড়াইব অস্ত্রের জালা ॥ 
ৰ € সান করি ধারা -জলে - শ্যামল বিমল দলে, (১:১৭ 
তরুতলে নব শোভ! ধরে। 
বিরহ-ব্শ্রামে যেন, হর পূর্ণ হেন 
টড যুবাজন আস্ত শশধরে ॥ J 
. ভরূণ পল্পবমাঁলে, দেখা যায় ডালে ডালে, ছুটিল পুবের বায়ু, 
কদম্ব-কলিক! বিকমিত । 
মধুমক্ষি মত্ত হ’য়ে, 'সঙগেতে সদন ত যে বনি জলদজল, 
hes পান করে অমৃত অমিত ॥ | Y করিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ ৷ 
মন্ত ভাব, মনে ভাব আবির্ভাব, তরুণ বয়স কাঁলে, অরুণ 
গুপ্তভাবে গুপ্ত ভয় হয় কবিভা!-রচনে। .. বরুণ সহিত কথ ELM 
ডর রাখিলে কি হবে লাভ, প্রভাতে সমর-রঙ্গ। 
J গুরু ভয় গুরু কুবচনে ৷ | শৌভাতে: না 
অং এব ব্যক্ত করি, র্‌ অধুমক্ষি মধু হরি, মলিন, কান ! 
মত্ত হয় বরষ'-কবপায় । গন ভ্রমর তাঁর ৫ 
মল্লিক! মুকুতা ভাতি, মধুকর মদে মাতি, বধুর বদনে মধু” 
গুপরিয়া ভুঞ্জে মধু তাঁর ॥ | 7 খে করে গুণ গণ লো ॥ 
মার এই দেখ সম, খাইয়া মেবের মন্ত, হাঁ হায় এ কি দায়, 
 প্রাচীনার শিরোমণি ধরা । 19 ৷ সংযোগীর উন্নত সন্তোগ । 
শী যোড়ণী প্রা... অপজপ শৌতা পায়, তবে কিবা অপরাধে, অধুপ বঞ্চি 
bs বলিক ভাবুক মনোহর ॥ .. পান্সিণীর সহ নহে যাগ ॥ 
প্রাপ্ত হয় গ্রবলতা, এই হয় বিবেচনা, প্রাৰুটের বিভব 
মাদকতা-গুণে বলি হারি। by, গ্রীন্মপতি ভানু প্রতিরাগ। 
নী নদ, j , তাই যি ১) 


ও 
॥ 


i j A জন্মায় বিরাগ ॥ 


রি গ্রাসিবারে দিনমণি. ফলের পিতৃব্য বুড়া. 'শ্তাঁল! দিকের চূড়া, 
.. ওই কীলনাগিনী উদয় ॥ _ ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত || চি 
নীরদ-দুজ বিষে, কুলের কামিনী ধনী, চাঁতকিনী স্থখ গণি, ॥ 
 ভান্থুকর নিকর নিঃকর |; হুলুধ্বনি করে অবিরত । 
প্রন্ল অনল হেন, জলাশয়ে হংসীগণ, জে দিয়া সম্তরণ, 4 
 আছু প্রভাতের দিনকর ৷ কলরবে কেলি করে কত॥ ক. 
তর, নীরধর আড়ম্বর, পূর্ণ হ’ল মনসাধ, :. করিতেছে ভেরীনাদ, 
₹ শুন্যপয় করে অতিশয় । ভীষণ ভয়াল রবে ভেক । 


“সযুদিত, শুরু গুরু গরজিত, আঁাঢ়ের সুদঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে, 

₹_ ছরু দুর কম্পিত দয় হইল বর্ধার অভিষেক ॥ 

| করিতেছে; ঘোর রগ! ] CS YAN 
| বরষা সহ্কাঁর। 2,111 | 

 খন্‌ ঝন্‌সাঝে মাঝে, বর্ষা-বর্ণন 


ধক ধক্‌ ধিকি বিকি, মদজ্জ সন্ধান পুরে, আনিয়া গ্রীষ্মের পুরে, 
চঞ্চলা চপলার মাল! । ৷ প্রবেশিল বরঘার দল 
: . ধরাতল সুশীতল, রিপুর প্রবল বল, দেখি! গ্রীষ্মের দল, 


পর আলা ॥ | ভঙ্গ দিয় ভাগিল সকল ॥ ০ i 
পড়ে খারা”. কিবা শোতা পায় তারা, মহা শিলাৰৃষটি-বায়, প্রাণ ও্াগতঞ্রায়, i 
তারা, যেন দার খমিয়া। হইল গ্রীষ্মের অস্থি শেষ। ১ 
পান কে ধারা-জন, নন্তাপ-দৈতেয পতি, না পাইয়া অব্যাহতি, 
করে রসিয়| রদিয় | পলাইতে চাহে অবশেষ ॥ 
৫ ক্রয়ে ভীত হয়ে, বিরহীর মনে 
গোপনেতে লইল আশ্রয় । 


নখ অভিষেক, একি অপরূপ ধারা, 
অন্তরে সন্তাপ অতিশয়। ॥ 
টা, জপ বরা, ALO জ্য গাড়ে যু 
1 টা | রা ও 
মত ক 
তি অতি খরতর, ; থলি মনের মাধ, * ্‌ 
উড়িছে গতাকা। ঘন ঘন, ঘনে ঘনগ' 
_ প্রণত হইয়া র. 1 দিয়! সাড়া, 
র ফল পাকা পাক! ॥ 
নিদাঘের পক্ষে রয়, Ns 
টা রা | ; 


_ ময়রী সে সভা-মাবে, মৃদু মনোহর সাজে 
নৃত্য করিতেছে অনুরাগে ॥ 
তগস্তাতে বহুদিন, শরীর করিয়া সণ, 
মলিন আছিল নদাীগণ ৷ 
মূংগ্রতি অমৃত খায়, হয়ে অমরের প্রায়, 
সঞ্চারিল পুনশ্চ জীবন ॥ 
. চির-বিরহিণী ছিল, খতুষোগ সঞ্চা রিল, 
| "বিষাদে হইল হর্ষোদয় । 
. আহ্লাদে প্রফুল্ল কায়, নিজ পতি প্রতি ধায়, 
"যত নদী বেগে অতিশয় ॥ 
মেঘাচ্ছন্ন চরাঁচর, - শশী আর দিবাকর, 
লুপ্তপ্ৰায় নী হয় উদয়। 
ঘিনেতর মুদিত করি, সুখে নিদ্রা! যান হরি, 
২) এই সে কারণ চিত্তে লয় ॥ 
 বরধ। বিরহী নারী, ধরিয়া! দিবদকারী, 
করে অতি দৃঢ় আলিঙ্গন । 
করের কর্ণ তায়, খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, 
< লোকে বলে বিদ্যৎপ্তন ॥ 
₹_ তড়িত নৰ্ভকাগণ, "নৃত্য করে অনুক্ষণ, 
সুললিত জলদ্ব-সভায় । 
“ [ছিড়িল, মুকুতা-হাঁর, সেই ছলে অনিবার, 
১ জলধার পড়িছে ধরায় ॥ 
২ খতুর প্রভাবে হেন, রবি শশী নাহি যেন, 
নি নিশ! দিন সমান আকার |. 
নী রাত্রি জ্ঞানে, প্রফুল্লিতা দিনমানে, 
পদ্মপনে কিবা চমৎকার ॥ _ 
শশাঙ্ক তিমিরে লুপ, 
দিবারাত্রি বোধ নাহি হয়। 
কমল কুমুদ গন্ধ, 
দেয় দিবারাত্রি পরিচয় ॥ 
ঘাঁর অন্ধকার, দৃষ্টিরোধ দবাকাঁর, 


জোনাকি পোঁকার দৃষ্টিমাত্র ॥ 
( জলময় ভূমণ্ডল, 


জনময় গিরি দিক্‌ দেশ। 
1, পুনরপি ভগবান, 
এন 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী 
ববি শশী আদি মীন, 


বিহ্যৎ বঁড়শীপ্রায়, j 

বিরহীর প্রাণ-নীন ধরে । 

অসার ভাবিয়া হরি, 
ঢাঁলিলেন শরীর সাগরে 

দাতা ঘন হরষিত, হেরে হয় 

যাচক চাতক দ্বিজগণ ৷ J 

ঘন আগে দেয় জল, করিয়া বি 

্র্ণমুদ্রি করে বিতরণ ॥ 

মেঘ্‌ পটু নানা সাজে, . চতুদ্দিকে 

ময়ূর মী নৃত্য করে। 

পথিকের সর্বনাশ, ঘন বহে শ্ 

নিজ বাদ ভাবিয়া অন্তরে ৷ 

বহে সুশীতল বায়ু, 

সংযোগীর পরম উল্লাস L 5 

তারা করে অভিলাষ, 


বিয়োগীর বুকে বর্শা, মারে 
নাম তাঁর বিদিত ভুবনে iv কা 
গুনি জলদের শৰ, ৷ ১ বির 


EE জনের রেশ, 


এই ছার বরষা ১ ৰ 
অন্তরে থিচ্ছেদ-বাঁতি, ২ তি, 
বাহিরে বিবিধ দুখোদয় ॥ ॥ টা 


রান্নাঘরে কান্নাহাটি, 

* কোনমতে নাহি জলে ছল 

নাকে চোকে জল দরে, সেই দণ্ডে 

. টুলোশুদ্ধ চৌলে যায় চুলো ॥ ৷ 

ধনীর সুখের ধ্বনি, lS 

নাহি মাজ মনের বিকাঁর 

ভাল গাড়ী ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে ম 
.. মনোমত আহার- -বিহাঁর ॥ 

স্থির ভোগে? স্থিরবুদ্ধি, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলা 
ন হত দ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি, ঝন্‌ বন্‌ ফণ:ফণ সল্‌ সন্‌ ঝড়ে । 
সাদ কাঁটি ধান-বনে ঢুকে ॥ তরুচয় স্থির নয় বোধ হয় পড়ে ॥ 
নী ধর্মের বাড, ভরসা কেবল ভাঁড়, বিজলীর কি মিহির যেন তীর ছোটে । 
.. ভাঁগ্যদৌষে তাঁও যায় ভেলে ৷ ঝড় ছাট ভাঙে হাট মালদাট চোটে ॥ 
তৰে পেয়ে ছুটী, : ছুটে আসে ছেড়ে কুঠী, বহে বাত ছাত ছাত শিগাপাত সঙ্গে । 


চৌকীদার ধরে চক্ষু রেলে ॥ 
সকল শরীরে কাঁদা, 
জামা পাঁগ ভিজিল উদকে। 
পাঁইয়| বৃষ্টির ছুতা, 
একেবারে উঠিল মস্তকে ॥ 
টোলের ছাত, নাহি জানি পাৱ্ৰাপাত্, 
জানি শুদ্ধ একমাত্র পাঁঠ। 
গেয়ে গুণ, নাহি মাছ তেল লুগ, 
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাঠ ॥ 


বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়, 
পু'তি পাতি সৱ যায় ভেসে । 


রুদ্ধ পাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ, 
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে 

.... চিরজীনী অড়হ্র, 
আদি তাই হয়পাক। 
সম্পত্তি বাদা, তাহার চিগগড়ি দাদ, 
তাছে যুক্ত করি নটে শাক ॥ 
সন্ধ্য তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই, 
ধোঁব| বেটা ঘটায় প্রম!দ | 
লে হাত বুকে, নিত যাই মহাস্থথে, 
»... মিত্রজরে করি আশীর্বাদ ॥ 
মার গুণ, “ - কি কহিব পুনঃ পুনঃ, 
২... বারিবলে চরাচর ভাসে |. 
আর তোমার ব্যস, দোসর হয়েছে ব্যঙ্গ, 
দেখে রঙ্গ রাড বঙ্গ হাসে ॥ 
| বিপ্রের গু, ধরিয়াছি যক্তস্ত্র, 
শুন ওহে খতুরাজ বাপা । 
ৰন ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি, 
চাল ভেঙ্গে প’ড়ে বর চাপা ॥ 


খুচিল কোটালি পায়, 


১ একেবারে সর্বনাশ, 


বোধ হয় করে লয় সমুদয় বঙ্গে ॥ 

করে রব কলরব ধরে সব রঙ্গে ৷ - 

নদী নদ পেকে পদ গদগদ অঙ্গে ॥ " 
হেউ হেউ করে ঢেউ যেন ফেউ ডাঁকে। 
অবিকল কল কণ ঘোর জল-পাকে॥ 
তদুপরি যত তরী নৃত্য করি ষায়। 
প্রেমিকের হৃদয়ের আঁশয়ের প্রায় ॥ 
রাজইাস কি উল্লাদ অভিলাষ পুরে 
অহরহঃ যত দহ হংগী গহ ঘুরে ॥ 

কি আহ্লাদ করে নাদ অতিথাদ স্থরে। 
অবিযাদ যত বাঁদ বিদংবাদ দুরে 
দামোদর খরতর কজেবর ধরে। : 

এ কি লগ্ন বাধ ভগ্ন দেশ মগ্ন করে |" 
গেল ধান নাহি ত্রাণ কিনে প্রাণ বাঁচে । 
বোর বিষ্টি অতি বৃষ্টি যায় স্থষ্টি পাছে॥ 
লক্ষ পক্ষ পশু পক্ষ বিনে ভক্ষ্য মরে। 
প্রনাদল হতবল চক্ষে জল ঝরে ॥ 

যত চাষা হত আশা করে বাসা বৃক্ষে |. " 
কপালের ভাল ফের সময়ের শিক্ষে ॥ 


শরদর্ণন 


বরষা তরপাহীন, ক্ষীণ হয় দিন us 
শুনিয়া শরদ আগমন । 
গগনেতে জলধর, শোকে পা কলেবর, 
বর্ষার বিচ্ছেদ কারণ ॥ 
জলদ বিক্রমশ্ঠ, চাতক বিষম কু, 
হাহাকার করে উর্দমুখে। নাছ 
মুর মযুরীগণ, নিত্য নৃত্য বিশ্বরধ, এ 
কাননে লুকায় মনোদুখে ॥ Re 
ব্য লয়ে ব্যঙ্গ শর 
দিয়ে ভঙ্গ রর সব | 
করিলেন জলে 
আর তার নাহি কলরব ॥ Ha 


dd 


এজ 


পথিকের পথ-ক্লেশ, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থীবলা ২১১ 

গগনেতে চারু শৌভ।, দিন দিন মনৌলোঁভা, - লইতে ভক্তের পূজা, অধিষ্ঠাত্রী দশহুজা, 

নাহি আর জন্ধকাররাশি। ] দশদিক্‌ করেন প্রকাশ । নু 
চকোরের তুষ্টিকর, সুবিমল সুধাঁকর, শরদের তিন দিন, কিবা ধনী কিবা দীন, ৷ 

রজনীর মুখে সদা হাঁনি॥ জ্ঞান করে এই স্বর্গবাস 1 
কপু রে পুরিল বিশ্ব, সেই. মত হয় দৃগ্ু, প্রতি ঘরে বান্ধ গান, আনন্দের অধিষ্ঠান, 

শিতপক্ষ শীরদ-নিশীয়। বর্ণনা করিব তাহা কত । ১. 
অথব| নিশিতে হেন, অনুমান হয় যেন, যাহার যেমন মন, যাহার যেমন ধন, 


শর পারদ মাথে গায় ॥ 
প্রিয় দার! তারা যাঁরা, ছিল তারা পতি-হারা, 
শশী বেরি তাঁরা সব জলে । 
কিবা শোভা কব তার, মল্লিকা-ফুলের হাঁর, 
শৌভে যেন ক্ষাটিকের গলে॥ 
নির্মল হইল জল, রাঁজ্হংম. কল কল, 
.. - সরোবরে করে অনুক্ষণ ৷ 
এত দিবসের পরে, নয়ন রঞ্জন করে, 
হৃদয়রঞ্রন' এ বঞ্জন ॥ 
ফুটিল নহজ্দল, শৃতদল সুবিমল, 
কুমুদ কহলার শোভা করে । 
বহু দিবসের পর, মত্ত হয়ে মধুকর, 
মধুপান করে ছুই করে ॥ 
শত শত দলে দলে, 
রসে শতদল-দলে সুখে । 
মনোহর" মরোবরে, পুলকে ঝঙ্কার করে, 
কিবা গুণ গুণ গুণ মুখে ॥ 
নাহি পৃথিবীর পঙ্ক, গুফ পথ নিফলঙ্ক, 
নিরাতক্ক যোদ্ধাগণ দাজে ॥ 
দুরে গেল সবিশেষ, 
পরন্ধ বিচ্ছেদ মনোমাঝে ॥ 
ছয় খতুমধ্যে ধন্ত, মকলের অগ্রগণ্য, 
".. শরদের জয় সবে বণে। 
যাহাতে যোগীন্্র“জায়া, মহেশ্বরী মহামায়া, 
লী আবিভুত| অবনীমণ্ডলে ॥ 
যবন্ময়ী মহেশ-প্রিয়া, যথ| শক্তি পুজ। দিয়া, 
তরে লোক হহ-পরকাঁল। 
তাঁহীতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম.সব, 
পঞ্চানন তবু মহাকাল ॥ 
আছেন অনেক খাতু, মন. উদাসের হেতু, 
পুগ্যদেতু বান্ধে কোন্‌ খু । 
দুর্গা দর্শন অর্থে, শরদে আদেন মত্ত, 
স্থরগণ মহ শতক্রতু ॥ 


বসে শতদলদলে, 


আয়োজন করে সেই মত ॥ পানে. 
কুমার কুমার আগে, গড়িয়াছে অনুরাগে, 
শেষে চিত্র করে চিত্রকরে ৷ 5 
মেটেরঙে মেটে রঙ, চালে লেখে নানা সঙ, | 
যত্নে তুলি হন্ডে তুলি ধরে ॥ ং 
ডাককর করে ডাক, বিস্তর দামের ডাক, E 
ডাকের ডাকের বড় জাক a 
করে আচ্ছা স)চ্চা সাজ, তভিতরেতে কত কাস, 
ডাক ডাক এই মাত্র ডাঁক ॥ 
দেবীরে সাজায় সাজে, যেখানে যে সাজ গাজে, | 
অপরূপ মুন-মনোলোভা | = 
তুবন-ভুষণা যিনি, ভূষণে ভূষিতা তিনি, এ 
ধরাতে ধরে না মা'র শোভা ॥ টক 
যার নাহি কিছু শক্তি, আনিয়। শঙ্কর-শক্তি, 
ভক্তিভাবে ডাকে জয়কালী। 4 
মনে আছে প্রেম আটা, মাখিয়| বেলের আটা, 
জুড়ে দেয় সোনালি রূপালি ॥ 
সবে বলে সাজা দাজা, জানে না শেষের মা, 
সঙ সেজে কত রঙ করে। 
কি বাঁজনা বাজাতেছে, কারে সাজ মান 
ঢুকিয়। দংসার*সাজবরে ? 
আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থেকে ভাই, 
তুমি কর কার চুদন? 
আপনি না হয়ে স্থায়ী, কারে কর নন্দ * 
নি করে করিয়া নির্মাণ? 
ধর ধর তুলি খর, কর কর পুজা! কর, 
হুর হর বল জীবচয়। 
গোড়ে পুজ শিব! শিব, তবে জীব গাবে শি, 
মনে যদি স্থির প্রেম রয় ॥ 
কামনা-কণ্টক কেটে, মনে বাথ ভাক্ত এটে, 
গল্প ফেঁদে কল্প করা দেব। 


3 শারতোধহা রে, 
সু কর স্বায়ের কোষ ॥ 


২১২ 
যাজক ব্ৰাহ্মণ যারা, চণ্ডীপাঠ শিখে তারা 
খণ্ডিবারে জিহ্বার জড়তা । 
যুজমাঁন বড় আট, পক্ষাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ, 


পাছে হয় কিঞ্চিৎ অন্তথা ॥ 

লবমীতে করি কল, 

গাঁল-গল্প প্রতি ঘরে ঘরে। 

কারিগুরি করি নানা, 

ঘর-্বার পরিষ্কার করে ॥ 

প্রকৃতির সাজ যাহা, 
স্বভাবেতে আকৃতি গঠন। 

তুমি কর যত রূপ কতরূপ তার রূপ 

অপরূপ বিরূপ বচন ॥ 
মনোহর ঘর দ্বার, 
র্দিনকরিছ ঠাই ঠাই। 

, কিন্তু তব বাদবর, নাম যার কলেবর 

তার আর মেরাষৎ নাই ॥ 


যেই ধনী ভাগ্যধর, আছে অর্থ বহুতর, “ 
অনায়াসে ব্যয় করে ধন। 

দানকাধ্যে সদা রত, এখন মম্পদহত, 
দুর্গা তার দুর্গের কারণ ॥ 

পড়ে ঘোড়তর দুর্গে, ডাকে মদ! দুর্ণে দুর্গে, 
ভাগ্যে তার নাহি গুভফল। 

নাহি আর ধুমধাম, আবিআম অষ্ট যাম, 


| ‘কেবল নয়নে ঝরে জল ॥ 
*. বুত্তিসাধা বিগ্রগণ, 
নান পুজা কিছু নাহি আর। 
হয়ে অথ অনুৱাগী, 
অনাহারে ফেরে ব্রার দ্বার ॥ 
(দেখিলে দধন লোক, 
সঙ্গে বন্দে আণর্ব্বাদ দান। 
বাবুজী কল্যাণ হোক্‌, সন্তান স্থখেতে রোক্‌, 
দাতা নাহি তোমার সমান ॥ 
দানে মানে কুলে শীলে, আর কি এমন মিলে, 
সব দিকে দেখি বাড়াবাড়ি। 
পুজার সংক্ষেপ দিন, বার্ধিকের টাক! দিন, 
কান প্রাতে যেতে হবে বাড়ী ॥ 
পুজ দুটি শিপু অতি, কন্ঠাটিও গর্ভবতী, 
বাটীতে মায়ের আগমন * 
ব্ৰাহ্মণী একেলা ঘরে, কত দিক্‌ রক্ষা করে, 
আমি গেলে হবে আয়োজন ॥ 


ক্রমেতে উদ্বোগ অল্প, 
সাজায় বৈঠকখানা, 


বিকৃতি না হয় তাহা, 


৮ 


মেরামতি কৃত তার, 


লোভেতে চঞ্চল মন, 
কেবল অর্থের লাগি, 


পড়িয়া! কবিতা শ্লোক, 


৪১ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থাবলী 


যজমান শিষ্য যাঁরা, এবারে সিকস্ত তারা, 
কিছুমাত্র দেন নাই কেহ। 

ধানযাহ! ছিল ক্ষেতে, হেজে গেল এক রেতে, 
ভাবিয়৷ বিশীর্ণ হয় দেহ ॥ 

ও বাড়ীর ঘোষ বাবু, হয়েছেন বড় কাবু, 
রায়েদের স্থ প্রতুল নাই। 


হ্যাচ হ্যাচ যে তা তবে, বল কি উপায় হবে, 
শুধুহাতে কেমনেতে যাঁই ॥ 

দেহে কণ্ঠাগত প্রাণ, কেবল টাকার টান, 
নাহি স্নান পুজা সন্ধ্যা কল1। 

গ্রাতে উঠি শৌচে গিয়া, হাত-মাঁটী-মাটা নিয়া, 
কপাল জুড়িয়া আর্কফলা ॥ 

ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত-পুক্র, গলে মাত্র বজ্তনুতর, 


- মোটা ফৌট৷ কথা রুকে রুকে। | 
ছলেতে হবেন মাগু, হরিদ্রা গোঁরম ধান, 
ইত্যাদি কবিতা-পাঠ মুখে & 
বিদ্যা মাধ্য অষ্টরস্ত।, বড় বড় কথা লম্বা, 
হৃতভোম্ব। ভঙ্গী পরিপাটা। 
বচনেতে দাম নাই, মুখে শুধু বাঁমনাই, 
মেকি কি কখন হয় খাঁটি ॥ 
মনৌলোতী বাবু যত, মান্মদে জ্ঞাত, 
পুর্ণ করে যাচকের আশ। 
বাহিরে সুখ্যাতি গার, এ দিকে দেনার দায়, 
বাবুজীর মার্গে বায় বাঁশ ॥ 
প্রতিব|রে বরে দান, না দিলে থাকে ন! মান, 
দেন! ক'রে খত দেন লিখে। 


শিষ্ট শান্ত অতি ধীর, স্ততিবাক্যে বাবুজীর, 
ল্যাজ উঠে আকাশের দিকে ॥ 
নাকে খত কানে খত, দুনে| সুদে লিখে থত, 


আপাতত দুর করে ছুথ। 
স্থদের শরদ কালে, বন্ধ হয়ে খণলালে, 
তথাচ অন্তরে হয় সুখ॥ 
যত বেটা ভবঘুরে, নুতন নুতন সরে, 
নূতন নূতন শিখে গান 
সাধিছে গলার মিল, কেহ খাদ কেহ জীল, 
কেহ শুদ্ধ নূপুর বাজান ॥ 
মরীচ লবঙ্গ রঙ্গে, লয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে, 
যথা যথা আকড়! যাহার । 
পর্বে প্রায় মাঙ্গাবধি, না খায় অন্বল দধি, 
বিশেষতঃ যত কী নীদার ॥ 


ক 


4 


... স্ছ তান ছেড়ে গান, 


_ দেহ্যাঞ্া তুমি যাত্রা, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


২১৩ 


কেমনে হইবে জিত, চুপি চুপি শেখে গীত, গুণি-হস্তে তানপুরা, ... ভাহে কত তান! প্রা, 
-ভাব তার না হয় প্রচার । মেও মেও ছাঁড়ে তার তার । 

চিতেন মহাঁড়া বেধে, উচ্চ সুরে গল! দেখে, কালোয়াৎ ভাজে রাগ, কে বুঝে সে অনুরাগ, 
গান ধরে ভবে কর পার ॥ রাগ নয় রাগ মাত্র সার ॥ hs 

যতেক সখের দল, প্রেমানন্দে লাল, নেতার বাজায় যত, নে তাঁর কহিব কত, 
সুর ভাল লাগিয়াছে কানে। সে তাঁর বেতার কার লাগে। 3 

কোন অংশে নহে কম, মারিয়| থীজার দম, পিং পিং রার| রারা, সারি গ! মা ডারা ডা রা, | 


* তান ছাড়ে দেওরার গানে ॥ 
যাত্রাকর করে যাত্রা, কে বুঝে তাহার মাত্রা, 
প্রথমে মহল! করে দান । 
সাজেগোজে স্তর জুতি, কেহ বলে ওগো! দুতি, 
কৃষ্ণ বিন! নাহি বীচে প্রাণ ॥ 
যার যাহা ভাল লাগে, সেই তাহা রাখে আগে, 
পণ করি দেয় তার পণ। 
কেহ্‌ রাখে বেলতলা; মালিনীর ভাল গলা, 
“গুণে তার খুন করে মল ॥ 
যাত্রার যমক ভারি, নামজাদা অধিকারী, 
= আমর করিছে অধিকার । 
দালানে বাবুর মেলা, প্রতি পদে পায় পেলা, 
নাবাম্‌ সাবাস্‌ বার বার ॥ 
আমিয়! মায়ার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা, 
হেলা কেন করিতেছ কাজে । 
ভবযাত্র করিবারে, মেজেছ মান্বাকারে, 
অন্ত সাজ তোমায় কি সাজে ॥ 
এ নাটের ঠাট ভারি, যিনি হন অধিকারী, 
তার প্রতি কেন কর হেলা. । 
মান রেখে তান ধর, ফুরালে মানের ঘর, 
কবে আর পাবে বল পেলা ॥ 


* হবে যাত্র৷ কাঠি দিবে ঢাকে। 

কর যা দেহ-যাত্রাঃ কিন্তু হয় শেষ যাত্রা, 

৮৭... গঙ্গাযাত্রা মনে যেন থাকে ॥ 

স্থানে স্থানে একপক্ষ, কেবলি সুখের লক্ষ্য, 
রূজনীতে গানবা গ্যছটা। 

ঝীকে ঝণকে আসে লোক, বিষম মনের ঝোঁক, 

কি কহিব মোদের ঘটা ॥ 

বাড়ী বাড়ী বাই বাই, ভেড়া নাচায় বাই, 
মনোমত রাগ সর ধরে ॥ 

বিবিজীন নেচে যান 


বাবুদের গান করে, 1 


অবদান হয় রাত্রি, দাঁতার গাহিয়া জর, 


মেজারপে বাজে নান! রাগে ॥ 

তাধিনা তাধিনা ধিনা, 
বীণা বিন! কিছু নহে ভাবো | " 

শুনিয়া বীপার স্বর, পি 

মনে জলে আনন্দের আলো ॥ 

নকলের এক বোল, লেগেছে পুজার গোর 

পড়েছে ঢুণীর ঢোলে কাঠী। ৰৈ 

তাধিন তাধিন্‌ রব, শুনিয়া মাতিল সব, 

চাটি শুনে ফেটে যায় মাটী॥ a 

নবতের বড় বু, গুড় গুড়, গুম্‌ গুম, | 

ভৌ ভে! ভে বাজিছে দানাই। বা 

মন্দিরে আমোদ-ভর|, ) 

তালে তালে তাল, ধরে তাই Il 

এইরূপ মহানন্া, 

তামপিকে ধনী ছাড়ে চাকি । A 

পু্ধীর না লন খোজ, মাছি কাদে তিন রে 

পুরুতের দক্ষিণায় ফাকি ॥ 

ব্ৰাহ্মণ-পণ্ডিত যারা, বাষিক সাধিয়া ত 

ব্রাহ্মণীর শাড়ী আগে লন। 

স্থধার হইলে তায়. 

আপনার জন্তে দুখী নন ॥ 


, নন্তচ্ছলে মিমি শন কিনে। 

পু তির ভিতরে ভরি, হরি স্মরণ রি 

বাড়ী চলে যান দিনে দিনে ॥ সি 

প্রায় বৎসরের পরে, প্রবাণীরা যান, ঘরে, 

কত সাধ মনে অগণন । দু 

হয়ে প্রেম-অন্থবাগী, . করেন প্রিয়ার লাগি, 

নানামত দ্রব্য আয়োজন ॥ র 

কেহ লয় মাতনলী, - দেখিয়! আমরা বলি 
কাম-কিরাতের মাতনল| । 

প্রকাশিতে নিজ নেহ, বিজটা লইল কেহ 


1 
০7 


3 কানবালা॥ 


ক লয় কর্ণকুল, কেহ বাঁ কনকছুল, 
কেহ বা বিনোদ চন্দ্রহার । 
কেহ ব| মুকুতামালা, কেহ বা কাঞ্চন-বালা, 
Me কিনে লয় শক্তি যে প্রকার ॥ 
Ey লইল যত, বদন তাঁহার মত, 
মনোমত লইল সবাই । 
ls এ লয় শাস্তিপুরে, কেহু বা বাগদী ডুরে, 
ডে কেহ কেহ লইল ঢাকাই ॥ 
বড় ধুম বড় ঘরে, মাটিন-কীচুলি করে, 
খা -.. চুমকির কাজ তার মাঝে। 
' পয়োধরে মনোলোভা, অনজের অঙ্গ-শোভা, 
হেরি শশী শশ ধরে লাজে ॥ 


৷ বকল শরীরে তৃষা, মুত্তিমতী যেন উষা, 
পুর্ণমাসী নিশি করি নাশ ৷ 
_বৰ্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাঙ্ক ছবি, 


টু রবি যেন হতেছে প্রকাশ ॥ 
|  াহুলিও চারু কেশে, সেই ভূষ দেই বেশে, 
তুজপাশে বাধে যার কর। 
(কোথ| আর স্বর্বাস, তাদের দামের দাস, 
| ইন্দ্র চন্দ্র কাম গঞ্চণর ॥ 
. চারিদিকে বাবু ঘেরি, বন্ত্র হেরি ভূষ| হেরি, 
J : চাদমুখ দেখিতে না পাই । 
তেমন কপাল নয়, মনে মা সাধ হয়, 
ja রূপথানি দেখে মরে যাই ॥ 
বায়ন! অগ্রেতে দিয়া, আয়না লইল গিয়া, 
ee যার না তাহার শোভা বল ॥ 
Ll গোলাবি মিশি, ইচ্ছা হয় তাহে নিশি, 
আর কত পানের মসলা ॥ 
কী প্রেমের ফাণী, লইলেক রাশি রাশি, 
fis যাহে ভালবাসিবেক প্রিয়া | 
নিল মালা কত মত, কািনীর মনোমত, 
রঃ হার হারে যাহারে হেরির| ॥ 
ভাঁখবাস, চুঁচুড়ার মাথাববা, 
শা কমা কিংব| রস! কেবা গণে। 
| রি পরমানরে, দিয় কামিনীর করে, 
ক্কতার্থ হইব ভাবে মনে ॥ 
4 মি ভয় আছে, - পচ্ছন্দ না হয় পাছে, 
এই হেতু সুস্থ নহে মন। 
কি বিশেষ ভক্তি লইলেন যথাশক্তি, 
| gs” র্‌ শক্তি-পূলার কারণ ॥ 


দার! পুত্র পরিবার, 


সকল সুখের অঙ্গ, 


হশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলা 


পাড়াগেয়ে যুবাঁদল, মুখে হাস্ত খল খল, 
পরিচ্ছদে সদ! মন কাবু । 
মনে মনে বড় সাধ, ফাদিয়া মোহন ফাদ, 


দেশে গিয়ে সাজিবেন বাবু ॥ 
কালাপেড়ে ধুতিপর, দতে মিশি গাঁলভরা, 
ঠোট রাঙ্! তান্তুণের জলে। 


গোরগাবি জুতা পায়, রদিন-অলাই গায়, 
হাতে কোৎক! হৌৎকা সব চলে৷ 


যাহার সঙ্গতি যত, বস্ত্র লয়ে সেইমত, 
দুর করে মনের বিলীপ। 
ইয়ারের অনুরাগে, চরম লই! আগে, 


আর কিছু আতর গোলাপ ॥ 
মহরের লোক বত, তাদের উল্ল/দ ক 
সখের আমোদে সদা রত । 
বাবু লব বোর গলা, বাড়ীতে আনিয়! দর্জি, 
পোষাক করিছে কত মত এ 
কারপেটচাকে নেট, কার পেটে ঝাঁরপেট, 
ই কাঁরু-কর্ম্ম তাহে বাছা বাছা |» 
স্বভাবের শোভ| নব, তার কাছে পরাভব, 
কৃত্রিম হয়েছে যেন নীচ ।। 
বান্ধবের গড়াগড়ি, তিন দিন ছড়াছড়ি, 
গেবেগুর গোলাপ আতর । 
আর আর দ্রব্য যাহা, ফুটে না লিখিব’তাহ!, 
ব্যয়কল্পে না হন কাতর ॥ 
যে নকল ষণ্ডা বাবু, নিতান্ত বেগ্যার কাবু, 
টাকা বিন! নাহি থাকে মান । 
রাখিয়! বাড়ীর পাটা, কুইনের মাথা কাটা, 
র'ড়ের চরণে করে দান ॥ 
করিতেছে হাহাকার, 
সুতা নাই প্রস্থতির অঙ্গে । 
কে বলে হয়েছে ভঙ্গ 
এত রঙ্গ আছে এই বঙ্গে ॥ 
তারি মধ্যে ধূর্ত যা], বিবাদ করিয়া তারা, 
ছলে কলে রাখা বেশ্ত। ছাড়ে । 
বেশ্তাও রগের ভরা; হাড়ির মুখের মরা, 
' বাগ তুলে গানাগালি পাড়ে ॥ 


বিরহিনী নারী যার, নিয়ত নয়নে ধারা, 
তার! গুদ্ধ তারা তাঁরা বলে । 
কিনে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাবে কান্ত, 


বিচ্ছেদ-অনলে মন জলে ॥ 


LG 


্ 


3 


. নাহি সুখ এক টুকু, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের শ্রস্থাবলী 


হুইবে পতির হুয়া, মানে কত পান শুয়া, 
করিবেক প্রেমের অধীন। 
সুখের আখ্বিন মাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে, 
স্থবচদী দিবেন সুদিন | 
বিদেশী কলমপেষ।, সকলের এক নেশা, 
পরম্পর কহে এই কথা । 
চাকরীর মুখে'ছাই, পক্ষী হয়ে উড়ে যাই, 
* নিবামে রমণী -নণি যথা ॥ 
পড়িয়াছে তাঁড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী, 
কোনরূপে ধৈর্য্য নাহি মানে। 
সদাই মজল আঁথি, উড়িয়াছে মন-পাী, 
প্রেয়দীর প্রণর-বাগানে ॥ 
ধরেছে বাঁড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ, 
কেবল বিচ্ছেদ মলে জাগে । 
গৃহে আছে ভালবাঁমা, প্রবাসের ভাল বাসা, 
মনে আর ভাল নাহি লাগে ॥ 
ঘরের বিষম শ্লেহ, স্স্থির না হয় কেহ, 
দহে দেহ শয়নে স্বপনে । 
ঘোর দুখ ফাঁটে বুক, 
টাদমুখ সদা পড়ে মনে ॥ 
মুনিবে ন! দেয় ছুটী. দিবানিশি ছুটাছুটি, 
কুঠী গিয়। ছটফট করে। 
নাহিক'মাথার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক, 
জমা লেখে খরচের ঘরে ॥ 
ছুটী লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্সী ক'রে ভাড়া, 
বসে গিয়া নাবিকের কাছে । 
দুহাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে, 
মাঝি আর কতদূর আছে? 
ক’গে দাড় টান দীড়ী, দিনে দিনে দিয়ে পাঁড়ি, 
চাল-তরী ত্বরাঁয় করিয়া । 
যত শীতৰ লয়ে যাবে, অধিক বক্‌সিম পাবে, 
ভাড়া দিব দ্বিগুণ ধরিয়া ॥ 
বদর বদর গাজি, মুখে সদা বলে মাঝি, 
ঠেলে ধ্বজি গায়ে যত জোর । 
গাঁঞ্ধে বড় একটানা, টানে গুণ গুণ্টানা, 
টানাটানি যেন কত চোর ॥ 
লেগেছে বাড়ীর ধুম, বাবুর ন! হয় ঘুম, 
খসে গেল মনের কপাট । 
বড়াদুর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই, 
ওই দেখ দেখ। যায় ঘাট ॥ 


্ 
২১ 
থাঁকিতে কিঞ্চিং দুর, বাড়িল অধিক ভূর, 
চালের উপরে গিয়া চড়ে। - 
থর থর কাঁপে কায়, না লাগিতে কিনারায়, 
ইচ্ছ৷ হয় ঝাঁপ দিয়! পড়ে ॥ A 
যায় উজানের যান, যায় উজানের ঘান, 
মুখ নাড়ে অজগর প্রায় টী, 
ভাঁটি,যেন ছোটে কল, কল কল কাটে জল, 
আরোহীর! চক্র হাতে পায় ॥ 4 
গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে, 
দাড়ে হয় শব্দ ঝুপ ঝুপ্‌। ও 
নিদ্র/হার পরিহরি, দিবানিশি চালে তরী, 
না যানে শিশির আর ধুপ॥ y 
জলে স্থলে বনে বনে, যত চোর দন্থ্যগণে, 
নিজ নিজ ব্যবমায়ে রত। 24 
কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভারে ভারে, 
পথিকের প্রাণ কঠাগত ॥ J, 
রামাগণ ঘাটে ঘাটে, স্নান করে নানা নাটে 
দুরে থেকে নৌকা! দেখে যদি। 
ভাবে পতি এলে! ঘরে, উল্লাস পবনভরে, 
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী ॥ 
বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িমা নূতন হাঁড়ি, 
তাড়াতাড়ি রাধি গিয়া সই। 
চল শীত্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল 
ফলন আইল বুঝি ওই ॥ 
হ’লে পরে কাছাকাছি, সবে করে আচা-আচি, 
হেসে কহে কোন সীমস্তিনী। 


প্রাণ্দই তোরে কই, দেখ দেখ রঘমই 
বুঝি ওই আমাদের তিনি॥ 
হেদে বলে কৌন বুড়ী, মর্‌ মরু ওলো ছু ডি 


ও যে বুড়ো আঁর কার পাপ। 
কেহ কহে দুর দুর, ও বাড়ীর বট ঠাকুর 
কেহ কহে অমুকের বাপ ॥ 
আর জন বলে মই, আমাদের কর্তা ওই 
চিনিয়াছি শরীরের ধশীচে। 
গায়ে সব লোম উঠা, চোক কটা পেট মোট 
সেইরূপ গালে দাগ আছে ॥ 
কেহ কয় ওলে! ওলো, আই আই ম’লে| মলে 
চোক খেয়ে কর দরশন। 


রূপ্থানি ঢগ ঢল, প্রাণ্ধন কারে ব 
ও খে দেখি দাদার মতন ॥ ৯ 


২১৬ 


যুবতী কুলের বধু, TE 
মনে মনে কত শৌক উঠে। 
ডুব ছলে বরে দৃষ্টি মদনের বাণ-বৃষ্টি, 
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে ॥ 
ঘোমটাঁর বাড়ে মাড়ে, ঈষৎ কটাক্ষ ছাড়ে, 
'বিরহ-বিলাপ বাড়ে তায়। 
যুবক পুরুষ যত, চলিয়াছে শত শত, 
| নিজ পতি দেখিতে ন| পায়॥ 
। তরণী আঁইলে কাছে, তরুণী মনেতে আচে, 
পাইব আপন প্রাণধনে | 
 শ্বাগুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাভয়ে ফেরে পাছে, 
মনের আগুন রাখে মনে ॥ __- 
ন« কুলের কামিনী মণি, এত কেন ভাব ধনি, 
গ্রাথপতি আসিবেক ঘরে। 
স| তোমার শ্বাশুড়ী গিনী, মেনেছে পীরের সিন্নি, 
সন্তানের আমিবার তরে ॥ ঠ 
স্থরশ্তরলিণী-জলে, 
পরম্পরে বলে সমাচার । 
ঘরে রেখে ছেলেপুলে, কর্তাটি রহিল ভুলে, 
আসিবার নাম নাই আর ॥ 
তা যত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে, 
দেখে গুনে কাদে সব তার|। 
[3 ভেবে ভেবে তনু কালি, রাগে দিই গালাগালি, 
ধার ক'রে কত হ’ব সারা ॥ 
ই কেহ বলে সতি গাধা, তোমার চাটুধ্য! দাদ, 
ঘরে থেকে করে খিটিমিটি। 
7 প্রবামে যাইলে পরে, তত্ব আর নাহি করে, 
- এক মাস লেখে নাই চিঠি ॥ 
ত লেজোবৌর কচি ছেলে, এক দণ্ড তারে ফেলে, 
কোন মতে যেতে নাহি পারি। 
{ন বছরের গুভ দিন, দুঃখে হয় দেহ ক্ষীণ, 
বিধাতা করিল কেন নারী॥ 
টি কেহ কহে দিদি ওর, কেমন কপাল জোর, 
মরি কিবা সোনার মংসার। 
অহষ্কারে মরে রাড়ী) নকলে এসেছে বাড়ী, 
জিনিদ এনেছে ভারে ভার ॥ 
মুচি হাড়ি, সকলেই যায় বাড়ী, 
তাড়াতাড়ি চলে মনোরথে | 
টাকা ছেড়ে থাবড়াঁয়, পার হয়ে হাবড়ায়, 
চলিয়াছে রেলওয়ে পথে ॥ 


* * দলে, 


স্তর 


রি যয়া জ্রোলা 


ঈশ্বরচন্দ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


হুগলীর যাত্রী যত, যাত্রা করে জ্ঞানহত, 
কলে চলে স্থলে জলে সুথ। 
বাড়ী নহে বাড়া দূর, অবিলম্বে পায় পুর, 
হয় দুর সমুদয় দুখ ॥ 
তাঁদের পশ্চাতে দুখ, প্রথমে কিঞ্চিৎ সুণ, 
যাদের নিবাস দুর দেশে। 
রেড়ে| ভেড়ো যত থেড়ে, ভাবিয়! নামিয়| পেঁড়ো, 
হাটাহাট ফাটাফাটি শেযে॥ 
আগেতে সাঁজিয়। বাবু, অবশেষে ঘোর কাবু, 
হবু থবু তবু সাধ মনে । 
ছোটে কত কষ্ট সয়ে, গৃহে গিয়া গৃহী হয়ে, 
গৃহিণী দেখিব কতক্ষণে ॥ 
পশ্চিমের রেড়ে! যত, পুবের বাঙ্গাল কত, 
শত শত চলিয়াছে পথে । 
কেহ গাড়ী কেহ ডুলি, কেহু বা উড়ায়ে ধুলি 
চলে যায় নিজ মনোরথে ॥ 
এঁটে এটে তুলে এঁটে, যার! যায়৷ পায়ে ছেঁটে, 
নাহি কৌচক! পিঠে বৌচক! ঝোলে। 
ভবনে যাবার তরে, প্বনের বেগ ধরে, 
মাথার উপরে জুতো তোলে ॥ 
স্নান পুজা কেব। করে, কৌচড়ে জলপান ভণে, 
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে । 
দুই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়কে আগুন দিয়া, 
দম মেরে ধরাতলে লোটে ॥ 
গ্রামের নিকটে এলে, হেলে বাদনার হেণে, 
এক পদে চলে দশ পদ । 
কাকে ঝুলি রুক্ে| কেশ, গো-দাগার মত বেশ. 
যেন কত খাইয়াছে মদ ॥ 
অপরূপ তাঁব তথা, কি কব রহস্তু কথা, 
নারীগণ দেখে যদি গুটে । 
বুকের বদন খোলা, প্রেমভারে হয়ে ভোলা" 
তাড়াতাড়ি বাড়ী যায় ছটে॥ ঢালা 
ভিজে চুল ভিজে খোপা, ধরি ্ 
বলে পতির 
এসেছে 'অমুক রা জিজ্ঞাস! করিয়| আয়, 
বাবা কেন এলোনাক দেশে ॥ 
এইরূপ মবাকার, আনন্দের নাহি পার, 
প্রেম-পুর্ণ সকলের মনে। 
খেদে নহে মন স্থির, 
বিয়োগীর যুগল নয়নে ॥ 


কেবল বহিছে নীর, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


শরদাগমে লোকের অবস্থা 


আইলেন খতুরাঁ সবল শরদ | 

পরিধান পরিপাটী ধবল গর ॥ 

বরদীর প্রিয়খতু নহেন বরদ | 
প্রিযপাত্র প্রভাকর কেবল খরদ ॥ 

তীর দৃষ্টি ঘোর িষ্টি'কিরণ জরদ ৷ 

কাঁর সাধ্য সহা করে কে আছে মরদ ? 
না দেখি প্রজার প্রতি কিছুই দরদ । 

কর পেতে করংপেতে হয়েছে করদ ॥ 

অতিশয় পেয়ে ভয় লুকায় নীরদ | 

অসহথ সুর্য্যের তাপে শুকায় ক্ষীরদ | 

শ্রীঘ্ঘরোগে নিজে খাতু খাইল পারদ 

হুইল কোন্নপবর্তী সাক্ষাৎ নারদ ॥ 

স্বভাবের দোষ হয় কখন কি রোধ? 
. দেবখধি সম সুধু বাধায় বিরোধ ॥ 
আপনি স্বতন্ত্র থাকে রাত্রি আর দিনে । 
নিদাঘ বরয| হিম ঘন্ব এই তিনে ॥ 
মাঝে মাঝে বরষা! প্রকাশ করে রিষ। 
কুল! প্রায় চক্র তায় নাহি মাত্র বিষ ॥ 
ভীগ্মবৎ গ্রীন দিনে বিষম প্রবল । 
রজনীতে ধরে হিম ভীমদম বল ॥ 
স্বভাবের ভাব'স্তর ভাঁবতরা ভব । 
শরতের চিহ্ন মাত্র গুভ্রাঁকাঁর নভ ॥ 
শশাঙ্কের শোভা বৃদ্ধি লোকে এই বলে। 
সাক্ষী তাঁর কুমুদিনী ফুটিয়াছে জলে ॥ 
মধুভরে মনোলোভা কিব! শৌোড! তাঁর । 
তুষার সুসার করে উষার তুষার ॥ 
মনোহর স্থধাকর চাকু কর ধরে। 
নিরন্তর সুধার স্ুধার বৃষ্টি করে॥ 
শরতের অন্নে আনন? আভাস । 
পরমেশী পাবৰতীর প্রতিমা প্রকাশ ॥ 
রোগ শোক পরিতাপ প্রতি বরে ঘরে! 
তথাপি পুজার হেতু আয়োজন করে ॥ 
অনিবার হাহাকার অর্থবলহ্ত। 
খণূজালে বদ্ধ হয়ে অর্চনা রত ॥ 
স্বদেশ বিদেশবাঁদী যত দ্বিজগণ। 
অর্থহেতু নগরে করেন আগমন । 

বিস্তা নাহি জ্ঞান নাই সাধ্য নাই কিছু । 
গায়িত্রীর নাম নাই বামনাই নিছু ॥ 

২৮ 


কপালের মাঝে এক আঁর্কক্কল! জুড়ে 
দ্বারে ঘারে ভ্রমে শুদ্ধ ধন ঢুড়ে.ঢুড়ে | 
পলা সন্ধ্যা কেবা জানে শান্ত্রবোধ হত! 
কথার কথায় ক্রোধ ছর্ববাদার মত ॥ 
ক্ষুদ্রের স্বভাব সব বিষম বিকট । 
রুদ্রের প্রতাপ ধরে শূত্রের নিকট ॥ 
পেলে কিছু গদগদ আশীর্বাদ সুখে । 
না পেলে বাপান্ত গাল অনর্গল মুখে॥ 
যাজক পুজক যত যণ্ডামার্ক দ্বিজ ৷ 
অন্বেষণ করিতেছে পন্থ। নিজ নিজ | 
হুড় বড় দড় বড় মুখে বসে হাট । 
অপবিত্র পবিত্র বা উর্ধ এই পাঠ ॥ 
পুজারির কাৰ্য্য যত সে. কেবল রোগ। 
পুকারে উকার লোপ আকারের যোগ ॥ 
দনুজ দলনী দুর্গে পতিতপাঁবনি। 
হিন্দুদের ত্রাণকত্রী তুমি মা জননি ॥ 
এই হেতু করি তব প্রতিমা নির্মাণ । 
স্থখেতে থাকিব সব তোমার সন্তান ॥ 
এতদিন সুখে বটে রাখিয়াছ তারা 

এ বছর কেন দেখি বিপরীত ধারা ? 
খাও খাও পুঁজ! খাও করিনে বারণ । 
এবার মা দুর্গে তুমি দুর্গের কারণ ॥ 
তোমার পুজার জাক বাজে ঘণ্ট। ক । 
পরাভব করে তাই রোদনের হাক ॥ 
ধরেছ মোহিনী মুক্তি দেবী দশতুন্ধা। 
দশ হস্ত বিস্তারিয়| সুখে খাও পুজ| |. 
ধন্য ধন্য ধণ্ঠ দেবি ধন্ত তোর পেট। 
চালি কলা শা মূল! কত লও ভেট | 
দদি খাও ক্ষীর খাও খাও মণ্ড! গজ | 
মহিষ মরাল খাও খাও মেষ অজা ॥ 
থাঁও কত ঘড়! গাড়, রজত পিভল । 
তথাপি উদ্র-অগ্নি না হয় শীতল । 

তব ভক্ত অনুরক্ত প্রজা সমুদয় । 
অপমানে ক্রমে সব ম্রিয়মাণ হয় ॥ 
হিন্দুদের জগ্রগণ্য রাজ! রাধাকান্ত । 
ধার্মিক সুশীল সুধীর শিষ্ট শান্ত ॥ 
শুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ যে জন তোমারে। 
প্রতিদিন পু! দেয় নান! উপসীর়ে॥ 
হাঁয় খেদ মর্ম্বভো খেদ কব কারে। 
অবিচারে গ্রেচ্ছ রাজা জেলে দিলে তারে ॥ 


২১৭ 


২১৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রহ্থাবলী 
হইলে আনন্দময়ী নিরানন্দকরা । কাঁতর! যতেক তারা) চক্ষেতে নীহার-ধারা, 
- রাঁজ-বপমানে হলো! শোকে পূর্ণ ধরা ॥ বহে শ্বাস প্রভাত-সমীর ॥ 
কোথায় হইব স্থখী সুখের আশ্িনে। কারো বা কম্পিত দেহ, নয়ন যুছিছে কেহ, 
রোদনের ধ্বনি হ’ল বোঁধনের দিনে ॥ কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ। 
বস-রল গীত-বাদ্ধ-আমোদ-প্রমোদ। নিরথিয়। সেই ভাব, কত কত নবভাঁব, 


রঙগভরা বজদেশে সমুদয় বোধ ॥ 
আশুতোষ আশুতোষ সর্বদোষহত। 

দান ধ্যান ষাগ-বজ্ঞে অবিরত রত ॥ 

: গতবারে তুমি তারে হুইয়া! সদয় । 

সঙ্গে ক'রে লয়ে গেলে প্রাণের তনয় ॥ 
দীন দয়াময়ী দেবী এই তব দয় | 
করিলে বিজয়া-দিনে গিরিশ বিয়া ॥ 
দেবপুত্রী অন্ধকার তবু কেন বেষ? 

ধন নিয়া টানাটানি করিতেছ শেষ ॥ 

ছিলেন অনাঁথনাথ শ্রীঘ্ারকানাঁথ। 

খাঁর নাম স্ররণেতে হয় সু প্রভাত ॥ 

তুলিতে তুলনা ধার্‌ তুলে! কোথা! রয় । 

হয় নাই হবে নাই হইবার নয়॥ 

সতত সরল মনে যাঁর পরিবার.। 

করেন কেবল সুখে পর-উপকার ॥ 

এমন ঠাকুরপুরে মনস্তাপ দিলে। 
তাসাইলে পৃথিবীরে দুঃখের দলিলে ॥ 
এইরূপ বর্রি্ররে প্রতি জনে জনে। 
কোনরূপ সুখ নাই মানুষের মনে ॥ 
গড়েছে তোমারে বটে ৎড়-মাটী দিয়া। 
কিন্তু সব মাটা হয় ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ 

কি হইবে কি করিবে ভেবে লোক মরে। 
দেনা ঝাঁকি হাত খাঁক্তি চাক্তি নাই ঘরে॥ 
রূপ! সোন! সব গেল জাহাঁজেতে ভেসে। 
কার কাছে ধার পাব টাকা নাই দেশে॥ 
দোকানী পদারী যত আছে মাত্র ঠাটে। 
ডাকের সে ডাক নাই জাক নাই হাঁটে ॥ 
কাগুড়ে সাপুড়ে প্রায় সুধু ঘর খোঁচে। 
শপ্তাদরে ছাড়ে তবু বস্তা যায় পচে ॥ 


BS 


শারদীয় প্রভাত 


বাদিনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়, 
পশাঙ্কের শঙ্কিত শরীর । 


হইতেছে অন্তরে আরোপ ॥ 
যেমন অস্তিমকালে, “বেরি প্রিয় মহীপানে, 
মহিষীর শ্রেণী করে শোক। 
কেহ পড়ে ভূমিতলে, কেহ সিক্তা অশ্রঞ্জলে, 
কেহ শৃষ্য দেখে তিন লোক ॥ 
অবোঁধ শোচনা মাত্র, কেবা কার প্রিয়পাত্র, 
সকলের এক দখ! শেষ । 
জীবনে দিব কয়, এক সঙ্গে গত হয়, 
যথা বনে বিহ্ঙ্গ প্রবেশ | 
ভোগ ফুরাইলে আর, বন পক্ষী কেবা কার, 
একেবারে বিষয় বিচ্ছেদ | 
অতএব বৃথ! খেদ, 
কালের নিকটে নাই ভেদ ॥ 
দেখহ লক্ষত্রকুল, পক্ষশোকে স্থলে তুল, 
বিলাপেতে বিষম ব্যাকুল । 
কিন্তু তার! প্রতিক্ষণে, দিবাগমে জনে জনে, 
কালগ্রামে হতেছে নি্্মুল॥ 
উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল কলেবর। 
বিমল অনল-প্রভাধর। 
প্রেমিকের মনে যেন, নবপ্রেম-দীপ্থি হেন, 
ধিকি ধিকি উঠে নিরন্তর । 
ক্রমে যত তেজ বাড়ে, খরতর কর ছাড়ে, 
সরমের শর্বরী পোহায়। 
লোকতয় তমোরাশি, পুঞ্ক পরাক্রমে নাশি, 
বিক্রম প্রকাশ ততো ধায় ॥ 
ওই:নিরীক্ষণ কর, তপনের, কলেবর, 
বেরিলেক বন ঘন বেগেষ্টী 
এইরূপ প্রেমিকের, নবভাঁব হৃদয়ের, 
ম্লান হয় মণান্তর-মেঘে ॥ 
বারুযোগে পুনর্বর, সমীরণ মহকার, 
দিনকর হতেছে মোচন । 
এরূপে প্রেমিক-মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণ, 
যদি বহে আশা-দমীরণ ॥ 
অন্তগত হেরি শশী, বকুল-বিপিনে বদি, 
পিকবর ললিত কুহরে। 


বৃথা অশ্রু বৃথা স্বেদ, ; 
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অন মুগ্ধ মিষ্টরবে, 


ধরল তরঙ্গ-রঙ্গ, 


ঈশ্বরচ্জর গুপ্ডের গ্রস্থাবলী ২১৯ 


হায়রে মধুর স্বর, কবিজন-মনোহর, 
বরিষহ সুধা শ্রুতিপুরে ৷ 
দিনগতি-প্রিয়দুত, পিকরব গুণযুত, 


তাঁর মুখে পেয়ে সমীচাঁর। 
জাগিল যতেক পাখী, প্ৰকাশিয়া ছুই আখি, 
হেরে নব প্রভার আধার ॥ 
অপাঁর আনন্দ মলে সহ মহচরগণে, 
গান আঁরম্ভিল নান! স্থরে। 
যেন তুঘুরাদি সবে, 
সঙ্গীত সংযুক্ত সুরপুরে ॥ 
রূজনীতে ফুল-বন, ছিল সবে অচেতন, 
নুধান্বরে হৈল সচেতন । 
প্রকাশিয়! পুষ্পচয়, হান্ত করি সুখময়, 
সৌরভেতে পূরিল কাঁনন ৷ 


ফুটিল চম্পক-কলি, হেমছটা পড়ে গলি, 
কিবা কাঁমিনীর কান্তিহর ৷ 
মীনিনীর মন প্রায়, অতি উগ্র গন্ধ তায়, 
লান্চমাত্র ভূ্গ অনাদর ॥ 
দলকে দোপাটি দল, নানা রঙ্গ ঝলমল, 
শ্বেত রক্ত হিঙ্গল পিন্ল। 
কোমল হৃদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি, 
হাররূপে শোভে সুবিমল ॥ 
ধরিয়! সুবেশ ছদ্ম, ফুটিতেছে স্থলপন্র, 
জলজের হরিতে গৌরব | 
কিন্তু কোঁথ| মকরন্দ, কোথায় মোহন গন্ধ, 
কোথ। মধুকর-মিষ্টরব ? 
এইরূণে নাঁনা ফুল, রূপ-রসে সমতুল, 
্র্ষুটিত কানন ভিতর ৷ 
মধুমক্ষি মধুবত, গ্রজাগতি আদি যত, 
মধুপানে নিঞ্ধ কলেবর ॥ 
আগমনে দিনমান, মরোবর সন্লিধান, 
মনোহর শোভায় শৌতিত। 
প্রবল হিল্লোল পরে, রাজহংল কেলি করে, 


প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রলোভিত ॥ 

মরালের শ্বেত অঙ্গ, 
প্রভেদ ন! হয় অনুমান । 

হংস হৈতে অপহৃব, কেবল শুনিয়! রব, 
জনুতব আছে বর্তমান ॥ 

চাঁরিদিকে বনচয়, সব্ধপ্রীয় হয়ে রয়, 
বোধ হয় এই সে কারণ। 


নিরথি শর্বরী শেষ, কুমুদীর মুখদেশ, 
বিষাদের বস্ত্রে আবরণ ॥ | 
ইন্দু-বন্ধু অস্তগত, বিরহে বাঁদরে রত, 
অবিরত দুখের উদয় 
দেখি তাঁর মলিনতা, কুগ্তমীন বৃক্ষণতা, 
শব্দহীন প্রায় সবে রয় ॥ 
কে বলে কুস্থম ধরে, . আমি বলি অক্ষিবরে, 
ভূলরূপ নয়নের তারা | 
ওই দেখ প্রতি দলে, কুমুদিনী সুখ ছলে, | 
ক্ষরিতেছে হিম-অশ্রুধারা ॥ | 
ফুটিল কমলীবলী, অলি তারে কুতুছলী, 
Lo) চে ষ্ 
গুপ্তরে মধুর স্বর, অঙ্গে ক্ষরে খর কর, 
চক্‌ মক্‌ চঞ্চল কিরণ ॥ | 
গাইতে নলিনী-গুণ, অতিশয় সুনিপুণ, 
গাও গাও উচিত তোমার । | 
যথা যেই উপকৃত, তথা সেই উপক্ৰীত, ৷ 
কৃতজ্ঞ ত! ধর্মের আচার ॥ 
কিন্তু দেখ প্রজাপতি, রূদপানে রত অতি, 
ফলে গুঞ্জ-রব নাহি মুখে। 
অকুতত্র নর যেই, তাহার তুলনা এই, 
রীতি হেরি জে লোক ছথে ॥ 
এইরূপ শঁরদের, নব শোভা প্রতাতের, 
প্ৰদীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে । 
হায় হায় এ কি দ্রুত, চঞ্চল চরণযুত, 
হয়ে কাল ধরাতিলে ভ্রমে 
সে দিন শরদ গেলো, আবার ফিরিয়ে এলো, 
সুখময় শারদীয়া পুজা। । 
ঘরে ঘরে বেগ যায়, জাননোর আত ধার, 
নিয়মিত দেবী দশতুজা ৷ 
প্রতিদিন উ্াকালে, সুমধুর বাত তালে, 
গীত হয় আগমনী গীত ৷ 
শুনিয়া বিমুগ্ধ মন, যতেক তাবুকগণ, 
হৃদয়ে করুণ! সঞ্চারিত ॥ 


শারদীয় পর্ব 


শ্ণধর অুগ্রকীশ, শর্করীর মুখে 
সুথময় পরা আইল। ডং. 


২৯ 


কবির মীনস-পন্ন, চারু কুমুদিনী ছদ্ম, 
: নবরসে প্রহুল হইল ॥ 
নিৰ্ম্মল পন্থল-জল, “সদ! করে ঢল চল 
অমন কমল ফুলদল । 
সুখে সরোবর-অলে, 
কেলিরসে হইয়া তরল ॥ 
শরদের অভিষেক, / হিম বর্ষে অতিরেক, 
| বিজয়ের নিশান বলাকা | 
বরষা সভয় মলে, . অতিশয় সংগোপনে, 
জড়াইল তড়িৎ পতাকা! ॥ টু 
কেমন কালের গতি, যেই হয়, অধিপতি, 
সকলেই তাহার স্ধীন ৷! 
| Fa প্রমাণ তার, দলিত অগ্রনাকার, 
জলধর ছিল এতদিন ॥ 
“কিন শ্রদ্বাগমনে, বারিদ বিষধর মনে, 
ধরিয়াছে গুভ্রময্ন বেণ। 
জেনেছে বিশেষ এই, রাজমন্তী চন্দ্র যেই, 
সেই শুরুবন্থে সমাবেশ ॥ 
গছ বুরিয়! সার, | 
ধাঁরাধর ক্ষমত! হরিল ॥ 
নেই দুখে দিগন্বর, মৃছস্বরে নিরন্তর, 
বলে হায় বিধি কি করিল ॥ 
তর্জন-গর্জন-শুহ্য, ননেতে বিষম কুপন, 
গাওবর্ণ নীল কলেবর ৷ 
চাতকিনী আশাত, বৈধব্য-দশায় মগ্ন, 
হাহাকার করে শুষ্ঠপর ॥ 
এ নহে বিবাদ অয, জীয়স্তে বিয়োগবন্প, 
যথা যুবতীর রুগ্ন পতি। 
বেল নিরথি মুখ, না যায় দারুণ দুখ, 
য়), না হয় পুলকশনৃথ-রতি॥ 
কের ভীষণ গর্ব, একেবারে হ’ল খর্ব, 
সর্বনাশ বল্যুদ্ধিহত ॥ 
নাহি আর ডাক্‌ হাক, ফুরাইল সব জাঁক, 
ছখজলে অগ্র অবিরত ॥ 
পিল যৌবন-্দীপ, নীরদ হইল নীপ, 
ধ্রাধিগ গুনিয়। শরদ | 
a পুষ্পচয়, 'ফলরণে দৃশ্য হয়, 
J মধুমক্ষি ভুঞ্জে তাঁর মা ॥ 
বীনা, মেক) লিক, মর গরগালিকা 
সৌরতে গায় খৰি 


লব্নৃপ মদাচার, 


তরঙ্গ বহিছে রে, 


ঈশ্বরচন্ গুণ্ডের গ্রহ্থাবলী 


বনে উজ্জল হাঁস, রূতিমদ সু প্রকাশ, 
প্রকাষ্দা প্রমদ|-লক্ষণ ॥ 

অর্ধ নিশ! সুষময়, বিরহী অস্থির হয়, 
মনোজ্ঞ মাধুর্য ফুলবাঁসে । 

কথন বা অচেতনে, স্বপনেতে ভাবে মনে, 

প্রিয় আদি পরিহাসে ভাষে ॥ 

মুগ্ধ হয়ে মুহ হু, করে রব উহু উহু, 
হুহু হুহু জলে হুতাশন ৷ 

মৃগ যেন দাবানলে, দদ্ধিকায় দ্রুত চলে, 
কখন বাঁ হয় অচেতন ॥ 

সেইরূপ ইতস্তত, ভ্রমিছে প্রবাসী বত, 
নিরথি শরদ স্থপ্রকাঁশ। 

কবে বন্ধ'হবে কুঠী, কবে ব হুইবে চুটী, 
কবে শেষ হুইবে প্রবাস ॥ 

নিকট পূজার দিন, স্থির নহে মন-মীন্, 


বেতনের টাকায় যতন ॥ 
হাতে পেলে মাহিয়ানা, বাবুদের বাবুয়ানা, 
দেশে গিয় হইবে পুরণ ॥ 
বিলম্ব হইলে দায়, দিন দিন বেড়ে যায়, 
নানাবিধ জিনিমের দর ॥ 
বিক্রেতার ভারি ধুম, ক্রেতার উপরে জুম, 
শুনে মূল আকুল অন্তর ॥ 
অতএব বর্ত/পক্ষ, সহজ লক্ষের লক্ষ, 
যক্ষভাব করি পরিহার? 
কমলা কুটুঘ হও, আমলা আলিফ লও, 
মামলা দাহ সারোদ্ধার ॥ 
নহে যত লক্ষমীছাড়া, দিয়া হস্ত অক্ষিনাড়া, 
লক্ষ্মাছাড়! বলিবে নিশ্চয় । | 
সে কথাটি ভাল নয়, অতিশয় মন্ত্য হয়, 
হাডে হাড়ে বেধে দৈহময় ॥ 
ওহে কৌযাধ্যক্ষগণ, করুণার নিকেতন, 
মেপেল প্রভৃতি মহাজন | 
কবে ফুরাইবে বাদ, কবে পুরাইবে নাধ) 
আনীর্ববাদ লবে অগথন ॥ 
যত কুঠীয়নালদলে, পরম্পর এই বলো) 
গেজেট.কি ছেপেছে বিশেষ । 
বিধিকি প্রগননরপে, অতুল আমন কুপে, 
বিষণ্নতা করিবেন শেষ ॥ 
বেকারে বিষম দায়, একার বিকার তায, 
ডেকাঁর' আঁকার নিশি-দিন। 
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কোটি অশ্ব এ প্রকার, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শরন্থাবলী 


শত ছাড়! পু জিপাটা, উপার্জ্জনে বোর ভাটা, 
একটানা টানাটানি খাপ ॥ 
জুয়ায় না আসে আর, গাঁলগল্প ফক্িকাঁর, 
এইমাত্র সম্বল অখিল । 
বাজারে সন্ত্রম হত, চোরের জননী মত, 
কিল খেয়ে চুরি করে কিল ॥ 
ঈশ্বর স্মরণ মাত্র, ক্ষণমাত্র চিত্ত-পাঁত্র, 
পুর্ণ হয় আঁশীর সলিলে। 
ফলে তাহে ফল নাই, অভাগার ভাগ্যে ছাই, 
গঃড়ে থাকে ন্বর্গেতে বাইলে ॥ 
লোঁকে বলে লক্ষ গাধা, তপে হয় হয়জাদা, 
বেটুয়া-বংশেতে অবতংম । 
জন্মে এক উমেদাঁর, 
তগস্তাঁয় তন্ন হ'লে ধ্বংস ॥ 


সছরে নিয়ম কিবা, [দরে ছুটীর দিবা, 
কবে বন্ধ হবে উহরম। 
দুরস্থ আমলা! যত, উপরি গ্রহণে রত, 


খাইয়াছে চক্ষের সরম ৷ 
হাত ধ'রে কথ! কয়, বলে রায় মহাশয়, 
ওগো চৌধুরীর মুক্তিয়ার | k 
পুজার দিবস কম, ফুরাইল টহরমূ, 
বার্ষিকের বল সমাচার ॥ 
এর,মধেয় ছিজ যেই, মুক্তিয়ার-শিরে সেই, 
তাঁড়াতাড়ি দেয় পদধূলি 
বলি তবে তবে তবে, ও কথাটা কবে হবে, 
ঝেড়ে দিন ঝুলিঝাঁড়া বুলি॥ 
মুক্রিয়ার পাঁক! বড়, মুখে কথা তড়বড়, 
হেঁড়ে পাক্‌ কাঁনেতে কলম। 
মোচেতে লাগায়ে পাক, চাঁতুরীর বড় জাক, 
বাক্যচ্ছলে হাঁসির গরম ॥ 
কহে তাঁর চিন্তা নাই, সবুর করহ ভাই, 
. নীলামের ফুরায়েছে দায় । 
দিন দুই তিন' রহ, পশ্চাৎ বুঝিয়! লহ, 
দেখা মাক কর্তা কিপাঠায় ॥ . 
আমলার! বলে ভাল, সে যে বড় দীর্ঘকাল, 
আঁনাদের যেতে হবে বাঁড়ী। 
আতিদুরে ঘর তায়, গতায়াতে দিন যায়, 
». যাঁছা দিবে দেও তাড়াতাড়ি ॥ 
৩ইরূপে হুলস্থুল, টাকা বড় অপ্রতুল, 
বিদায় আদায় হওয়া দায়। 


*দাড়ী সব তুলে ঘাড়, 


২২১ 


্রীহৰ্গার অঙুগ্রহে, কাহারও ন! ক্ষোভ বহে, 
যেন তেন বিবিধ উপায়। 

প্রতারক মিথ্যাবাদী, চোর জুয়াচোর আদি, 
স্বীয় স্বীয় ব্যবদায়ে রত। 

নগরের অলি গলি, ছলি বলি কুতুহলি, 
ফাদ পাতিয়াছে কহ মৃত ॥ 


শান্ত বড় ডেম্পিয়র, তথাপিও নাছি ডর, 
হাউখোলাবামী মাতুলেরা ৷ 
প্রীপাট ঘুস্থডি ট্যাক, 


তথায় গাড়ির! ম্যাক, 
বাছিয়া তরণী লন সের! ॥ | 
বোয়েটিয়। দলে দলে, ভ্রমিতেছে জলে জলে, 
শারদীয় পর্ব লাঁভ করি। 
না যায় অঘোর নেশা, না ছাড়ে পাতক পেশা, 
হরে কাল কাঁলবেখ ধরি ॥ 
দুরবাসী জমিদার, সঙ্গে লয়ে পরিবার, 
যাত্রা করে দেশ অভিমুখে । 
বোঝায়ে তরণী ভারী, যেন রঙিশ্রান্তা নারী, 
ধীরে ধীরে গতি অতি স্থখে ॥ 
ঝুপ ঝুপ ফেলে দাড়, 
শব্দ হয় শ্রুতি-মনোহর। 
যেন কোন ধনিসু তা, নানা অলঙ্ক|রযুতা, 
চ’লে যেতে হয় মধুন্বর ॥ 
বহে স্রোত একটানা, 
বাতাসের স্থির নহে গতি। 
কখন পূবেতে বয়, 


জুয়ার না যায় জানা, 


কখন দক্ষিণে বয়, 


দক্ষিণ নায়ক রূতিমতি ॥ { 


কেহ নাহি কথা৷ গুনে, কেবল গুণের গুণে, 
তরে তরি বিষম সঙ্কটে । 
গুণ টানে তীরোপরে, একজন ধৰি ধরে, 
কোনমতে যায় তটে তটে॥ 
ভাগীরথী-তীর-শোভা, 
নিরখি ভাবেতে পূর্ণ মন। 
ক্ষচিৎ নিবিড় বন, চিৎ স্থপল্লাগণ, 
পুলিনেতে হর নিরীক্ষণ ॥ 
কোথায় জলের তোঁড় , ভেঙ্গে পড়ে বৃক্ষঝোড়, 
মহ দীর্ঘ কাছাড় পাহাড় । 
কোথায় সুদীর্ঘ চর, বালুর কলের, 
নাহি তাঁর তরু এক ঝাড় ॥ 
শারদীয় পক্ষী নামা, কাঁচাড়ে প্রমবি ছান৷ 
চারে বরে খান্ত অয়যণ। ॥ 


4 


অতিশয় মনোলোভা, ৷ 


2 আগত, কালে, 


4 


শরীরে সুবর্ণ-্টা, 
চক্মক্‌ করে অনুক্ষণ ॥ 

মানস রঞ্জন করে, 
অগ্রনাক্ত নবোটা-নয়ন। 


চলন অতি, যেন বালকের মতি, 


স্থির নাহি হয় একক্ষণ ॥ 


মনোহর শোভার উদয় 

রদতরে গর গর, 
চকোরের প্রহুল্ল হৃদয় ॥ 

থর খর নৃত্য করে, 


ঃ রয়ে প্রমোদ প্রভান। 
প্লাবিত ধরণীময়, 


সুধাকর সুচঞ্চল হাস ॥ 
| সত্তর সঙ্গীত ভোগে, 
Ys তরণীতে হয় স্বর্ণবাস। 
॥, ইহাতেও বাঙানীরে, 
 আরমিক ব’ লে পরিহাস ॥ 


বত ব্যাপার তার, 


মত্ত হয়ে নি 
ঙলালীরে দেন গালাগালি ॥ 
কত বন্ধ জনমনে, 


পড়িয়াছে ডাক হাক, 


ঘরে, ডঃ বোধন। 
নিত্য হবে চণডীপাঠ, 


[বরের কণুর নাই তায় । 


ভাগীরথী অন্তরালে 


হইতেছে কত রদ, 


বেকের বিষম কাচ, কি 


তার পর শূন্তময়, মশকের গীত হয়, 
শৃগাল কুকুরে ধরে তান ॥ 
এইরূপ নানামত, .. আমোদ-প্রমোদে রত, 
সুখের শরদে সর্ববলোক | 
দুখী মাত্র সেই জন, শূন্য যার নিকেতন, 
দুর্গাভাবে মনে উঠে শোঁক ॥ ঃ 
প্রতিবারে আগে পুজা, এবারেতে দশভুজা, 
অবিভূতা নন ধনাভাবে ৷ 
অস্থির অন্তর অতি, খেদ-জলে ম্মতি। ৷ 
অভাবেতে নানা, ভাব ভাবে ॥ 
'দেখহ অপূৰ্ব পর্ব, কিবা উচ্চ নীচ সর্ব 
সকলেই আনন্দে অস্থির । ) 
কি বাঙ্গালী কি ইংরাজ, 
সকলের প্রফুল্ল শরীর ॥ 
শরন্তবীল সাহেবেরা, বজরায় করি ডেরা) 
বাইবেন সমীরসেবনে। ! [২ 
কিন্ত খানালোভী যারা, নগরে থাকিবে তারা, 
? টাকিতেছে শুদ্ধ নিমন্তরণে ॥ 
রাজার বাঁটাতে ধূম, 
হোমের ধুমেতে দিনা, । 
ত্রিতাপ হইবে শু্য, 
লাভ হবে গোমেধ বায় ॥ 
খুলিয়| থানার পুতি, 
হিপ হিপ, হোরে স্বাহারব । 
পুরোহিত উইলদন, পুরোহিত, দেই জন জন, 
ইন ঠুন্বাজে পাত্র সব 
ধনত ধন্য কলিকাতা, ধরেছে কলির ছ 
ধন্য তব নব ব্যবহার। 


4. বেশ | 


অবলা স্থরাগ Ae if 


হিম-ধাতু মহীপতি, / হিমাঁল 
7 সংগ্রতি ছাড়িয়া রাজধানী । 
শান টিন কাজা, আিতে 


ফিরিঙ্গী যবন-রাজ, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


ভ্ৰমিতেছে নানাস্থান, দুর্কূল কি বলবাঁন, 
ভয়ে কম্পমান প্রাণিগণ ॥ 
ফাঁট! ফোটা ছড়-চটা, ইত্যাদি সোনার ঘটা, 
উড়াইয়! কু-আশার ধ্বজ । 
জগতের অনিবার্য্য, শাসিতে আঁপন রাজ্য, 
সাজিলেন শীত মহারাজা ॥ 
সাঁঞজজিলেন রাজ! শীত, ত্ৰিভুবন সশঙ্কিত, 
নাণ্জানি কাহার কিবা হয়। 


ছুটিল গীতলবায়ু, টুটিল বৃদ্ধের আয়ু, 
যুবকের জীবন সংশয়।॥ 
শরদ পাইয়া ত্রাস মনে মানি মানহাস, 


বনবাস করিবাঁরে যায়| 
তাঁহার চক্ষের জল, পড়িতেছে অবিরল, 
হিম-বুষ্টি কে বলে উহায় ॥ 


হইতেছে হিম-বৃষ্টি, এ কি স্থষ্টি ছাড়! সুষ্টি, 
] মহারিষ্টি নাশে দৃষ্টিপথ । 
শিশিরে শশীর কর, আচ্ছাদিত নিরন্তর, 


* মৃতবৎচকোর জীব্ৎ ॥ 
তেজন্বীর যত গর্ব, সকলি করিল খর্ব, 
শাতখতু এমনি দুৰ্জ্জয় । 
পরতর ভান্ুমান, শীতভয়ে কম্পমান, 
অগ্নিকোণে নিলেন আশ্রয় ॥ 
দিনদিন দীন দিন, যেমন অত্যন্ত দীন, 
দেখি দিনপতির দীনতা । 
নিশা নহে নিশাচরী, গ্রা করে দিনে ধরি, 
. মনে করি তার গ্রবীণতা ॥ 
এমত শীতের ভয়, পরাভূত ধনঞ্রয়, 
তাহারে না মানে কোন জন। 
সৰ্ব্বদা দুঃখীর ঘরে, লুকায়ে থাকেন ডরে, 
জীর্ণ বস্ত্র মাত্র আচ্ছাদন ॥ 
কিন্তু তার শুভাদৃষট, এইমাত্র হয় দৃষ্ট, 
যুবতী রমণী যত জন। 
সুখে দুখে হেট মুখে, অগ্রিশিথা রেখে বুকে, 
সৰ্ব্বা করিছে আলিঙ্গন ॥ 
দেখিয়া বন্ধুর গ্লানি, কুমুদিনী অভিমানী, 
অভিমানে লুকাইল নীরে। 
ঘুচিল মধুর আঁশ, ভ্রমরের সর্বনাশ, 
.  অশ্রনীরে ভাবে মাত্র তীরে ॥ 
দলহীন তরুবর অকমল মরোবর, 
সুবিকল কলহংসকুল। 


২২৩ 


মুর ময়ুরীগণ, নিত্য নৃত্য বিন্মরণ, 
হুইয়। সতত সমাকুল ॥ 
বিষম হিমের ভয়ে, কোকিল ব্যাকুল হয়ে, 
দুখে ডাঁকে গোঁপনে কাননে । 
শীতে করে উহু উহ, লোকে বলে কুছ কুছ, 
এ কুহ্‌ক বুঝিবে কি আনে ॥ 
বিরহিণী নারী যত, দুই দিকে উপহত, 
একে ত প্রবলতর শীত। 
দ্বিতীয় বিরহ-জর, ক্লান্ত হয়ে নিরন্তর, 
কলেবর সতত কম্পিত ॥ 
হৃদয়ে বিরহাগুন, দগ্ধ করে পুনঃ পু, 
বাহিরে শীতের পরাক্রম ৷ 
দুই দিকে ছুই জালা, কেমনে সহিবে বালা, 
নিজ ভ্রমে হরে নিজ ভ্রম ॥ £ 
অপরূপ এ কি আর, সকলেরি জ্ঞাতস|র, 
আগুনে শীতের হয় নাশ। 
এ গীতে বিরহাগুন, পুষ্ট করে চতুগু্ণ, 
কিবা গুণ হিমের প্রকাশ ॥ 
বস্তুর বিরহানলে, নিরন্তর ঘন জ্বলে, 
বাহিরে শীতের মহা রণ। 
কোনমতে সুস্থ নয়, আলাতন অতিশয়, 
বিরহীর জীবনে মরণ ॥ 
সংযোগী প্রণয়ী যাঁরা, উল্লাসে উন্মত্র তারা, 
পরম্পর প্রফুল হৃদয়। 
প্রেমানন্দ রাত্রি-দিবা, শীতে তাঁর করে কিবা, 
বারো মাস বমস্ত উদয় ॥ 
কান্তাগণ সহ কান্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত, 
রতিকান্ত হারাইল দিশ! । 
শীত তাহে অন্তর, ক্ষণ নহে তাঁলভঙ্গ, 
অন্ব-প্রদলে সাজ নিশা ॥ 
তথা শীত মশস্কিত, যথা দ্বোহে অশঙ্কিত, 
এক অঙ্গ যুবক যুবতী । 
একেলা! অভাগা! যারা, তাহারা জীয়ন্তে মরা, 
শীতে যারা হইল সংগ্রতি ॥ 
বিধব! বিরহী যেই, স্থখে দুখে মম সেই, 
অন্ধের যেমন জাগরণ । 
মনেতে হইয়! ধৈৰ্য্যা, সমুদ্রে করেছে শয্যা 
শিশিরে কি করে জালীতন ॥ 
এক ঘরে বুড়া বুড়ী, শুয়ে থাকে গুড়িগুড়ি 
কলেবর থর থর কাঁপে । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গুন্থাবলী 


ভয়ে, “ আহা উহু রয়ে রয়ে, 


বুড়ার বাড়তে বুড়ী চাপে ॥ 
পুরুষ যত, 
পোড়া শীতে পড়ে থাকি দুখে। 
নী কাঁমিনীচয়, স্বাধিনী যন্তুপি হয়, 
২. ভবে তো যানিনী যায় সুখে ৷ 
আগমনে, সবে আনন্দিত মনে, 
করিছে বিবিধ উপভোগ । 
সাধে এ কি বিদংবাদ, 
নলিনীর নব মৃত্যুযোগ ॥ 
গ্িঞ্ধ সবে, 'দেখা যায় অনুভবে, 
হেন রীতি হ’ল বিপরীত ৷ ) 
হ্‌ হয়, কেবা করে এ নিশ্চয়, 
ম্মবিহিত হইল বিহিত ॥ 
আছে মৰ্ম্ম, পদ্মিনীর কি অধর্ধ, 
নতুবা! এরূপ কেন হয়। 
্ বা এ স্বভাব তার, ব্যভিচার প্রতীকার, 
॥ তাপে সুখ, হিমে দুঃখোদয় ॥ 
কামল যেই, 
বিধাতার এরূপ ঘটন। 
নে মরে, - এইরূপ'চরাচরে, 
পিনী তাহাতে নিদর্শন |. 
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, - বল কে খণ্ডিবে তাহা, 
1... ভাল মন্দ কে করিবে আর । 
হে প্রার, অমৃত বিষের সায়, 
/1 কদাচিৎ ঘটে এ প্রকার ॥ 
ফণতঃ প্রকৃত নয়, 
_ কহি গুন প্রকৃতাৰ্থ যাহ! । 
হুমেতে নষ্ট, 
কি কারণে বুঝ সবে তাহা ॥ 


তখন কোথায় অলি, ৷ 


না হুইল তার ভোগ্যা, 


ন অলি মধু বায় । 


বিধাতার I ল রো, 


খেদ করে অবিরত, 


কোমলে মরিবে সেই, 


হয়ে পার বহু কষ্ট, 


করে তার অনাদর, ক্লান্ত হ’লে মধুকর, 
এ পাঁপ কি ছাঁগ| কৌথা রয় ॥ 
বনে দাঁবাঁনল-ভয়, মনে করি এ নিশ্চয়, 
জলেতে পদ্বিনী করে বাঁদ । 
তথ হিমে দহে অঙ্গ, কৃতন্নের এই রঙ্গ, 
অকন্নাৎ অমনি বিনাশ । 


দুরন্ত হেমন্ত করে রাজ্য অধিকার । ০ 
রহিত করিল রাজ্য শরদ রাজার ॥ 
গাইয়ে রাজার জয় সঙ্গিগণ যত। 
গদগদ ভাবতরে সকলে আগত ॥ 
তিলেক বিলম্বে তুলি কু-মাশার ধ্বদ্া 0 
বাঁজাইল শিশিরেতে জগ্ন-ডঙ্ক। বাজ৷ ॥ 
বুড়ার গুমান গু'ড়া হ’ল অতঃপর | 
রবির উত্তাপে করে তপ্ত কলেবর ॥ 
কুলটা বদরী কুল দেখে ফুলে ফলে। 
সরমেতে মেফা লিক! পড়িছে ভূতলে ॥ 
লক্ষ্য করিবারে ধরা ধান্তৰৃক্ষ যত। 
হরিষে স্বভাববশে হইতেছে নত | 

তরী বায় মশ্বে আরোহণ করি 1. 
করিছে ভ্রমণ ভূপ দিবস-শর্রবরী | 
অধরে সন্বরে নরে রাজার শাসনে I 
পরমাদ গণিতেছে অতি দীন, জ্বলে 
রজনী ধরিল অতি দীর্ঘ কলেবর। 

. সময়ের গুণে শোভা শুগ্ভ শশধর ॥ 
কমলিনী ব্ষাদিনী দেখে স্নান মুখ। 

| কৃমদিনী স্থুবদনী মনে বড় সুখ ॥ 

‘ইহা হেরে মন্ত অলি স্বভাবের বশে। : 
স্থখেতে মুলার কুলে উড়ে গি | বে ॥ 422) 
বিদ্ত্ান দিনমান প্রতি দিন দিন । 07. 
হইতে লাগিল: [ছোট যেন কত দীন ॥ : 
উড়িতেছে অঙ্গে খড়ি হ’ল এ কি দায়। 
7৮১ রি আমি হেমন্তের পায় ॥ 


নন oie গুরুতর জট ॥ 


t চির 


ঈশ্বরচর্জ গুপ্তের শ্রস্থীবলী 


বাবার আসেন গুন পাইয়! সময় ! 
সকল প্রাণীর দেহ করেন আশ্রগ্ন ॥ 
অন্য খাতু অগেক্ষাঁয় ইহার শীসনে। 
কত রস আছে জানে স্ুরসিক জনে ॥ 
মাগশীর্ষে প্রথম দিবসে খতুরাজ। 
আসেন সন্ধ্যার কালে করিয়! সুসাঁজ ॥ 
যেমন যেমন. ঘটে তাঁহাঁর তেমনি | 
সঙ্গে রঙ্গে-প্রিয়রাণী কীপুনী রমণী ॥ 
উত্তর-্পবন-পৃষ্ঠে করি আরোহণ । 

যত সব গ্রাণিগণে করিতে শাসন ॥ 
পূর্ব্বপুজ্য বস্তু ত্যজ্য সকলে করিবে । 
ত্যজ্য বস্তু পুজ্যরূপে সকলে লইবে ॥ 
খতুরাজ মনে করি এই অভিপ্রায় । 
আইলেন নিজ বল জানাতে সবায় ॥ 


রাঁজাঁর উচিত বটে নূতন পদ্ধতি | নে 


সাক্ষী তার *লেক্কলোসি” এ দেশে সম্প্রতি ॥ 
পূর্বক হ'ত হুখ পেলে স্থশীতল জল 
এখন দেখায় ধেন দর্গের গরল ॥ 
যার রোধে প্রাণ রোধ পাইলে জীবন | 
হেন হিতকর পূর্বে ছিলেন পবন ॥ 
এখন সে বায়ু যদি বহে'যথ! তথা 
লাগে গাত্রে যেন কুটুম্বের কটু কথা ॥ 
স্ুখ'দিত শোয়! মাত্ৰ যে শীতল পাঁটি। 
এখন তাহার নামে ছাই পেড়ে কাটি ॥ 
তখন গোলাপজল খুচাতো বিলাপ । 
এখন গোলাপজল দেখিলে প্রলাপ 
এইরূপ কত. কব যথা যা শীতল । 
দেই সেই বস্তু ত্যজ্য হইল সকল ॥ 
পূর্বে যারা ত্যজ্য ছিল প্ুজ্য হ'ল সবে। 
শীতের প্রভাব কত বুঝ অন্থভবে ॥ 
শাল ছিল পূর্কেতে সাক্ষাৎ যেন শাল। 
এখন সে শাল (যন বিশাল রসাল ॥ 
পূর্কো বনাতের সহ ছিল যে বনাৎ। 
এখন বনাৎ বিনা না ঘটে বনাৎ॥ 
কেবা না করিত চাদরেতে অনাদর। 
এখন সবাই করে চাদরে আদর ॥ 
(লেপের সহিত সবে থাকিত নির্লেপ | 
এখন দে লেগ হ'ল অঙ্গের প্রলেপ ॥ 
তোষোক দেখিবাম! মনে হ'ত শোক। 
এখন ত শোক নাই তোষে।ক তোষক ॥ 
২৯ 


আমাদের দীনকর ছিল দিনকর। 
দিনকর সুখকর হয়ে ক্ষীণকর॥ 
দেখিয়া দহন দূরে যেতেম তখন । 

এখন দহন অতি সুখের ভবন ॥ 
হিম-খতুরাজেত দেখহ কি শাসন । 
জরজর থর থর কাঁপে ত্রিভুবন ॥ 

উহু উহু হিহি হিহি গুটুলি সুটুলি। 
নিশিতে শয্যায় সবে বেণের পু'টুলি ॥ 
হাতে হাতে দত দত হয়ে গুড়ি সুড়ি । 
বুড়ার উপরে গিয়! চেপে পড়ে বুড়ী ॥ 
বিশেষতঃ বৃদ্ধের ভাঙ্গিয়া দেয় ঘাড় । 
বাপ বাপ কি বিষম জাড় বড় রাড়॥ 
রাজা প্রজা সবার সমান শীত-ভয়। 
সংযোগীর কিছু ভাল বিয়োগীর নয় ॥ 


নলিনীর নববধূ পানে মধুকর | 

মত্তচিত্ত হয়ে চলে যথা সরোবর ॥ 

পথে নান! পুষ্প সব রয়েছে ফুটিয়!। 
নয়নে না দেখে তাহা চলিল ছুটিয়া ॥ 
পন্মিনীর স্থসৌরভ স্বাদ বড় মধু। 
একাকী করিব পান আমি তাঁর বধু ॥ 
সে আমার আমি তাঁর প্রেমে কেন! দাম 
সে ধনী বিহনে মম সকল উদাস ॥ 
মাঝে মাঝে তাঁর সহ যে হয় বিচ্ছেদ । 
সে কেবল ময দোষ তার নাই ভেদ ॥ 
যা হবার হইয়াছে আর হবে নাই। 
মনে হয় তাঁর প্রেমে সতত বিকাই ॥ 
আহ! মরি কিব! প্রেম বলিহারি যাই। 
কি দিয়! শুধিব ধার বস্তু দেখি নাই | 
এবার যাব না কোথা হইলে মিলন । 
মিশামিশি হইয়! থাকিব ছুই জন ॥ 
এইরূপ ভাঁবিতে ভাবিতে মধুকর । 
সরোবর সমীপেতে আইল সত্বর ॥ 
দেখিল পদ্মিনীপ্রিয়া নাহিক তথ;য়। 
শূন্য সরোবর-মাঝ কিছু নাই তায় ॥ 
প্রাণপণে চারিদিকে করিছে ভ্রমণ ॥ 
কোথায় কিঞ্চিৎ নাহি পায় অন্বেষণ ॥ 
না গাইয়। পদ্মিনীর কিছু সমাচীর। 
মনে মনে অলিরাঁজ করিছে বিচার ॥ 


ই২৫ 


২২৬ 


এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত । 
এমন কখন নাহি হয় বজাঘাত ॥ 
এমন সাঁধেতে বাঁদ কে আদি সাঁধিল । 
প্ৰাণপ্ৰিয়া পন্মিনীরে-হরিয়া! লইল ॥ 
হায় কি আঁসিয়৷ করী করিয়াছে গ্রাম । 
জথ্ব! মানুষে নিয়! গেল নিজ বাস ॥ 
কিংবা প্রেম-পরিচয় করিতে আমার । 
জলে ডুবাইল বুঝি দেহ আপনার ॥ 
যাহ! ভাব্লাম এ দমকল কিছু নয়। 
ত! হইলে দলবল থাঁকিত নিশ্চয় ৷ 
কিছু দেখা যায় নাই এ কেমন ভাঁব। 
এরূপ সুভাবে কেবা করিল অভাব ॥ 
জ্ঞান হয় বুঝি এই হিমখাতুরাঁজ । 
মম সর্বনাশ হেতু হাঁনিলেন বাজ ॥ 
তপনের তাঁপেতে প্রফুল্ল মুখ যার । 
..ক্কতীন্ত হেমন্ত অন্ত করিল তাঁহার ॥ 
| অভ্ভাবধি আর ন| করিব মধু পাঁন। 
অনশন ব্রত করি ত্যজিব এ প্রাণ॥ 
এতেক বিলাপ করি সেই মধুকর। 
স্থানাস্তরে গেল ছাড়ি দিব্য সরোবর ॥ 
অতিশয় হয়ে শ্রান্ত ভ্রমিয়া তখন । 
হন গিয়া চিত্রপন্ম-উপরে পতন ॥ 

" দেখি তার সৌকুমারধ্য মাধুরধ্য-বিহীন। 
দিন দিন অলিরাঁজ হন অতি দীন ॥ 
এইরূপ হিমখতু রাঁজ*্ব্যবহাঁর। 
নলিনী ভ্রমরে হয় বিচ্ছেদ অপাঁর॥ 
আলির দুর্গতি দেখি হাঁগিছে তপন। 
গর-বঞ্চনার এই ফল বিলগ্ষণ॥ 


শীত 


জলের উঠেছে দাত, কার সাধ্য দেয় হাত, 
আক ক’রে কেটে লয় বাপ্‌। 

কালের ্বভাৰদোষ, ডাক ছাড়ে ফোন ফস, 
জল নয় এ যে কাল মাপ।॥ 

ুঁজদেরে কিসে ভয়, মন্ত্রে তাঁর বিষঙ্ষয়, 

যত ভম যেতে হয় জলে। 

যুবতীর স্তন, তাহে কত লোভ হয়, 
যত লোত জ্বলন্ত আনলে ॥ 


হৃশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরস্থীবলী 


অপুজের পুক্রলাঁভে, কত সুখ মনে ভাবে, 
যত স্থুখ রবির কিরণে। 

কুটুম্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি যানি, 
যত ক্লেশ শীত সমীরণে ॥ 


বলবান বড় বড়, সবে হয় জড়সড়, 
হাটিভে হোঁচট খেয়ে পড়ে । 
গাঁয়ে কাটা জরজর, সদ! করে থর থর, 


কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে ॥ 
নিশির না যায় রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি, 
খধির তাহাতে ভালে ধ্যান । 
বিষম প্রবল হিম, . যে জন সাক্ষাৎ হিম, 
স্পর্শ মাত্র হরে তার জ্ঞান ॥ 
সন্যাসী মোহস্ত যত, মাঠে মাঠে শত শত, 
মুহুনী গাঞ্জায় দম দিয়! । 
ছাই ভক্সে লোম ঢাকে, বম্‌ বম্‌ মুখে ই'কে 
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিস ॥ 
যেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাকা ঘর, 
সদ! সঙ্গে সুরত-রঙ্গিণী । 
আহারতাহার মত, বিহার বিবিধ মত, 
তাহারে জীবনুক্ত গণি ॥ 
ধনীর শরীরে সাল, গরীবের পক্ষে শাল, 
কম্বল সম্বল করি রয় । 
বেণের পু'টুলি হয়ে, শুয়ে থাকে শীত ময়ে, 
উম্‌ বিন! ঘুম নাহি হয়॥ 
চিরজীবী ছেঁড়া কাথা, মর্বঙ্ষণ বুকে গাঁথা, 
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে । 
শয়নের ঘর কাঁচা, ভার হয় প্রাণে বাঁচা, 
জড়ে তাঁর বিন্ধে হাড়ে হাড়ে ॥ 
সকালে খাইতে চায়, ... আয়োজনে বেল! যায়, 
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাঁত ৷৷ 
শীতের কেমন থড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি, 
ফাঁটায় সবার পদ হাত! 
সাঁরিতে পায়ের ফাটা, মহার্ধ্য আমের আটা, 
ফাটাফাটি করিলেক ভাই ৷ * 
বিষ্ণুতেল কত মাখি, ঘ্বতে যদি ডুবে থাকি 
? শরীরেতে তবু উড়ে ছাই ॥ 
থাকিতে ছুঘড়ি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলেখেলা, 
বেলাঁবেলি খায় গিয়! ভাত । 
লেপে বরে মুখ রুজু, 
উঠে নাক না হ’লে প্রভাত ॥ 


পাছে ধরে শীত ভুজুঃ 


7) 


হি রও হাসল 


" দত তুইগবেশ বেশ, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থাবলী ২২৭ 


বাবু সব হরযিত, শীতে নন বিকশিত, 
রাত্রি দিন আহারের খৌজ। 
বাঁবুজীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়, 
মনোমত খাঁন্ত রোজ রোজ ॥ 
সন্দুখেতে আঁলবোলা, মহাঁঘোর বোলবোলা, 
দ্বার ঢাকা ক্যান্বিসের গুণে । 
বায়ু ভায়। মানডোতেঃ ঘরে না প্রবেশ করে, 
“শীত ভীত পরদার গুণে ॥ 
চারিদিকে বন্ধুবৰ্গ, কিছু নাই উপসর্গ, 
ঘরে বসি করে ন্বর্গভোগ । 
সুমধুর থা্য সব, হুন ঠুন বাস্ত রব, 
তাতে কি হিমের হয় যোগ ॥ 
আমা'হেন ভাগ্য পোড়া, ছুঃখ লাগা আগাগোড়া, 
শীতে মরি দেহ নহে বশ। 
চন্‌ঢন্‌ হাঁত খাক্তি, 
পাঁনমাত্র থেজুরের রস ॥ 
অভিমানী বাবু যারা, প্রাণে সার! হয় তাঁরা, 
সাল বিন! মান নাহি রহে। 
খুচিল মুখের চোট, ইয়ারের নাহি জোট, 
মনের আগুনে শুধু দহে॥ 
উড়ানী চাদর যত, এখন আঁদর-হত, 
আগে যাহে অভিমান রোঁত। 
দেখিয়! শীতের বেশ, 
জীনিলাম কে বাবু কে ফোতে| ৷ 
ইয়ারের! গদগদ, কেহ গীজ! কেহ মদ, 
কেহ ব| চরসে দিয় টান। 
কাঁছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলায়, 
মনের আনন ছাড়ে গান ॥ 
কেবা বুঝে সুর বোল, কেবল ভেড়ার গোল, 
রাগে রাগে স্বর উঠে চড়ি। 
অগরূপ গল! দাঁধা, বলে বুঝি ডাকে গাধা, 
ধোবা ছোটে হাতে লয়ে দড়ি ॥ 
সাঁহেবে রাখিয়! বাজী, লয়ে তাঁজি তাঁজি বাজি, 
দমবাজি কারদাজি কত। 
মোয়ার হাঁকায় চোটে,  যোড়া পায় বোড়া ছোটে, 
বাঁজীবলে বাঁজি বল হৃত॥ 


। ভরসা মুড়ির চাঁক্তি, . 


বসন্ত কর্তৃক শীতের পর(ভিৰ এবং 
বর্ষার সাহায্যে শীতের 
পুনরায় রাজ্যলাঁভ 


শরৎ ছিলেন রাঁজা এই পৃথ্যীদেশে। 
ভাঙ্গিল তাঁহার ভাগ্য কার্তিকের শেষে ॥ 
কীপুনী হিমানী দুই মহিষী সহিত ৷ 
উপনীত মহাঁবীর মহীপাল শীত ॥ 
প্রকাশ করিয়া নাম হিমখতু নামে । 
করিলেন রাজধানী হিমালয়্ধামে ॥ 
ফাঁটাফোট! সেনাপতি বল ধরে কত। 
আহা উহু হি হি হু হু সেনা শত শত ॥ 
বাজায় বিজয়-কাঁড়। উত্তরের বায়ু। 

বৃদ্ধ আর বিরহীর নাশ করে আফু॥ 
নিশির বিষম দুঃখ পতির বিলাপে । 

ঝ্যির ভাঙ্গিল ধ্যান শিশির প্রতাপে ॥ 
কু-আশার ধ্বজ! উড়ে সন্ধ্য। আর প্রাতে। 
বিশেষ কে বুঝে কত কু-আশীয় তাতে৷ 
নলিনী মলিনী নামে বন্ধু বল-হত। 
প্রেমানন্দে প্রস্ফুটিত গীঁদাফুল যত ॥ 

শশী হুর্্য তেজোহীন রাজার প্রতাপে। 
আকাশে কেবল ভয়ে থর থর কূপে ॥ 
শাসন করিল খুব চারিদিক্‌ রুক্ে। 

কার সাধ্য বাপ বাপ জল দেয় মুখে ॥ 
জলের হয়েছে দাঁত হাত দেওয়। দায় । 
স্নান পান দুই রুদ্ধ খড়ি উড়ে গায় ॥ 
দিন দিন দীন দিন প্রাণ তার হয়ে। 
বিয়োগী বিনাশ হেতু নিশা বৃদ্ধি করে॥ 
দীনের দারুণ দাঁয় দুঃখ যায় কিমে। 

দিন যায় নিশী। তাঁয় নাহি কোন নিশে ॥ 
এ সময়ে নানারূপ খাঘ্য-স্থখ বটে। 
কাঁলগুণে কিন্ত তাহে বিপরীত ঘটে ॥ 
গ্রীত-ভয়ে ঝোঁল ঝাল নাঁছি লয় চেয়ে । 
বাঁচে শুদ্ধ ফাঁকাঁফুকে| সুকো। রূকে| খেয়ে ॥ 
আচাবার ভয়ে কেহ হাত নাহি খুলে। 
ইচ্ছ। মনে যদি কেহ মুখে দেয়-তুলে ॥ 
প্রচার হইল খুব শীতের বিক্রম । 

করিয়। আমন জারি শাসন বিষম ॥ 
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হাতি 


লৰ যার! তাঁর! প্রতিকূল । 
হু মূলে নাহি পাই কু 
তুই বড় দুরাচাঁর ৷ 
তোর মত পাপী নাহি আর ৷ 
তাঁহে কিছু খেদ নাহি হ্য়। 
দগ্ধ আপন আলয়॥ 
ভাব জানিয়া বিধি তোর। . , 
হেতু না দিলেন কোদণ্ড কঠোর ॥ 

(ধর তুমি কুলধন্ শর। 
হাতেই শ্বৰ্গ মৰ্ত্য রসাতল কর ॥ 
যক্ষ মানব গ্রভৃতি। 
টে নাই কাহার নিষ্কৃতি ॥ 


চু 


দিবে দেহ দৃহিলে চন্দন ॥ 

|ব জুর পঞ্চশর স্মর |... 

টু “তাপে দগ্ধ কলেবর ॥. 

শারীবধ তাহার বিচিত্র কিছু নয়। 
ক্কি 


প্রাণ সমীরণ।। 
হে জীবন ধারণ॥ 


কামিনীর প্রাণ-বারু খাঁর ফুল নাগ। 
এ কারণে লোকমাঁঝে লাম তাঁর নাগ ॥ 
দরশনে পরশনে পরাণ ব্যাকুল । 
কুলনাশ করে ব'লে বিখ্যাত বকুল ॥ 
= শোকানল প্রবল যাহারে দেখে হয়। 
অশোক তাহার নাম লোকে কেন কয়। 
- সে উতি গোলাপ গাদা গন্ধরাঁজ কুন্দ ।, 
জাতি বুখি মল্লিকা মালতী মুচকুন্দ ॥* 
সক্ট কুটি আচু চামেলি চম্পক। 
টগর মাধবীলত! স্থলপদ্ম বক ॥ 
. ইত্যাদি বিস্তর ফুল কহিতে বিস্তর । 
মা খা 
বসন্তে বদন নব স্বভাব পরিল। 
নবরূপ নবভাব ধরণী ধরিল ॥ 
নবতরু নবশাখা নব ফুল-দল। 
নবরদ কৌতুকে সকল কুতুছল ॥ * 
বন উপবন শোভা! দেখি মন হরে। 
মলোরষে স্বর্গ বিহঙ্গ কেলি করে ॥ * 
ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে থাকে দলে দলে যত 
ক্ষেত্রে পড়ি শন্ত হরে দন্্যগণ মত ॥ 
উদর পুরিয়ে সুখে করিছে আহার ) 
হয়ে নাহিক ক্ষোভ ভয়ের সঞ্চার ॥ WD 
ধান্ত ব্ৰীহি যব মুগ ছোলা অড়হর। + 
₹ মুস্ুরি মটরগু'টি সরিষ! মটর ॥ 
কনিন-আনন শোভে ফুলে আর ফলে | 
রঙ্গেতে বিহার করে কুরন্গের দলে ॥ 
নিঝপ্র-সস্তব নীর নবীন পল্লব । 
“বিমল কোমল তৃণ হৃদয়-বল্লজ ৷ 
: ইহ! ভিন্ন নাহি অন্ত অন্তরে বামনা। 
ধনীদের ঘারে নাহি করে উপাসন!। 
প্রকট বিকট মুখ লোহিত লোচন। Y 
না দেখে না শুনে কভু কপট বচন ॥ . 
কাবু নাহি হয় গিয়| বাবুদের কাছে। 
ম্দার নহে ব'লে এত স্থথে আছে ॥ 
ভাবের প্রভাবে মন্তোষ সদা মনে। 
বুধে যূথে মুগগণ ভ্রমিতেছে বনে ॥ 
এবার মরিয়া! আমি হইব হরিণ। 
"স্বভাবে করিব শোধ স্বং Ll) 
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দি ৫ _বোয়ে না মরিব আর যে-আভ্ঞাঁর ঝুলি । 
জল উচু নীচু আদি বিপরীত বুলি॥ 
২. শীখায়গ সব স্থখে শাখা ধরি দোলে। 


সঙ্গেতে শাবক শিশু শোভা করে কোঁলে ॥ 
লক্ষ ঝল্প ভূমিকম্প ফিরিছে কাঁননে। 
লঙ্কা! পাঁর হয়ে যেন শঙ্ক! নাই মনে ॥ 
Ne গীতভয়ে ছিল ভীত কেশরী শীর্দ,ল। 
২৬ বসন্ত পাইয়া বল বাঁড়িল বিপুল 
সিংহনাদ করে সিংহ বিক্রমে বিশীল। ' 
bd * y ঞ 
প্রথর নখর করিকুন্ত ভেদ করি । 
রুধির করিছে পান অধীর কেশরী ॥ 
রর শিশির সময় ক্ুর কাল বিষধরে। 
| খধির সমান ছিল আপন বিবরে ॥ 
 ইলসন্গুথে পাইয়া ভেক না করে আহাঁর। 
বুঝিতে ব! পারে কেবা এ ভেক তাহাঁর ॥ 


রঃ এত দিনে ফুলবাবু পাইলেন কুল 

রি বসন্ত হইল তারে বিধি অনুকূল ॥ 
১ গলায় ফুলের মালা হাতে. শোভে দুল 
রঃ কিছুমাত্র ঘটে নাই কাজে কাজে ফুল ॥ 
__  সস্তাদরে কস্তাপেড়ে ধূতির আদর । 


hehe - পেটের নাহিক স্থিতি লেটের চাদর ॥ 
Li *সন্ধ্যাকাল হ’লে যান বার-বধু-ঘরে। 
এ দিকে দিবসে তাঁর ভোগ নাহি সবে ॥ 
ধনিক রসিক নব নাগর যে জন। 
তীর জন্তে বুঝি এই কালের স্থজন ॥ 
 অট্রালিকা। মূনোহর অতি শোতাকর। 
ইন্দ্রের অমরাবতী কৈলাস ভূধর ॥ 
দামিনী জিনিয়া বূগ কামিনী হইয়!। 
যামিনী পোহায় স্থথে সরস হইয়া ॥ 
দেখি রঙ্গ বুঝি ভঙ্গ অনজের শর। 
তি সহ রতিপতি সদা অবসর ॥ 
হতভাগ্য আমর! পড়েছি ঘোর দাঁয়। 
রাত্রিকাল হ’লে যেন শিবরাত্রি পায় ॥ 


সঙ্গে লয়ে নিজ দল বল। 


নে দিনে দিনমণি, গুভ দিন মনে গণি, 
৭. হইবেন প্রকাশে প্রবল ॥ 
পন্সিশীর বর্ডার, 


য় বন্ধুর ভাব, 


- কালেতে উৎপত্তি হয়, কালেতে 


- কি নগর কিবা বন, 


বসন্ত আইল রঙ্গে, 


- কোথায় কখনে! কায়, 


অপরূপ কত রূপ, 


কাননের তরু যত, য় 
অবিরত হিমের শাঁদনে। 

বসন্তের আগমনে, সদা তার 
বিস্তার করিছে শোভ| বনে ॥ 

হৃনবীন শাখাদলে, রগ 

ক্রমে পরিপূর্ণ হৈল স্ব! 

দেখিয়া সে সব শোভা, জগতের : 

কোকিল করিছে কুহুরব ॥ 

হায় কি কালের ধর্ম, কে বুঝিবে 
সব কম কালক্রমে হয়| 


পুনঃ শেষে কালে হয় লয় ॥ 

সরস বমন্তকালে, ... শ্বভাবত 
কিছুমাত্র নীরস না রয়। 

শু্ধতরু জীর্ণজরা, আর হয়ে 
সেহ হয় রসে রসময়॥ 

রক্তিমা-বরণ প্রায়, সা, রে 


অনুভব হয় হেন, | এখন! 
মৃতদেহে জীবের সঞ্চার ॥ 7 

পর্বত কি 
' যখন যে দিকে ফিরে চাই। . 
তখনি হুড়ায় মন, হেরিলে দে 
বসন্তেরে বলি হারি যাই ॥ 
উর্দেতে অপূর্ব সৃষ্টি, অভেদ অয 
দৃষ্টিপথ জুড়ায় দেখিলে। 
উচ্চতর মুকুণিত, দলে দলে শে 
তাহে রব করে যে কোকিলে॥ 
পলাশ কাঞ্চন কত, ছুটে ফুল * 
কত শোভা শিমুলের ফুলে। 
হিমে করি পরাজয়, . যেন বন্তের জ 
পতাকা দিয়েছে তাঁর তুলে। | 
বিরহে বিরহী লোক অশোকেতে পায় শো fg 
3 আরে! হয় আকুল বকুলে । j ৰ 
চম্পকের ক 
বিদ্ধ করে বিষমাখা পুলে ॥ 

1 ES Br 
ম্‌ y বি 


২২৩২, 


ধুলো ভে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভৃঙ্গদল থাকে থাকে, 
উড়ে বসে তাঁহে কত শত ৷ 
ধরাঁতলো দৃষ্টিপাত, যদি হয় অকস্মাৎ, 
’ তাঁহে হেরি মনোহর ভাঁব। 
ফুটে ফুল নাঁনীমত, ভাটি ঝাঁটি আদি যত, 
| স্বতাবের অপূর্ব প্রভাব ॥ 
বাঁদক টগর কুন্দ, ভূচষ্পক মুচুকুন্দ, 
চারিদিকে কুস্থমের ঘটা । 
উদ্বানেতে নানাঁজাতি, মল্লিকা মালতি জাতি, 
4 গন্ধরাঁজ গোঁলাঁপের ছটা! ॥ 
সেঁউিতি মতিয়। বেল, চাঁমেলীর সঙ্গে মেল, 
সুচাঁরু গন্ধের মিন্ধু যারা! 
বিকশিয়| পুষ্পবনে, জ্ঞাত হয় জগজনে, 
মোঁহিত করিছে স্ব তাঁর! ॥ 
স্থুললিত জতিকীয়, বনে বন:শৌভা পায়, 
পুষ্পময় বমন্ত-সময়। 
: মাধবীর কুল “ফাটে, গন্ধ তাঁর দূর ছোটে, 
মধুলোভে ধাঁয় অলিচয় ৷ 
ঈঘৎ মলা-বায, বহন করিছে তাঁর, 
মন্দ মন্দ গন্ধ লয়ে সাথে। 
কো কলের কৃহ্রবে, উহু মরি বলে সবে, 
, বজ্ঞাঘাত বিরহীর যাঁথে ॥ 
বিয়া বৃক্ষের ডালে, বনে বিহগের পালে, 
সুখে কৃত রব করে মুখে। 
গে সব মধুর ধ্বনি, বিষম বিষাঁদ গণি, 
'বিরহিণী মরে মনোদুখে ॥ 
বসন্তের বুগবুলি, বলে কত মিষ্টবুলি, 
খঞ্জন নাচিছে মনদাধে। 
কোঁথা বৌ কথা কণ, অভিমানে কেন রও, 
পাঁথী হয়ে বনে বনে সাঁধে॥ 
হারাইয়া গ্রাণকান্ত, দিবানিশি এঅবিশ্রাভ্ত, 
পিউ কাহ! পাঁপিয়ায় বোলে। 
প্রিয় যার পরবাসে, দিবানিশি দুখে ভাসে, 
| এর ডাঁকে তার প্রাণ জলে॥ 
পুৱ্রে পুঞে অলি সব, কুপ্রে কুপ্রে করে রব, 
: গুপ্ত গুপ্ত ধ্বনি মনোহর । [ও 


গেছ নানালাতি রুল, পন্লিনীরে হয় ভূল) 
বনে কেলি বরে নিরন্তর ॥ 
বহন্তের দেনাগণ, বিশ্বে করি আঁগমন, 


, নিচ্ত নিভ কর্মো এত বয়। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


হেন মনে জ্ঞান হয়, নকলে মিলিয়! কয়, 
খাতুরাঁজ বসন্তের জয় ॥ 
রাজ্য করি অধিকার, খতুরাজ দেন বার, 
বিরহিণী মান্মিংহ দনে। 
কিন্ধপে আপন কাজ, সাধিবেন মহারাজ, 
মন্ত্রণা করেন মন্ত্রিপনে ॥ 
কোকিল দিতেছে সাঁড়, গিয়। নব, পাড়া পাড়া, 
তাঁড়। দেহ বিরহিলীগণে । 
সদামাত্র এই রব, সাবধানে থাক সব, 
খাতুরাজ বসন্ত-সদনে ॥ 
রাঁজভয়ে সশঙ্কিত, প্রঙ্গাগণ কম্পিত, 
কি জানি কখন্‌ কিবা হয়। 
বিয়োগিনী ছিল যাঁরা, প্রাণে মারা হ’ল তাঁরা, 
তাঁহাদের দিবানিশি ভয় ॥ 
একে তে নবীন! বালা, বিচ্ছেদ-বিষের জলা, 
কত আর দহিবে পরাণে। ০ 
একাকিনী অনাথিনী, হয়ে চির-বিরহিণী, 
মারা যায় মদনের বাঁণে ॥ 


দগ্ধ হয় দুখানলে, অবিরত অঞ্জনে, 
কমল বদন ভেদে যায়। 
বিদরিয়|'খাঁয় যুক, নাহি সুখ একটুক, 


দিবানিশি করে হাঁয় হায় ॥ 
কোথ| গেপ প্ৰাণনাথ, আমারে করহু সাথ, 
প্রাণ বায় তোমার বিহনে । 
সব দেখি মন্ধকার, সদ! শুনি হাহাকার, 
এ আকার রাখিব কেমনে ॥ 
স্থখের বদন্তকাল, হইল সাক্ষাৎ কাঁল/ 
যায় প্রাণ কুম্থুমের খে । 
কুছরব শুনি যত, ভছ মন করে তত, 
উহু মরি কত সব প্রাণে ॥ 


আস্থর হইল মন, গ্রাণকান্ত আগমন, 
প্রতীক্ষা করিয়! কত রব। 

কত বা কান্দিব আর, দুখের নাহিক পার, 
' বসন্তে বিরহ কত সব ॥ 

এ পোড়া বসন্ত দায়, কার দাঁধ্য রক্ষা পায়, 
বিরলে বমিণে পোড়ে মন। 

বুমাণে নিস্তার নাই, স্বপনে দেখিতে পাই, 
চারিদিকে তার সেনাগণ ॥ 

বিশেষতঃ রাত্রিকালে, রাশি রাশি বিষ ঢালে, 


আঁকি (নো লপীকর কয । 


= 
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কে বলে তাঁহার করে, শরীর শীতল করে, 
যায় অঙ্গ জালাঁয় নিশ্চয় ॥ 
হাঁয় কি কাঁলের কর্ম, নাহি বুঝি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, 
অকুলে ভাঁমায় কুৱবতী । 
কাঁয় বা দোহাই দিব, কারে দুখ শুনাইব, 
অবিচার রাজ! পাঁপমতি | 
গতিহাঁরা নারী যাঁরা, _. এইমত সদা তারা, 
* বমন্তে বিষম দুখ পায়! 
বিশেষতঃ দুই মাস, বিদেশীর সর্বনাশ, 


বাসায় বসিয়া প্রাণ যায় ॥ 
মনে হ’লে মুখ-টাদে, অমনি পরাণ কাদে, 
কর্মফাদে বাধ! পরবাষে । 
অবকাশ কবে পাব, কবে নিজ বাসে যাব, 
প্রাণ মাত্র রাখে দেই আশে॥ 
রা বাড়ে অতিশয়, দেহ হয় ঘর্ম্মময়, 
জালস্তে অবশ অঙ্গ-ভার। 
উড়, উড়, করে মন, প্রেয়সীর চন্দ্রানন, 
রয়ে রয়ে মনে পড়ে তার ॥ 
কাঁজকর্শে ঘাটে পথে, দিন কাটে কোন মতে, 
রজনীতে বিষম উৎপাত । 
নিদ্রা নাহি হয় স্থুখে, পড়ে থাকা মাত্র হে, 
কপালেতে বরে করাঘাত॥ 
কোন লোকে দেখে যাই, বলে ছাই কি বালাই, 
ছারপোক! মশার কামড় । 


নিদ্রা সনে দেখ! নাই, চক্ষু বুজে থাকি ভাই, 
গাত্র গেল মারিয়া চাপড় ॥ ২ 
কহে কেন মনঃক্ষোভে, এ ছার ধনের লোভে, 
চিরকাল গেল এইরূপে। 
বিদেশে কেবল ক্লে, নাহিক সুখের লেশ, 
প্রাণ যায় প’ড়ে দুঃখ-কুপে ॥ 
কার জন্ত রোজগার, কয়টা বা! পরিবার, 
{ কেন মিছে এত কষ্ট পাব । 
কাজ নাই উৎপাত, দেশে গিয়। ডাল ভাত, 
; মনের আনন্দে ব'সে খাব ॥ 
প্রবাসী পুরুষ যত, কয় কত এই মত, 
যত মন দুখানলে দহে। 
বসন্তের আগমনে, সংযোগীর সদা মনে, 
: "_ অপার আনন্দধাঁর! বহে ॥ 
_ স্থুথেতে মনগংযোগ, তুঞ্জে নানা উপভোগ, 
(বসস্থেতে বিবিধ কার A 


হরি হাঁয় হরিহায় 
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তথাচ কালের ধর্ম, সাধে সদ! নিজকর্ধ, 
করে মন উদার তাঁহার | নু 
ইয়ার বাবুর দল, হাস্তমুখে থলখল, 
‘সুখের বুঁকের“জামা গাঁয়। 
আরে! কত উপহার, বিচিত্র কুস্থম-হার, 
বাহার বসন্তর্গ তায় ॥ ূ 
মিষ্ট রম আলাপনে, আপন ব্যস্ত সনে, 
বহন্ত করিয়! কাঁটে দিন । রর 
আমৌদের ছড়াছড়ি, বেজীয় উড়াঁয় কড়ি 
অবোধ বালক বৃদ্ধিহীন ॥ ৃ J 
নগরে নাগরীগণ, করে নান! আয়োজন, . 
বসন্তের আগমন জানি 1. Ee 
যার যেই অভিলাষ, তাঁর দেই কয় মাস, 
না পাইলে মহা অভিমানী ॥ 
রঙ্গিন বদন পরে, বাদ করে খোলাস্বরে, 
হাওয়া খেতে মদ! হয় মন | ্‌ 
আতর গোলাপ কত, বিনে লয় শত, শত 
হয় সাধ যখন যেমন ॥ 
ক্রমেতে হোলীর খেলা, নবীনা নারীমেলা, 
ছুটে যুটে যায় এক ঠাই। 
দেখা হয় পরম্পরে প্রিয় সম্ভাষণ করে 
হাঁসি ভিন্ন অন্ত কথা নাই ॥ 
যার ইচ্ছা হয় যারে, আবীর কুম্কুম্‌ মারে, 
পিচকীরি কেহ দেয় কায়। bl 
উড়ায় আঁবীর যত, কুড়ায় লোকেতে কত, i 
জুড়ায় দেখিলে মন তায় ॥ | 
ঢালিয়। গোলাপজল, অঙ্গ করে সুশীতল, 
মাঝে মাঝে হয় কোলাহল। 
পথিকে পিচকারি দেয়, 
আহলাদদাগরে ঢল ঢল ॥ 
বসন্তের অধিকারে, থাকে লোকে যে প্রকারে, 
তাঁর কত কহিব বিশেষ । 4 
বিশ্বমমাঝে আছে কত, যার মন 
সেই. দিকে তাঁহার আবেশ । 
জ্ঞানিগণ এ সময়, ভাবে সেই জ্ঞানময়, 
একমাত্র বিশ্বের কারণ ॥ 
কৃপাসিন্ধু কৃপাৃষ্টি, করেন বগন্ত কৃষ্টি, 
*_ কাল খু বৎস্র অয়ন ॥ রি 
প্রতি পত্রে প্রতি ফুলে, প্রতি নদী প্রতি কুলে 
প্রতি ভট তড়াগ যতেক | | 
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প্রত্যেক প্রত্যেক ঠা, বে দিকে যখন চাই, 
আমি গাত্র দেখি দেই এক ॥ 

ও বিপক্ষচয়। .-. শীত খাতু মহাশয়, 
পরাজয় ইইহলন রণে। 

মহান অহরহ, বসন্ত সামন্ত সহ, 
"A বসিল গগন-সিংহাসলে ॥ 

কমের মধু গন্ধ, প্রবাহিত মন্দ নন্দ, 
অলিবৃন্দ সদাননাময় । 

হয়| অন্ধ, পানি করে মকরন্দ, 
ক্ষণমাত্র নিরানন্দ নর ॥ 

জমে গুণ গুণ, কে বুঝে তাহার গুণ, 
a খায় রসিয়া বসিয়া । 


৮ 


লঞ্চ বাজার জক, সুথেতে বাজায় শাক, 
Ug প্ৰফুল্লিত কাননে বমির ॥ 
বন শঙ্ক, + বাজায় বিজয় ডঙ্কা, 
(t yr কোকিলের আক্ফালন বাঁড়ে। 
মোহিত করিল সবে, কুছ কুহু কুহুরবে, 
) 3 i পঞ্চস্বরে সিংহ্নাদ ছাড়ে ॥ 
ঈনা হয় যার ঘরে, তার রব নাহি করে, 
২... ডেকে করে কান ঝালাপালা। 
ie গো কোকিলকুল, বিরহি-হৃদয়-শুল, 
ভা) গালা পালা পালা॥ / 
রব ঢু হ’লে স্প বস্তি করিত ন, 
) তবে রি গে! দগ্ধ হয় বালা । 
ছি ধিক্‌ ধিক্‌ কাকে, অধিক কহিব কাকে, 


কাকের পাকেতে এ এই জাল! ॥ 
লালে পিতা মাতা ছাড়ে, পরের পালনে বাড়ে, 


পরের বাসার করে বাম। 
ant: নাম ধরে 


পরে রুহ কুহু স্বরে, 
পরের গে করে সর্বনাশ ॥ 

কোকিলের কালামুখ, ডেকে গায় কিবা জখ, 

1 দিবানিশি করে কটু রব। 

বুক ফাটে মরি রোষে, আমানের ভাগ্যদোে, 
অরিয়।ছে বুঝি ব্যাধ সব ॥ 

বনে বনে ছাড়ে হাক, ধীরে ধীরে তীরে তাক, 

0" লাক লাক পাখী মারে যারা। 


শর, বধিবারে পিকবর, 


ov বৈষ্ণৱ হইল বুঝি তারা ॥ 
রাম রাম উদ উহ, মুন কুছ কুহু, 
টনি কালামূণে করে কত গান। | 


রি... 7. 
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এবার ন্তপি মরি, ব্যাধ হয়ে সহ্চরি, 
বিনাশিব কোকিলের প্রাণ ৷ 
শশীর শীতল কর, লোকে বহে দিগ্বকর, 
: ঘোরতর দাবানল প্রায় ॥ 
সেই তাপে পুড়ে আখি, * চন্দন ষদ্ধগি মাখি, 
হলাহল যেন লাগে গায় ॥ 
কেহ কনে শুন কই, শশীর মন্মুখে সই, 
কর দেখি দর্পন অর্পণ ॥ 
এখনি মুকুর-ফাদে, ফেলিয়া গগনচাদে, 
প্রহারেতে. বধিব জীবন ॥ 
কেহ কহে সহচরি, বাছুর ভজনা করি, 
তাহাতে পুরিবে অভিলাষ ॥ 
ভয়ানক,কার রাহ, গদারিয়া ছুই বাহু, 
টাদেরে করিবে অর্কগ্রাম। 
কেমন কালের গুণ, বিরহীরে করে খুন, 
‘ নিদারুণ দক্ষিণ-পরন। 
হায় হায় কর কায়, পিপ্জরের পঙ্গ। প্রায়, 
'ঈদা করে, উড়ু উড়, মন ॥ 
দক্ষিণদিকের পতি, ছিল আগে দিনপতি, 
সংগ্রতি সে গ্রীতি নাই আর। 
বসন্তে ভি হইয়| উত্তর-কান্ত। 
জকর করিল প্রচার ॥ 
সুনারী দক্ষিণ রা দেখিয়! পতির ধারা, 
নিশ্নান করিছে নিঃসরণ { 
স্বৃপবুদ্ধি দ্বাকার, না জানে কারণ তাঁর, 


শ্রমে কহে দক্ষিণ-পবন ॥ 
কে বলে দক্ষিণ নাম, ফলতঃ বিষম বাম, 
নাশ করে বিরহীর সায়ু। 
কে বলে জগতপ্রাণ, জগতের হরে প্রাণ, 
বিষমাথ! বসন্তের বারু ॥ 
তৃজজ মলয়া-পরে, পবনে দংশন করে, 
সেই তাপে জর জর প্রাণ.। 
জীবনরক্ষার আশে, উত্তর-পর্কাতে আমে, 
গায়ে লাগে গরল সমান । 
সৰ্পাঘাতে জ্বালাতন, ত্রাণ হেতু সমীরণ, 
॥.. ফুলবাসে বাসে নয় বাস । 
বিষজরে ব্যস্ত অস্ত, বায়ু হায়,বায়ূগ্রন্ত, 
সমস্ত বিরহী করে নাশ! 
ফণী ভয়ে টল টল, ছাড়ি! নিবাসস্থলঃ 
এল তাই আমাদের দেশে ! | 


বন 


AR 


বিদেশী পুরুষ যারা, 
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হাঁয় হায্ন এ কি পাপ, ভক্ষণ করিয়া সাপ, নিবাঁে রহিল দারা, সারানিশি হয় সারা, ্‌ 
বমন করিল কেন শেষে ॥ মারা পড়ে মদনের শরে | - চি 
মিছে মই বল আর, এত গুণ মলয়ার, প্রিয়জন প্রিয়! সঙ্গে, বসন্তে পরম রঙ্গে, 
বলার করে মর্ম্মভেদ | ফাকে ফাকে ফাকৃখেলা করে। 
চন্দন নন্দন যাঁর, তাঁর এই ব্যবহার,  আবিরে আবৃত তন্থ, জপে মদনের মনু, 
আহা! মরি কারে কব খেদ ॥ উভয়ে উভয় মন হরে ॥ 
মিছামিছি করি রোষ, আর কাঁর দিব দোষ, ধন ধন্য সেই জন, সদাই সরল দন, 


+ বানরের দোষ এই বটে" 
সমুদ্রবন্ধন ছলে, মলয়া ভাসালে জলে, 
তবে কি প্ৰমাদ এত ঘটে ॥ 
ঘটে বুদ্ধি অষ্টরস্ত |, আহার কেবল রষ্তী, 
লাভ লম্বা আর কিছু নাই। 
পড়িয়া বিষম পাপে, বিয়োগীর অভিশাপে, 
মুখপোড়া হ'ল সব তাই ॥ 
শুন গুন প্রাণসই, কর এক কথ! কই, 
গ্রাণপতি প্রবাঁসেতে যথা । 
বদস্ত না পায় ঠাই, মলয়ার গতি নাই, 
কোকিল ডাকে না বুঝি তথা ॥ 


প্রফুল্ল কুম্মদলে, ভূঙ্গ নব দলে দলে, 
করে নাক গুণ গুণ রব । 
করি-এই অনুমান, শিব-তীর্ঘ সেই স্থান, 
মনোতব ভয়ে পরা ভব ॥ 
নতুব! বগ্ন্তে তার, এ প্রকার ব্যবহার, 
প্রাণ্নখি বল কেন হবে। 
মলয়ার মমীরণে, আমার পড়িত মনে, 


অবহা আপদিত দেশে তবে ॥ 
দরুণ নিদয় কাল, মেক়েমুখো নহীপাল, 
প্রতিকূল দক্ষিণপবন। 
স্বামীর বিচ্ছেদ-বিষ, জলন্ত দীপের শিশ, 
ধিকি ধিকি পুড়ে উঠে মন ॥ 
রজনী কালের দ্বারা, কামিনীরে করে মারা, 
বিরহ-বিলাপ তাক বাড়ে । 
দুখে হয় দেহ ভঙ্গ, না পাই দথার সঙ্গ, 
অনঙ্গ না অঙ্গ-দঙ্গ ছাড়ে ॥ 
ভজিয়া পরের কান্ত, যদি স্বন্ত করি শান্ত, 
সখি তাহে যায় পরকাল । 
তথাচ ন! করি ভ%, এই বড় শঙ্ক| হর, 
চৌদিকে ননদী বেড়াজাল ॥ 
বিরহে ব্যাকুল ভারা, 
তারাকারা ধার! চক্ষে ঝরে। 


কামিনী কোমল কোল, 


যুবতী রমণী যার কোলে। 3 


নদন বাজায় ঢোল, প্রতিদিন খার দোল, 
কত সুখ পূর্ণিমার দোলে | 

সুখের যখের দোল, 
প্রেম্রজ্তু বন্ধ আছে যায়। 

নাগরের মনভোলা, হৃদয় নাগরদোলা, 
দোলে দোলে নাগরদোলায় ॥ | 

লাজভয় পরিহরি, খেলায় প্রেমের হরি, 
হরি হরি কি কৃহিব আর । ) 
{ 


অধরে অম্বৃত-বারি, মনোহর পিচকারি, 
পয়োধরে কুঙ্ষুম প্রহার ॥ 

সৈন্য সহ পলাইল মহারাজ শীত । 
বলবন্ত বদন্ত হহল উপনীত ॥ 
সিংহাসন আকাশ প্রকাশ নহে রূপ । 
নবপত্র রাজচ্ছত্র শোভ! অপরূপ ॥ 
গুণ গুণ স্বরে অলি রাজগুণ গায় 
মনয়-পবন চারু চামর চুলায় ॥ 
রতিপতি মেনাপতি প্রি অতিশয় । 
বিক্ৰমে করিল আদি সমুদয় জয় ॥ 
বিকমিত ফুল্ধন্ু ধরি হই করে| 
অনিবার মুখে মার মার মার করে ॥ 
ব্যাকুল বিরাহিকুল মদ! মনে ভাবে। 
দিন দিন তন্তু তন্ন অতন্থ-গ্রভাবে ॥ 
মমীরণ মৃহ ছোটে ফুলের সৌরভ. । 
নাহি রহে কামিনীর কুলের গৌরব ॥ 
জরজর কলেবর বিচ্ছেদের বিষে । 1 
প্রবানে রহিল কান্ত শান্ত হবে কিসে ॥ 
ফুলশরে করে স্মর জরজর দেহ । 
পাইলে লোহার বাণ বাচিত না কেহ 
বিধাতার সুবিচার বলি মই তাতে । 
দেয়নি কঠিন বাণ মদনের হাতে ॥ 
অশোক শোকের হেতু যে যে নহে ফুল। 
বিরহী বধিতে কাম ধরিযাছে খুল ॥ A 


শাখা-করে লতার স্তবকম্তন ধনে। 
সখ্যভাবে বৃক্ষ তারে আলিঙ্গন করে ॥ 
বিহঙ্গ অনঙ্গ-স্থখে পুর্ণ করে আশ] । 
ভালবাস ভালবাসে বাধে তালবাস| ॥ 
‘কেমন কালের গুণ কি কহিব আর । 
জলে স্থলে আকাশেতে কামের সঞ্চার ॥ 
মৃদু মৃদু দক্ষিপের সমীরণ পেয়ে । 
দ পদে হে ও মনোমীন॥ যুবতীর বাড়ে সুখ যুবকের চেয়ে ॥ 
গ মদন বিস্তার করি বিকট বদন। বুকের বসন খুলে বাড়িল উল্লাস । 
কণটকা কেতকী ছলে প্রকাশে রদ ॥ সকল শরীরে মাথে মলয়া-বাতান ॥ 4 
-সুস্তোগেতে বৃদ্ধি করে সংযোগীর আয়ু । 
শুষে গায় এ দাতে॥ .. .... ধত্ত ধন্ত ধন্ত তোরে মলয়ার বাযু ॥ 
বে nl মহা মহোৎসব প্রিয়াপ্রিয় প্রিয়জনে প্রিয়ভাবে টানে 
গ্রফুলিভ পুষ্প মন আনন্দকাননে ॥ 
_ এ প্রকার স্থখী সবে প্রেমানন্দভরে। 
কেবল বিয়োগী দুখে দুর ছাই করে ॥ 
 ফুর ফুর ঝুর ঝুর বাতাসের ধ্বনি । 
| -  ভুর তুর ফুণগন্ধে মূচ্ছ। যায়, ধনী ॥ 
| অনঙ্গ আপন রঙ্গে পঞ্চবাণ ধরে |. 
বিরহি-হবায়-রাজ্য অধিকার করে॥ 

" কেহ কহে পোড়া কাম কেমন নিদয়। . 
করিতে বিয়োগী বধ লজ্জা নাহ হয়॥ 

' আর জন কহে মই চক্ষু নাই যার.। 
কেমনে হইবে তার লজ্জার সঞ্চার ॥ 
পতিব্রতা সতীর এরূপ ব্যবহার । 

| মরিলে প্রাণের পতি সঙ্গে যায় তার ॥ 

নাই ইথে কেবা বাচে। হর'কোপানলে পুড়ে মরে মীনকেতু। 
এনে বাই চাপিয়াছে॥ রতি নাহি সঙ্গে যায় গুন তার হেতু ॥ 
ছিল মনে ভ আছে। Leh SRS HR কামের নিবাসন্থল কামিনীর মন. 1771 
মনোভাব নাম, তাই পাইল: মান |. 
0 আপনার জন্মস্থান ন্ট করে যেই। . , 
পৃথিবীতে ঘোর পাপী দুরাচার সেই ॥ - 
মতীর জীবনহস্ত ধৰ্ম্মহীন পতি। 
ন পাপভয়ে সহগন্তরী হলো নাক রতি ৷ 
পুরে পুনে তুৱে দুপরদ। Ns মী রতি পতি ব'লে দ্বপা করে যারে। 
মুখে খুজে বমন্তের যশ ॥ দূর দুর মুখে ছাই ধিক্‌ ধিক্‌ তারে ॥ 

গুণ গায় করে ও বদি বল মরেছিল/পাপ দুষ্টমতি । 

বাঁচাইল 


নিজগন্ধ দান করি নে করে তারে ॥ 
চনত প্রফুল্ল হয়ে নিজে দমীরণ। 
বু অন্তেরে করিছে বিতরণ ॥ 


ক '. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গুন্থাবলী : 
অপরূপ ভবভাব, প্রকাঁশিতে তব ভাব, অনিকুল দলে দলে, বসে ফুলদলে 
8) খাতুরাঁজ বসন্ত উদয় । গুণ গুণ গুণের গরিমা। 
আগ পেয়ে হিম-করে পেলেম -তৌমাঁর বরে,  কাঁননে কোকিল বে, কুছ কুছ কুছ রবে, 


- সুখময় সুরভি সময় ॥ 
জীবের ঘুটিল ভয়, শিবের উদয় হয়, 
প্রকাশিত প্রকৃতির মুখ । 


এ সময় সমুদয়, " অতিশয় রমময়, 
| নৰ. + সমুদয় সমুদয় সুখ ॥ 

ধরিয়া তুষার ভূষা, ুস্তিমতী হ’ল উষা, 
ie hat '_ মুকুতাঁর হাঁর তার গলে। 

1 পনি লোহিত চেলি, - . কেলি সহ করে কেলি, 


আনলে রজত যেন গলে ॥ 
দীন আগে দিন, এখন দে নহে দীন, 
রর দিন দিন বাড়ে দিনমান |. 
পাইয়া! কুন্তের জল, | ক্রমেতে বাড়িছে বল, 
{ নিশ।'কৃশা! হয়ে অপমান ॥ 
4 মিনিকর নহে দীন, পাইয়| সুখের দিন, 
“কমল কমল-মাঝে ভামে। 
লন হয়ে মধুতে, মনোহর মধুকরে, 
মোহিত করেছে নিজবাসে॥ 
অভিনব অনুভব, 
এ কত কব স্বভাবের শোভা । 
মরি মরি আঁহ! মরি, কিবা বিলোকন করি, 
i মোহকরী মুর্তি মলোলোভা ॥ 
রা হল তৃণের পরে, নীহার বিহার করে, 
1... সাটিনে চুমকি যেন সাজে |. } 
ধ অরুণ-কর, বিরাজে তাহার পর, 
গীথা যেন নোনালীর কাজে॥ 
| দিক মুক্তকরে, মিহির মোহন করে, 
ঘুডিল মহীর অন্ধকার | 
চিত্র করি চিতর-ধাম, 
মিত্ৰ হন মিত্ৰ সবাকার ॥ 
বর মধুকর, মমীরগ শশধর, 
আর যত বন উপবন । 
পুলকে প্রকাশ কারে, 


€ 


কা a | 
স্বভাবে স্বভাব ধরে, 
2 ট ) ব্ন্তের গুভ আগমন ॥ 
~~ ন বনে বনে, অচল সচগ্গণে, 


থাকে থাকে থাকে থাকে, 


- জগতের প্রাণ হয়ে, 


প্রকাশিছে তোমার মহিমা॥ | 

কলঘোষ কলরব, শ্রবণে মোহিত সব, J 
অবণে প্রবেশ ক'রে সুধা | ও 
প্রাণিচয় স্থির হয়, অতিশয়; 
দুর হয় সমুদয় ক্ষুধ! ॥ 
আর আর দ্বিজ যত, নিজ নিজ স্বরে 
ধরিতেছে সুললিত তান । 
ভু স্থলে, কতু বা গগনে 
চরাচরে স্থথে করে গান ॥ 
সহচর সহ চরে, 
তাঁবভরে মুগ্ধ করে প্রাণ । 
সরব-বদনে 

জয় জয় করণা-নিধান॥ 

পতন্গের পাল যত, রসপানে হং 
থেকে থেকে করিতেছে রব। 
হাঁব-ভাব দেখে দব, 
রব ছলে করে তব স্তব ॥ 
আরুহর ছিল বায়ু. 
দক্ষিণ দক্ষিণ-দমীরণ । 


কভু জলে কতু 


জলের ভেঙেছে দাত, J 
| আর তার মুখে নাই ধার। "11 
সান করি পান করি,  অনাদে উদরে, 
জীবন জীবন বাকার ll | 
মুকুলিত দেখে তরু, সবে পরে বন্ধ 
ছাড়িল দেহের গুরু বায়। 

ভোগীর দ্বিগুণ ভোগ, যোগীর বাড়ি 
রোগীর হইল রোগ নাশ ॥ | 
যেখানে সেখানে যাই, থে দিকে মে দিকে 
তোমার মহিমা প্রকটন। 
জয় য় জয়গদীশ বলে, 
.... সাধুসব করিছে ভ্রমণ ॥ 

তরু লতা সমুদয়, ৰ . পুরাত। 
তব পদে দিয়ে উপহার 4 


২৩৮ 
কিবা কিদলয়-বটা, মরি কি সুন্দর ছটা, 
অপরূপ অতি অপরূপ । 
নূতন বসন পরি, নব কলেবর ধরি, 
প্রকাশ কৰিছে নব রূপ ॥ 
মধুর রসাল আম, পাতার বরণ তার, 
তাহে চাকু মুকুলের ছটা! । 
আয় মন দেখে যা রে, এ শোভা কহিব কারে, 
; তৈরবীর শিরে যেন জটা ॥ 
সে কুস্থমে হিমরস, পড়িতেছে টস্‌ টদ্‌. 
স্থির হয়ে দেখ দেখি চেয়ে। 
অনুমান করি হেন, বিন্দু বিন্দু সুরা যেন, 
পড়ে যোগিনীর গাল বেয়ে ॥ 
চারু ভাব আবির্ভাব, অসম্ভব এই ভাব, 
ভব-ভাব কে বুঝিতে পারে। 
ভাবময় তুমি ভাবী, ভাবেতে তোমায় ভাবি, 
4 এ ভাব বলিব আর কারে॥ 
সুরভি (১) বরণ তুল, সুরভি সুরভি ফুল, 
পেয়ে আজ সুরভি সুরভি । 
দণবাস, গবনেরে দিয়ে বাপ, 
আমোদিত করিছে স্থুরতি ॥ 
বিচিত্র স্বভাব ধরি, কলিল (২) প্রবেশ করি, 
অনিল হনিল (৩) বাদ নিয়া । 
মলিল-সদনে ধায়, মত্ত করে ত্রমরায়, 
লোতে অলি অন্ধ হয় গিয়া ॥ 
বনে বনে উপবনে, কত ভাৰ উঠে মনে, 
হেরিয়! প্রফুল্ল ফুল যত । 
কাঞ্চন (৪) নাঞ্ছনকর, কাঞ্চন (৫) কুসুমবর, 
পলাশে বিলাম কব কত॥ ) 
' অশোক অশোক করে, কিংশুক কি সুথ ধরে, 
তাপ হরে যুথি আর জাতি। 
" মধু-ফুল-মধুকর মধু কিবা মনোহর, 
প্রকাশিছে মনোহর ভাতি ॥ 
NE CUVEE ICIS 
(১) বসন্ত । 
(২) কানন। 
(৩) কেতকী। 
(৪) শ্বৰ্ণ। 
(৫) চম্পক। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলা 


কালনের যত তরু, হইয়াছে কল্পতর, 
খুলিয়াছে মধুর ভাণ্ডার । 
কীট পক্ষী মধুৱত, পেয়ে এই সদাব্রত, 


সুখে সব করিছে আহার ॥ 
যত পায় তত খায়, হাসে খেলে নাচে গার, 
কিছু নাই উদরের দীয়। 
সকলি রয়েছে কাছে, কিনের অভাব আছে, 
স্বভাবের অতিথিশালায় ॥ 
পতঙ্গ বিহঙ্গগণ, শুন মম নিবেদন, 
যাতনা সহে ন৷ প্রাণে আর । 
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরার দরিয়া 
কর রে আমার উপকার ॥ 
সাধুরে তোরাই সাধু, সাধু সাধু সাধু নাধু, 
বিষয়ে না হও ঝালাপাল৷। 
বথা রুচি তথা যাও, যথা রুচি থাও দাও, 
ভুগিতে না হয় কোন জ্বাল! ॥ 
কুল মান জাতি ধৰ্ম্ম, নাহি জান কোন কম, 
নাহি থাক দলাদলি বোটে । 
পরকাল নাহি মানো, রাজপীড়| নাহি জানো, 
কেবল আহার কর ঠোটে ॥ 
নাহি জান জুয়াথেলা, নাহি জান গুরু চেলা, 
নাহি জান মন্ত্র পুজ। স্তব । 
নাহি জান তোষামোদ, উমেদারি অনুরোধ, 
কেবল শিখেছ নিজ রব ॥ 
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব স্ব ঠাঁই, 
এক ভাবে থাক চিরদিন । 
মাই আনন্দময়, 
নাহি মানো মৌলিক কুলীন ॥ 
নাহি দেও রাঁজকর, রাজারে না কর ডর, 
ঠেক নাক লেল্সলদি দায় । 
দেওনি হাটের কড়ি, খাওনি গুরুর ছড়ি 
নাহি জান ব্যয় আর আয় এ 
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পর জামাজৌড়া, 
নাহি পর বন্্র অলঙ্কার । 
অংপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু কও, 
নাহি বও যে মাজ্ঞার ভার ॥ 
পরকুচ্ছ। নাহি কর, 
নাহি কর জোকার ভয় । 
নাধুর খাতক নও, আপনিই সাধু হও, 
jf নদাকাল সদয় হৃদয় ॥ 


£ 


সুখময় দদাখস। ১ 


পরীবাদ নাহি ধর, 
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সদাই মনেতে খুসী, 
কুশ হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর। 
নাহি লও কোন দুখ, কেবল করিছ সুখ, 
বাপ, ম'বে কাঁচ! নাহি পর ॥ 
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই স্থথে রবে, 
অভাব না হবে কোন দিন। 
কমার এ কলেবরু, অভাব-পুরিত ঘর, 
৮০০ "সামি নর চিরদিন দীন ॥ 
নর-্দেভ নে রেনে রে, তোর দেহদে রেদেরে, 
লেরেনে রে ঘর দ্বার ছাপা । 
বিনয় বচন ধর, দায় হ'তে মুক্ত কর, 
ক্ষীণ দেখে হস্‌নে রে খাপ ॥ 
ধরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া লেহ, 
মিছা কাল করিলাম বই। 
স্বরূপে মান্য কই, এমন মান্য কই. 
আমি ত মানুষ নিজে নই॥ 
A কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর, 
বেদন! দিতেছ কেন আর। 
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ ঘেষ, 
কেন দিলে দন্ত অহঙ্কার ॥ 


4 - ঈশ্বরচক্র গুপ্তের এন্থাবলী 
নাহি ছোও কোশীকুশি, 


২৩১৯ 
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়, 
ইচ্ছায় চালিছ এ মংসার | 
যে কলে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি, 
সম্ভাবনা কি আঁছে আমার ॥ 
হোরু তা হোক্‌ নাথ, আজ কব! সুপ্রভাত, 
প্রণিপাঁত চরণে তোমার । " 
মধুর মধুর ভাব, তুমি তার আবিভীব, 
সকলেতে করিছ বিহাঁর্‌ ॥ 
কান্তপ্রির এই কান্ত, অতি শান্ত খতুকান্ত, 
মরি কির! কান্ত মনোহর । 
যার বলে বলাক্রান্তি, নাশিয়া নিশির ধ্বাস্ত, 
নিশাকান্ত কান্ত করে কর॥ y, 
বিগত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রভা পায়, 
ক্রমে তাঁর বাড়িছে প্রভাব । | 
প্রভাকর কর করে, প্রভাকর কর করে, 
প্রভাকর করের কি ভাব ॥ 
ডাকে প্রভাকরকর, ওহে প্রভাঁকরকর, 
মনোময় হও দয়াময় । 
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বলে হে ঈশ্বর গুপ্ত, 


তুমি ব্যক্ত চরাচরময়॥ 


শুনিয়া ছুটীর কথা কুঠীয়াল যত। 
টে সাব হয় মারা বায় তারা ॥ 


ছে ছট্ফটি যায় মাত্র কুঠা । 
বারো মাস ক ভুগে অষ্ট দিন ছুটী ॥ 
| 


বাজার হাট 
ছুটী শুনে ক 


‘তে যেতে পথে পথে ছুটে যাবে ছুটী ॥ 
নাহি রবে প্রবাসে নিবাদে নহে যোগ। 
হিস রাজার যেমন স্ব্গতোগ ॥ 

দেবতা ব্ৰাহ্মণ মেনে হয় নুটালুটি । 

কুঠী গিয়া ছুখে করে মাথা কুটাকুটি ॥ 

৷ একটৃষ্টে আছে কেহ নয়ন মেলিয়া । 

থেকে থেকে হাঁপ ছাড়ে নিশ্বাস ফেলিয়া ॥ 
কেহ বলে বাপ কত করিয়াছি পাপ॥ 

/ সর্বনাশ হোক্‌ ব'লে;কেহ দেয় শাপ ॥ 
কলমের মহ নাহি যোগ করে কালি। 
ভেবে কালি হয় বলে কোথা কাণী ॥ 
হায় এই ভাগ্যে ছিল কি আমার । 


নিবিল্বিল্ 


সিকি টি 


- চেষ্টায় দেখিতে হয় যেমন বিহিত। 


uw 


ডগ্লিনে ডরিনে আমি ডরিনে ডরিনে ॥ 
ডালহৌনী তারে বলে ডালে হোন যার। 


তবে বল দয়াময়ি বেঁচে কিবা সুখ ? 
দেখিতে পাব না আর স্ত্রী পুত্রের মুখ ॥ 
বৃঝিতে ন! পাঁরি কিছু বিশেষ কারণ । 
কঠিন করিলে কেন কোম্পানীর মন 
বিৱাতী বণিক্‌ যত এতে নয় মেল । ০4 

* মেল মেল বলে সবে করেছে বেষেল॥ 
সে মেলে সে মেলে কি ন! আসে যে ফিমেল ৷ 
মেল হয়ে এবার কি পাব না ফিমেল? 
ফিমেল রাজ্যের কর এই দেশ তীর । 
অতএব মেলের কি ধারি বল ধার? 
কেহ বলে মেলের কি দোষ আছে তাতে। 
পড়েছে রাজ্যের ভার পিনীমায় হাতে ॥ রী 
সাহস ভরসা নাই দৃশ্য বটে নর। 10 
কোন দ্রিকে ছোট নন ছোট গবানির॥ . 4 
ছোট বড় দুই তুল্য কেহ নয় লঘু od 
একজন বনবিবি আঁর জন ঘুঘু ॥ 

কেহ কয় গুন ভাই আমার বচন। 5. « 
বড় বড় খ্বেতকাস্তি আছে যত জন ॥ 

তাদের নিকটে গিয়! করি নিবেদন । 

তবেই হইবে গ্রাহ এই আবেদন ॥ 


দেবী যদি দিন দেন হয়ে যাবে.জিত ॥ 71 
আর জন বলে ভাই এরূপে কি পার্রি ? ডিস. 

যেয়ো না রে বাপ বাপ সেখানেতে 5001... 
আপনি মরিবি প্রাণে আমাদের মারবি। .... 
চাকরীর দফাটি কি একেবারে সার্বি?.. 
কাচা-থেকো বৌচা লেট! কাছে যেতে নার্বি। fi 
হার্বি রে হার্বি রে হার্বি রে হার্বি ॥ 

কেহ বলে হারবি কি হারবি ধরিনে। 


তার॥ 


অযূল বুঝি যদি মুল যায় ধর! । 1 
ধর! বাৎ বাজীমাৎ ধর! আছে ধরা ॥ 

- কথোপকথন কত এরূপ প্রকার ৷ 
হেনকাঁলে পাইল সঠিক সমাচার ॥ 
ভ্রীগোপাল পক্ষ হয়ে পক্ষ পক্ষ করি। 
করিল বিপক্ষ জয় এক পক্ষ করি | 
এক পক্ষ ছুটী পেয়ে দুরে গেল ধাদা। 
গুরু পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষে শাদা ॥ 
আশার অতীত লাভ এমন কি হয়। 
হয় নাই হইবে না হইবার নয় ॥ 
আশীৰ্ব্বাদ কোরে সবে মুক্তমুখে কয়। 
জয় জয় জয় রামগোপালের জয় ॥- 


ক্রোধ E 


' (প্রবোধচন্তরোদয় নাটক হইতে ) 
ওরে এরা কে রে ছুরাঁচার। . 2 
অতি কদাকার দেখি অতি কদাকার। 
কি সাহসে দীড়াইল সন্মুখে আমার ॥ 
 মর্‌ মর্‌ সর্‌ সর, ওরে ওরে ধর্‌ ধর্‌, 
কাট কাট কেটে ফ্যাল মার মার মার। 
= হাদৈ এনে ঘোসে ঘে'সে 
গদী ঠেলে হেসে হেসে করে কি ব্যাভার॥ 
কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড় নেড়ে খাড়া রয়, 
বুক চিতে কথ! কয় এত অহস্কার । 
অতি নীচ ছুরাশয়, আমার সমান হয়, 
ই... কত বড় লোক আমি করে ন! বিচার॥ 
[হিতে ন! পারি যাহা, সকলেই করে তাহা, 
কোনমতে ছাড়িব ন! কিসে পাবে পার। 
যাটা চড়েছে গাড়ী, এ ব্য]টা রেখেছে ছাঁড়ী, 
he যেন তোলে! হীড়ী মুখ ভার ভার॥ 
যন্তপি স্বভাব ধরি, 
এ জগতে বল তবে রক্ষা থাকে কার? 
মুখে যেন | খই ফোটে, 
মৰ্ত্য কেঁপে গে ছাঁড়িলে হুঙ্কার ॥ « 
| মহাবীর আমি ক্রোধ, বোধের কি রাখি বোধ, 
জনমের মত ভারে করি যে সংহার। 


বিধি হর মুরহর, 


দেখ শত শত, 


বসেছে নিকটে এমে, 


জনক আমার, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবল 


পিতা মাতা বন্ধু ভাই, 
যখন যাহারে পাই ত 
যে আমারে হিত বলে, 
আগে যেন গালে গিয়া চ চড় ম 
কত কত রাজকুল, | 


পরদ্পর আপনারা, - 
শোক পেয়ে দারাস্থত করে 


অন্ধ হয়ে একেবারে 


চা 


বা 


~ 


₹ রূপে গুণে মানে, ধন পরি 
আমার সমান কেবা। J 
y He 


সতত লা. 


১ 


দারা সত ভাই, 


৪ পরিবার দেখ যত 1 
জাতিগণ যারা, A 
কুলীন কটু ক 
টাকা দিয়ে পালি, ৷ 
কখনো! করেনা রাগ 1 
মুখের ধমকে, রা / ও সবলে 
কেঁচে| হয়ে থাকে লাগ॥ =! 


খের 


ছধিত তুবনধাম। ] 


কেমন কৃতি, ... ূ 
ঢেকেছি তি 
কুলের প্রতাপে, ৯ 


২৪২ 


কত বলে বলী, কৃত ছলে ছলি, 
| কত কলে আনি চাকি । 
কথায় কথায়, 
কলত জনে দিই ফাঁকি ॥ - 
প্রতি ঘরে ঘরে, 
| আমায় কেব! না জানে। 
আম সম লাই, 
আমারে কেবা না মানে ॥ 
সকলেই বশ, ভব-ভরা যশ, 
দশ দিকে আছে গাথ|। 
উজীর নাঁজীর, 
বাদশার কাটি মাথা ॥ 
"ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত, 


যথায় তথায়, 
দেখ এ নগরে, 


জয়ী সব ঠশাই, 


হুকুমে হাজির, 


কুল পুরোহিত, 
আর যত দ্বিজ আছে। 
গেলে পড়ে সাড়া, 


দুরে হয় খাড়া, 
ভয়েতে আসে ন! কাছে ॥ 
কাপে ত্ৰিভুবন, 
কেমন আমার ভাব। 
ওই দেখ গুরু, 
দিতেছে গরুর জাব ॥ 
পণ্ডিত প্রধান, 
আর কি কখনো হবে? 
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি, 
একাকী রয়েছি ভবে ॥ 
নিজ বলে বল, নিজ দলে দল, 
আপনা আপনি জানি। 
কোথা বা ঈশ্বর, 
তারে আমি নাহি মানি ॥ 
সুখের সময়, 


| 
সালে নয়ন, 
+ কৃত 

১ আমি গরু, 


) শা সমান, 


সুখের উদয়, 
1 আমা হ'তে হয় মব। ; 
নিজে আমি বড়, সব দিকে দড়, 
' কিসে হব পরাঁতিব ॥ 
্বর্গ"বিদ্তা ধরী, 
ট এইখানে আনি বোসে। 
যন্তপি পাছাড়ি, গগনে আছাড়ি, 
রত রবি শশী পড়ে খোসে॥ 
কোথা হুররাজ, . কোথা তার বাজ, 
গেপে হদি দিই চাঁড়া। 
ণ করি যোড়কর, 
এখনি হইবে খাড়া) 


মনে যদি করি, 


সহিত্ অমর, 


নহে সুখাকর,. 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থাবলী 


অদাধ্য আমার, কিছু নাহি আর, 

সকলি করিতে পারি । 
থেকে এই পুরে, খাই মাধ পুরে, 
ক্ষীরোদ-সাগর-বারি ॥ 
দেবতার স্থল, দিই রসাঁতল, 

ধর! জ্ঞান করি শর! । 
আমার উদর, 

চারি পোয়! গুণে ভর! ॥ 

প্ৰকাশিয়া তাই, 

হয়েছি প্রধান ধনী । 
সব দিকে জয়, 


সদা জয় জয় ধ্বনি ॥ 


দেখ দিয়ে কর, 
গুণ আছে যাই, 
সকলেই কয়, 


এই দেখ নাম, 
এই দেখ বাঁলাখান!। 
এই দেখ পাখা, মখমলে ঢাঁকা, 
কারিগুরী তায় নান! এ 
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি, 
এই দেখ গাঁড়ী ঘোড়া । 
এই দেখ সাজ, এই দেখ কাজ, 
এই দেখ জামা জোড়া ॥ 
এই:দেখ ছাতী, এই দেখ হাতী, 
এই দেখ দপ-মোড়। 
এই দেখ জন, এই দেখ ধন, 
সব আছে ঘর-জোড়া ॥ 
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর, 
কেমন হাতের কোড়া। 
কেমন এ ছড়ি, 
কেমন ফুলের তোড়া | 
দেখ না কেমন, 


কেমন এ ঘড়ী, 


চিকণ বদন, 

পেয়েছি আমিই সবে । 
মনের মতন, 

আর কি কাহারে! হবে? 

আখি যদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে, 

দে|য দিতে পারে কেটা । 

কবি কহে ভালো, ঝাড়ে নাই আলো, 
৮: ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥ 

আমায় ছু'সনে, কেউ ছু'দনে, কেউ ছু'মনে, রে, 

মর্‌ সর সরু সর্‌ তোরা সর্‌ সর্‌ মর্‌ সর্‌ ॥ 
যত নব দুরাচার,, 
অতিশয় কদাকা স্ব কহ নহে নর। 


এমন রতন, 


এই দেখ কাম, 


করিতেছে অনাচরে, 


9 


ভূত প্রেত সমুদয়, 
কাঁজেতে মানুষ নয় মিছে কলেবর ॥ 
কারে করি সম্বোধন, অপবিত্র সর্বজন, 
ঘোর পাপী অভাঁজন নরকের চর । 
বগা হয় গাত্র-বামে, উকি উঠে বমি আমে, 
বাতাসে ছুটছে গন্ধ ভর ভর ভর ভর । 
ক . * পচা ভর ভর ভর ভর॥ 
আমায় ছু'সনে কেউ ছু'দনে, কেউ ছ'সনে রে, 
সর সর সর সর তোরা! সর সর সর সর ॥ 


জুটিয়াছে হট যত, খট্ট মট্ট বকে কত, 
১ নাহি জানে ভট্টমত শীন্ত-হ্ধাকর | 
|... বৃহস্পতি আহা,  অধ্যম-আগম যাহা, 


এ কেহ কি করেনি তাহা! চক্ষের গোচর ॥ 

মীমাংসা শান্তের সার, 

২ সামুদ্রিক আর আঁর মত স্থিরতর ॥ 

গ্রভীকর মত যত, 

দুর দুর দূর পণ্ড মর্‌ মর্‌ মর্‌ মরু মর্‌। 
"তোর! মর্‌ মরু মর্‌ মর্‌। 

আমায় ছ'সনে কেহ ছু সনে, ‘কেউ ছু'সনে রে, 

টি সরু সর্‌ সর্‌ তোরা সর্‌ মর্‌ বর্ন 


হিংসা 
( প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে ১৩ 


হাগে দেখি ঘরে বরে, মকলেই খায় পরে, 
ন্থখে আছে পরম্পরে আজে। এর! মরেনি। 
সাজে সাঁজ করে, 
is * এখনো এদের ঘরে যম এমে ধরেনি॥ 

এই মব ডা, এই সব গাড়ী ঘোড়া, 
এসব টাকার তোড়া, চোরে ফেন: হরেনি। 
কসর ওর! ভাগ্যবান, 
১৫ লারা! আছে ধান, লঙ্দী আজে! সরেনি॥ 


মান কাহারে কয়, 


অধিকার আছে কার, 


কেহ নোদ্‌ অবগত, 
5: 


_ উদরে ধরেচে টা 


গরবেতে ফেটে মরে, 


বাড়িয়াছে কত মান, 


এখনো এদের ভি 
প্রাণে আর সয় না, 


॥ 


# গাগা করে 
A বাচে না আর, 


নেড়া হোক মুলোক্ষেত 


লাখি মেরে দাও তেড়ে, শ্‌ 
খালা ঘড়! কড়া কেড়ে কিছু যেন 5 


দেখিলে শরীর ছলে ঠিক ঘেন ময়না 
1, ঠিক যেন ময়না. মী 


২. ২৪৪ 


কি তেল লুণ নাই ঘরে, হাড়ি ঠন্‌ ঠন্‌ করে, 
নৃতন করিতে হবে সব আয়োজন ॥ 
নূহ সকলেরি মুখ বীকা, কোথা! গেলে পাঁব টাকা, 


কার কাছে যেতে পারি পেতে পারি ধন? 
চুরি করি আনি কড়ি, পাছে শেষে ধরা পড়ি, 
রি “দিয়ে দড়ী হাঁতে কড়ি করিবে শাসন ॥ 
অ যতই বাঁড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা, 
আজ বুঝি কপালেতে হলো না ভোজন। 
“মে চল দেখি হাঁটে যাই, চি'ড়ে মুড়ী যদি পাই, 
“ফাক! বুক খেয়ে তবে জুড়াৰ জীবন ৷ 
জজ এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনী যত, 
আমারে করেন ন! কেন ধন বিতরণ? 
চা. গয়লাঁদের বাড়ী ওই, ভাঁড় ভরা ছানা দই, 
চুপি চুপি কেন তাহা করিনে হরণ! 
তব ফলবান্‌ যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ, 
পুকুরেতে কত মাছ হয় না গণন। 
স্ন গাছে উঠে ফল পাড়ি, জড় করি কাড়ি কীড়ি, 
he যত পারি বাড়ী নিয়ে করিব গমন ॥ 


{ পুকুরের কর্তা যারা, এখানে ত নাই তারা, 
| ছিপ ফেলে ধরি মাছ কে করে বারণ। 
₹ দেখে যদি ছিপ সুতো, 


না হয় মারিবে জুতো, 
ধুলো ঝেড়ে চোলে যাব মুদিয়ে নয়ন ॥ 

যা| হবার তাই হয়, মিছে কেন করি ভয়, 
গেটে খেলে পিটে সয় এই ত বচন । 


॥ ছুরি করে নথ ঢে'ড়ি, দে দিন খেটেছি বেড়ী, 
লা হয় আবার গিয়া খাটিব তখন॥ - 
: বেড়ী নয় মল পরি, ম।টী কেটে দিন হরি, 
কারাগারে দে আমার শ্বশুর-নদন। 
হাদে ওই থালা খানা, যদি ভাই যায় আনা. 
দিন ত হবে তায় সুথেতে যাপন ॥ 
ধৌবার! কাপড় কাচ, ভাল ভাল ধুতী আছে, 


গুকাতে দিয়েছে সব চিকণ বসন। 

গবুজ নফেদ লাল, পালাদার বেড়ে সাল, 
আনিয়াছে গাল পাল খোট! মহাজন ॥ 

মোগল পাঁঠান কত, কাঁবেলের মেয়! যত, 
উটে উঠে আ|নিতেছে করিয়া যুতন। £ 

এ দধ সুথের যোগ, যদি নাহি হয় ভোগ, 
বে কেন করি মিছে শরীর ধারণ? 

বেধের দোকানে জোট, রূপ! সোনা টাক! নোট, 

বেধে মোট ছোট ছোট্‌ পাঁলা ওরে মন। 


টিটি... 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


এই দেখি পেট ভোলা, ঢেকুর উঠিছে চোজা, 
হাতী ঘোড়া কত কত করেছি তক্ষণ ॥ 
কোথায় গিয়াছে চলে, আবার উঠেছে জলে, 
দে রেদেরে খেতে দেরে বাঁচাও এখন ॥ 
কটাক্ষেতে দিয়ে টান, এখনই আপন আন, 
খান্‌ খান্‌ ক'রে খাই এ তিন ভুবন | 


প্রিয়তন তৃষ সতী, আমি তার প্রাণপতি, 
এই দেখ বুকে তারে করেছি স্থাপন ৷ 
আমাদের হয়ে বশ, মনের বিষম রস, 
মুহূর্তে আনন্দকোঁটি করেছে স্থজন | 
আমার কারণে তীর, নিদ্র। নাই একবার, 
বাদনার পথে শুধু করেন ভ্রমণ । 
দেহ হ'লে নিদ্রাকুল, তবু নাই তায় ভুল, 


স্বপনে আপন ভাব করেন জ্ঞাপন ॥ : 

আমাদের ঘোর বেগ, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ, 
মন বিন! এই বেগ কে করে ধারণ। 3 

হেন সাধ্য কার আছে, দাড়ায় মনের কাছে, 
মপেরে প্রবোধ দিয়! কে করে বারণ॥ 

যদি কেউ খড়ি পেতে, কোনরূপ গুণে গেথে, 
আকাশের কত তাঁরা করে নিরূপণ । 


যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোন মতে, 
প্রতাপে করিতে পারে বাতাস বন্ধন ॥ 
কোনরূপে যদি কেউ, সিদ্ধর প্রখর ঢেউ, 


রোধ করি একেবারে করে নিবারণ । 

প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অন্ত্রধারে, 
যন্ধপি করিতে পারে আকাশ খন ॥ 

পূর্বদিকে প্রাতে রবি, প্রভাতে প্রকাশে ছবি, 
সে উদয় রোধ যদি করে কোন জন। 

এ সব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়, 
হয় হয় হলো হলো কে করে বারণ ॥ 


মনেরে কে দেবে বোধ, লাঠি ধ'রে আছে ক্রোধ, 
করিবে আমার রোধ কে আছে এমন । 
পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার, 


সমুদয় অন্ধকার করি দরশন ॥ 
ঢুকিয়াছে ভন্মকীট, না মরে ক্ষুধার ছিট, 
'ইমুকেতে কত আর করিব শোষণ? 
উঠিয়াছে থাই খাই, না মেটে আশার খাই, 
খাই খাই রবে সবে ছাঁড়িছে বচন ॥ 
ঠাই ঠাই ডাই ডাই, যেন পর্বতের টাই, 
কৌঁধা হতে এসে করে কোথায় গমন । 
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A দেবপতি তারাপতি, 


1 ধৰ্ম্মের যেপুত্র হয়, 


.. রেখে বস্তু অবয়ব, 
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এই দেখি এই এই, ক্ষণপরে নেই নেই, 
এ খেয়ের খেই কেটা করে নিরূপণ ৷ 
কেবা আঁছে পচা সড়া, কেবা বাছে বাসী মড়া, 
যত পারি তন্ত করি উদরে ধারণ । 
এই যে ঠাকুর-্বরে, বামুনের! পূজা করে, 
বহুবিধ খাস্ত নিয়া করে নিবেদন ॥ 


/ও তো কভু শুদ্ধ লয়, এটো করা সমুদয়, 
কতক্ষণ'আগে আমি করেছি ভক্গণ। 

ওদের কুলের বধু, প্রফুল্ল ফুলের মধু, 
কেহ নাহি পায় যার দেখিতে বদন ॥ 

কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী, 
ঘরে ঝসে মনে মনে করেছি রমণ। 

ওর] পেয়ে খাটখানা, সুখে হয়ে আটখানা, 
ধরে কত ঠাটখান| করেছে শয়ন ॥ 

নকলের অগোচরে, সময়ের অবদরে, _ 


কত দিন-গুয়ে তায় করেছি যাপন । 
হলো গুরুদরা-পতি, 
তাহে কিছু একা নয় কামের সাধন | 
সন্েগে হইল লোভ, না ভুশিলে পায় ক্ষোভ, 
সেধে কেঁদে পুজেছিল আমার চরণ। 

“আমি জাগি সর্ব-মাগে৮. কাম ক্রোধ পরে জাগে, 
না জাগালে কেবা জাগে সবারি মরণ ॥ 
মানবের ভীলবাসা, মাঁনসেই ভালবাসা, 
আমার চরণে আশ! লয়েছে শরণ॥ 
বিধি হরি স্মরহর, সেবা! করে নিরন্তর, 
আমারে না দিয়ে কিছু করে না গ্রহণ। 
যারে লোকে যম কর, 
সে যমের উচ্চপদ আমার কারণ ॥ 
আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তাঁরা, 
চতুরত! কেবা জানে তাঁদের মতন। 
ডুব দিয়ে জল খায়; “শব নাহি টের পায়, 

... জল খেয়ে দুধ করে উদরে শোষণ ॥ 
জিব দিয়ে চ!টে দব, 
জিলিপির ফের ভেঙ্গে করিবে ভোজন। 
পিতা মাত! দেব গুরু, সবার উপরে গুরু, 
নিজ এঁটোীকলেরে করে বিতরণ ॥ 


. শশা 


- বহ্নি বায়ু ধরা জল, 


২৪৫ 
চার্বাকের মত 


শিষ্যের প্রতি চার্দাকের উক্তি 


ধর্মপথে হয়ে চোর, কেন গাঁও দুখ ঘোর, 
নয়নের অগোচর নাই কিছু নাই কিছু! 
স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই ভোগ দেহ-যাগ, 
পরকালে ভোগাভোগ নাই কিছু নাই কিছু! 
শরীরের মাঝে শূন্য, ইথে কেন হও ক্ষণ, 
কোথা পাপ কোথ৷ পুণ্য নাই কিছু নাই কিছু ॥ 
ভ্ৰমে কর কার সেবা, তোমার উপাস্ত কেবা, 
শান্্মতে দেবী দেব| নাই কিছু নাই কিছু॥ 
ধর্মফল কিনে বল, কর্মবীজে শর্মফল, 
পরে আর ফলাফল নাই কিছু নাই কিছু । 
তন্ত্র নিজে পাপ তন্ত্র, মুল মাত্র নিজ যন্ত্র, 
জম হোম পুজা যন্তৰ নাই কিছু নাই কিছু! 
মনে কেন রাখ খেদ, ২ ভণ্ডলোকে মানে বেদ 
আত্মমতে ভেদাভেদ নাই কিছু নাই কিছু ৷ 
* Ed রক ধ 
সমুদয় এই বিশ্ব, স্থুপরূপে হয় দৃগু, 
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদয় হে ] 
বস্তু সমূদ্য়। 2 
এই ভব যোগা তব, : ভোগে কেন পরাভব, 
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে ন 
: স্বভাবেই হ্য়॥ : 
সকলি শ্বভাব-অংশ স্বভাবে সকবি ধ্বংস, 
সমুদ্রের বিশ্ব যথা সমুদ্রেই লয় হে 
সমু'দ্ৰই লয়। 
খতু মীম তিথি বার, আমে যায় বার বার, 
স্বভাবেই পরিবার স্বভাবে উদয় হে j 
স্বভাবে উদয় ॥ j 
রবি আর শশধর, শ্বভাবতঃ নিরন্তর, 
স্বভাবের চক্ষু হয়ে করে আলোময় হে... 
করে অলৌময় ৷ j 
শত বীজ বৃক্ষ ফল, 
ভোগের কারণ সব সুখের আলয় ছে 
সুখের আলয় ॥ | 

নয়নের 'অগোচির, * আছে এই হুট্িকর, 

নহে দৃপ্ত ছাড়! বিখ বল কোথা বয় হে 

বল কোথা রয়। 


চি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


কি কহিব আঁহা আহা, কেমনে মাঁনিব তাহা, 
আঁখির অদৃশ্ত যাহা কিছু কিছু নয় হে 
কিছু কিছু নয়॥ 
'করেবর মনোহির, কেবল ভোগের ঘর, 
সেই কৰ্ম্ম সদা কর যাহে সুখোদয় হে 
যাহে সুখোদয়। 
পদে পদে পরিতাপ, প্রাণ যায়-বাপ বাপ, 
আহার বিহার পাঁপ পাপী লোকে কয় হে 
পাগী লোকে কয়॥ 
যত সব বুদ্ধি মোটা, কপালে জুড়িয়া ফটা 
স্মখপথে মেরে খোঁটা, দুঃখবোঝা বয় হে 
ছুঃখবোঝা বয়। 
ই্জিয়ের রেখে ধর্ম, সাধন করিব কর্ম্ম, 
দুর্‌ দুর দুর্‌ ধর্ক্স তারে কিসে ভয় হে 
তারে কিসে ভয় ॥ 
শাস্্রকার ভার যত, লিখিয়াছে নানা মত, 
তাঁদের অলীক মত প্রাণে নাহি ময় হে 
প্রাণে নাহি সয়। 
করি যোগ গাত্রে গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে 
ফুল্লভাবে পাত্রে পাত্রে পূর্ণানন্দময় হে 
j ... পূৰ্ণানন্দময় ৷ 
সমভাব সব অঙ্গে, .. সমভাব সব রঙ্গে, 
রলাভাস রগরশ্লে কর কাঁলক্ষয় হে 
কর কালক্ষয়। 
ছার নয় হত্যা নয়, - অধিকন্ত সুখ হয়, 
ইথে যারা পাঁপ কয তাঁরা দুরাশয় হে 
তাঁর! দুরাশয় ॥ 
ভেদজাঁন মহাযোগ, কেবল পাপের ভোগ, 
ইচ্ছামত কর ভোগ মনে ধাঁহা নয় হে 
: মনে যাহা লয়। 
বিবেক বৈরাগ্য আনি, যত সব প্রতিবাদী, 
ছেড়ে কর ক্রমে সব কর পরাজয় হে 
কর পরাজয় ॥ 
রা Ed El) 
যাগ করে ব্রড বরে ক্রিয়া করে যত। 
মিছে অরে মিছে শ্রমে আয়ু করে গত ।॥ 
কর্তা ক্রিয়া দ্রব্যের হইলে পরে নাশ । 
যাগ-কারকের যদি হয় স্ব্গণাস ॥ 
দাবানলে দগ্ধ হয় তরু যে সকল । 
সকল গাছে তবে হ'তে পারে ফল ॥ 


পোড়া গাছে ফল যদি সম্ভাবন! হয়। 
এদের কথায় তবে করিব প্রত্যন্ন ॥ 
মৃতলে জন দেয় দেয় অনগ্রাস । 
মরা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাঁদ? 
মৃত নর তৃপ্ত হয় তর্পণের জলে। 
তেল পেলে নেবাদীপ কেন নাহি জলে? 
কুহকীজনের মনে কি কুহক আছে। 
একেবারে জগতেরে অন্ধ করিয়াছে ॥: 
যে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থ উপার্জন ৷ 
সে বিদ্তায় নাহি হয় অর্থের সাধন] 
যে শাস্ত্রের কথা নহে বিশ্বাসের স্থল। 
যুক্তি সহ যোগ করি নাহি দেখি ফল ॥ 
এলোমেলে| লিখিয়াছে যা এসেছে মনে। 
সে লেখা প্রমাণ আমি করিব কেমনে? 
ওরে বাপু প্রাণাধিক স্থির জেনো এই । 
শান্তর নয় শীস্ত্র'নয় বিস্ত| নয় সেই ৷ 
বঞ্চকেরা বাধিয়াছে বঞ্চনার গুণে। 
ভ্ৰান্তলোক ভুলিয়াছে ফণশ্রতি শুনে ॥ 
তুলিয়া মিষ্টের লোভে শিশু যে প্রকার । 
আশার অধীনে হয় অধীন পিতার ॥ 
ভাবী স্বৰ্গভোগরূপ মন্দেশ্রে লোভে। 
যত সব মুর্খলোক মরিতেছে ক্ষোভে ॥ 
ক্রিয়াকাওরত যত মারতত্বহীন। 5 
আশায় হতেছে সবে শঠের অধীন ॥ 
ংসারেতে দুঃখ আছে করিব স্বীকার । 
বিল! দুঃখে সুখভোগ হয়ে থাকে কাঁর॥ 
আপনার হিতবোধ মনে আছে যার। 
সে কি কতু ছেড়ে থাকে সুখের সংসার | 
জগতের গুড়ভাব কে জানিবে স্থির ৷ 
সুখ্ধনে ভর! আছে ভিতর বাহির ॥ 
সমুদ্রের জল দেখ স্বভাবে লবণ। 
মথন করিলে হয় অমৃত সুজন ॥ 
টক ব’লে দধি কেন ফেলে দিতে যাবে-। 
এখনি মথন কর ননী ত্বত পাবে॥ 
ধান দিয়ে দেখ বাবা হাতের উপরে। 
ত$ল রয়েছে তার তুষের ভিতরে ॥ 
তুষ ব'লে কেন তারে ফেলে দিতে যাবে? 
ধান ভেনে চাল লও কত সুখ পাঁবে॥ 
চিরকাল প্রিয় যেই প্রিয় সেই রয়। 
শুদ্ধ দোযে কখন কি অপ্রিয় সে হয়? 


কিউ 
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নান! দোঁষে দেহ হ’লে দৌষের আধার ৷ 

এই দেহ কবে বল প্রিয় নহে কার? 

রুসনারে করে সদ! দশন আঘাত । 

নোড়া দিয়ে কোন্‌ কালে কে ভেজেছে দাঁত ? 


"ছারখার বরে অগ্নি পোড়াইয়া ঘর । 


সে আগুনে কবে কেবা করে অনাদর? 
ভূমি নাশ করে জল বিস্তারিয়া ঢেউ । 
দে জলের 'অনাদর নাহি করে কেউ ॥ 
কিছু দুঃখ আছে বটে শুন ওরে হাঁবা। 
যে জন সংসার ছাড়ে হাঁবা সেই বাবা ॥ 
ইচ্ছামতে সুখভোগ আহার বিহার ।: 
তাঁর চেয়ে পরমার্থ কিছু নাহি আর 
বোঁধহীন মুঢ় যার! বদ্ধ ভ্রমজালে । 

এ সুখ কি ভোগ হয় তাদের কপালে? 
শীরীর শোষণ করে রবির কিরণে। 
ঘরে ঘরে ভিঞ্ষে করে পেটের কারণে ॥ 
উপবাসে ভোগ করে কঠোর যাতনা | 


 মোক্ষের সাধন! নয় দুঃখের সাধনা ॥ 


তগন্তাঁয় জ’লে পুড়ে পাপে ভোগে ছুখ। 
মরে গেলে ফুরাইবে কবে পাবে মুখ? 
বাপু রে প্রত্যক্ষ দেখ তপস্তার ফল। 
আত্মঘাতী হয়ে মরে পাঁষগ্ডের দল ॥ 
স্বেচ্ছাঁমত ভোগ করি আমরা নকলে । 


সশরীরে স্বর্গভোগ কারে আর বলে? 


(জন্্যামী দেখিয়া) 


বল হে মন্ন্যাসী তুমি কি কাঁজ করেছ। 
বগলে ভিক্ষার ঝুলি কি হেতু ধরেছে? 
ঘরে ঘরে/ফেরো যদি ঘর-ছাড়া হয়ে । 

ঘর ছেড়ে কিবা ফল থাক ঘর লয়ে ॥ 
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে যদি গুণো হাপু। 
এমন সন্যাগে তোর কাজ কি রে বাপু ? 
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে না ফিরিতে হয়। 
অনাহারে দেহ যদি সমভাবে রয় ॥ 

তবে তে তপস্ত। জানি মানি তোর ক্রিয়া! । 
সকলেই ঘুরিতেছে পৌঁড়া পেট নিয়া ॥ 


দেই যদি খেতে হলে! অয় আঁর জল। 


বল্‌ বল্‌ বল্‌ তবে সন্যাদেকি ফল? 


দেহ আঁছে খেটে খেয়ে ভোগ কর ক্রিয়া ! 
কারো.কাছে চেঁচায়ো না পেটে হাত দিয়া ॥ 


(দণ্ডী দেখিয়! ) 


ওরে ভণ্ড হাতে দণ্ড এ কেমন রোগ । 


দণ্ডে দণ্ডে নিজ দণ্ডে দণ্ড কর ভোগ | 

নিজ হাতে নিজ পিণ্ড করিয়া গ্রহণ । 

লণ্ডভণ্ড হয়ে মর কাও এ কেমন? 

মুক্তি মুক্তি করিতেছে যত নারী নরে | 

কথার বদায়ে হাট বেচা কেনা করে ॥ 

কেহ বেচে কেহ কেনে কেহ করে দান। 
সকলেই শুনিতেছে কারো নাই কাঁন ॥ 
মূকলেই দেখিতেছে চক্ষু কাঁরো নাই | 

কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি ভাবি আমি তাই॥ 
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতির নাশ । 


-ভূতে ভূতে মিশ্বাইয়ে হয় অবকাশ ॥ 


অবিনাশী শুন্য এই স্বভাবেই রয় | 

বল তবে এ জগতে মুক্তি কাঁর হয়? 
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব শুগ্য | 
বল্‌ বল্‌ কোথ| পাপ কোথা তবে পুণ্য ? 


বিচিত্র হাঁস্ত 


রসময় বিধাতার বিচিত্র কৌশল। 
স্থজিলেন *মুখণ-ব্ধপ ভাবের মণ্ডল ॥ 
সুরাগ বিরাগ আদি মানস আঁভায়। 
হয় এই ভাবাকার বদনে বিকাশ ॥ 

এই সুখ-ভঙ্গীভরে ভ্রান্ত যত লৌক। 
কোথায় উদয় স্থখ কোথা উঠে শৌক ৷ 
আনন্দ-কানন সম ভাঁব তাহে শোভা! । 
কভু নিরানন্দকর কতু মনোলোভা! ॥ 
বিষাদ ব্ষিম বায়ু বহিলে তথায়। 
ক্ষণমাত্রে সর্ব-শৌভা লুপ্ত হয়ে যায় ॥ 
তৃণদল পুষ্প ফল প্রাপ্ত মলিনতা 

শুষ্ক হয় ললিত-লাঁবণারূপ লতা ॥ 
রাগরূপ খরতর-্মিনকর-করে । 
রদন-বিপিন-শোঁভ! একেবারে হরে ॥ 
নয়ন-নিকুঞ্জগুরে জলে দাবানল । 8১. 
দ্ধ করে চতুর্দিক হইয়া প্রবল ॥ 


কেবল দ্বণায় হানে দবণার প্রভাব ॥ 
হান্ত নয় শুধু সেই হীনতার-ভাব | 


মতীত্ব-দীপ 
বিকনিত হয় কোঁকনদ রমণীর হস্তে শোভে মনোহর দীপ। 


রূপে সুরূপ মম্পদ॥ % 5. শীতল লোঁক তায় জিনি নিশাধিপ ॥ 
উঠে অধর-পুড়রে ৷ অথচ প্রথর অতি পাত্রভেদে হয়। 

সর শ্রেণী সুখেতে বিহরে॥ প্রথর তপনমত নয়নে উদয় ॥ 
বিচিত্র সতীত্ব সুন্দর নাম সুখদ শ্রবণে।, 

ঝি স্থললিত সমুদিত এ তিন ভুবনে ॥ 
গুন হে চঞ্চল! বাল! প্রদীপধারিণি। 
সাবধানে গহন করহ বিনোদিনি ॥ 
ঘায়ের ঘারে যত্বে রাখিয়! ভাহারে। 
প্রতিপদে ধৈর্ধ্যন্বত ঢাল দীপাধারে ॥ 
লঙ্জারূপ চারু বন্ধে দেহ আবরণ। 
তবে তব অমঙ্গল না হবে কখন ॥ 
এরূপেতে চলে সতী মন্তোষ-কাঁনন। 
প্রবল চঞ্চল অতি মদন-পবন ॥ 
সতীত্ব দুর্গম দুর্গ অতি অপরূপ । 
অদংখ্য প্রহরী তাহে শমন-স্বরূপ ॥ 
চারিদিকে প্রাচীর রুচির তাহে শোভা, 
ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম নাম মনোলোভা ॥ 


হাস্তযোগে কত রম রমিকে বিতরে ॥ 
(বরঘাক|লে মেবাৰৃত দিবা lL 
হ্ধ্যোদয় সুখোদয়ে কিবা ॥ 


o 


ন্দ উঠে জননীর মনে ॥ 
সি মুখে অমৃত-বচনে। k তানন্তর মনোহর আছে এক খাত। 
ভিমিক ধর 


গভীর শরীর ভার স্বভাবের জাত n 
লজ্জা নামে খ্যাত খাত এ সংসারময়। 
নম্রতা তরঙ্গ তাহে নিয়ত উদয় ॥ 
দৃঢুক্লপ কাঁমানে বিক্রম অতিশয়ণ, 
দুষ্টজন সয়ে তটন্থ হয়ে রয় ॥ 
০ ঘারেতে সবল ত্বারপাঁল কুল-ভয়। 
 প্রবেশিতে দুর্গমাঝে কারে সাধ্য নয় ॥ 
এমন উত্তম স্থান অধিকার যার। 
প্রতিকুলজনে মনে কি ভয় তাঁহার ? 
সীমন্তিনী-মরোবরে সতীত্ব-নরোজ । 
অঙুল্য অমূল্য সেই অমল অভ্তোজ॥ 
পতি প্রতি অতি মধু সঞ্চারিত সদ! মি 
এনাম গুররিত তা ॥ 
রী ln) 


নর 


নিশি দিশি করুণা-নীহারে সিক্ত রয় । 

: প্রফুললতা ভাঁব তাঁর সাঁরল্য বিনয় | 
এ নহে সামান্ততর সমল কমল। 
চিরদিন পরসন্নতা করে চল চল॥ 
রতিকান্ত দুরস্ত হিমন্ত কুদময়। 
সতীত্ব্বরূপ পদ্মরূপ ভরষ্ট নয়॥ 
ধর্মরূপ হংসুবর বিস্তাঁরিয়! পক্ষ। 
রক্ষা করে, সরোরুহে বিনাশে বিপক্ষ ৷ 


সঙ্গীত-বি্া! 


“ন বিছা সঙ্গীতাং পর!” শে এই কয়। 
প্রেমময় বিদ্ধ! হেন আর কিছু নয় ॥ 
কত রাগে কত রাগ রাগিণী সহিত। 

. ক্ষণমাত্রে কোরে দেয় মানস মোহিত ॥ 
সমরে যন্তপি শুন সুললিত গীত | 
কদগব-কৃম্থম-অু তনু পুলকিত ॥ 
গায়ক যগ্তপি গায় মন করি স্থির । 
গলায় গলায় মন টলায় শরীর ॥ 


পু 


vw 
Lb x 


প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে ঢুকে যায় সুধা ॥ 
বীপা,বেণ আদি ষত স্থমধুর স্বর । * 
রবে নীরবে থাকে কোকিল ভ্রমর |. 
রাগে উঠিল তান স্থধাময় রবে। 
| কাননের পণ্ড পাখী প্রেমাকুল সবে ॥ 
রাগের সুরাগে রাগে বাড়ে অন্জরাগ |. 
রাগ শুনে রাগ ছেড়ে সাধু হয় নাগ ॥ 
যন্তপি শুনিতে পায় সুমধুর গান। 
জননীর মাই ফেলে শিশু পাতে কান॥ 
প্রেমে পরিপূর্ণ হয় পুলকিত মনে | . 
ফুটিতে না! পারে কিছু মুখের বচনে ॥ 
পশু পাখী সাপ আদি প্ৰাণী বহতর ৷ 


। মানবে বুঝিতে নারে লে ভাব-প্রভাৰ ৷ 


তার ভাবিলে হয় স্বভাবে অভাব ॥ 


মনে মনে ভাবে ধন হইল সঞ্চিত 
₹স্থখের ঘটনা ভারনা হয় কিঞ্চিৎ 


না করি ভোজন পান যায় তৃষা ক্ষুধা | - 


নিজ নিজ মনে রাখে নিজ নিজ ভাব 18... 
ভাবে কি ভাবে তারা কে বুঝে সে ভাব। 


স্তন 18 
জ্রীতচিত হয়ে গাঁও ব্ৰহ্ধে সং 


উর 


ভাবের ভাবক হয়ে কর গান। 


[ঝিবে 
এ যে গান গান নয় জ্ঞানের 


জাজ ্ না 


২৫০ হিঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শরন্ধাব্লা 


কৃপণ আপন দোষে নীচ হয়ে রত । 


 দরা পুজ পরিবার কেহ ভাঁরনয়॥ 


সকলেই ঘ্বপা করে পোড়ে ঘোর দায়। 
অধীন থাকিতে তার কেহ নাহি চাঁয় ॥ 
ভাৰ্য্যা ভাবে কত দিনে মরিবে এ স্বামী ৷ 
দিয়ে থুয়ে খেয়ে পোরে ্থখে রব আমি ॥ 
এয়োৎ ঘুচুক বৌচে খেদ নাই তাতে। 
মিছে কেন শাক! খাঁড়, বোয়ে মরি হাতে ॥ 
হয় হয় হোলে! হোলে| নিরামিষ খেকে । 
রই রই রব রব জল খেয়ে রেতে॥ 
সবে সবে একাদশী মাঁেতে দুবার । 
হাঁবাতের হাতে পোড়ে বীচিনেক আর ॥ 
বাছাদের পেট পূরে খেতে দিব সুখে 
ইচ্ছামত ভাল মন্দ দ্রব্য দিব মুখে | 


করিব সকল ব্রত সদয় সময় । 


ছেবতা-ব্রাচ্জণে দেব যখন বা হয়| 
হাঁত তুলে দেব তারে ইচ্ছা হয় বারে 
সকলেই আশীর্বাদ করিবে আমারে ॥ 
মনে মনে পুত্র এই অভিলাষ করে। 
কালীবাটে পুজা নিব বাবা যদি মরে ॥ 
বিধাতার বিড়ম্বন! কারে বলি বাপ। 
হায় হায় কত দিনে মরিবে এ পাপ ॥ 
কত পাঁপ করিয়াছি সীমা তার নাই। 
. ক্কপণের সন্তান হয়েছি আমি তাই ॥ 
ভিখারী আইলে পরে মেনে যায় হারি। 
এক মুটে! চাল তারে দিতে নাহি পারি ॥ 


, প্রত্যাশ! করিয়া আনে যতেক প্রত্যাশী । 


অভিশাপ দিয়ে যায় ফকীর সন্যামী ॥ 
কেহ যদি কিছু চায় পাই তায় দুখ । 
অভিমানে কীদি শুধু হয়ে ব্মধোমুখ ॥ 
ভাল খহি ভাল পরি আশা করি মনে। 
গে আশী না পুর্ণ হয় কৃপণের ধনে ॥ 
ঘরে নিত্য খেতে পাই আঁধপেটা ছাই। 
পিমঞজণ হোলে পরে ভাল কোরে থাই ॥ 
এক দিন খায়াইব মনে সাধ করি । 
কারে বলি কেব! শুনে রাম রাম হরি ॥ 
জননী হুঃখিনী অতি কিছু নাহি হাত। 
মততই শিরেতে বরেন করাঘাঁত॥ 

ও মা কালি দিব ডালি অনুকুল হও । 
আমার বাপেরে তুমি শস্ব লও লও ॥ 


কুপণ-কাহিনী কথা এইরূপ হুয়। 

ব্যরহীন কোন কাঁলে প্রিয় কারো নয় ॥ 
নাম গুনে সকলেই উপহীস করে। 

পথে দেখে ঠারেঠোরে হাসে পরম্পরে ॥ 
প্রাতে উঠে কেহ তাঁর নাহি করে নাম। 
যদি করে জীব কেটে করে রাম রাম ॥ 

নাম নিলে সে দিনেতে অন্ন নাহি হয় । 
পরিবার মহ সবে উপবাসে রয় ॥ 

হাড়ী ফাটে কতরূপ বিড়ম্বন! ঘটে। 
“ফলনারে” মনে কর বটে কি না বটে। 
উপমার হেতু শুধু দেখাই জনেক। 

এমন মহাত্মা! ধনী আছেন অনেক ॥ 

প্রভাতে যাহার মুখ দেখে লাগে ভয়। 
প্রভাতে যাহার নাম কেহ নাহি লয়॥ 

কি কব অধিক আর কি কব অধিক । 

ধিক্‌ ধিক্‌ ক্কপণের ধনে প্রাণে ধিক্‌ ॥ 
উপাৰ্জ্জন করে করি শরীর পতন। 

বক্ষে করি রক্ষা, করে যক্ষের মতন॥ 

আপনি পড়েছে রোগে রোগে ভোগে ছেলে। 
প্রতীকার করে বৈদ্ব কিছু টাকা! পেলে ॥ 
ক্রমেই বাড়িছে রোগ সর্বনাশ হয়। - 
মরিতে হইবে বোলে মনে নাহি ভয় ॥ 

ওষধ পাচন খেলে উভয়েই বাঁচে। 

তরু বৈগ্য ডাঁকাবে না কড়ি চায় পাঁছে। 
এইমত কৃপণের নীচ ব্যবহার । 

নিজে মরে মরে তার যত পরিবার ॥ 

কৃপণের নিদাঁনেতে দেখে বোর দাঁয়। El | 
বাচাবার হেতু যদি টাকা কেহ চায় ॥ ূ 
,মাথায় চাপড় মেরে কহে হাঁয় হাঁয়। 

বেঁচে ভবে সুখ কিব! টাকা যদি যায় ॥ 
স্বজন সকলে তারে গঙ্গাষাঁত! করি । 

পথে যায় নাম ডেকে হুরিবোল হরি ॥ 
হরেক হরেক কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে। 

সে রব না ঢোকে তার কানের ভিতরে ॥ 
পরকাল ভুলে গিয়া নিজ ভাব ধরে। 

টাক! টাকা কোথা টাক! এই জপ করে 
লোকে বলে ‘হরিনাম জপ একবার | 
গে ‘বলে অনেক টাকা রয়েছে আমার ॥* 
লেকে বলে কর কর গঙ্গা দরশন 1 তিন 
সে ধনে 'গোপন্জকরি রাখ সব ধন ॥* 


ঝর - এশ্মরচঞ্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


লোকে বলে “অধিক অপেক্ষা নাই আর । ভোগের সম্বন্ধ গন্ধ কিছু নাই তার 
এসেছেন ইষ্ট দেব পু! কর তারি 1” .. কৃপণের ধন তাই পরধন প্রীয় ॥ রা 
গে বলে ‘খাকুক গুরু মাথার উপর | ধননাশ হ’লে পরে সর্বনাশ হয়। b 
এখন তাহারে দেখে গায়ে এপে জর ॥ শোকানলে পুড়ে শেষ দেহ করে নয়৷ 
ধনের অভাব মম কিছুমাত্র নাই । মূবিশেষ নিবেদন শুন প্রিয়জন । 198 
ছেলে মেয়ে কি খাঁইবে ভাবিতেছি তাই ॥; হয়ো ন! কৃপণ কেহ হয়ো ন! কৃপণ ৷ fo 
কবপণের্‌ গু সব করিতে বর্ণন। সতত কয়িবে সবে ধনের সঞ্চয় | kr 
6 লেখনী আঁপনি হন ক্বণণ-এখন ॥ সে সঞ্চ যেন না হি অতিশয় হয় ॥ বাঁ 
কুপণের মনে হয় কেমন আনন্দ । অতিশয় সঞ্চরেতে অতিশয় দোষ । না 
" মানুষে তা কি জানিবে জানেন গোবিন্দ ॥ অন্ধ হয়ে মরে মাছি পুষে নবুকোষ ॥ srl 
আত্মারে বঞ্চনা করি যে করে ঘঞ্চয়। অধিক সঞ্চয় করি ন! করিয়। দান ! » 
“ে তার চেয়ে নরাধম আর কেহ নয়॥ তকন্মাৎ রোগে প’ড়ে যদি যায় প্রাণ॥ 
নর নর থাকে বটে নরের আকারে | মনে মনে ভেবে 'দেখ কি হবে তখন। |? 
বিচারেতে আত্মঘাতী বলা যায় তারে ॥ তুমি কার কে তোমার কাঁর মেই ধন॥ / 
যে পথে চলেন দাতা দে পথে লা হাটে । একেবারে ব্যয় করি হয়ে না অধম। ] রর 
পরে করিলে দান তাঁর বুক ফাটে ॥ পরিমিত ব্যয় কর সম্ভব যেমন ॥ ১ 
* শুনিলে ব্যয়ের কথ! রক্ষা নহি আর । পরিমিত হ’লে হিত ঘব দিকে হয় | ্ 
নিয়তই মন তাঁর ব্যাজার ব্যাঁজাঁর ॥ কিছু নয় কিছু নয় ভাল কিছু নয় ॥ ॥ 
কীচু-মাচু মুখখানি যেন কত দীন । " জলাশয়ে জলাশয়ে যত জন আনে ॥ 
তখনি তথনি হয় অমনি মলিন ॥ সরোবর জলদাঁন করে অনায়াসে | : 
ভাবে মনে চিরকাল শরীর রহিবে। যত দেয় তত বাড়ে নাহি পায় ক্ষয়। 
| জান নাক একদিন মরিতে হুইবে ॥ অর্জ্জিজ ধনের দানে ধন রক্ষা হয় ॥ নি 
] * ধনক্সবে আমি রব জেনেছি নিশ্চয় । অহঙ্কার হতজ্ঞান জ্ঞান বলি তারে । 
| মরণ স্মরণ হলে এমন কি হয়॥ *কত লোক এ জ্ঞানের জ্ঞানী হ'তে পারে 
করি ধন আহরণ নানা দেশ ঢুড়ে। ক্ষমাশীল শুর যেই যেই শুর শুর | 
\ নীচ্‌ ভাগে পুতে রাখে মাটী খুঁড়ে খুড়ে॥ ভূতলে এমন শুর দেখিনে প্রচুর॥ “4 
| মাটী খোঁড়া নহে সেটা টাকা গোতা নয়। | হাজারের মাঝে যদি একজন পাই। 
পাপ ভোগ করিবারে সোনার শঞ্চয় ॥ মাধু মাধু সাধু তারে সাধু বলি ভাই ॥ 
ভ্ৰমে বলি মাটী খ ডে ধন গাড়িতেছে। দানেতে নিযুক্ত ধন ধন বলি তারে। 3 
অধোদেশে যাইবার গথ করিতেছে ॥ এমন ছুনভ ধব'কে।থ। এ দংপাঁরে ॥ 
আত্মন্থখ রোধ করি যে করে সংসার । যেখানে এরূণ হয় কর্মের ব্যাঁভার । 
বলদের.মত শুধু বোঁয়ে মরে ভার ? সাধুসাধু দেই স্থান ধর্মের আগার ॥ 
চিরদিন হয়ে রয় ছুঃখের ভাজন । বিস্তালয় ছায়! ছাত্র আার জলাশয় । 
কোথায় রহিবে ধন হইলে নিধন ॥ ওঁষধ আলয় আর অতিথি-আলয়*॥ 
ধনের না করি ভোগ ধনবানু হয় । স্থান বিবেচন। করি সুপথ প্রদান । - 
"আমার সম্পদ এই মুখে মাত্র কয় ॥ নদ নদা বিশেষেতে সেতুর নিন্মাণ ॥ 
বিনা ব্যয়ে দি হয় মে ধন তাহার । এ প্রকার উপকার কব আর কত। 
আমি কেন বলিনাকো। সকলি আমার ॥: সাধারণ হিতকর কাধ্য আছে যত ॥ 
নদী নদ সাগর পর্বত আদি যত । এব নির্বাহ হেতু উদার হইয়। । 
১81 ধিনি দেন মুলধন স্থাপিত করিয়া । .. -. 


এসি ॥ এ, 


এ 


= গময় রয়েছে আমার হস্তগত ॥ 
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তাহাকে নরেশ বলি নরের প্রধান । 
পৃথিবীতে তীর চেয়ে নাঁহি দয়াবান্‌ ॥ 
প্রিয়বাক্যে দান কর! দেই দান দান। 
শতগুণে বাড়ে তাঁর দাতার সন্মান ॥ 
বাঁক! মুখে অহঙ্কারে করি কিছু দান। 
কুবচনে গ্রহীতার করে অপমান ॥ 
'তল্মেতে আহুতি দান যেমন বিফল । 
অবিকল সেইরূপ দে দানের ফল ॥ 
অতএব ভাই সব করি প্রণিধান। 
"যথাক্ৰমে দেহ্যাত্র। কর সমাধান ॥ 


ভারততুমির ছুর্দশ৷ 


ভারতের দশ হেরি বিদরে হৃদয় । 
জননী দুর্ভাগ্য ঘথ। তাঁপিত তনয় ॥ 
মনে হ’লে প্রাচীণ সুখের সুসময় । 
অদম্তব বলি কহু প্রত্যয় না হয় ॥ 

" কিরূপেতে বিজাতীয় রাজ! রাছু বানি । 
সুখরূপ শশ্ধরে আহারিল গ্রানি ॥ 
বেদরূপ সুধাভাণ্ড লয় হলো ক্রমে। 
মান্য মানসফল মোহ আর ভ্রমে ॥ 
ললিত মালতী শত! ভারতের ভাষ । 
কটুতা কাঁটের যাহে নিতি মিলে বাদ| ॥ 
ক্বিতা-কুস্থম'কলি কুটেছিন কত। 

সাহিত্য-স্বরূপ মধু পুর্ণ অবিরত ॥ 

অলঙ্কার পঃপুঞ্জ লালিত্য পরাগ । 
বর্ণবূপ বর্ণ তার বিচিত্র রাগ ॥ 
শান্ত্রপ ফল এক ধরেছিল তায় । 
ভক্ষণেতে চতুর্ক্গ ফণ যাহে পায় ॥ 
বেদবিধি রদভার অপরূপ ভাণ। 

ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তার যেই করে পান ॥ 

অগ্নিহোত্ৰ আদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া । 

(কোথা ক্ষুধ৷ কোথা তৃষ্ণ৷ এ দব বাশ্ৰিয়া ॥ 

বিজ্ঞানস্বরূপ বীজ ছিল সেই ফলে। 

অমংখ্য লতিকা যাহে জনতা বিরলে ॥ 
এমন স্থখের নত| আন বিহনে। 

দিন দিন গ্রিয়নাণ! দুঃখের কারণে ॥ 

হাঁয় হায় সত্য।এমী মান্য কোথায় । 

আসত্য হুইল. সত্য মিথ্যার প্রভার ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী 


বিদ্বান অবদন মানবের মন । 
'অবিবেকী অবিনরা! আদরভাজন ॥ 
প্রদন্তা-পবাহ প্রগণ সাঁধ্জনে । 
প্রবোধ প্রভাব কভু নাহি হয় মনে ॥ 
প্রদীপের দীপ্তিন্ধপ প্রপঞ্চ-অযোদে। 
মুগ্ধ মন মধুকর প্রমদ|-প্রমোনে ॥ 
প্রহ্ান্ন প্রবল অতি প্রদক্তি প্রসঙ্গ । 
প্রঅয় পাইয়। মদ। দ্ধ করে অঙ্গ ॥ 
রাগে অন্থরাগ হত রদাল রসনা! । 
নয়নে নয়ন করে অ।গুনের কোপা ॥ 
গর্ল মিশ্রিত তাহ মুখের বচন । 
ক্ষমা শান্তি আঁদি হয় যাই।তে নিধন ॥ 
কটাক্ষের শরে করে সকলে অস্থির । 
প্রচণ্ড মমীরে যেন সরোবর নীর ॥ 
ললিত হয়েছে পুনঃ লোভরূপ ফান । 
পরায় মনের গলে বামন।-ব।তাণ ॥ 
পরদার! পরধন হুরণে ব্যাকুল । 
বিহ্বল লালপ! মদে সদ। স্থুলে ভুল ॥ + 
মোহ-মেব ক'রে আছে বিবেক আচ্ছন্ন । 
চেতনা চন্দ্িক! যাহে গুপ্ত প্রতিপন্ন ॥ 
দারাস্থত সহ সমাবেশ সর্বক্ষণ । 
চিত্তের কমলে মায়! হয় মঞ্চারণ | 
মদেতে প্রমত্ত মন বিপদ্‌ ঘটায় । 
পরের সম্পদে সদ কাতর করায় ॥ 
ঈ্ধ্য হিংসা দ্বেষ মদে পূর্ণ এই দেশ। 
সকলে সমান নাই ইতর-বিশেষ। 
গরিমা-গরলে গেল গুণের গৌরব । 
আপনি কৈবল্যধাম অপর রৌরব | 
এইরূপ বড়রিপু নিবারিত নহে। 
সোনার ভারতভূমি ভম্ম করি দহে ॥ 
যত লোক অলসে অবশ কলেবর। 
দরিদ্র পরের ছিদ্র সন্ধানে তৎপর ॥ 
নাহি মাত্র এক্য মখ্যভাবের সঞ্চার ৷ 
হীন ধৰ্ম্ম কর্ম মৰ্ম্ম গুপ্ত সবাকার ॥ 
কুকর্মেতে শৃপ্ত হয় ধনের ভাণ্ডার । 
সুকর্ম্মে মুদিত হস্ত কমল-আকার ॥ 
কোনমতে বৃদ্ধি যাহে হয় স্বীয় গর্ব্ব । 
করেন বিবিধ পর্ব শ্রান্ধ আদি পর্ব |: 
কিরূপ পাঁত-বৃদ্ধি উৎনবের দিনে | 
লিখিতে লেখনী যায় লঞ্জার অধীনে ॥ 


০ 


-হশ্বরচন্জ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ২৫৩. 
হিন্দুধর্ম রক্ষা হেতু যে হয় উদ্ভোগ-। নেতার অনেক আছে দে তার ত নাই । 
বালির সেতুর প্রায় সেই কর্ম্মভোগ ॥ সেতার-বাঁদক বিনা সে তার কি পাই ॥ 
ধৰ্ম্ম-রক্ষা হেতু এক বিদ্যালয় আছে। নেতার দে তার ছিল তারে তারে তাঁর! 
কত দিন প্রদেশ অস্থির হইয়াছে॥ এখন সেতার লাগে কেবল বে-তার ॥ 

তারে দিব তারে হাত বদি পাই তারে ॥ 


অবশেষে ধনাভাবে হলো ছায়াবাজি | 
বিপক্ষে দিতেছে গালি বলি ছু'চোপাঁজি ॥ 
ধৰ্ম্ম-দভাপতি সবে ধৰ্ম্ম-অধিকারী । 
কি কৰ্ম্ম বুরিছে যত উত্তরাধিকারী | 
পিতা পৌত্তলিক পুত্র একেশ্বরবাদী । 
নাম মাত্র মতাক্রান্ত সৰ্ব্ধৰ্ম্বাদী ॥ 
হিন্দু নাম ইহাদের হয়েছে কেমন | 
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র মরাল যেমন ॥ 
ইহার! করেন ঘৃণা খুষ্টিয়ানগণে ) 
কোকিল দোষেন যেন কাকের বরণে ॥ 
এরূপেতে পুণ্যভুমি হলে! ছারধার । 
বিভুর করা বিনা.-রক্ষা নাই আর ॥ 
তাঁরতের দশী হেরি বিদরে হৃদয় । 
জননী-দুর্ভাগ্যে যথ| তাঁপিত তনয় ॥ 


রজনীতে ভাঁগীরথী 


অহ! মরি তরঙ্গিণী কিব! শেভ! ধরেছে! 
রজতরঞ্রিত সাটী অঙ্গ বেড়ি পরেছে ॥ 
শৃন্তপরে শশধরে হেমছটা ক্ষরিছে। 
সুশীতল নিরমল কর দান করিছে ॥ 
তটিনী-তরঙ্গে তার! কত রঙ্গে খেলিছে । 
পবন-হিয্তোনযোগে ঘন ঘন হেণিছে॥ 

যেন কোন বিয়োগিনী নিদ্রাভরে রয়েছে | 
স্বপ্নযোগে গতিলাতে এরমোদিনী হয়েছে ॥ 
হান্তবশে স্থবদন ঝলমল করিছে। 

থর থুর কলেবর নিথর শিহরিছে ॥ 

দেখিয়! স্বভাব প্রিয়া নয়নজ্ঞকা শিছে। 
দেখিয়া এ ভাব কিন্ত হদে লাল বাসিছে ॥ 


মেতার 


কোথায় দেতার তার কোথায় ফেতার | 


_ কোথায় সেতার কথা কি কহিব আর. 


নতুবা ছুঃখের গীত কব তারে নারে ॥ 
সঙ্গীত পলায় ছুটে ন! পেয়ে মোহাগ । 
রাগ তার মঙ্গে যায় প্রকাশিয়! রাগ ॥ 
মানের কে রাখে মান অভিমানে মরে | 
তান! নানা স্থরে তান তা না না না করে॥ 
ভুমে পোড়ে কাদে ঢোল কে আর বাজায় । 
কড়া হয়ে কড়া তাঁর সকল বা যায় ॥ 
দউড় দউড় দেয় যুক্ত নয় দাঁজে। 

হাঁয় রে সে সাজ আর এখন কি সাজে ॥ 
তবে যে চোলের শব্দ স্থানে স্থানে বাজে ৷ 
ঢোল নয় গোল মাত্র সে কেবল বাজে ॥ 
মন্দিরে মন্দিরে পড়ি হইতেছে মাটী । 
তাল হয়ে তালছাড়া দার হোল আঁটি ॥ 
বেহালা বেহাল হয়ে বেরাটোপে কষ1। 
ভন্‌ ভন্‌ স্বরে তায় রাগ ভাজে মশা ॥ 
তান্পুরা আছে মাত্র তান পুরা নাহ! 
খরচ কে সাধে আর খরচ না পাই ॥ 
যৌয়ারি দোয়ার ছাড়া মরে অভিমানে | 
এখন কে আছে ফের ফের দেয় কানে 
জোয়ারির যোগে আর নাহি ক্ষরে মধু । 
কাট বোয়ে কাট্‌ হয়ে ফেটে যায় কহু ॥ 


—— 


& 
স্টলে 
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প্রভাতে পদ্ম 


মহশ্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে, 

মে রূপের নাহি অনুরূপ । 

নলিনী ফোঁলিয়! বাস, বিস্তার করিয়া ৰাম, 
প্রকাশ করিছে নিজ রূপ ॥ 

মাথার অচল খুলে, প্রিয়পানে মুখ তুলে, 

হেসে হেসে কি খেলা! খেলায় । 

আহ! কিব| মনোহর, দিবাকর দিয়। কর 

সেহে তার বদন মুছায় ॥ 

নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, ছেটমুখে পড়ে বনে 

মনে এই ভাবের আভাস) | 


0 


চাহিয়া জের মুখ সকলেই রয় । 
ছে বিলাস ॥.. - কেহ বলে এই হুবে কেহ বলে নয় ॥ 
মুখখানি ফোটো ফোটো, এইরূপ গোলযোগ কলিকাতানয় ৷ 
(কমলের কলি। কেহ বলে দুই পাচ কেহ্‌ বলে ছয় ॥ 
| দেই কপি-দলে দলে, কেহ বলে তিন কাণ! ছয় তিন নয়ন । 
“সে মাতে ত কৃতী ৷ rT কেহ বলে গ্রহভোগ নয় কেন নয় ॥ 
_ উড়ে গিয়ে হু ফুঁড়ে বসে, কেহ বলে দেখা যাবে পন্জুড়ি পয ।- 
কেছ বলে চারদানা। মন্দ অতিশন 1: 
কেহ বলে যুগ বাধা উপরেতে রয় । 
কাছে কাঁচা পাক! সব হবে ক্ষর ॥ 
বলে দান ফেলে বরে গেলে জয় ।। 
কেহ বগে জয় জয় অজয় বিজয় ॥ 
কেহ বলে বৃথ| বল বল হলো ক্ষর । 
বরে উঠে কেঁচে পাকা বড় শুভো দন ॥ 
কেহ বলে কে বলিবে জয় পরাজয় । 
₹ ঘেখানেতে ধর্ম আছে দেখানেই,জন্ | ; 
শাস্ত্র এবং শিক্ষী-বিভ্র।ট » 
ভাবভরা ভারতের যশ জলাশয় । 
কালরবি করে করে শ্তফ্ধ সমুদয় ॥ 
জলহীন মীন সম যত হিন্দুগণ ৷ 
জীবন জীবন করি হারায় জীবন ॥ 
.ছুযায় হইয়া কৃশ! যায় মাতৃভাষা । 
ুনর্বার নাহি আর বাচিবার আশা ॥ 
পণ্ডিতের মনে মনে বিষম বিলাপ.। 
একেবারে ঘুচিযাছে শান্তের আলাপ ॥ 
' বিস্তা' স্ব লোপ হয চর্চা নাই তার। 0 
5 অণিহারা ফণী প্রায় ধ্বনি মাত্র সার |. র 
বধান হও আনিছে কাল। ৮1২১ অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে। 
ব লৌনারধ্য মাধুধ্যাল ৷ কোনরূপে কেহ নাহি সমাদর করে |. 
ধৰ্ম্ম যায় কৰ্ম্ম সহঈদেশ পরিহরি। 
£ .. মন্মভেদ মজে বেদ মিছে খেদ করি ॥ 
+ স্থতির বিশ্বতি হেতু স্থৃতি হয় শেষ : 
শ্রুতি আর শ্রুতিগথে করে না প্রবেশ ॥ 
. কুতর্কের তর্ক উঠে তর্কের বিচারে । ' 
সায় হয় সায় ছাড় থাকিতে কি পারে? 
তন্তের স্ব 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


কাব্যের অবীন হয়ে কাঁব্য হয় গত । 
অলঙ্কার হইয়াছে অলঙ্কার-হত ॥ 
ভারতে না রহে আর ভারতের বাস । 
পুরাণ পুরাণ বলি বরে উপহাস ॥ 
কেবা চলে শান্্রপথে সবাই অচল । 
নাহি মন গীতায় কি তায় পাবে ফল 1 
কেমনে দেখিবে পথ দৃষ্টি আছে কাঁর। 
একে নব গোর অন্ধ তাহে, অন্ধকার ॥ 
সিন্ধুভরা আছে সুধা দেখে না চাহিয়া | 
জানায় সরল ভাব গরল খাইয়া ॥ 
ঘেযাচার-মদে মত্ত দেশাচার হরে । - 
কুটভরা কাঁলকুট সুধা জান করে ॥ 


ধন. 


মনোমুগ্ধ ধরাবানী যত জীবগণ | 
সদা ভারে কোথা যাবে কোথা পাবে ধন ॥ 
কিরূপে পাইবে টাকা তাই চিন্তা করে। 

ভ্রমেও ভাবে না মনে বাঁচে কিংব। মরে ॥ 
আপনার ভাল মন্দ কিছু নাহি বোঝে। 
দিনরাত্রি এক ভাবে শুধু টাকা খোঁজে ॥ 
ধনাগন্র-পিপ|সায় প্রাণ যদি যায়। রর 
নিরাশা-নদীর নীর তবু নাহি খায় ॥ 

ধনেয় মহিমা সবে সদা গান করে। 

কুকুর ঠাকুর হয় ধন পেলে পরে ॥ _ 
বানরেতে বাবু হয় ধন হাতে পেলে। 

মণি পেলে ফণী হন কুলীনের ছেলে ॥ 

ধন যার আছে তার দোষে নাহি দৌষ। 

কোষ যত পূর্ণ হয় তত পরিতোষ ॥ 


কুরূপ হইলে ধনী মদনের প্রায়। 
- ম্বর্ণ তার স্বর্ণ প্রভা ব্যক্ত-করে গায় ॥ 


অপকৰ্ম্ম যত.করে তত পায় যশ। 
আশা-পাশে বন্ধ হয়ে লোকে হয় বশ ॥ 
ভবের ভীষণ ভাব যায় নাহি বোঝা। 

কেব। সাধু কেবা চোর কেবা বাঁকা মোজা ॥ 
কার শিরে পড়ে গিয়ে কার ভার বোঝা । 
ফণী হয়ে দংশে কেবা কেবা হয় রোজ! ॥ 
কেবা করে অনুষ্ঠান কেব! করে যোগ । 
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_ ধন ধন করি মন মত সদা রয়। 


" তৃষ্ণায় করুক বড় সমুদ্র শোষণ । 


ভ্ৰমে ভুলে নাহি বুঝে বিয়োগ নীরোগ । 

ভোগ হেতু যোগ বটে ফলে মেটা রোগ ॥ 
রোগে আছে প্রতীকার ওষধ প্রয়োগ। 
এ রোগে ওুষধ মাত্র প্রাণের বিয়োগ ॥ 
কে আর সাধন করে হয়ে রিপুংহারা। bh 
পেলে ধন ছাড়ে বন তপোধন যারা ॥ 


মরণ নিকট অতি স্মরণ না হয়॥ 
ধন ধন ধন তুই ওরে বাপধন। 
ধন আছে মনে বোধ হবে না নিধন ॥ 


ধনতৃষ্ণা এক চোষে শোষে ব্রিহ্ুবন॥ 
কোথা সেই জঙ্ক, মুনি কোথা তাঁর পেট । 
ধনতৃষী নিকটে করুক মাথা! হেট ॥ 

অর্থের ভিতরে অর্থ অনর্থের হেতু 
অপস্তোষ-সাঁগরের সেই মাত্র সেতু ॥ ্‌ 
তার পার যেতে আর নাহি পারে কেউ । 
হেতু এই সেতু ফড়ে উঠিতেছে ঢেউ ॥. 
ত্যায় স্ুসার কর প্রাথপতি লোভ। 18. 
কিছুতেই তাঁর আর মেটেনাকো ক্ষোভ ৷ 
কুবেরের ধন যদি হস্তগত হয়। E 
তথাচ লোভের লোভ নিবারিত নয়॥ 
আরে! বলে দেও দেও যত পার দিতে। 
বিমুখ হব না আমি ত্ৰিভুবন নিতে॥ 
ওহে জীব ধনলোভে মোহিত হইলে । 
এ ধন কোথায় রবে নিধন হইলে॥ 
নিধনের ধন যেই নিধনের ধন। . - 

মে ধন সঞ্চয় কর ওরে বাঁছাধন। 


সাধ 


সাধের কি মাধ কিছু স্থির ভাব নয়। 

সুসাধে কথন মনে বিষাদ উদয় ॥ 

প্রথমে দেখিতে সাধ নাহি ছিল যারে । 

এখন দেখিতে মন সদা টায় তারে ॥ / 
সাধনা করিয়ে ভারে না পূরিল মাধ । 
চারিদিকে শক্রগণে সাধে কত রাঁদ ॥ 
আমার সাধন! তার ধরিয়া চরণে । 

ৰু ঠা? সাবের এ সাধ রে মনে ॥ 


২৫৬ -..-. ঈশ্বরচক্দর গুপ্ডের গ্রন্থীবল, 


কেমন সাধের ভাব বুঝিতে না পাঁরি । 
ধন্য সাধ তৌর গুণে যাই বিহারি ॥ 
মনের মানুষ দেখে কত সাধ বাড়ে। 
ন! হেরিলে নিরাশীয় আশী বাস! ছাড়ে ॥ 
সাধের প্রভাবে যেই সুখের উদয় । 
ক্রোধের কটাক্ষে তার জীবন সংশয় ॥ 
মিলনের আগে যারে করিয়া যতন । 
নানা ছলে কৌশলে তুষেছে সদ] মন॥ 
হিম শীত সমীরণ তপনের কর। 
বরষার জলধারা সহা নিরন্তর ॥ 
পদে পদে বিপদে করিয়া, নিবারণ । 
ক্রমে ক্রমে কালক্রমে হইল মিলন ॥ 
লব অনুরাগে স্থথে যায় কিছুকাল। 
২ শেষেতে ধরিব ক্রোধ বিক্রমে বিশাল ॥ 
কোনমতে প্রেম-পথে কণ্টক অর্পণ । 
॥.. করিবারে প্রতিক্ষণ সদা প্রতীক্ষণ ॥ 
(ক্ৰোধ অনুরোধে ফুরাইয়া গেল নাধ। 
{উপনীত হইল বিষম অপবাদ ৷ 
= যার লাগি দুঃখভোগী ছিল আগে মন। 
এখন বিমুখ তারে বৃথা অকারণ ॥ 
এমন সাধের সাধ নাহি দেখি আর । 
পরিহার সাধের চরণে নমস্কার ॥ 


| বুল্বুন্‌ পক্ষীর যুদ্ধ 
ৃ থেদপেতে হয়েছিল পক্ষীর মমর। 
কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত তার লিখি অতঃপর ॥ 
ধনীর প্রধান পক্ষী ভূপতির ছিল। 
হুণুরির হাতে পোড়ে রণে ভঙ্গ দিল | 
ঘাড়ের পালক তার করে তুলাঁধনা । 
অধোমুখে রহে রাঁজ-পক্ষ যত জনা ॥ 
দেই ভাল গত সম শণাসে যায় কাটা । 
অনায়ানে তারে ছাড়ে কি বুকের পাটা ॥ 
বাবুর বেতাল পক্ষী অতিশয় রোষে। 
সে তালে ব|নারে তান মুটি ক'রে চোষে ॥ 
তাল ঠুকে এনে তাল মাত তাল খায়। 
তালকাণ। হলো শেষ বেতালের ঘায় ॥ 
একে একে রাজাঙগীর ভাল পাখী দব। 
বাবুর পাখীর কাছে হলো পরাভব ॥ 


পর পক্ষীর কথা কি কহিব আঁর। 
সমর করিল যেন অমর-কুমার ॥ 
হায় হায় কি লিখিব দেখে হয় দয়! | 
সপ্চমী ন! হতে হতে হুইল বিজয়া ৷ 
বাবুর দুধের শিশু গোট! ছুই নয়! । 
করিয়াছে নৃপতির কুরুচের গয়! ॥ 
টাইম্‌ বাড়াতে ছিল বাসনা রাজার । 
পূর্বের নিয়ম রক্ষা, কর হলে! ভার" 
নিজ পাখী সকলের দেখিয়! সঙ্কট । 
দেড় ঘণ্ট| আগে রাজা দিলেন চম্পট । 
বসনে ঢাঁকেন মুখ চক্ষে বহে নীর ॥ 
সুতা ফেলে ভিড় ঠেলে হলেন বাহির ॥ 
হায় তাহার পক্ষে এদেছিল যারা। } 
দুঃখ পেয়ে তাঁর! মব বলবুদ্ধি-হার! ॥ | | 
| 


ছোঁড়া বুড়। গৌড়াগুলে| ফেবাতাড়! থেয়ে। 
শিরে করে করাঘাঁত মনস্তাপ পেয়ে ॥ 


কেহ ব| নয়নজলে ভ্িজাইল মাঁটা | ১ 
কেহ কারে বুঝাইয়! লয়ে যায় বাটী ॥ = - । 
বাঁর বার তিনবার তাহে নাহি খেদ । 1. 
অব্য ভূপতি শেষ পড়িবেন বেদ ॥ | 
গগন-গুরু ৪:৯৪ | 
ৰথ রী 
ওহে জীবগণ, জগতে ভ্রমণ, ) 


করিয়! কি লাভ কর। 
মিছা ফেরে ফের, নাহি পাও টের, ক 
কে আপন কেবা পর ॥। ন 
কারে আমি কও, তুমি আমি নও, 
ষেকআঁমি সে দেহ নয়। 
নাঁহি জেনে সার আমার আমার, 
অভিমানে জীব কয় ॥ 
এই কলেবর, নহে স্থরতর, 
ক্ষণে যায় ক্ষণে আদে। 
পর বিভু যেই, অবিনাশী দেই, 
9 নাহি নাশ দেহ-নাশে॥ 
যেমন আকাশ, মর্ব্জনে বাঁধ, 
ভিতরে বাহিরে করে। ৮ 
মূকলেরি সহ, সম্বন্ধ বিরহ, 


* কিন্তু আছে চরাচরে॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্থাবলী . * 


ঘটে ঘটাকাশ, গৃহে গৃহাকাশ, 
স্বভাবতঃ মহাকাশ । 
আত্মা সেইরূপ, হয়ে নানারূপ, 
ব্ৰহ্ম হ’লে রূপ নাশ ॥ 
কথন গগনে, আদি মেঘগণে, 
আচ্ছাদিত করে তাঁয়। 
ভাহে রবিকর, অতি মনোহর, 
> নানারূপ দ্রেখা যায় ॥ 
ফলে দেই ভাসে না ভাসে আকাশে 
রূপ ধরে জলধরে । 
বিমল গগন, যেমন তেমন, 
সমভাবে ভাব ধরে ॥ 
যেরূপ আকাশ, সহজ একাশ, 
নাহি ছৌয় কভু কারে। 
ঈশ্বর তেমন, দেহমাঝে রন, 
নাহি ছোন তিনি তারে ॥ 
এই কলেবর, হয় বহুতর, 
সরু মোটা রাঙা! কালে! । 
তাহে তিন কাল, বিশাল রসাল, 
অতি মন্দ অতি ভালো ॥ 
দেখ এ কি কল, ইহার! সকল, 
আত্মারে ছুঁতে না পারে। 
নিজে-নিজ রূপ, অরূপ স্বরূপ, 
বিরূপ কে করে তারে ॥ 
সার প্রকরণ, শেখ প্রতিক্ষণ, 
গগন-গুরুর কাছে। 
ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে 
হেন গুরু কেব| আছে ॥ 


মনপথিক 


হাদে হে পথিক মন কোথা যাও এক! ॥ 
ভ্রমের গহন বনে পাবে কার দেখ! ॥ 


৩৩ 


২১৭ 


আত্মতত্‌ জ্ঞান-পথ ষত্র করি ধর। 

সার তত্ব পরিহরি কার তত কর ৷ 
অনিত্য সংসার সব অনিত্য এ দেহ |. 
নিত্য নয় নিত্য নয় নিত্য নয় কেহ ॥ 
হুজন-সংহার-হীন নিরঞ্জন যেই। 
তত্বের অতীত নিত্য সত্যরূপ সেই ॥ 
কুসুমে যেরূপ হয় গন্ধের সঞ্চার! 
আত্মারূপে দেহে তিনি সেরূপ প্রকার ॥ 
গো-রদে জন্মায় স্বত কর্ম্মযোগ নানা । 
আত্মারূপ পরমব্রন্ধ তত্বে যায় জানা ॥ 
যস্তুপি বামনা কর আপনার হিত। 
আত্মীয়তা কর তবে আত্মার সহিত ॥ 
ঘরের ভিতরে দীপ তম করে দুর । 
অনায়াসে দৃষ্ট হয় সদানন্দপুর ॥ 

মুক্ত কর শম দম যুগল নয়ন। 
আত্মধামে পাবে তবে আঁত্মদরশন ॥ 
ভাবের উদয় হয় প্রণয়ের মুখে । 

সমূহ সন্তোষ সদা নৃত্য করে সুখে ॥ 
কেবল আনন্দ করে মন অধিকার । 
আপনি আপন বোধ নাহি থাকে আর | 
সেই মাত্র মনে জানে লভ্য যাঁর হয়। 
সুথময় ব্ৰহ্মজ্ঞান ফুটিবার নয় ॥ 
পক্ষিগণ ছুই পক্ষ করিয়া বিস্তার । 
গগনে বিশ্রাম করে যেন্ধপ প্রকার ॥ 
বালকের যেইরূপ নিদ্রার প্রভাব । 
যথার্থ জ্ঞানীর হয় সেইরূপ ভাব ॥ 


তন্ত্র বলে এই উক্তি যুক্তি-সিদ্ধ বটে। 


শালীন 


সেই জানে সেই ভাব যাঁর ঘটে ঘটে ॥ 
তোমার যেমন ভাব ভাব মেই ভাবে । 
অবশ্য ভাবের বলে ব্রহ্মপদ পাবে ॥ 
যেমন তেমন হয় তর্কে নাই ফল। 
জ্ঞানেরে করিয়া সঙ্গে নিত্য-পথে চল ॥ 


Ke) 


সুশীল সুধীর অতি পরম. সজল): 
পুরুবংশ-অবতংস পতিত ধীমান ৷ 


I মেনা মৰ কহিতে বিস্তর | 
* করি গিয়া অরপ্য-ভিতরে | 
নন 


চালা রঞ্চসারথি ধীমান্‌। 
ভার পিছে নৃপতি ধরিয়া ধনুর্বাণ ॥ 
হয় যেন হুর কুরঙ্গ কারণ। 
'বাহণত| বিস্তারিয়া করেন গমন ॥ 
থাণভয়ে হরিণ পলায্ন বাযুভরে। 
"ধবল কবল পড়ে ধরণী-উপরে ॥- 


! তীর, তারা, উদ্ধ।পাত সম ছোটে হয়। 
মাত্র আর কিছু চুরি নাহি হয়॥ 


হেরিয়া মৃগ, ভূপতি তগল।। 
করিবেন তার বধিতে জীবন ॥ 


চার নারণ করি করিল বারণ ॥ ৷ 
ক্ষাত্ত হও সংবরহ বাণ। 

মর মুগ এর নাহি বধ প্রাণ! 

বাণ তব করিলে গ্রঙ্থার। 


ভীরু-পরিত্রাণে তব বাণের সুজন । 
পরাধ-দোঁষ-বিবর্ধিদত, সেই:জন ॥ ; 
তারে শর-সন্ধান তে! উচিত না হয়। 
কৃপা করি সংবরণ কর মহাশয় ॥'- 
থাযির বিনয় রাজ! শুনিয়া তথন। 
প্রণমিয়। করিলেন শর সংবর্ণ ॥ 
নেহারিয়! হরষিত হইয় তাপদ। 
কহিতে লাগিল কথা পরম সরস ॥ 
*পুরুবংশ অতবংশ তুমি জ্ঞানবান। 
বিস্তা-বিনয়াদি সব গুণের নিধান ॥” 


হস্ত তুলি আশীর্বাদ করিল দুজন। 


“চক্রবর্তী পুত্র তব'হুইনে রাজ্জন্‌ ॥ 
অতঃপর প্রস্থান করিব, আছে ত্বরা | 
যন্ঞকা্ঠ আহরণে, এসেছি আমির! 

ওই দেখ, মালিনী নাঁমেতে শ্রোতম্বতী ! 
কুলগুরু কথ হোথা করেন বসতি ॥ 
পন্য প্রয়োজন যদি না থাকে তোমার | 
তাহার আশ্রমে কর আতিথ্য স্বীকার |? 
তাহা শুনি জিজ্ঞাদ! করিল নরপতি। 
“কথমুনি তথায় কি আছেন সমপ্রতি ॥” 
কহিলেন তাঁরা তবে হইয়া প্রসন্ন । 
“সোমতীৰ্থ পর্যটনে গিয়াছেন ক ॥ 
কুলগুরু সকলের বসতি এ বনে। 
রেখেছেন তনয়ারে অতভিথি-সেবনে ॥৮ 
ভূপতি কহিল তবে করিয়া প্রণতি। 
“তারে গিয়া দরশন করিব সম্প্রতি ॥ 
মহামুনি কথ হন ভূবনে বিখ্যাত । 

অবশ্য আমার শ্রদ্ধা হইবেন জ্ঞাত ॥* 


তাহা গুনি দুই মুনি আনীর্বাদ করি। 
₹' কাৰ্ঘ্যদাধনেতে তবে করিল হরি ॥ 1 


4 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রস্থাবলী ২৫৯ 


রাজার তপোবনে প্রবেশ 
(গীত) 


- নিকুঞ্জে চলেছ স্যাম, প্যারী দরশনে। 
গীতান্বর দিয়া কটি, বেঁধেছ বতনে ॥ 

অগুরু চন্দন অঙ্গে, 

হেরিতেছ চারিদিকৃ, চঞ্চল নয়নে । 

বদন শরদনাকা, 

ঈষৎ হেলয় তাহা মলয়-পবনে | 

মুখে মৃদু স্ব হাসি, 

ব্রজপুরবাসী হয়, উদাসী শ্রবণে । 

তুমি হে ত্রিভঙ্গ হরি, 

চিনিতে তোমারে নাহি, পারে কোন জনে ॥ 


অতঃপর নরবর পুলক অন্তরে | 
প্রবেশ করিল গিয়া কানন-ভিতরে ॥ 
সারিরে সন্ষোধিয়! কহিলেন ভূপ । 
“দেখ হে সারথি এক অপরূপ রূপ ॥ 
সন্মুথেতে তপোবন অতি সুশোভিত । 
পরিচয় বিনা! ইহা! হয়েছি বিদিত ॥ 
ভিংসাঁহীন স্থান ইহ! পবিত্র কানন। 
মৃগগণ অভয়েতে করিছে ভ্রমণ ॥ 
রথের বোষণ অতি ভীষণ শ্রবণে। 
তথাচ কুরঙ্গচয় ভীত নয় মনে | 

কোটর হইতে কত গুকশিশুগণ । 
তরুতলে ধান্তকণ| করিছে ক্ষেপণ ॥ 
হরিণশাঁবকে সুখে কুশরাঁশি খায় । 
যন্ঞধূমে হইয়াছে বৃক্ষ ঠামকায় ॥ 
হুরিতকী, আমলকী বিভীতকী আর । 
স্থলে স্থলে শিলাতলে করিছে বিহার ॥” 
ক্রমে ক্রমে পরিক্রম করি সেই স্থান । 
উপনীত ভুপতি আশ্ৰম-্মন্নিধান ॥- 
শীতল সুগন্ধ মনা বহিছে সমীর | 

চঞ্চল হয়েছে নীর তাহে সরনীর ॥ 
তীরেতৈ তরঙ্গ তার তরুতলে লাগি । 
পবিত্ৰ করিছে বুঝি হয়ে অনুরাগী ॥ 
কমল কুমুদ কত ইন্দিবর কুটে। 
মধুলোভে অলিগণ ঝাঁকে ঝাকে ছুটে ॥ 


শোভিছে পরম রঙ্গে, 
মন্তকে ময়ূর পাখা, 
সঘনে বাজাও বীশী, 


ভ্রম কত রঙ্গ করি, 


ডাঁহক ডাহুকী ডাঁকে খঞ্রণী থঞ্জন ৷ 

সারদ সারদী সব হৃদয়রঞ্রন ॥ 

রাজহংস হংশী ভাসে জলের হিল্লোলে। 

বলাক! বিলানে যেন কালমেঘকোলে॥ 
মরোবর-শৌভা হেরি মোহিত ভূপাভি। 

সম্বোধিয়া কহিলেন মারথির প্রতি ॥ 

“এই স্থানে রথ রাখ সারথি এখন 
পদব্রজে.তপোবনে করিব গমন | * 

খাষির আশ্রমে ঘাঁব হইয়া বিনীত | 

বথ-আরোহণ তাহে না হয় উচিত ॥ 

সাবধানে রাখ তুমি অস্ত্র অলঙ্কার ৷ | 
শর ধন মুকুট কুগুল মণিহার ॥ ly. 
যদবধি এই স্থানে নাহি আমি ফিরে | 
তদবধি জল দেহ ঘোটক-শরীরে ॥* 
এই কথা বলি রাজা ত্যজি নিজ বেশ । 
কথের আশ্রমে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ 
গত মাত্র দেখিলেন যত স্থলক্ষণ । 
বাহক্ষুর্তি নৃত্য করে দক্ষিণ নয়ন ॥ ] 
মনে মনে ভূগতি করেন আলোচন! ঢা 
কি লাভ হইবে নাহি হয় বিবেচনা ॥ 


8০. বুক টি বীর এনাট বা 


পরম পবিত্র ইহ! খাষির আশ্রম । 

এখানেতে কি হেতু মনের ব্যতিক্রম ॥ ts 
অথ্ব| য| ভবিতব্য অব্য তা হ্বে। € 
ভবনে বা৷ বনে তাহ! সর্বত্র মণ্তবে ॥ 

এইরূপ নানারূপ চিন্তাকুল ভূপ । 

বনশৌভা, হেরিছেন অপরূপ রূপ ॥ 

আদুরে তাহার খধিকুলবালা গণ । br 
তরুমুনে করিবারে সণিলসিঞ্চন ॥ 

মৃন্ময় কলগ কক্ষে করিয়। কামিনী । 

আলে অবশ তনু মরালগামিনী ॥ 

ক্রমে ক্রমে করিলেন সেই দিকে গতি। 

যেই দিকে বনি পুরুবংশ-নরণতি.। 

নিরখিয়। নৃপতি ভাবেন মনে মনে। 

ছুল্লভ যেরূপ রূপ রাজার ভুবনে ॥ 

থাষির আশ্রমে তাহা হেরিবারে পাঁই । 

বিধির কি বিধি হায়:বলি হারি যাই ॥ 

যথা উগ্চ।নের ফুলে লোকে বন্ধ করে। 

বনফুল মৌরভে গৌরব তার হরে ॥ 

এত ভাবি ভূপাত বসিল মেই স্থলে। 

নিবারিতে রবিকর তক্রবরতলে ॥ 


২৬০ 
রাজার শকুন্তলা-দর্শন 
(শীত) 


যোগিনী দেজেছ রাধে, গ্রামের কারণ । 
ধূলি ছলে অঙ্গে তব, বিভূতি লেপন । 
চারু জটাজুট বেণী, বেন তুজঙ্গিনীশ্রেণী, 
কণেতে মুকুতাপ্রায়, রুদ্র'ক্ষ-ভূষণ । 
বসন বাঘের ছাল, কুলহার হাঁড়মাঁল, 
বিরাজে হৃদযমাঝে কিবা! সুশোভন ॥ 
হুর নাম পরিহরি, মুখে কিন্ত হরি হরি, 
ঃ বসিয়াছ সার করি বুঝি ধরাসন। 
এ বেশ হরিয়| তব, কত শত মনোভব, 
রতি-সহ সদা করে, আখি বরিষণ ; 


কথক শবুস্তলা, নিন্দি রূপ ইন্দুকল, 
কমনীয় কক্ষেতে কলন । 
লনা প্ৰিয়ংবদা, সঙ্গে ছুই মখী সদা, 


| তিনজনে সমান বয়স ॥ 
, গন্জপতিজিনি গতি, যেন রমা রত রতি, 
বৃক্ষবাটিকাতে উপনীত । 
মলে মহা! কুতূহল, তরুমূলে দিতে জল, 
করিবেক আর্ত ত্বরিত ॥ 
১১398 “গুলো দথি শকুন্তলে, 
আমি বুৰিয়াছি ইহা নার । 
তুমি যে বধের মেয়ে, জ্ঞান হয় তোমা চেয়ে, 
আশ্রমপাদপ প্রিয় তাঁর ॥ 
নব মালিকার গু, তোমার কোমল তনু, 
অমল কমল লাজ পায়। 
এ সব জামিয়া তিনি, করি বালা-তপশ্থিনী, 
রেখেছেন বৃক্ষের সেবায় ॥” 
শুষথল! গুনি কয়, “শুধু পিতৃ-আজ্ঞ| নয়, 
ইহাদের নেবার কারণ । 
আশ্রমের তরু যত, ॥ হয় সহোদর মত, 
দকলেতে নেহের ভাজন ।” 
ধরি কহে পুন, “রি গকুন্তল| শুন, 
| এই দেখ যত তরুকুল। 
নিমের আগমনে, গিরি বন উপবনে, 
এ সব প্রম্ব করে ফুল |; 


বদন ভূষণ বিনা, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


ইহাদের জল-দান, হইয়াছে সমাধান, 
অতঃপর স্থানান্তর গিয়া । 
কুস্থম সকল পাতি, করেছে যে বৃক্ষজাত, 


আমি তারে সলিল সিঞ্চিয়া ॥ 

যদ্বপি না পাই ফুল, কে চাহে তাহার মুল, 
তাহে কিছু প্রয়োজন নাই। 

স্বার্থহীন যেই কর্ম, সে হয় পরম ধৰ্ম্ম, 
সাধু মুখে শুনিবারে পাই.॥৮ 


নিকটে দুন্মন্ত ভূপ, নয়নে নিরখি রূপ, 
মনে মনে মানি চমৎকার । 
করিছেন আলোচনা, বুঝি এই সুলোচনা, 


শকুন্তলা ললনার সার ॥ 

‘এমন শরীর মাঝে, বন্ধ কি কতৃ দা? 
কেমন কঠিন কং হায় ! 

তথাপিও এ নবীনা, 


স্বভাব প্রভাবে শোভা পায় ॥ 
কমল 


9 শোভ] পায় যেন র্দে, 
শশাঙ্কে কলঙ্ক শোভমান। 
সেইরূপ এই বালা, রূপে দিক্‌ করে আপ, 
তথাপি বন্ধন পরিধান ॥ 
তাবে জার যারা, বিনা অলঙ্কারে তারা 
কিনা ভূষণের ০. ধরে। 
ষ্থা এই ললনার, নাহি কিছু উপগার, 
4 তবু অঙ্গে বন ফুল পরে 
এ দিকে কথের কন্া, ক।মিনীর ব্গ্রগণ্যা, 
করিতেছে মলিন নিঞ্চন। 
কৌতুককলাঁপ ছলে, সখী মন্বোধনে বলে, 
“মহচরি, কর দ্রশন ॥ 
স্মুধীর সমীরভরে, সহকার তরুবরে, 
সঞ্চালন করিছে শাখায় । 
অনুমান হয় হেন, অঙ্গুলি সঞ্চেতে যেন, 
নিকটেতে ভাকিছে আমায় (৮ 
শকুন্তলা এত বলি, ক্রতগতি গেল চলি, 
মহকাঁর তরুবর তলে । 
পরিয়ংবদা নিরধিয়া, শকুন্তল| মনো ধিয়া। 
এ... পরিহাঁম করি তবে বলো ॥ 
"তোমারে হেরিয়া সই, মহুকার তরু ওই, 
যুক্তলত| নহিত মিলিল। 
যেও ন| এখন কোথা, ক্ষণেক দীড়ায়ে হোথা। 


দেখি কি শোভা! হইল ॥ 


ঈর্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ২৬১ 


শকুস্তলা বৃহ হাসে, 


সঙ্গিনীর পরিহামে, 
বলে “সখি, তুমি প্রিয়ংবদা । 
মুখে প্রিয় সম্ভাষণ, কপ প্রিয়: দরশন, 


প্রিয়ালাগে কাল হর সদ! |” 


সখীগণের সহিত শকুন্তলার 
, কথোপকথন 
(গীত) 


ভেব না শ্রীমতী, শ্তাম আসিবে নিকুঞ্জবনে । 
বাঁধা-প্রেমে বাধা হরি, জানে ইহা! ভ্রিভুবনে ॥ 
মুখে সদ! জপে রাধা, বাধ! গ্যামাদের আধা, 
দেখিতে রাধার কোন, বাধা নাহি মান মনে ॥ 


ভূপতি শ্রবণ করি, প্রিয়ংবদ! বাণী 
মনে মনে অতিশয় পরিতোষ নানি ॥ 
বলিলেন ‘প্রিয়ংবদ! ভাল বলিয়াছে। 
শকুন্তলামনপ তরু শোভা করিয়াছে ॥ 
নবীন পল্লব সম, অধর সুন্দর । 
যৌবনকুন্ুম তাহে, অতি মনোহর ॥ 
ব্যাপিয়াছে শরীরের সমুদয় স্থল 
হেরি মন ম্ধুকর, বিষম চঞ্চল ॥ 
কুন্তল! সম্বোধিয়া, অনস্থয়া বলে । 
পনব-মালিকার গ্রপ হের শকুত্তলে ॥ 
ন্বয়্বর! হয়ে যেন, করি পরিণয়। 
সহকার তরুবরে করেছে আশ্রয় ॥ 
শকুন্তলা গেল নব-মল্লিকার পাশ । " 
নয়নে নিরথি রূপ হৃদয়ে উল্লাম॥ 
ডাকিয়। বলিল, "নথি, কর দরখন ॥ 
ফুল-ফলে হইয়াছে এরা স্থশোতন ॥” 
প্রিয়ংবদা হাদি অননুয়! প্রতি কয়। 
পমালিকারে শকুন্তলা, কি হেতু ষদয় ॥” 
॥ মে কহিল "আমার, বুদ্ধিতে নাহি আসে । 
কেন শবকুস্তলা এরে, এত ভালবাসে ৮ 
প্রিয়ংবদা! বলে ভবে “বলি শুন সই ! 
শরুস্তল সখীর মনের কথ! কই ॥ 
বিরহে ন! রহে তার সুস্থির পরাণ | 
মনে মনে শকুন্তলা! করে অনুমান ॥ 
মালিক! গেয়েছে যথা মনোমত গতি | 
ঈশ্বর-ইচ্ছায় হয় আমার তেমতি ॥ 


এই হেতু উহাতে এরূপ প্রণয়িনী ॥ 
রেখেছে উহার নাম কাননতোযিনী ॥” 
শকুস্তল! বলে, “তাহ! নহে কদাচন । 
ইহা গুধু তোমার মনের আকিঞ্চন ॥” 
নিকটে মাধবীলতা হেরিয়! নয়নে | 
শঁকুন্তল! পুনঃ বলে সখী সম্বোধনে ॥ 
“মাধবীলতায় নব হয়েছে মুকুল । 
জ্ঞান হয় অবিলম্বে ফুটিবেক ফুল |” 
প্রিয়ংবদা বলে তবে করিয়! প্রকট । 
"তোমার হয়েছে মই বিবাহ নিকট ॥* 
শকুন্তলা শুনি তবে বলিল তখন । 

«এ সব তোমার সখি প্রলাপ-রচন ॥* 
প্রিয়ংবদা, বলে, “সখি, এ কথ। স্বরূপ । 
তাত কথ-মুখেতে শুনেছি এইরূপ ॥ 
মাধবীলতাঁয় যবে হইবে মুকুল ! 
ফুটিবে তখন তোর বিবাহের ফুল ॥* 
অনস্থয়! হাঁসিয়া বলিল তার পর। 
“মাধবীলতাঁর তাই এত সমাদর ॥৮ 
শকুন্তলা বলে, “সখি, তাহ! কভু নয় । 
আমার মাধবীলত! ছোট-বুন হয় ॥ 
ভালবাসি আমি এরে তাহার কারণ। 
তোঁমর! আবার বন এ কথা কেমন ॥” 


শকুম্তলার বৃক্ষে জলসেচন 


শকুন্তলা পরে, পুহাক্‌ অস্তরে, 
আরম্তিন দিতে জল। 
কক্ষেতে কলস, যৌবনে অলদ, 
তনু কটি স্থবিম্ল ॥ 
মাধবীলতায়, আছে যথায়, 
চলিল তথায় বাঁ । 
রূপের নিধান, বল্কল পিধান, 
গলে বনফুলমালা ॥ 
বৃক্ষে জলসেক, করিবারে এক, 
লেগেছিল অলি গায় । 
অমনি ভ্রমর উড়িয়| মত্বর, 
শাকুস্তল! প্রতি ধায় ॥ 


প্রফুল্ল কমল, 
হইল তাঁহার জান । 


বানমণ্ডল, 


২৬২ 


করিয়া ঝঙ্ধার, “ধায় ছুরাচীর, 
করিবারে মধুপান ॥ 
 শকুন্তল! তাঁরে, হস্তে বারে বারে, 
করিতেছে নিবারণ । 
তথাপি দুৰ্জ্জন, করিয়া তর্জ্জন, 
করে প্রায় আক্রমণ ॥ 
হেরি শকুস্তলা, হুইয়া উতলা, 
উচ্চস্বরে ডাঁকি কহে। 
“গুলো সহচরি, এসে! ত্বরা করি, 
যন্ত্রণা আর ন! মহে ॥ 
এক মধুকর, 


না মানে বার্ণ, 
রক্ষা! কর শীত্রগৃতি ॥৮ 
তবে ছুই সী, নেরপ নিরধি, 
হাঁসি বলে "গুন সই । 
রাখিতে তোমারে, অন্য নাহি পারে, 
দুস্মন্ত ভূপতি বই ৷” 
তয় হৃদয়, ধনী কর্ষ্বয়, 
দিয়! নিবারণ করে। 
বনে “আরে মর, তবু ষেব্রমর, 
আসে গুণ গণ, স্বরে ॥” 
শুস্তরা পরে, সকরুণ গ্রে, 
বলে “দথি রাখ প্রাণ ।* 
তৰু তার! হাসে, ... বলে মৃদু ভাবে, 
“দুদ্মন্তে করহ ধ্যান ॥৮ 
তপতি তিখল, করিয়া অবণ, 
করিলেন অনুমান । 
এই সুযোগেতে, গিয়া নিকটেতে, 
“ করি পরিচয় দান ॥ 
কিন্তু আমি ভূপ, 
বলিতে বাসন! নয় । 
অমাত্য বাজার, অন্ত কিছু আর, 
বলি দিব পরিচন্র ॥ 
এ ভাবি মনে, দপ্বর-গমনে, 
তাঁদের সম্মুখে গিয়া । 
বচনে, কৃন্তা তিন জনে, 
কহিলেন সম্বো ধিয়া ॥ 
“দ্য়ন্ত ভূপাল, দুরাত্বার কাল, 
থাকিতে অবনী পুরে | 


বচন এরূপ, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


হেন কে হুর্দাতি, খযি-কন্ত! প্রতি, 
অহিত আচার করে ॥* 
কন্যা তিন জনে, যুবক রাজনে, 
চকিত-নয়নে দেখি 
বিনয় অন্তর, বরে অদ্বর, 
৷ চিন্ত! করে দবে এ কি 
ক্ষণেক বিলব্ে, ধৈৰ্য্য বলে, 


প্রিয়ংবদ! সুবদন। । 
বলে "মহাশয়, 


হেন কিছু নয়, 
বড় কোন কুঘটন! ॥ 


ES অলি এক ছু, 
করে আমি আক্রমণ! 
তাহাকে নিরথি, আমাদের সখী; 
হয়েছিল ভীতমন ॥৯ 
শ্রিয়ংবদা বলে, শনি শকুন্ত লে, 
অর্ধ্যপাত্র এস লয়ে। 
অতিথি-নেবনে, আছহ এ বনে, 
পিতৃ-আজ| শিরে বয়ে ॥* 
কহে “উচিত এ নহে, 
বলো তুমি মহাশয় 
সন্তাপ সংহার, শাস্তি দুর কর, 
রব্প্রিভ! অতিশয় ॥* 
কৰি সম্বোধন, 
কহিলেন কন্তাগণে । 
“তাজ জলনেক, হেথা যুহূৰ্ত্বেক , 
এম দেখি তিন জনে ॥৮ - 
10012 করিয়া শ্রবণ, 
আদিয়। কামিনীগণ । 


বসিয়া তথায়, প্রণয়িনী প্রায়, 
আরস্ডিল আলাপন । 


ভূপতি তথন, 


(গীত) ক 


ওই দীড়ায়ে কে বাক! ত্ৰিভঙ্গ । 
হেরে হানিছে খর শর অনঙ্গ ॥ 


আহা এ কি অপরূপ, শশধর রুপ, ৪! 
যৌবন-জলধি রূপ তাহে রগ-তরগ । / 
নফরী আমার হিয়া, তাহাতে পশিল গিয়া, 


আসিবে কি গে কিরিয়া হইতেছে আক । 


নন 


। 12810280115 
1 nj j * ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 
মোহন মুরলীরবে, বল কেব! গৃহে রবে, এইরূপ উভয়ে হতেছেআলাপন। 
বা হবার তাই হবে হেরিব সে শীঅঙ্গ )। ' অনহুয়া মথী আর হদ্মন্ত রাজন্‌॥ 
যায যাবে কুল মান; কিবা তার পরিমাণ, শকুন্তলা লাবণ্য নিরখি নৃপবর 
ইখে নাঁহি-করি মান, কোথা তার প্রসঙ্গ । হৃদন্ধে হানিল তীঁর অনলের শর ॥ 
নীট ভূগতির রূপ তবে হেরি শকুন্তলা 
রভিপতি-বাঁণে অতি হইল উতলা|॥ 
ভূগতির কাঁছে বসি কন্া তিন জন। উভয়ে মোঁহিত হয়ে উভয়ের রূপে । 
8) বার্ড করিল তবে ইষ্ট আলাপন ॥ উভয়ে মগন মন মদনের কুপে ॥ 
শাকুন্তুল|-রূপরাশি হেরিয়া রাজার । জনসুয়া প্রিয়ংবদা উভয়ে তথন। 
হয়ে উদয় আসি মদনবিকার। বুঝিতে পাঁরিয়!! দেই উভয়ের মন ॥ 
মনে মনে এইরূপ ভাঁবিল তথন। গোঁগনে কহিল তবে শকুন্তলা প্রতি 
পরম পবিত্র এই খষির কানন ॥ প্তাঁত কথ উপস্থিত থাকিলে সংপ্রতি ॥ 
এখানে আমার দশা কি হেতু এমন। যে কিছু সম্ভব তীর করিয়া প্রদান। 
বুঝিতে ন! পারি কিছু ইহার কাঁরণ ॥ রক্ষা করিতেন এই অতিথিরঃমীন |” 
এ বা কে বা কোন্‌ জাতি কোথায় নিবাস। শকুন্তলা তাঁহাদের শুনিয়! বচন । 
জাঁনিবাঁরে হয়েছে হৃদয়ে অভিলাষ ॥ কাল্পনিক কোপ করি বলিল তখন ॥ 
এ ভূপাত কহেন কথ! করিয়া সন্ত্রম | “তোদের কথায় আমি নাহি দিব কান। 
মির... তন ভন তোমরা সমান বয়ংক্রম॥ এ স্থান হইতে করি স্বস্থানে প্রস্থান ৷” 
এই হেতু তোমাদের প্রণয় এমন ৷ শকুন্তল! বৃত্তান্ত জানিতে সবিশেষ । 
সুবৰ্ণে বর্ণে যেন হয়েছে মিলন |" কুতুহলী হয়ে তবে হুত্স্ত নরেশ ॥ 
অনন্য গ্রিযংবদ! কহে পরপর । ১ কহিতে লাগিল ভূপ মথী সম্বোধনে | 
“এরূপ পুরুষ নহে নয়নগোঁচর ॥ প্জিজ্ঞাসিতে কোন কথা ইচ্ছা হয় মনে ॥” 
ঘাঁহ! হউক হৃদয়ে হয়েছে কুতুহল। অনস্থয়| বলে, “ইহা! অনুগ্রহ অতি । 
জিজ্ঞাসহ পরিচয় বিলম্বে কি ফল॥” জিজ্ঞাস! করুন হয়ে অমঙ্কোচমতি ॥* 
অনস্থয়| বলে, পণহে | পুরুষ-রতন। রাজা কন, “কথ কৌমারেতে ব্রহ্মচারী । 
ঃ কি নাম তোমার বল কোথা নিকেতন ॥ জনম অবধি কতু নাঁহি তীর নারী ॥ 
২, অনুভবে বুঝি হবে কোন নৃপবর ৷ কিন্তু তোঁমাদের সখী তনয়৷ তাহার । 
১৭. কোন্‌ দেশ কত্িয়াছ বিরহে কাতর এই হেতু হইয়াছে মন্দেহ আমার ॥ / 
কৌমল-শরীর তুমি অতি সুকুমার । ইহার বিশেষ যদি বুঝীও আমায়! 
পৰ্য্যটন পরিশ্রম কি হেতু স্বীকার ॥* শ্রবণেতে আমার সংশয় তবে যায় ॥? 11 
গুনিয়া ভূপতি হন চিন্তিত-হৃদয় । ভূপতির এইমত শুনিয়া বিনয় । এ 
কি বলিয়া ইহাদের দিব পরিচয় ॥ অননুয়। শকুন্তলা-জন্মকথ! কয় ॥ | 
কি প্রকারে আপনারে করিব গোপন । 3৮12২ 
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া তবে বলেন তখন ॥ 
শত রাজার আমি মন্ত্রীর প্রধান। i শকুম্তলাঁর জন্মবৃত্তান্ত। 
আনিয়াছি দেখিবারে এই পৃণ্যস্থীন॥* ২ 
1 গুনি! ঈযৎ হামি অনহুয়| কয়। স্থুললিত সুধারবে, অন্হয়। বলে তবে, 
10 "্ঝধিনর ইহ। বড় ভাগ্য মহাশয় ॥ “নিবেন কয় অধীন । 
4 দেখিতেছি আপনারে সর্বঙণাদ্বিত। লোকমুখে কথা শুনি, বিশবঁমিজ নামে মুনি 


Me os আপনারে গেয়ে তাঁর! হইবেন গ্রীত।* হইবেন তপস্থিপরধান 


২৬৪. 


ইন্জের হইল ভয়, - কি জনি ইন্ত্ব নয়, 
কেন যুনি হেন তপ করে। 
এত ভাবি স্থরপতি, চিন্তিত হইয়া অতি, 
. যুক্তি করি নইয়। অমরে | 
বা মেনকারে, ধ্যান ভঙ্গ করিবারে, 
মেনকা আছিল ধরাপর। 
গোমতী নদীর তীরে, উপনীত ধীরে ধীরে, 
t যথ! বিশ্বামিত্ৰ খবিবর ॥ 
মদনে সহায় করি, মোহিনী মুত ধরি 
i পাঁতিন বিষম মায়াজাঁল। 
ব্সন্ত সামন্ত লয়ে, তথা এল দ্রুত হয়ে, 
7... কর্তলে খর কর্বাল ॥ 
টাল যতেক ফুল, ছুটিল ভ্রমরাঁকুল, 
উঠিলজমীর সুগীতল। 
নি কামের বাণ, টুটিল বিরহিষ্প্রাণ, 
) লুটিন লোকের বুদ্ধি-বল॥ 
বসি পিকবরে, কুছম্বরে গান করে, 
_ গুণ গুণ গুপ্ররিছে অলি। 
মন্দ মনা গন্ধবহে, সুমধুর গন্ধ বহে, 
Ww বিকসিত কুস্থুমের কলি ॥ 
শনির শীতল কর, অতিশয় সুখকর, 
F স্পর্শে করে হর্যের বিধান। 
_ সংযোগীর মহান্খ, হেরি প্রিয়জনমুখ, 
বিয়োগীর বিয়োগে পরাণ ॥ 
“নিশির কি কব শোভা, থাষির মানসে লোভা, 
41, শিশির অমিয় বরিষণ। 
: মেনকা! এমন কালে, বিস্তা রিল মায়াজালে, 
ধরিতে মুনির মীন-মন॥ 
পবন মবন বহে, আলে না বসল রহে, 
yj দুরে গিয়া অন্তরে পড়িল। - 
আকুল হইয়া প্রায় দুকুল ধরিতে ধায়, 
iy 5 মুনিবর নয়নে হেরিল ॥ 
কালে পঞ্চশর, গেয়ে নিজ অবসর, 
.. প্রহার করিল ফুলশর। 
ক ব্যথিত অঙ্গ, সমাধি করিয়! ভঙ্গ, 
_.. অনঙ্গে মাতিল খবিবর ॥ 
নাগ জলাঞ্জলি, হয়ে মহ! কুতুহলী, 
২ জেনকারে করেন বিহার। 
/ পে জমে জমে, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী - bs 


সন্ভোগেতে কত কাল, করিলেন গত কাল, 
J মেনক! হুইল গর্ভবতী ৷ 

পুর্ণ হলো দশ মা, পূর্ণ করি অভিলাষ, 
গ্রনবিল| কন্তা রূপবতী ॥ 

স্বকাৰ্য্য সাধন করি, অগ্জরী স্বরূপ ধরি, 
স্থুরপুরী করিল প্রস্থান । 

অরণ্যে রহিল কন্তে, এক নিমিয়ের জন্তে, 
ন! হেরিল এমনি পাষাণ! 

নাহি তথা নারী নর, হিংস্র জন্ত বহুতর, 
একাকিনী রহিয়াছে পড়ি । 

সন্তই প্রস্থ! বালা, রূপে বন করে আলা, pl 
সেইখানে যায় গড়াগড়ি। : ] 

দৈবের কিরূপ গতি, ফলত বিচিত্র অতি, 
তথা এক শকুস্ত আনিয়া । 4 

রক্ষে করে বক্ষে নিয়া, পক্ষ দিয়! আচ্ছাদিয়া, 
যেন নিজ সন্তান ভাবিয়া. “ 

তাঁত কথ দেই বনে, ফল স্ব জয্বেষণে, ১২ 


দৈবযোগে বুঝি গিয়াছিল। * 

দেখি সন্ত প্রস্থতায়, গৃহে নি এ সুতায়, 
বহু যত্বে পাঁলন করিল ॥ 

মেনকা সথীর মাতা, কথ মহামুনি পাতা, 
পিতা বিশ্বামিত্ৰ তপোধন ৷ 


9 


প্রিয়ংবদার সহিত রাজার 
কথোপকথন 


শকুন্তলা-অন্ম-কথা ভূপতি গুনিয়! 1 
কহিল বচন তবে ঈষৎ হাসিয়া! ॥ HL 
“যে কথা বলিলে তুমি এ কথ! নিশ্চয় । A 
মানবীতে এত রূপ সস্তব কি হয় ॥ | 
রত্রীকর বিনা রত্ন কে করে প্রৃব। 

শশধরে ধরাধরে না হয় সম্ভব ॥৮ 
তুপতির এই কথা করিয়া শ্রবণ “এপার 
শবুস্তলা লাজে হেট করিল বদন ॥ 42 
ঈষৎ হাঁসিয়! পুনঃ প্রিযন্বদা কয় । , ৫ 
“আর কি জিজ্ঞাসা করিবেন মহাঁশয় 1৮... 
তৃপতি বলেন, “যদি পাইলাম আশ৷। 7» 
আর এক কথ! তবে করিব জিন্ঞাসা॥ 
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0০. দ্শ্বরচন্দ্র গুপ্তের এস্থাবলী 


j (তোমাদের সথা কি. হুইয়া তপস্বিনী । 
.. হরিণীগণের সঙ্গেঃহবেন হুরিণী | 
২. ক্মথবা যাবৎ নাহি, হইবে বিবাহ । 
২, করিবেন ব্রত, তপ, নিয়ম নির্বাহ ॥” 
প্রিয়বদা বলে তবে, “গুন মহাশয় । 
তাত কথ করেছেন, প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় ॥ 
1 অনুরূপ পাত্র ন| হইলে সংঘটন। 
ঞ শকুস্তলা বিভী ন! দিবেন কদাচন ॥৮ 
২. শুনিয়া ভূপতি অতি, প্ৰফুল্ল-হৃনদয়। 
২. মনে মনে এইরূপ, করিল নিশ্চয় ॥ 
যে ভয় সংশয় ছিল, তাহা হ’লো দুর । 
৷ শকুন্তলালাভে যত্ন করিব. প্রচুর ॥ 


স্থান পরিত্যাগ, করিব নিশ্চয় ॥ , 
্থ এই প্রিয়ংবদ! পাগলের মত। 
আপগিছে, তাই মুখে বলিতেছে কত।॥ 
মী,পিনীকে আমি, দিব সব ব’লে।” 
ত বলি শকুন্তলা, ক্রোধে যায় চলে ॥ 
দা তোমার । |. 


লোৌকলাজে হানি বাজ, .. স্বরাপর 


তা ডি উচিত নাহয়। 


শকুস্তলার ভাবদর্শনে রাজার বিতর্ক 
(কত) 

কোথা যাবে বল রাধে, শ্যাম পরিহরি । 
কটাক্ষে যে তব মন লইয়াছে হরি 


যে হেরেছে একবার, তুলিতে কি পারে 
নিয়ত নিকটে তার প্রণয় প্রহরী ॥ 


তোমার চাতুরী যত, হইয়াছি অব 


ছলাকলা করি কত, ভুলাইবে হু 
হেনেছে কুক্থুম শরে, ধৈর্য 
কেমন করিয়া ঘরে রহিবে শ্রীহরি 


হেরিব সে বরজরাজ লাবপ্যলহরী॥ | 


অন্গুরীর মধ্যেতে মুদ্রিত নামাক্ষর | 
মহারাজ ধীরাজ দন্ত নূপবর ৷ 
অনহ্ুয়! প্রিয়ংবদ! করিয়া পঠন। 
উভয়ে উভয় মুখ করে নিরীক্ষণ ॥ 
দানকালে ভূপতির নাহি ছিল মনে। 
আত্মপ্রকাশের ভয় ভাবিয়া এক্ষণে ॥ 
_ কহিতে লাগিল তবে করিয়া ছলনা । 
"নাম দেখি মিছা কেন ভাবিছ ললনা ॥ 
রাজী আমি রাজপ্রদাদভাজন । se 


পিয়ংবদা | ভূপতির ছলনা বুঝিয়া। i 
- কহিল বচন তবে ঈষৎ হাসিয়া ॥ 


২৬৬ 


চলিতে অচল পদ অবশ শরীরে ! 
ইহারে হেরিয়। ঘরে যেতে নারি ফিরে ॥ 
প্রিয়ংবদ| প্রতি তবে বলিল তখন। 
প্ৰাই বা ৭! বাই ইচ্ছা, আমার যেমন ॥৮ 
শকুন্তলা'রূপরাশি গীবুষ সমান । 
ভূপতির নয়ন-চকোর করে পাঁন॥ 
নয়নে নয়নে দৌহে হইলে সঙ্গত ! 
মনে সনে বিতর্ক করেন রাজ! কত ॥ 
পইহারে দেখিয় মন হয়েছে মোহিত! 
হুইয়াঁছি একেবারে টৈতন্তরহিত ॥ 
ইহার আমার প্রতি কিরূপ মনন। 
বুঝিতে না পারি কিছু দেখিয়া লক্ষণ ॥ 
“আবাপন কিছু নাহি করে আমা সনে । 
দেখে ঢাঁকে বিধুমুখ বিনোদ বসনে'॥ 
কিন্ত যে সময়ে আঁমি কৌন কথ! বূলি। 
একমনে শুনে সব হরে কুতুহলী ॥ 
নয়নে নয়নে যদি হয় সম্তবটন। 
অমনি ফিরায়ে লয় মুধাংগুবদন ৷ 
কিন্তু অন্য দিকৃপানে নাহি বড় চায়। 
অভিপ্রায় আমারে দেখিতে যেন চায় ॥ 
এই সব লক্ষণেতে অবশ্য সম্তবে । 
আমা প্রতি রলবতী স্মুকুল হবে ॥ 
অথবা আমার চিতে বিত্রম-বিলাস। 
যাহা হ’ক কোনরূপে জানিব নির্যাস” 


রাজার তপোবনপমীপে শিবির সন্নিবেশ 


কন্তাঘর সনে ভূপ, এইরপ নানারপ, 
কৌতুকে করেন আলাপন। 
হেনকালে মেইখানে, তপোবন-মর্নিধানে, 
| শব্দ এক হইল ভীষণ ॥ 
“ওহে বনবাসী জন, শান্তমতি খধিগণ, 
তপোবন রাখহ্‌ যতনে | 
ভূপতি ঢুম্মস্ত বঙ্গে, গৈন্তমামন্তের সঙ্গে, 
এসেছেন মগয়া-কারণে ॥ 
রথ দরশল করি, বনে এক মত্ত করী, 
আতঙ্কে শঙ্কিতচিত হয়ে। 


শালি 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


প্রবেশিছে তপোবন, করি ঘোর গরজন, 
করিণী করভ মন্দে লয়ে ॥” 
শ্রবণেতে নরপতি, হইয়া বিষণ অতি, 
ভাবেন কি আঁপদ্‌ ঘটিল। 
অনুযায়ী লোকগণে, আসি মম অন্বেষণে, 
আশ্রমের গীড়া জন্মাইল ॥ 
আর্য গজের কথা, কর্ণেতে শুনিয়! তথা, 
কন্তাগণ শঙ্কিত হইয়া ৷ 
বলিলেন “মহীপতি, শীন্্র কর অনুমতি, 
কুটারে প্রবেশ করি গিয়া ॥» 
ভূপতি কহিল তবে, কুটীরেতে যাঁও সবে, 
আমি গৃজে করি নিরারণ॥ 
নতুবা! তপস্বিগণে, পীড়| পাইবেক মনে, 
মিছামিছি আমার কারণ ॥" 
কন্তাঘয় তার পরে, স্বস্থানেতে বেগভরে, 


প্রস্থান করিল ত্বরাহিত। 
কহি গেল ভূপতিরে। “দ্বেখা যেন হয় ফিরে, 
আতিথ্য ন! হইল উচিত ॥” 
শকুন্তল| যায় যায়, পাছে ফিরে ফিরে চায়, 
. ভূপতিরে করে নিরীক্ষণ । 
বলে “ওগে! সহচরি, কুশীস্কুর ফুটে মরি, 
নাহি পারি করিতে গমন ॥ 
কুরুবক-শাথা পাশ, বাধিন বন্ধক-বাঁম, 
একটুক্‌ রহ ওইখানে ।* 
এত বলি ঘন ঘন, ভূপে করি দরশন, 
বি'ধিল কটাক্ষরূগ বাণে ॥ 
হেরি শকুম্তণ|-রূপ, মোহিত দুদ্মন্ত ভূপ, 
মদন-দহনে দহে দেহ । 
নগরে যাইতে তার, অনুরাগ নাহি আর, 
নাহি মনে পরিজন গেহ ॥ 
অতঃপর সেই স্থানে, :তপোবন-সন্নিধানে, 
করিলেন শিরিরস্থাপন ৷ 
শকুন্তল|-রূপ ধ্যান, 
নাহি আর অন্ত আলাপন | 


» কবি ইহ! শেষ করিয়া! যাইতে পারেন নাই 


শকুন্তল|-রলপ জ্ঞান, 


রগ 


৫). 


$ 


“ দুখেন্দঞ্ধ হয় দেহ, 


সান্ভল।-সঙ্গল্দ 


উমা-প্রসঙ্গ গিরিরাজের প্রতি 
মেনকার খেদোঁক্তি 


স্বপনে হেরিয়ে তাঁরা, তারাকাঁরা ঝরে ধারা, 
ধরণীধরেন্দ-দারা, শোঁকে সার! শয্যা হ'তে 
উঠিঘ। 
কাঁদিয়া ব্যাকুল! রাণী, মুখে নাহি সরে বাণী, 
শিরে হানি পদ্মশাণি,  গিরির নিকটে শীঘ্র 
ছুটিল ॥ 
মঙ্গে সঙ্গে ছুটে দামী, ভয়ে কাপে দ্বারবাসী, 
স্বামীর সমীপে আনি,» রোদন-বদনে রাণী 
কহিছে। 
না হেরে উমার সুখ, নাহি সুখ একটুক্‌, 
মদ! দুঃখে ফাটে বুক, দিবানিশি খেদে তনু 
দহিছে ॥ 
দুহিতারে আনি দেহ, 
উম! বিনে নাহি কেহ, ভেবে মন স্থির নাহি 
রহিছে। ‘ 
তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান, 
বিদীৰ্ণ হইত প্রাণ, পাষাণ বণিয়! শুধু 
সহিতে ॥ 
কেমন কর্মের সুত্র, মূলিলে ডুবিল পুত্র, 
আমার সমান কুত্, অভাগিনী বুঝি আর 
নাই হে। 
সবে মাত্র এক কন্তে, মা বলিতে নাহি অন্তে, 
এক দিবসের জন্তে, মে মুখ দেখিতে নাহি 
পাই হে ॥ 
নাই স্বভাবে মত্ত, ন! লণ্ড উমার তত্ব, 
বুঝেছ কি গুঢ় তত্ব কি কহিব তুমি হও 
স্বামী হে। 
অচল পাষাণ অতি, পাষাণ পাষাণমাতি, 
কি হবে দুর্গার গতি, যেতে নারি জেতে নারী 
আমি হে॥ 


ছুহিতা দুখিনী যার, বেঁচে কিবা স্থথ তাঁর, 

রাজ্য হোক্‌ ছারখার, কিছুতে ন! সাধ আছে 
আর হে। 

নাহি জোটে অন্ন জল, 

বি্বদল বাসন্থল 


শিবের সম্পদ্‌ বল, 

আহার ধুতুরা ফল, 
সার হে ॥ 

অগ্নি লাগ ভালু ভাল্‌ঃ নাম কাল কাঁল্‌ কালু, 

নাহি মানে কাঁনাকাল্‌, চিরকাল সুখে কাল্‌, 
কাটে হে। 

এক ভাবে সদ! আছে, ভৈরব বেতাল গাঁছে, 

তাহাদের কাছে কাছে, ভাবে তালে নাচে » 
ঠাটে হে॥ 

এ কি পাপ নাই তাপ, ভূষণ বনের সাপ, 

কোথা মাতা কোথা বাপ, ভাই বন্ধ বুঝি নব 
মরেছে । 

গৃহ ধোত্র গোত্র গাহি, কিছুর ঠিকানা নাই, 

বিষয়ের মধ্যে ছাই, একেবারে তাই নার 

করেছে ॥ 

পরিধান ব্যাঘ্রছাল। . শিরে কটা জটাজাল, 

চক্ষু লাল মহাকাল, . আপনি বাজায় গাল 
স্থথে হে। 

দারুণ পাগল শুলী, স্বন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি, 

দুহাতে মড়ার খুলি, _ আগম নিগম শোক 

পড়ে মুখে মুখে হে ॥ 

কি বলিব বিধাতায়, বিড়ম্বিল জীমাঁতায়, 

ভামাইল ছুহিতায়, দারুণ দুখের মি্ধু- 
জলে হে। 

পিতামহ বল যারে, পিতামহ বলে তারে, 

ধিক্‌ ধিক্‌ দেবতারে, - কি দেখিয়। দেবরের 
জলে হে॥ 

তুল্য বোধ রাগারাগ, স্তরে নাহি অন্তুরাগ, 

কুবাক্যে না করে রাগ, ভালমন্দ কিছু নাছি 

জানে হে। 


২৬৮ 
শ্শানে মশীনে যায়, ভূত প্রেত সঙ্গে ধায়, 
ছাই ভন্ম মাখে গায়, কাদে হাসে হরিগুণ- 

{ গানে হে॥ 
বাণী যত বাণী ভাষে, - মনের আক্ষেপ লাশে, 
অদ্রিনাথ শুনে হাসে, মবিদ্ধার অবজ্ঞা] 

ঈশানে হে। 


প্রভাব, প্রকাশে দিবা, এক আস্ম। শিবশিবা, 

রাণী তা বুঝিবে কিবা, সার মন্দ বেদে নাহি 
জানে হে॥ 

বম বোধ শিবা শিব, বার নামে তরে জীব, 

জামাতা সে সদাশিব, মহামান্য দেবদেব 

অগ্রভাগে হে। 

হেসে কহে গিরিবর, মেনকা বচন ধর, 

শিবিনিন্দ। তবে কর, দৃক্ষঘজ্ঞ মনে কর 
আগেহে॥ 


রাণীর দ্বিতীয় খেদ 
বিগত যামিনী কালে, মহীধর মহীপালে, 


কহিতেছে মেনকা মাহ্যী । 
উঠ উঠ গিরিরাজ, না হয় অন্তরে লাজ, 


মুখে সুপ্ত আছ দিবানিশি | 
নিরখিয়| স্ুখতারা, চক্ষে বহে শত ধারা, 


হৃদয়ে উদয় ্রাণতারা। 
ভেবে ভেবে নিরাধারা, হইয়াছি নিরাহারা, 
নিদ্রাহার| নয়নের তারা॥ 
গারপ দখের ভোগে, বিষ্াবিত্রমযোগে, 
দেখিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর | 
দে দুঃখ কহিব কায়, বিদরে পাযাণ কায়, 
হিম হয় হিম কলেবর ॥ 
আর কি অধিক কব, হৃদয় কঠিন তব, 
অদ্রি'দেহ আর নহে সহে । 
এত দিন নন্দিনীরে, ভাদাইয়া ছুখনীরে, 
সুখে বদি রাজ্য কর গেছে ॥ 
খৈনাক মন্তান্শে|কে, শুন্য দেখি তিনলোকে, 
আনোব-আ|ধার গিরপুরী । 
প্রবল প্রতাপ যার, সাগর-্দনিলে তার, 
+ দীঘ হগো। মোহন মাধুরী ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ' 


সবে এক স্থকুমারি, তাহারে ভিখারি-নারী, 
টি করিলে হে নিদয় পাষাণ । 
হাহা কন্যা গুণবতী, সরলা প্রকৃতি সতী, 
দুখানলে দহে তার প্রাণ ॥ 
দেখিলাম স্বপনেতে, বৃষ এক বাঁহনেতে, 
ভিখারীর কোলে ভিখারিণী। 
দীনা হীন! ক্ষীণাকারে, 
তৃত প্রেত পেতিনী ব্জিনী ॥ 
অলেতে ভূষণ নাই, বিভব বিভূতি ছাই, 
বিষধর বেণীর বন্ধন । 
অদ্থিমাঁলা কণ্ঠে শোভা, মহেশের মনোলোভা, 
বাঘছাল কটিতে পিন্ধন ॥ 
অন্নাভাবে তন্ন শীর্ণ, গোঁধুনলিতে সমাকীর্ণ, 
তাবর্ণ চাচর কুন্তল । 
স্বরণ-শোভা! হত বৰ্ণে, বন-ফুজদল কর্ণে, 
নাহি আর স্ববর্ণ-কু্তল ॥ ১ 
এরূপ মলিন বেশে, ভিক্ষা মাগে দেশে দেশে, 
অবশেষে এসে মম কাছে। 
স্বপনেতে শশিলেখা, শিয়রেতে দিয়ে দেখা, 
যুগল করেতে অন্ন যাচে ॥ 
স্থরূপমী সুবদনে, আধ আধ সুবচনে, 
মা বলিয়। ডাকে ঘন ঘন। 
হায় হায় গিরিরায, কব কার প্রাণ যায়, 
শোকানলে দগ্ধ হয় মন ॥ 
অতএব বাক্য লও, 
শী যাও শঙ্করের স্থানে । 
তবে এ্রবোধিয়া শিবে, আলয়ে আনহ শিবে, 


নতুবা মরিব আমি প্রাণে ॥ 


অচল সচল হও, 


বেহাগ-_আড়াঠেকা । 


বল গিরি এদেহে, কি প্রাণ রহে আর । 
মঙ্গলার ন! পেয়ে, মঙ্গল সমাচার ॥ 
‘দিবানিশি শোকে দারা, ন! হেরিয়া প্রাণতারা, 
' বৃথা এই আখি-তারা, সব অন্ধকার । 
ধেদে ভেদ হয় মর্ম, নিছে করি গৃহে কর্ম, 
মিছে এ সংসারধর্ম, সকলি অসার ॥ 
তুমি ত অচলপতি, বল কি হইবে গতি, 
িক্ষা করে ভগবত, কুমারী আমার । 


ভিক্ষ! করে দ্বারে দ্বারে, 3 
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ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রন্থীবলী | ২৬৯ 
& 


বীচি বল কাঁর বলে, হুঃখাঁনলে মন জলে, 
ডুবিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার ॥ 
ত্ৰিজগতে নাহি অন্যে, একমাত্র সেই কন্যে, 
না ভাব তাহার জন্যে'তুমি একবার ॥ 


একাবলীচ্ছন্দঃ। 


শয়নে স্বপনে, ভাবিয়া তারা । 
নিমিষ নিহত, নয়ন-তারা ॥ 
কীদিয়া কীৰ্দিয়া হ'তেছি:সারা | 
হৃদয়ে বহিছে সলিলধার&। 
দুহিতা হইল ;তিখারিদারা । 
অশন-বদন-ভূষণ হারা ॥ 
নিদয়-হদয় তুমি অবশ । 
পাত্রে কি হয় করুণার ॥ 

*. অশান পাষাণ পাষাণ তন্তু । 
‘ভাবিয়| ভাবিয়া হতেছি তনু ॥ 
ঈশান বিষাণ করিয়া করে। 
শ্মশানে মশানে নিবাম করে ॥ 
ফেলিয়! রজত কনক মণি । 
ভূষণ করেছে বনের ফণা ॥ 

* শশী ধরে শিরে স্থধা না চায়। 
সরল স্বভাবে গরল খায় ॥ 
বম্‌ বম্‌ রব করিয়া মুখে | 
প্রথম প্রণয়ে প্রণত সৃথে ॥ 

শিব নামে নাকি অশিব হরে । 
সকলি অশিব শিবের ঘরে ॥ 
শিবের প্রেরদী রূপনী শিবা । 
অনাহারে থাকে রজনী দিবা ॥ 
সোনার প্রতিমা শশাঙ্কতালী । 
কালের কাছেতে হয়েছে কালা ॥ 
তরুতলে থাকে ভূপালবাঁলা । 
গলায় পরেছে হাড়ের মালা ॥ 
শিবের সম্ভব জানত সব । 
কপাল বিভূতি শ্মশান শব ॥ 
লোকে বলে ভব বিভব-ভব । 

“তবের এ ভব কিমের স্তব ॥ 
নে কথা'গনিয়া, নীরবে থাকি | 
ঝর ঝর ঝরে যুগল জি ॥ 


$ 


জামাতা ভিখারী আহা কি করি । 
শুনিয়া সরষে মরমে মরি ॥ 
বূষেতে আর শীফল-মূলে । 
শ্রবণ শোভিত ধূতুরা-ফুলে ॥ 
বিভূতি ভূষণ বরণ কট|| 

চুম্বিত ধরণী লম্বিত জটা ॥ 

সদ! কটিতট পট-বিহীন । 
দীননাথ পদে অথচ দীন ॥ 

কি হবে এ ভবে কিছু ন! জানে। 
নাচে হাসে কীদে শ্রাহরিগানে॥ 
কেহ নাহি জানে বয়স কত। 
অথচ সমাজে বালকমত ॥ 

কুঁছুলে ঘটক নারদ বুড়া ৷ 

শিব নাকি হয় তাহার খুড়া ॥ 
মান অপমান না করে জ্ঞান । 
নিজ পর নাহি সব সমান ॥: 
এরূপ বিরূপ সহজে ভোলা । 
স্বভাবে পেয়েছে উপাধি ভোলা ॥' 
এমন পাঁগলে দুহিতা দিয়ে । 
কেমনে রয়েছ প্রাণ ধরিয়ে ॥ 

উঠ হে অচল সচল হয়ে ৷ 

এস হে প্রাণের কুমারী লয়ে ॥ 
ছুহিতা আনিয়! যদি ন! দেহ ।, 
এখনি আমি হে ত্যজিব দেহ ॥ + 


' খাম্বাজ-_আড়া। | 


ওহে গিরি কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ |. 
এমন মেয়ে কারে দিয়ে হয়েছ পাষাণ ॥ 
ননীর পুতলী তাঁরা, _ রবিকরে হয় সারা, 
“নিয়ত নয়নে ধার! মলিন বয়ান । 
ঘরেতে মতিনীহ্বাল।, সদ! করে ঝালাপালা, 
হয়ে উম! রাজবাল! কিসে পাবে ত্রাণ ॥ 
শিরে স্থরতরঙ্গিণী, হয়ে শিবমোহাগিনী, ॥ 
করি কল কল ধ্বনি করে অপমান । 
সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা! করে, 
যথাকালে খায় হ'লে দিবা অবদান ॥ 
তাঁহে কি উদর ভরে, পেটের জাায় মরে 
১৮ ব'মে করে, দিদ্ধির গান। f ঢা 
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ভাল মন্দ নাহি চীয়, - লুখ-ছুথ ঠেলে পায়, 
ধুতুরার ফল খাঁয়, অমৃত সমান ॥ 
শ্ফল পাইলে হায়, আর তাঁরে কেবা পায়. 
মহাঁননে নাচে গায়, বাজায়ে বিষাণ। 
তৈরব-টভরবী পেয়ে, কেরে সদা হেসে গেয়ে, 
আছে কি ন! ছেলে মেয়ে, রাখে না সন্ধান ॥ 
নাহি মানে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, নাহি করে কোন কর্ম্ম, 
নিজ ভাবে নিজ-মর্খা, নিজে করে গান । 
লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী, 
সমভাবে যোগভোগ করে সমাধান ॥ 
বন ভূষণ ধন, করিয়াছি আয়োজন, 
কর কর নৃপধন কৈলাসে প্রয়াণ । 
দুর্গ! নামে যাবে ভয়, তাহে কি বিপদ্‌ হয়, 


আন আন হিমালয়, ঈণান-ঈণানী ॥ 
) 


মেনকার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় 
একপদাচ্ছন্দঃ । 


নয়ন বৃথায় হয়, না থাকিলে তার । 

নয়ন বৃথায় হয়, ন! থাকিলে তার! ॥ 
বিশেষ মহিমা তার, তারান থমুখে | 

বিশেষ মহিম! তার, তাঁরানাথ-মুখে ॥ 

ত্বরায় আয়ে আন, গ্রবোধিয়। শিবে । 
ত্বরার আলয়ে আন, প্রবোধিয়া শিবে ॥ 
উমারে প|ইলে গিরি, পাই নাশিব । 
উমারে পাইলে গিরি, পাই নদা শিব ॥ 
কি কব তোমার শক্তি, স্বভাবে অচল । 
কি কব তোমার শক্তি, স্বভাবে অচল ॥ 
জমার কিবল গিরি, আমি জেতে নারী | 
আমার কি বল গিরি, আমি যেতে নারি। 
উমার প্রভাব বিন, মিথ্যা হন ভব । 
উমার প্রভাব বিনা, মিথ্য। হন ভব ॥ 
উমা ভাবে লগরাজ, শিব হন মব। 

উমা তাবে নগর, শিব হন শব ॥ 
'ভব-ভাবী তব সদা, শুদ্ধ এক তাবে ॥ 
ভব-ভাবা তব শা, শুদ্ধ এক ভাবে ॥ 
আমার নে উমাধন, নিধনের ধন । 
আমার সে উমাধন, নিধনের ধন ॥ 
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বুড়া হ’লে তবু মনে, নাহি হয় মায়! ৷ 
বুড়া হ’লে তবু মনে, নাহি হয় মাস! ॥ 


অথ মেনকার প্রতি গিরিরাজের 
উক্তি 
গিরিরাজ কন শুন, মেনক1 মহিষি । 
কি কারণ, মিছে তুমি ভাব দিবানিশি । 


জীবের উদ্ধারকারী, শিবদীত| শিব । ন্‌ 


কোথায় শুনেছ্চতুমি, শিবের অশিব । 

পাপ-তাপ-হর হর, সদ শিবময় | 

মঙ্গলাপতির কিসে, অমঙ্গল হয় ॥ 

ভ্ৰমে হয়ে জ্ঞানহার, করিছ বিষাদ । 

শ্বিনিন্দা কঃরে কেন, ঘটা ও প্রমাদ ॥ 

পতিপ্রাণ। নৃতী স্থত৷, পার্বতী আমার । 

পতি বিনা কিছুমাত্র, নাহি জানে আর.॥ he 
পতি প্রাণ, পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান মনে । 

পতি গতি, রতি মতি, পতির চরণে ॥ 

যার গুণ-গানে বেদ, পরাভব হয়। 

মেই ভবধব ভব, উমাধুন হয় ॥ 

কাত্তিক, গণেশ, দুটি, প্রাণের কুমার । ০ 

ত্রিলোক-বিজয়া তারা সকলের সার ॥ 

বি্হর গণপতি, যাহার ভবনে । 

তার এত বিড়ম্বনা, হইবে কেমনে ॥ 

লক্ষী, সরস্বতী নন, যার ঘর ছাড়! । এ 
কিরূপে তাহারে তুমি বল লক্মীছাড়া ॥ রর 
মঙ্গল জাযাই শিব, মঙ্গল! কুমারী । 

মঙ্গল মঙ্গল! নহে, পথের ভিখারী ॥ 

উম| যদি গুনে রাঁণি, শিবনিন্ন।-ধবনি । 

আর না রাবিবে প্রাণ, মরিবে তখনি ॥ 

মনে কর দক্ষজ্ঞে, কিরূপ ঘটন । 

পতিনিন্দ শুনে মতী, ত্যজিল জীবন ॥ 


প্রজাপতি দক্ষরাজ, ভোগে মেই দুখ । | 


অদ্যাবধি পাপ-চিহু ছাগলের মুখ ॥ | 


তাই বলি, শিবনিন্দা, ক’র নাক আর। 11 
কি জানি কপালদোযে, কি হয় আমার ॥ রদ 
মহাবিস্ত। আস্ত! তারা, শিব সর্ববসাঁর । ie 
অবিস্বা হইয়! তুমি, কি জানিবে সার ॥ 
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যাদের কটাক্ষে হয়, সু্টি স্থিতি নাশ । 
উদরে অনন্ত কোঁটি, ব্রহ্মা প্রকাশ ॥ 
দেবদেব, মহাদেব, স্বভাব শ্বভাবে। 
দেবতা অমর হ’লো, যাহার প্রভাবে ॥ 
মহেশ-মহিম! কথা, কি কহিব আর। 
নিগমে নিগুড় মৰ্ম্ম রয়েছে প্রচার ॥ 
তেজোময় ত্রিবোচন, পঞ্চশর-অরি। 
মৃত্যু্রয় মহ! ঈশ, বিষপান করি॥ 
ভবের বিভব সব, এ ভবসংসার । 
ভবের ভবনে তবে, অভাব কি আর ॥ 
যাঁর নামে সংসার-যাঁতন! নাহি রয়। 
সংমারযাতন! তার সম্ভব কি হয় ॥ 
কৈলাসের কর্তা সেই, কৃত্তিবাস হর। 
দেবগণ আজ্ঞাকাঁরী করি যোড়-কর॥ 
সংসার-দাগরে তারে, শঙ্কর কাণ্ডারী। 
বিষয়-সাঁগরে তারে, কুবের ভাণ্ডারী ॥ 
ব্রিশুলেতে করিয়াছে, ত্রিলোক ধারণ। 
অনাদি ভূতের প্রতি, কারণ কারণ ॥ 
বিশ্ববীজ, বিশ্ব আস্ত, বিশ্বের আধার ৷ 
নিয়ত নিখিল ভয়, করেন সংহার ॥ 
পঞ্চমুখে তিননেত্র, বরাতয়কর। 
রজতশিখর তন্তু, বাস বাবাম্বর ॥ 

সত গ্রসন্নভাব, নিত্য নিত্যধন। 
কাল কাল মহাকাল, শমন-দমন ॥ 
অবিমুক্ত বাঁরাপসী, করিয়া সুজন । 
করিছেন পাপি-লোঁকে, মুক্তি বিতরণ ॥ 
মুক্তিদাতি। কাশীনাথ, শিব শূলপাণি। 
কাশীশ্বরী অন্পূর্ণা, তাঁরা শিবরাণী ॥ 
রাঁজরাজেখবী কন্ঠা, কোন দুখ নাই। 
রাজরাজেশ্বর হয়, প্রাণের জামাই ॥ 
আনন্দ-কানন কাশী মনোহর স্থান । 
অকাতরে সকলেরে, অন্ন করে দান ॥ 
সবাই সমান সখী, সদ! হরযিত । 

কীট আদি বেহ নহে, আহারে বঞ্চিত ॥ 
বিধি, হরি, ইন্দ্র, চন্দ্র, আদি দেবগণ। 
প্রতিদিন কাণীধামে, করি আগমন ॥ 
স্সান করি, উত্তরবাঁহিনী গঙ্গাজলে। 
শিবগুজ| করে আসি, ফুল-বিন্ধলে ॥ 
একে একে হাত গেতে, বলেন সবাই ।, 


অন্ন দে মা, অন্ন দে মা, অন্ন দে ম। খাই ॥ . 


্ব্ণ-থালে অন্পূর্ণা অর দান করে । 
পরিতোষ দেবদল, প্রফুল্ল অন্থরে ॥ 
উমার হাতের পাঁক যব উপাদেয় ৷ 
অমৃত তাঁভাঁর কাঁছে অতিশয় হেয় ॥ 
তুমি বল চিরছুখী, দেব ত্রিগুরারি | 
পাঁগলিনী ভিথারিণী, প্রাণের কুমারী ॥ 
নিরন্তর ভোগ মোক্ষ যার পদতলে ॥ 
মূঢ় লোক পাগল দরিদ্র তারে বলে ॥ 
দুর্ানাঁমে দুর্গ হরে দুঃখ নাহি রয়। 

সে দুর্গার হর্গতি কি কোনকালে হয় ॥ 
পুর্ববজন্মে কৃত পুণ্য করেছিলে তাই । 
পেয়েছ শঙ্ষরী সুতা, শঙ্কর জামাই ॥ 
ভাগ্যবতী হয়ে কেন, অভাগিনী হও ॥ 
পেটে ধ'রে মহা মায়া, মায়ামুগ্ধ রও ॥ 
ভবের ভূষণ উমা, ভব-প্রিয়ধন । 

তুমি ভারে কি দেখাও, বসন-ভূষণ ॥ 
শিবের সম্পদ্‌ কত, সংখ্যা নাহি হয়। 
যত ব্যয় করে তবু, নাহি পায় ক্ষয় ॥ 
মিছে ভেবে কেন হও ব্যাকুল এখন ॥ 
শিবস্বস্ত্যয়ন কর, উনার কারণ ॥ 

উম! কৃপাঁময়ী কন্যা, শিব কৃপাময়। 
আসিবেন হিমালয়ে, হইয়া সদয় ॥ 
গতিহীন ক্ষীণ আমি, জানেন অন্তরে । 
আমারে হবে না যেতে, কৈলাদ-শিথরে ॥ 
রাখিয়াছি সুস্বপন গোপন করিয়া । 
আগিছেন পশুপতি পার্বভী লইয়! ॥ 
স্বপন হইল সত্য, ভাবন! কি আর । 
দেবখাঁধ ব’লে গেল, শুভ সমাচার | 
বিলক্ষণ সুলক্ষণ, দেখি সব তার । 
অকস্মাৎ ডান চক্ষু নাচিছে আমার ॥ 
থেকে থেকে পুলকিত হই ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
আনন্দ-প্রবাহ বহে, অবিরত মনে ॥ 
স্থির হও স্থির হও, স্থির হও মনে) 
সংশয় নাহিক আর, নার আগমনে ॥ 
যত দুখ আঁছে মনে, বব দুরে যাবে । 
ভব আর ভবানী ভবনে ব’সে পাবে ॥ 
অবিলম্বে ভাগ্যতরু তোমার ফলিবে । 
বিশ্বের জননী এসে, জননী বলিবে ॥ 
ভাগ্যবতী তুমি সতী, আমি ভাগ্যধর। 
মহেশবরী কুমারী, জামাতা মহেশ্বর ॥ 
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বিলম্ব বিহিত আর ন! হয় এখন । 
কর কর কর রাখি, শুভ আরোভরন ॥ 
বিহিত যা হয় কর, দাঁসদীনী নিয়া । 
ঘর-্বার রাখ সব, পবিত্র করিয়া ॥ 
সেইরূপ কর তুমি, সাঁধ যত লাগে। 
মনেরে পবিত্র কর, সকলের আগে ॥ 
হিমালয়ে কর সব তিমির বিনাশ। 
কোটি কোটি রবি শশী, পাইবে প্রকাশ ॥ 
পাতি মঙগলঘট, দিয়া গলাজল। 
: মঙ্গল! আইলে হবে সকল মল ॥ 


——-— 


ললিত--আড়া । 


Es সরসবদনে গিরি, শিবগুণ গায় । 
২... প্ৰবোধ-বচনে হেসে কহে মেনকাঁয় ॥ 
শরিক নামে তরে জীব, শিবদাত! সদাশিব, 
শিবের অশিব তুমি গুনেছ কৌথায়। 
J অখিল বন্মাণ্ডেশ্বর, মহাদেব মহেশ্বর, 
ভিক্ষা মাগে ঘর ঘর, কে বলে তোমায়। 
২). অর্বদখহর_ হর, পাপহর তাঁপহর, 
__ চিরহুখী সেই হর, শুনে হাদি পায়। 
"দুৰ্গা সব ছুর্গহরা, মঙ্গলা মঙ্গলকরা, 
২. অঙ্গলার অমঙ্গল, বলো না আমার ॥ 
. কৃপীনাথদারা সার, ব্রিলোকতারিণী তারা, 
যোগী, খষি, যাঁর তাঁরা, ধ্যানে নাহি পায়। 
তার কি অভাব আছে, কাঁশীতে যাহার কাছে, 
নিরন্তর অন্ন যাচে, যত দেবতায় ॥ 
:.. ভবাঁনীর ভাব যত, ভব সব অবগত, 
ই ভবানী বিহনে ভব, ভাব কেবা পায় ॥. 
] ই ভবানী ভাঁবের ভাব, ভব-াবে আবির্ভাব, 
J A দে ভাবে পাইলে ভাব, ভাবনা কি তায় ॥ 
" উদরে ধরেছ যারে, চিনিতে পার ন! তারে, 
এ খেদ কহিব কারে, হার হায় হায় ॥ 
মানা কুমারী জানে, জননীর অভিমানে, 
কাতর হয়েছ প্রাণে, মায়ার মায়ায় ॥ 
রবি, শশী, জনধরে, বার পরে শোভা করে, 
হরের মানন হরে, রূপের প্রভার । 
ছিনের ভূষণ | যেই, ভুবনে ভূষিতা সেই, 
সন ভূষণ তুমি, কি দিবে তাহার ॥ 
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মেনক| বচন ধর, অন্তরের ভ্রম হর, 
সুভ অনুষ্ঠান কর, দিন বয়ে যায় । 
ভবানী ভবের ভাবে, তাপ যত দুরে যাবে, 
ঈশ্বর ঈশ্বরী পাবে, ভাগ্যের কৃপায় ॥ 


অথ মেনকাঁর উক্তি 
(গীত ) 


উৈরবী--আড়া। 


ওহে গিরি, ব্রন্মকূগ| বন্যা বটে, নাহিক সংশয় । 


তথাচ অবোধ মন, প্ৰবোধ না লয় ॥ 


. মনে ভাঁবি ব্ৰহ্ম-ভাব, সে ভাবে ন! পাই ভাব, 


তখনি বাৎসব্য-ভাব, অন্তরে উদয় ॥ 
কন্তা-ভাব পরিহরি, মনে করি উম! স্মরি,, 
অবশেষে কেঁদে মরি, ব্যাকুল হৃদয়। 
করিতে করিতে ধ্যান, সে ভাবে হারাই জ্ঞান, 
তাঁরা! করে স্তন-পান, এই জ্ঞান হয় ॥ 
নিশিতে শয্যায় রই, নিদ্রায় আকুল হই, 
স্বপনেতে যদি কই, তাঁরা জয় জয়। 
আচল ধরিয়! তারা, অভিমানে হয় সারা, 
ফেল্িয়| নয়ন-ধারা, কত কথা কয় ॥ 
বলে উমা ছি মা, মাগো ও মা, কর কি মা, 
মা.হোয়ে এমন কর, উচিত ত নয়। 
উম ডাকে মা মা ব’লে, প্নেহরসে যাই গ'লে, 
তখনি করিলে কোলে, যাতনা! না রয় ॥ 
কন্তাভাব ভাবি যায়, সে ভাব বুঝাব কায়, 
কারে বলি হায় হায়, ওহে হিমাঁলয়। 3 
ছর্দার জনক হয়ে করেতে কনক লয়ে, 
মিছে মে ঘুরে অর, ত্রিতুবনময় ॥ 
লও লও ননী মর, হও হও অগ্রসর, 
আন উম! মহেশ্বর, করিয়ে বিনয় | 
তুমি গেলে গিরিবর, অনুরোধ করি ভর, 
আমিবেন দিগম্বর, হইয়! সদয় ॥ 
'আগি,ছে তোমার নারী, বিশেষ বুঝিতে নারি, 
তাই কর কৃপা করি, উচিত যে হয়। 
ঈশ্বর ঈধ্রী পেয়ে, আর কি দেখিবে চেয়ে, 
বাও যাও, যাঁও ধেয়ে, বিলম্ব না সয় ॥ 
সন 
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চালে কু্কুগুলিনী, দশ শতদলে॥ 
মুক্তির হৃদয়ে করে, সমুদয় লয় | 
প্ুনর্দার আঁর তাঁর আসিতে না হ্য় ॥ 


অথ জনক-জননীর প্রসঙ্গে শিবের প্রতি 


উমার করুণ। বচন 


সুখ্দ শরদ, নির্মন নীরদ, 
* আকাশের শোভা! কিব|। 
শ্বেত কলেবর, শশী করে কর, 
‘বোধ হয় যেন দিবা ॥ 


পা ন্‌ 
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ভাল মন্দ তীর, 
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অভাগীর মাথা খেতে। 

সংবাদ না লহ, 
আমারে না দেহ যেতে ॥ ) 

জয়া এমে বলে, জলধির জলে, 

ডুবেছে প্রাণের ভাই। 
আজ্ঞ! কর হর, জনকের ঘর, 
এখনি আমি যাই ॥ | 

জনক আমার, করি হাহাকার, 
কেঁদে কেদে হলো অন্ধ। 

হইল কি আর, 

মানতে হৃতেছে মন্দ ॥ 
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অথ কৈলাসধাম ₹বিশি হয় শেষ, হো 
মনোহর বেশ ধরি ত্য, 
শিবের কৈলামধাঁম, অতি মনোহর | শিখর প্রান্তরে প্রফুল্ল অন্তরে, 
সুচারু শিখর আর নাহি যার পর ॥ লালি রি 
' সমুদয় রত্ময়, নেত্র-স্থখকর । নানা রদরঙ্গে, কথার প্রধঙ্গে, 
কনকের দোপানে, শোভিত সরোবর ॥ উঠিতেছে কত কথ! ৷ en, 
মহা নহোঁৎ্মব সদা, বন উপবনে। বিরল বনেতে উমার মনেতে, 
কণামাত্র-নিরাননা, নাহি কার মনে ॥ তদের অভাব তথা ॥ চি 
রাগ নাই ঘেষ নাই, নাই'তথ! খল । ভ্ৰমিতে ভ্রমিতে, পথে আচািতে, * 
সদ! সদানন্দময়, সবাই সরল | পিতা-মাতা পড়ে মনে। চি 
রোগ নাই, শোক নাই, নাই কোন তাপ । খেদে তনু টলে, চরণ না | 
কোন কালে ছুঃখ নাই, নাই কোন গাঁপ॥ বলিলেন ধরাদনে। 
গুদ্ধ-মনে ভোগী যত, শুদ্ধ করে যৌগ। করুণ! বচনে, সজল নয়নে, 
গুদ্ধ-মনে যোগী বত শুদ্ধ করে ভোগ ॥ হররাণী কন হরে। 
হুর বিন! নাহি আঁর পর-উপাসনা। কি করি ঈশান, কেঁদে উঠে প্রাণ, 1 
নিয়ত কেবল হয় জ্ঞানের চালনা! ॥ ধৈর্য্য নাহি আর ধরে ॥ } 
ছেলে বুড়া আদি করি সকলেই সুখে । জনক অবল, সহজে অচল) 
আগীম-নিগম*বেদ পড়ে সুখে সুখে । তাহাতে প্রাচীন অতি। 
জীবমাত্রে শিব বলে, বলী জ্ঞান বলে। হয়ে পুত্রহীন দিন দিন দীন, 
কাননের পশু পাখী, শিব দুর্গ! বলে॥ অতি নাহি গতি॥ ৮ 
আখি মুদে দেবগণ, স্থির-মন তথ| | জননী দুখিনী, শোকে পাগলিনী, | 
কার মুখে কিছুমাত্র, নাহি মরে কথা ॥ প্রবোধ কে দিবে তাঁকে । সী 
আপনারা হাসে কাদে, থাকিয়! থাকিয়া । করি হায় হায় কাঙ্গালিনী প্রায়, 
নয়নের জলে যায়, শরীর ভাদিয়া ॥ পথে I পোড়ে থাকে॥ 5 
ভুতাতীত ভূতেশ্বর, আশীর্বাদ লয়ে। আমা! বিনা আর, কেহ নাই মার, 
ভূতে করে ভূতগুদ্ধি যোগসিদ্ধ হয়ে | জুড়াইবে কার কাছে। রহ 
তত্্রমত মন্ত্র জপে, পেয়ে সহপায়। তয় হয় মনে, তাহার! দুজনে, 
কত জীব হয় শিব, শিবের কৃপায় ॥ বেঁচে আছে কিন! আছে॥ 
চক ভেদ করি, মিদ্ধিযোগ-বলে। তুমি বম্‌-ভো|লা, তাহে মদ! ভোলা, 
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কন্ত! হয়ে যেবা, মা-বাপের সেবা, তব রূপ ধ্যানে ধরি, শিব ব’লে যাত্রা বিঃ 
| নাহি করে একবার। কি ভয় অভয় পদ, করিলে স্মরণ ॥ 
. কেহ নহে তোষ, সবে গায় দোষ, 21 
রি ধিক্‌ ধিক্‌ প্রাণে তার ॥ 
আমি হে দুখিনী, তোমার অধীনী, 
| দয়াহীন তুমি স্বামী। অথ উমার প্রতি শিবের উক্তি 
লয়ে ঘর দ্বার, করহ্‌ বিহার, 
একা চোলে যাই আমি ॥ (সঙ্গীত ) 
পিতামাতা তব, থাকিলে হে ভব, 
এ জানিতে যাঁতনা যত |... ডৈরবী--আড়।। 
__ এবার আমায়, না দিলে বিদায়, 
ft যাঁর জনমের মত জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার 
i _ মায়াতীত মায়া, প্রকাশিছে মায়া, আমি তব দে যাব, কেন ভাব আর ॥ 
চা এ কথা কাহারে কই। আহা, আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি, 
] _. ঈশ্ববীর ছলে, _ _ নয়নের জলে, প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি, কেঁদো নাক আঁর। 
ঈশ্বর ভাঁসিছে ওই ॥ হৃদয়েশি অহরহ, আমার হৃদয়ে রহ, 
১ নিদয়-হপয় কহ, কি দোষ আমার |; 
j যখন যে অনুমতি, কর তুমি ভগবতি, 
কখন কি করি আমি, অন্যথা তাহার ॥ 
(দীত) কলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া, 
তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভার। 
ভৈরব--আড়া। 


আজ্ঞ| কর কৃপাকর, দেব হ্রিবোঁচন। 
এখনি যাই আমি, জনক-্ভবন ॥ 


গ্রাণাধিক সহোদর, মৈনাক শিখরবর, 


জলধিজীবনে নাকি, স'পেছে জীবন । 


কাজ নাই ধনে জনে, কোন কিছু আয়োজনে, 


ভয়া-বিজয়ার সনে, করিব গমন ॥ 


সুত-শোকে জ্ঞান-হত, মদ অচেতন । 


জনকের দুঃখ যত, বিশেষ কহিব কত, 


মায়া মায়! প্রকাঁশিতে, জন্ম নিলে অবনীতে, 
কে তোমার মাতা-পিতে, কন্যা! তুমি কার ॥ , 
ইচ্ছাময়ী নাম ধর, যাহা ইচ্ছা ত]ই কর, 
তোমার মহিম! জানে, হেন মাঁধ্য কাঁর। 
গ্রাণ-প্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথা, 
ক্গণমাত্র সঙ্গ ছাড়া হব না তোমার ॥ 


ক ২৭ 


পার্কতীর করে ধরি পণ্ুপতি কন।- 
এতই ব্যাকুল তুমি, কিসের কারণ ॥ 
জনকের গৃহে যেতে, বাদন! তোমার । 


ভাবিয়া মায়ের দুখ, বিষাদে বিদরে বুক, 
নত হ’লো| উচ্চমুখ, কি করি এখন | 
পদ দিয়! যেই চলে, তাঁর! কই, তাঁরে বলে, 


দিবানিশি ধরাতলে, করিছে রোদন | - সঙ্গে ক'রে আমি যাব, ভাঁবনা কি তার ॥ 4 
২... আমি গেলে জননীর, ঘুচিবে চক্ষের নীর, স্থুখের ব্যাপার আর, কি আছে এমন ঠা 
জনক হবেন স্থির, হেরিয়া বান ॥ এখনি করিব সব, শুভ আয়োজন ॥ 1 
্  সন্তান-শোকের তরে, পিত| মাতা যদি মরে, 'হ্র-বাক্যে হরযিতা, হৈমবতী ধনী । 
কি ফল বিফল তবে, রাখিয়া জীবন। ধরাদন পরিহরি উঠিল তখনি ॥ 


হয়েছি কাতর অতি, পারে ধরি পপ্ুপতি, কতই কৌতুক পথে আসিতে আদিতে। ১৯৯৪ 
ডি ও ELT তি এই নিবেদন। | পুরেতে গ্রবেশ করে, হাদিতে হাঁসিতে॥ , 
yh রগ, 18৮... এ | রাজি! 


রি 


_ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থাবলা 


বলেন জয়|রে ডেকে, দেবদেব হর । 
হিমালয়ে যাব আমি, শ্বন্তরের ঘর ॥ 
শ্ীদর্গা দাজা ও তুমি, মনোমত সাজে | 
স্থির হয়ে মাজাইবে, যেখানে য! সাজে ॥ 
ছেলে মেয়ে ডেকে এনে, শীঘ্র কর সাজ। 
পরও বিনোদ বন্ত্র, করাও সুসাঁজ ॥ 
ওহে নন্দী, তোমরা সকলে সাজ আগে। 
বৃষভ সাঁজী9, আমি সাজি, অনুরাগে ॥ 
কুবের'বিলম্ব তুমি কেন কর আর । 
সন্ধে ক'রে নিয়ে চল রতন-ভাণ্ডার ॥ 
ওরে ভৃঙ্গী, সাজ সাজ ছাই মাখ বুকে । 
দিদ্ধি খেয়ে যাত্রা-দিদ্ধি করি আমি সুখে । 
শিব-আজ্ঞ| পেয়ে সবে, সন্তোষ তইল। 
সমুদয় আয়োজন তখনি করিল ॥ 
ভূত-প্রেত এই ব'লে মারিতেছে লাফ । 
মা যাবে বাপের বাড়ী সঙ্গে যাবে বাঁপ॥ 


_ রাজ্যের বিভূতি এনে করিতেছে ভা ই। 


প্র শান ঝেড়ে নিয়ে আমে ছাই ॥ 
ভাগাড় চাগাড় দিয়া তুলে লয় হাড়। 
এক ঠাই জড় করি করিল পাহাড় ॥ 
তুলিয়! সিদ্ধির গাছ আনে ভার ভার। 
দেশের ধুতুরা ফল রাখিল না আর ॥ 
জাজ্ঞারুঅপেক্ষ নাই ছোটে পাল পাঁল। 
তোল্পাড় ক'রে ফ্যালে আকাশ পাতাল ॥ 
কিল্‌ কিল্‌ কোরে সবে হাসে খিল্‌ খিল্‌। 
ভয়ঙ্কর ভঙ্গী দেখে দাতে লাগে খিল্‌ ॥ 
ভীষণ গভীর নাদ ছাড়িছে দকল। 
একেবারে ছেয়ে দিলে আকাশমগ্ডল ॥ 
ভূতনাথে বেরিয়! নাচিছে ভূত মব। 

হুর হর বম্‌ বম্‌ মুখে এই রব ॥ 

বিনোদ বিমান এনে দ্বারেতে রাখিল। 
খনের ভাণ্ডার লগ্নে কুবের সাজিল ॥ 
বিজয়! মনের সাধে উমারে সাজায় । 

স্বর্গ হ'তে দেবগণ দুন্দুভি বাজায় ॥ 
আনন্দে শিবের শিক্ষা উঠিল বাজিয়া ! 
হুর যাঁর হিমালয় পার্বতী লইয়!॥ 
চারু-রথে চড়ে সবে প্রহুন্প অন্তরে ॥ 

শিব আর দুর্গা যান বৃষের উপরে ॥ 


শারী শুক মনস্ুখে, 


চু অকালে কোকিল সব, 


২৭৫ 


অথ কৈলানপর্বরত হে হিমালয়ে 
হরপার্ববতীর শুভাগমন 


ভাঁবিতে ভাঁবিতে তাঁরা, মুদি! নয়নতারা 
মেনকা মন্দিরে নি যায়। 
মহীধর মহীপতি, মোহিত হইয়া অতি, : 
মোঁহ-মুগ্ধ মায়ার মায়ায় ॥ 
যত সব গৃহ্বাঁসী, ঘ।রগাঁল দাসদাদী, 
কারো মাত্র নাহিক চেতন । 
রজনীর শেষভাগে, তপন আপন রাগে, 
পূর্বদিক্‌ করে প্রকটন ॥ 
হেনকালে আচম্বিতে, 
ভগবতী পতির সহিত । 
লয়ে লক্ষ্মী সরস্বতী, 
জনকের দ্বারে উপনীত ॥ 


হরে মন রাগ-আলাপনে। 
করিছে A 
_ আনন্দময়ীর আঁগমনে॥ 
নগর-নাগরী যারা, 
একোথেলো হয়ে সব ছোটে | 
বাহজ্ঞান নাহি আর, নাহি বেশ অলঙ্কার, 
যেতে যেতে পড়ে আঁর ওঠে ॥ 
ছেলে ছিল কোলে শুয়ে, তাহারে একলা! শে 
ছুটিছে নৃপতি-নিকেতনে | 
শিগুরে না দেয় শুন, . এমনি ব্যাকুল মন, 
উমারে হেরিবে কতক্ষণ ॥ 
এলোকেশে পুরে এমে, কহিতেছে হেসে হেমে, 
উঠ উঠ উঠ মা অচলা। 
শুন মা মঙ্গল রব, ম্দল হয়েছে মব, 
মা তোমার এসেছে মঙ্গল! ॥ 
জাগো জাগো রাঁজপ্রিয়া, 
ঘুমাবার সময় এ নয় |: 
ধরিয়া! গৌরীর কর, দড়ায়ে জামাই হর, 
এমন সুদিন নাকি হয়॥ 


শুনি কোলাহলবাণী, কহিছে মেনকা রাণী, 
মৃতদেহে জীবন কে দ্বিগে। 
কে দিলে দিন আখ দিয়ে শুধি ধার, 


A ৮ আমার কিনিলে ॥ 


~ 
৮ 


আনন্দ সবার চিতে, ক 


শিবছুর্গা ব’লে ডাকে, 


A 


যড়ানন গণপতি, Y 


8 
L 


js 


সমাচার পেয়ে ভার 


bl 


রাজারে জাগাও গিয়া, 


২৭৬ 


রাণী বলে তাঁর! কই, _ তাঁর! বলে তীরা ওই, 
অভিমানে দ্বারদেশে আাছে। 

বলে উমা দেখ দে মা. মা গো ও মা কোথা গো মা, 
ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গিয়াছে ॥ 


ধন্ত! রাণী তুমি ধন্যা, ভাগ্যবতী নাহি বন্য, 
ত্রিভুবনে তোমার চাহিয়া | 
ভবের জননী যেই, ভবরাণী হয়ে সেই, 
f ডাঁকিতেছে জননী বলিয়া ॥ 
রাজ্-রাজেশ্বর হর, দেবদের মহেশ্বর, 
জামাতার গুণ কব কিবা। 
আতা তব সর্বাধারা, মর্বসার! মর্কদারা, 


কাণীশ্বরী অন্পূর্ণ। শিবা ॥ 


হরি মধ্যা ১ হরি পরে, হরি হরি ২ হরি ৩ হরে, 
) হরিপুজ| হরি ৪ ভয়হার!। 
২. গিরিকুল-কমলিনী, মুক্তিমধূ-প্রদায়িনী, 
মহেশ-মধুণ মনৌহ্র| ॥ 
অচলা! সচলা! হও, বরণের ডালা লও, 
বারি দেহ কনক-কলসে। 
মঙ্গণ লক্ষণ ধর, মঙ্গণ আরতি কর, 
মঙগলার মঙ্গল মানসে ॥ 
এয়ো-গণে দেহ ডাক, বাজাক মঙ্গল-শ'ক, 
সাঁজাকৃ বরণ মনস্থখে। 
উলু দিয়ে বত ধনী, করুক্‌ মঙ্গল ধ্বনি, 
জয় জয় দুর্গা ব’লে মুখে ॥ 
উনিয়া ম্রল-স্বর, উঠিলেন নৃপবর, 
শিশির-শিখর-শিরোমণি। 
শিব! শিবা আগমনে, আপন আনন? মনে, 
আপনারে পাদরে আপনি |... 
মুখখানি হাসি হানি, গৃহ্ধীর কাছে আদি, 
বলে, কর ষে হয় বিহিত। 
নগরের বার ঘর, জানাইল সমাচার, 
আনাইল গুরু পুরোহিত ॥ 
মজ্জা করি নানারূপ, রাণী সহ চলে ভুপ, 


,আনিতে ভবানী আর ভবে। 
পার্স ASSET 
2 হরিমধ্যা--সিংহের ভ্তায় ক্ষীণ কটি। হরি ২ 
ই ছুরি ৩ হরি হরে।--হরি চন্দ, হরি সর্ট, হরি 
কিরণ। অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণকে হরণ করে। 


সা হরি যম,, অর্থাৎ কালভয়- 
|| 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


লইয়া বরণভালা, পুরজন পুরবাণা, 
পাছে পাছে চলিলেন সবে ॥ 
নিরখি নন্দিনী-যুখ, পুরুজন পরম-সুখ, 


প্রেমধারা নীরদ-নয়নে। 


কদদ্ব-কন্মুম-অণু, পুলকে পুরি তন 
আহলাদ-তরঙ্গ বহে মনে ॥ 
স্থির করি দুনয়ন, অনিমিযে নৃপধন, 


হর-গৌরী করে দরশন। 
অন্তরে উদয় জ্ঞান, এক মনে করে ধ্যান, 
মুখে আর সরে না বচন ॥ 
পবিত্র হইল দেহ, কন্তাভাবে নাই কেহ, 
'_ ভক্তিভাব হুইল উদয়। 
দেখিতে দেখিতে ভূপ, দেখে চারু ব্রগ্মরণ, 
একেবারে মোহিত হৃদয় ॥ 
জ্ঞানে ধ্যানে জেনে যায়, ভাগ্য মেনে আপনায়, 
মানসেতে করিছে প্রণাম 
ফুটে কিছু নাহি কয়, শিব জয় দুর্গা জয়, 
মনে জপে শিব দুর্গা নাম॥ 
ক্ষণপরে মহামায়া, করিলেন মহা মায়া, 
সে ভাবের হইল অভাব । 
ুহিতা জামাত! ব’লে, সেহরসে যায় গ’লে, 
পুনর্ব্বার পূর্বকার ভাব ॥ 


কুমারীর কাছে গিয়া; নিজ-ভাব:প্রকাশিয়া, 
মনের আক্ষেপ করি নাশ। 
জামাঁতার কর ধরি, সুখে সমাদর করি, 


যথারীতি করিল সম্ভাষ ॥ 
এক বছরের পরে, আসিয়া বাপের ঘরে, 
আনন্দিত ভগবতী ভীমা। 
শ্বশুরের সমাদরে, গদগদ ভাব-ছরে। 
শিবের শিবের নাই মীনা |. 
একে ভোল| মহেশ্বর, তাহাতে শ্বশুরঘর, 
বেলপাতে করিছে অচ্চন। 
আগুতোষ হয়ে তোষ, নাহি লন কোন দোষ, 
করিছেন ধুত্র! ভক্ষণ ॥ 
এসে! এগো তাই বোলে গিরিরাঁজ করে কোলে, 
বড়ানন আর গজাননে। 
চুম্বিবারে গণেশেরে, পরিল বিষম ফেরে, 
ভুঁড় গিয়া ঢুকিল বদনে॥ : 
নগ্রাজ মুগ্ধ মোহে, 
মাতামহে প্রণাম করিল। 


কার্তিক গণেশ দৌহে। . ৬. 


ণ 


ছে 


১7). 


ঈশ্বরচন্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


কখন কাপড় টানে, কখন বা দাঁড়ী ছানে, 
এইরূপ করিতে লাগিল ॥ 
নাতির কৌতুক ভাবে, দুখের তিমির নাশে, 
পুলকিত হিম-গিরিবর ॥ 
ছেলেদের পানে চেয়ে, অন্তরে আনন্দ পেয়ে, 
বহু মৃদু হাদিছেন হর॥ 
পমারিয়! দুই পাণি, উমা কোলে করি রাণী, 
', করিলেন বদন চুম্বন । 
যথাবিধি “এয়ে!” সবে, করিল মঙ্গল রবে, 
মঙ্গলার মঙ্গলাঁচরণ ॥ 
সবে কয় এই বাণী, 
খোল উম! মাথার অঞ্চল। 
আহা কি রূপের ছটা, অপরূপ ঘোর ঘটা, 
হেরে আখি হইল চঞ্চল ॥ 
মাধ বড় ছিল মনে, সাজা ইব উমাধনে, 
কেশ বেধে পরাঁব কবরী। 
লয়ে সীজ পাই লাভ, নাহি সাজে কোন সাজ, 
কিবা রূপ আঁহা মরি মরি ॥ 
শুধু যার কলেবরে, ত্ৰিভুবন আলো! করে, 
হরে সব মনের আধার । 
কি আছে কোথায় পাব, তারে আমি কি.সাজাব, 
মস্তাবন! কি আছে আমার ॥ 
মে সাজঃযেখানে সাজে, সেজেছে আপন মাজে, 
এই সাজে হর হর-মন। 
এমন রূপের ঘটা, এমন মাজের ছটা, 
পাপ চোখে দেখিনি কখন ॥ 
নিজে যথ! গুণবতী, শঙ্কর সেরূপ অতি, 
মরি কিবা দোনার সংসার । 


লক্ষ্মী তোর লক্ষ্মী মেয়ে, রূপে গুণে তাঁর চেয়ে, 
তুলনার স্থান নাই আর 
বানী হেরে যায় খেদ, বদনে এনবে বেদ, 
কথ! শুনে ব্যথা হয় দুর। 
চাদ যেন ছেলে দুটি, করিতেছি ছুটাছুটি, 
রূপে আলো! করে গিরিপুর ॥ 
ধন্য ধন্য ধন্য সতী, গিরিরাণী পুণ্যবতী, 


প্রদব করেছে ম! গোঁ তোরে । 
সার্থক রাণীর গর্ভ, সার্থক রাজার দর্কা, 
আর ন! ভূগিবে তববোরে ॥ 
পিতা মাত! মনে করি, মন্তানের ভাব ধরি, 
হিমালয়ে শুভ আগমন। 


দেখি দেখি মুখখানি, 


| 
২৭৭. 


আপনি'এসেছ যাই, দেখিতে পেলেম তাই, 
হলে! আজ নফল জীবন ॥ 
রাজরাপী ভালবাঁনে, নিত্য আদি রাঁজ-বাঁসে, 
ধ্যান করি তব আগমন | | 
প্রতিঙ্গণে এই আশা, কতদ্ষণে হবে আমা, 
কতক্ষণে পাব দর্শন | 
তুমিমা করুণাকরী, কটাক্ষে করুণ! ll 
চাহ মা গো আমাদের পানে। | 
আমরা দুখিনী নারী, তোমায় চিনিতে নারি, 
তোমার মহিমা কেবা জানে ॥ - 4 
আমর! তোমার ছায়া, আমাদের সঙ্গে মায়া, 
মায়া-খেলা, খেল না থেল্‌ না। fi 
দয়ামগ়ি দয়া কর, হরবধূ তাপ হর 
রাঙা পায় ঠেল না ঠেল ন| ॥ 
করুণা হইল তব, যত দিন বেচে রব, 
সুখে রব পতি-পুত্র নিয়! । ! 
যখন ত্যজিব প্রাণ, তখন করিবে আপ, 
ভয়ভাঙা রাঙাপদ দিয়া ॥ 
এইরূপ কহে তারা, হানিয়া কহেন ত্র 
অকল্যাণ কেন কর আর। 
এই ভাঁব হর হর, আশীর্বাদ কর কর, 
ধর ধর প্রণাম আমার ॥ 
তারা বাক্যে তারা কয়, ছলেতে জানায় ভয়, 
কল্যাণীর অকল্যাণ কিমে। 
অভয়া অভয় দেহ, করিয়। অভয় দেহ, 
হাদি খেলি মনের হরিষে ॥ 
বরণ হুইল যায়, রাণীর লোচনে হায়, 
হরিষে বরিধে বারিধারা । 
করুণা-বচনে কন, এনে! এষে৷ গ্রাণধন, 
কুলের রতন প্রাণতারা ॥ 
সুপ্রভাত হলো দিবা, চলিলেন শিব-শিবা, 
পুলকিত পুরবাদিগণে। 
রাজা রাণী এক হয়ে, জামাতা দুহিত| লে 
বসাইল রত্র-সিংহামনে ॥ ম্‌ 
নগরের ঘরে ঘরে, ঘকলে আনন্দ করে 
যকলেরি অন্তরে উল্লাম। 
মবে জয় জয় বলে, আনন্দের 
ন পুরিল আকাশ ॥ ee, 
গাঁযকে হইয়া গ্রীত গায়ি 
নর্তকী নাচিছে নান। মা 5. 


এ 


বীণা-বেণু মনোহর, 
জা ভ্রৌ নহবত বাজে ॥ 
মধুর মোহন রবে, 
- হুরিছে হরের মন, 
স্করের শরীর শিহরে ॥ 
| স আনন্দের নাহি পার, 
13 কলেই সখী হইয়াছে। 
b পরস্পর মন খুলে, 
ছু | বোলে গায় আর নাচে ॥ 
বর্গ হতে পুপ্পবৃষ্ি, 
| সাধুবাদ মেন্কায়, 
হন পুণ্য কে করেছে আর ॥৮ 
্ম। জয়, জয় জয় হিমালয়, 
দেবলোক এই ভাব ভাষে। 
শত যুগে নাহি পায়, 
সেই নিধি গিরিরাজবাসে ॥ 
"নাচে গায় শত শত, 
আহলাদে মানসাগারে, 


J বাড়ছে ভুতের জাক, 
| নী উঠে ধেই ধেই স্বরে। 
ফণী নাঁচে ফণা ধরি, 
প্রতি দ্বেষ নাহি করে ॥ 
অকাতরে নৃপধন, 
বরে ধন বিতরণ সুখে। 
দানি পেয়ে মনোমত, 
রব বরে মুখে ॥ 
খার দায় নাচে গায়, 


চি গুণের টন 


দৃষ্টিমাত্র একবার, 


তারার সঙ্গিনী যারা, 


করিয়া! উচিত মান, উপযুক্ত অর্থ দান, 
সান আদি আহার ভোজন ॥ 
বসন ভূষণ ধন, নাহি হয় নিরূপণ, 
রাশি রাশি পর্বত-আকার। 
মধুর সুখাদ্ভ নানা, ননী দ্র ক্ষীর ছানা, 
ফল মূল অশেষ প্রকার ॥ 


পায়সের বহে নদী, পলায্ন পিষ্টক দধি, 
আর আর দ্রব্য কত কব। .. 


ভূত প্রেত নিশাচরী, দুৰ্ব্বাস| প্রভৃতি করি, 
আহারে সবাই পবাঁভব ॥ 

কিছুই অভাব নাই, দ্রব্য সব ভাই ডাই, 
খাই খাই রব নাই মুখে। 

কোন দিকে নাই দোষ, খেয়ে গোরে পরিতোষ, 
গিরিগুণ গেয়ে যায় স্থথে॥ 

যেখানেতে অন্নপূর্ণা, হয়ে অতি কৃপাপূর্ণা, 
লক্মীদহ নিজে বিরাজিত |... ' 

আপনি আনিয়া শিব, : করিছেন যাঁর শিব, 
তার ঘরে কোথায় অহিত॥ . 

খাবে কত নেবে কত, হেরে হয় জ্ঞানহত, 
কিছুতেই নাহি হয় ক্ষয় ৃ 

ধনাগার খাগ্তাগাঁর, ) 
পুনর্ব্বার হতেছে অক্ষয় ॥ 

গুরু আঁর পুরোহিত, 
হেরে রূপ স্থির নহে মন। 

আনীর্ব্বাদী ফুল নিয়া, মন্তকেতে দিতে গিয়া, 

করিলেন চরণে অর্পণ ॥ | 
হেসে কন শিব শিবা, ঠাকুর করিল কিবা, 
এ যে বিধি বিধিমত নয়। 


উভয়েই চঙ্গকিত) 


নীরব ব্রাহ্মণ, কথা আঁর, 517: 

চিত্রের পুতুল যেন রয় ॥ 71 
প্রাচীন, ব্ৰাহ্মণী এক, কিছুমাত্র নাহি তক ১:১7 

দিব্য জ্ঞান হৃদয়ে উদয় ) হি, 
হেরিয়া যুগলরূপ, জানিয় স্বরূপ রূপ, 

মেনকা মহিযী প্রতি কয় ॥ { 
তোমার নয়নতারা, তারানাথদারা তারা, 


ত্ৰিলোকের তারা বেদে বলে। 


তাঁরা যেন শোতে তারা, 
I তারা ক রাত্রে ॥ এপি 


. সাধুলাধু সাধু শশী, 


অনুমান করি হেন, * 


ঈশ্বরচক্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


 ধত সব কুলদারা, হেরে তারা! সর্বরসাঁরা, 
তাঁরা, তাঁরা, বলে কুতুহলে। 
পুলকিত হয়ে তাঁরা, স্থির করি আখিতাঁরা, 
ভাঁদিতেছে তাঁরা-প্রেমজলে ॥ .. 
ধরায় ধরে না শোভ।, . অহাঁদেব-যনোঁলোভা, 
. কোটি রবি'ছবি গদতলে। 


ভুবনভাবিনী তাঁরা, মুগ্ধ মধুকর তারা, 
০. তারার নয়ন-শতদলে ॥ 
তারা-মুখ তাঁরাঁপতি, হেরে শশী তারাপতি, 
পোঁড়েছে চরণ*নথজালে |. 
তাঁরাপদে তারাপতি - তাই হেরে তাঁরাপতি 
তারাপতি ধরিল কপালে ॥ 
ঘুচিল কঙ্ক্ক-মসী, 


1: দোষী তোরে কে বলে এখন । 
শিবার ানদে পোড়ে, শিবের মাথায় চোড়ে, 
হলি তার প্রধান ভূষণ ॥ 
উমার কনকনিভা, শহরের (গুত্র বিহা, 
* মরি কিবা ছটা তায় জলে ।. 
স্থমেরুর আভা যেন, 
চি পড়িয়াছে ধবল জচলে॥ 
মিলিত যুগল রূপ, অতিশয় অপরূপ, 
Le __ অনুরূপ নাহি দেখি তাঁর। 
এগ স্বয্নপ কয়, 
I | বর্ণিবার শক্তি আঁছে কার ॥ 
শিব দুৰ্গা এক ঠাই, _কোনকালে দেখি নাই, 
১) এ শোভা! কহিব আর কারে। 
যখন বাসনা হয়, এইকধপ মনোময়, 
J দেখি যেন হৃদয়-আগারে॥ 
ওহে শিব আওুতোষ, দুঃখিনীরে আশু তোষ, 
চাঁহ চাহ অধীনীর পানে। 
রো হর দোষ, 
দ্ম-মকরন্দ-দানে ॥ 


| য়া ষ্টি কর একবার ৷ 
রী ভক্তিহীন, _ তুমি গো মা ভক্তাধীনা, 
এইমাত্ৰ গুনিয়াছি সার॥ fী 


সহজে সম্ভব সব, 
কহিতে মহিমা তব, 
ব্ৰাহ্মনীর শুনে স্তব, গোপনে ভ 


কথা কয়ে অবহেলে, 


হরিতরেখা দেখা যায়। 
হেন সাধ্য কার হয়, 


কর কর পরিতোষ, 
তার এই ভবছূর্গে, 


- সম্মুখে দীড়ায়ে জয়া চাঁমর ঢুলায়। Ia 


জানহীন! নী ব 


তবধর ভব রুব-হৃত ॥ 


মনে মনে হলেন মদয়। $ 


আর তাঁর মরণে কি 


" উষাকালে চারু মীর সি 
তরুণ অরুপ-মাভা যেন জলে, 
যেন শ্বেত শতদল দলে দলে, 


উভয় রূপের আত] উই ল 


দে রূপ যে জন করে। [রশ ঁ, 
পুলকে পূরিত হয় তার মন, 
(ছুটিতে না পারে মুখের, বচন, p 
নয়ন-মলিলে। ভেবে খায় 7 
_নিকটেতে ছিল যার! করি রি হায়। 
মোহিত হইল তাঁর! রূপের 
স্থির করি ছুটি লোচনের ' 
রয়েছে দীড়ায়ে অনিমিখে তারা, 
তারানাথ সহ নিরথিয়ে তার, ... 
তাঁরা-গুণ তারা মনে গায়। 


বিজয়! মনের সাধে চন্দন মাথায় 1. 
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কুলের কাঁমিনী যত করি আঁগমন। 
হর-গৌরী দেখিবারে, করিছে যতন ॥ 
কত সুখ তাহে মেনকা প্রকাশে, 
এস মা এম মা সুখে এই ভাষে, 
ডেকে বলে রাণী মধুর সস্তাযে, 
দেখে য| গোঁ তোরা আয় আর ॥ 
বাণীর মনের ছঃখ সব গেল দুরে । 
করি! মঙ্গল-ধ্বনি চারিদিকে ঘুরে ॥ 
রুচির ভক্ষণ বিনোদ বসন, 
রজত কাঞ্চন বিবিধ রতন, 
অকাতরে রাণী করে বিতরণ, 
যারে তারে চোখে দেখিতে পায় ॥ 
হিম গিরিরাজ-গৃহে মহাঁমহোঁতব । 
ছিপগণে দেখে নৃপ করে কত স্তব ॥ 
যোগী খবৰ যত ভক্তিরসে গলে, 
মনে এই আশ করিছে সকলে, 
মরপ-হরণ চরণ কমলে, 
মধুকর হয়ে মধু খায়। 
গুপ্তভাবে গু্-প্রভা অতি শোভাঁকর। 
শপদপঞ্চজতলে গ্রভাকরকর ॥ 
কাতরে কহিছে প্রভাকর-কর, 
প্রভাকরসুত ভয়-হর হর, 
নিরন্তর যেন এই প্রভাকর, 
হুর কৃপাকাশে প্রভা পায় ॥ 


সঙ্গে লয়ে প্রাণাধিক কার্তিক গণেশ। 
‘চলেন শশুর সহ বাহিরে মহেশে ॥ 
রাগের শোভায় দভা উজ্জল হুইল । 
হর হর হরধবনি অমনি উঠিল ॥ 
আজানুপম্বিত জট! শঙ্করের শিরে। 
ধু যেন খেলিতেছে মন্দাকিনী-নীরে ॥ 
অগগ ঝলকে চারু নয়নফলকে। 
পলকে পলকে যেন দাঁমিনী নলকে ॥ 
ললাটেতে খণ্ড শণী ঝলমল করে। 
শস্তকের ভূষ! ফণী মণিপ্রভা হরে ॥ 
কোথাও মাণিক মুক্তা রতন বিভব | 
শিব-অনদে ছাই দেখে ছাই হয় নব ॥ 
আবণে কুণ্ডল দেখে কাঁর মন ভুলে। 
ভুবন ভুগালে ভোলা ধুতরার ফুলে ॥ 


মুকুত! হীরার হার কোথা গেল হেরে। 


হাড়ে হাড়ে কাপে তারা হাঁড়মাল! হেরে ॥ 


বাঁঘছান বাঁদ দেখে সুচিকণ বাঁদ। 
লজ্জায় করে না আর নিকটেতে বাস ॥ 
ঈণানের বিষাণের সুমধুর স্বর ৷ 

লজ্জায় নীরব হয় কোঁকিন ভ্রবর | 
স্থির হয়ে থাকে স্পট সুধাবৃষ্টি হয়|... 
দেবাস্ুর আদি করি মুগ্ধ সমুদয় ॥ 
থেকে থেকে বাজে গাল বব বব বম্‌। 
দেখিয়! ভবের ভঙ্গি ভয়ে কাপে যম ॥ 
ভব ভব আলো করে রূপের বিভাঁষে । 
মনোভব পরাভব নিকটে না আনে ॥ 
আসিয়! শ্বশুরবাড়ী আনন্দ অপার । 
ক্রমেতে আপনি হয় শোভাঁর বিস্তার-॥ 
ঝুঁকুড়িয়। ছিল দাড়ি বাঁধিতেছে থোঁপ। 
চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠিতেছে গোপ ॥ 
সেরূপ বুঢ়ার মত ভাব নাই আর । 
পুনর্বার হলো যেন যৌবনদঞ্চার ॥ 
শিবের সম্ভব সব অসম্ভব নয়। * 


সকল পারেন হতে নিজে ইচ্ছায় ॥ 


জামাত! লঃয়! রাজ। সভায় বঙগিয়| 
সকলে মন্তাষ করে সন্তোষ হইয়! ॥ 
কৌদলের বর্তা আদি মুনি যোগী যত। 
গিরিরাজ-সভায় সবাই সমাগত ৷ 
নারদের ইচ্ছা মনে অন্তঃপুরে ঘাঁয়। 
করিয়! ঢে'কির বাস্ত কৌদল বাধায় ॥ 
ভাইপোর অভি প্রায় বুঝেছেন খুড়ো। 
মনে মনে মৃদু বৃ হাঁদিছেন বুড়ো! | 
বিবাদের বল বুদ্ধি করিয়া! হরণ । 

হর কন ভাল আছ দেব তপোঁধন॥ 
নারদ বলেন খুড়ো আমি ভাল আছি। 
খুঁড়ীরে দেখিব ব’লে সাধ করিয়াছি ॥ 
শঙ্কর বলেন তবে দেখে এম গিয়]। 
গমনের কালে যেয়ো! সাক্ষাৎ করিয়া | 
€ট'কি খষি টেকি নিয়! উঠিবারে চাঁয়। 
উঠে না টে'কির মোন! ঘটে ঘোর দায় | 
টানাটানি করে কত সাধ্য নাই নাড়ে। 


টে কুচ টেকুচ রবে মোনা ডাক ছাড়ে ॥ 


দাত করে কিড়িমিডি নড়িতেছে হেন । 
বজ্জাৎ শালার ঢেঁকি উঠনাঁক কেন॥ 
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কিয়! মোনার মুখে মাঁরিতেছে বাঁড়ি । 
রাঁগেতে আপনি ছেড়ে আপনার দাঁড়ি ॥ 
টেকি বুদ্ধি টে'কি বল টেকি মুলধন | 
ঢেঁকি ছেড়ে যেতে নাহি পাঁরে তপোধন 
নারদের ভাব দেখে মভাশুদ্ধ হামে। 
নারদ নারদ বোলে উচ্চ রবে ভাষে ॥ 
নারদ নীরদ্ গুনে নারদ পণ্ডিত । 
হুড়াছুড়ি-যুদ্ধ করে ঢে'ক্লির সহিত ॥ 
ছিড়িয়! বীপাঁর তার করি খান খান। 
ঢে'কির মাথায় বেধে মারিতেছে টান | 
কোনিরূপে কিছুমাত্র উপায় না পেয়ে। 
অবশেষে বলিলেন থতমত খেয়ে ॥ 
লাঁগিয়াছে ভ্যাবাঁচ!কা-বছ ভ্রমপাশে। 
যাঁর পানে ফিরে চায় সেই দেখে হাসে॥ 
কিঞ্চিৎ পরেতে সেই ভ্রম হলো! শেষ । 
বর্তাটির খেল! এই জানিল বিশেষ 
আপনার অভিমান করি পরিহার । 
মনে মহন অপরাধ করিল স্বীকার ॥ 

সে ভাব বুঝিয়া শেষ শিব সদাশয় । 
নাঁরদেরে গোঁপনেতে হলেন সদয় ॥ 
তখন উঠিয়া খষি পুর-মাঝে যায়) 
প্রণাম করিল গিয়! পার্বতীর পায় ॥ 


*পুরবঠলা যত সব ক।দ কাদ হয়। 


বলে ও মা এট! কেট! দেখে লাগে ভয় 
ঝোলা! দাঁড়ি ঢে'কি ঘাড়ে ঘারে মারে হুড়ো। 
কোঁথ। হ’তে এলে! এই চালকাড়। বুড়ো ॥ 
যত শিশু ছেলে যেয়ে মূর্তি দেখে তার । 
ভেউ ভেউ কেঁদে উঠে শান্ত করা ভার॥ 
কেহ বলে কাঁনকাঁট! কেহ জুঙ্কু বলে। 
কেহ বলে জোটে বুড়ী থাকে বুঝি জলে ॥ 
কাছে থেকে কেহ বলে খেলে খেলে খেলে 
কেহ বলে পাঁল| পালা ভূতে পেলে পেলে ॥ 
দুর্গা কন যাও খষি ত্বরাঁয় করিয়া । 
সকলে পেয়েছে ভয় তোমায় দেখিয়! ॥ 
কেঁপে কেঁপে সকলে করিছে হাহাঁকার। 
টেকি নেড়ে মেয়ে ছেলে কীদাও না আর ॥ 
উমার বচনে খ'ষি হইল বিদায় । 
স্থির হয়ে সকলেতে মলে সুখ পায় ॥ 
নারদ শিবের কাছে এসে পুনরায় । 
শিষ্ট হয়ে বদিলেন রাজার মভাঁয় ॥ 

৩৬ 


শ্বশুর জামাই দৌহে হরষিত মন। 
যথারীতি এখানে করেন আলাপন ॥ 
ওখাঁনেতে মায়ে বিয়ে কথোপকথন ৷ 
প্রকাশ করেন দৌহে মনের বচন ॥ 
মেনক! বলেন মা গোঁ কেমন করিয়া । 
এত দিন ছিলে তুমি জামায় ভুলিয়া ॥ 
অচল! দুখিনী আদি জননী তোমার । 
তোমা বিনে ত্ৰিভুবনে কে আছে আ|মার ॥ 
কেঁদে কেঁদে সারা হই তোমার কারণে। 
মা বলে কি একবার পড়িত না মনে ॥ 
ভুবেছে জলধিঞ্জলে প্রাণের সন্তান | 
পাষাণ-হদর ব’লে যায় নাই প্রাণ ॥ 
করিয়া তোমার ধ্যান বেচে আছি তাই। 
এত দিন পুনরায় দেখা হলে| তাই ॥:; 
মরিলে জুড়ায় সব কেবা কারে কয়। 
দুখের কপালে ম! গো মরণ না হয় | 
মনে করি কাঁল-করে দেহ করি লয়। 
কালের শ্বাশুড়ী ব'লে কাল করে ভয় | 
চঞ্চল হয়ো না বাছ! বিনয়*আমার 
গোপনে তোমাঁর মুখ দেখি একবার ॥ 
কর পেতে সর লও তুলে দেই তাতে। 
ননী ছাঁন! ক্ষীর খাঁও রুচি হয় যাতে ॥ 
কত দিন পায়দাদি মধুর:আঁহার 
হাতে কোরে দিই নাই বদনে তোমার] 
সাধ পুরে খাও উম| মাধ এই মনে। 
বঞ্চিত হয়েছে আমি তোম! হেন ধনে ॥ 
মনের নুখেতে তুমি করিলে আহার । 
তবে মা তাঁপিতি প্রাণ জুড়ায়;আমার ॥ 
প্রাণের পুতুলি তাঁরা তুমি প্রাণধন। 
সবে মাত্র এক! তুমি কুলের রতন ॥ 
ছেড়েছি আঁহার-নিদ্র তোমার বিচ্ছেদে । 
থেকে থেকে আচম্বিতে গ্রাঁণ উঠে কেঁদে ॥ 
দুখে বুক ফাঁটে হায় এমনি অস্থির । 
তবু পোড়া পাপ প্রাণ না হয় বাঁহির ॥ 
নিদ্রারে নিকটে স্থান নাহি দেয় অথি। 
শুধু করি নীরাহার নিরাকাঁরে থাকি ॥ 
পথিক দেখিলে পথে তাঁরে ডেকে কই। 
তার! কই তাঁরা কই প্রাণ-তাঁর! কই ॥ 
পিকে প্রবোধ দিয়! প্রিয় কথ! কয়। 
গ্রবৌধ মাঁনিয়। মন স্থির তাই রয় ॥ 


তে মরণ সম পর হোয়ে রই ॥ _ 


দয়া করি নি দি এসেছ এবার 
রি {0 


হোয়ে কেন কর তা ॥ 
ন নী নাতি দে থিবে, বলিয়া । 


টা কিছু করনি আহার ॥ 
ও পি বিনয় আমার ॥ 


-যত দিন এই দেহে এই. প্রাণ রবে |. 


: মেনকার মন-স্থির হইল তখন ॥ - 


পার্বতী কহেন পুন ধরি মার কর। 

নিয়ত আদিব আমি আসিবেন হর ॥ 

ছেলে মেয়ে সর্বদা থাকিবে সবে কাঁছে। 

বল বল মা তোমার ভাবনা কি আ|ছে॥ 

মেয়ে হয়ে যে ন! করে পিতা-মাঁতা-সেব! ॥ 

তাঁর চেয়ে অভাগিনী আছে আর কেব!॥ 

যস্তপি মা আমি হই পিতার সন্তান । - 

তব গর্ডে যদি মা গো পেয়ে থাকি স্থান ॥ 2 


ত তথ 


উভয়ের পদসেবা করিব মা! তরে ॥ 

কবি কহে ব্ৰন্মঘয়ি কি বলিব আরে। 
পদ-সেব! কাজ নাই, দেখা দিন মারে ॥ 
পিতা মাতা তোর কাছে দে নাছি যাঁচে। 
মাঝে মাঝে এইরূপ দেখ! পেলে বাঁচে ॥ 
করুণাময়ীর মুখে করুণা-বচন । 


মায়ে বিয়ে এইমত চলিতেছে কথা । 
হেনকালে গিরিরাজ উপনীত তথা ॥ 
হামি হাসি যুখখানি চেয় উমা-পানে। 
আনন্দের দীম| নাই নৃপতির টা [| 
উমা বলে বহুদিন দেখিনি চরণ 

বল বাব! ছেলে মেয়ে রি কেমন |: 
গিরি কন দে কথা কহিব কিমা আর। AE 
এমন চাদের হাট দেখি নাই আঁর॥ : ৯47 
টাদের সে শোভা আর হইবে কেমনে । ) 
হয়েছে চাদের মেলা আমার ভবনে | 
পর্ববতেশ-প্রিয়পুজী পিতার বচনে। 
চলিলেন অন্ত ঘরে পুলকিভমনে ॥ 

রাজ! কন ওগে| রাণি কি কর এখন fl 
দুহিতা জামাতা বল দেখিলে কেমন ॥ 

বড় যে বলিয়াছিলে শঙ্কর তিথারী। 
ভিথারিণী প্রাথাধিকা প্রাণের কুমারী ॥ 
শিবেরে গাগল ব'লে কত কাদিয়াছ ] 
অনাহারে থাকে উম| কত বণিয়াছি॥ _ 
(কমন ভিখারী সেই দেব ত্রিপুরারি। 
সঙ্গে মঙ্গে আজ্ঞাকারী কুবের ভাণ্ডারী ॥ 
ভবের বিভব কত দেখ একৰার। 
রতনের [ছি রতন-ভাার ॥ 


তোমারে এ সব কথা বলেছে যে দব। i 
তাঁদের দেখাও এনে এ সব বিভব | ৃ নিজ্জনে পাইয়া! পূর্ব্বা 
কাশী আর কৈলাসেতে করুক্‌ গমন। মনের আক্ষেপ প্রকাশ 
উমার এখর্য্য গিয়া দেখুক কেমন ॥ 
আর নার যত কিছু কহিব না আর । 
সংক্ষেপেনে কহিলাম এইমাত্র সার ॥ 
মেনকা বলেন গিরি একে অতি ক্ষীণা। 
যে যা বল তাই শুনি আমি জ্ঞানহীনা ॥ 
অবলার অপরাধ পদে পদে হয় | 
নিজগুণে ক্ষমা কর ওহে হিমাঁলয়॥ 

না জেনে বলেছি কত করিয়াছি রোষ । 
শিব তারা লইবে না ছুখিনীর দোষ ॥ 


বল বল প্রাণপতি ধরি ছুটি পায়। তোমার বাঁল্যকীলের স 
কেমন করিয়া আমি রাখিব উমার॥ - সকল সমাগত গো॥ 
জামাই এসেছে সঙ্গে লয়ে গরিবার। ও মা, মা বাপেরে করে, হেলা, 


তিন দিন গেলে পরে রাঁখিবে ন! আর॥ নিয়ে ভ ড় টা ঢেল 

_। এবার যদ্বপি হর গৌরা নিয়া যায়। 

পাঁপদেহে প্রাণ তবে রাখা হবে দায় ॥ 

এত দিন কত দুখে করিয়া যাঁপন। 

মৃত দেহে পুন যেন পেয়েছি জীবন ॥ 

দ্বিগুণ সন্তানশে।কে দহিবে হৃদয়। 

দেখে! দেখো দেখো| গিরি মরিব নিশ্চয় ॥ 

অধিক কি কব আমি উা যাহে রয়। 

-... সদুপায় কর তার যেরূপেতে হয় ॥ এ 

_ মহ্ষীর কথ। শুনে, গিরি হামে মনে | = 

শিবের সর্বস্ব ধন, রাখিব কেমনে ॥ নানারূপ টা বলেছ 

“ভবানী বিহনে ভব স্থির কিসে রবে। কত শত গো। 

শিবের কৈলাদধাম, অন্ধকার হবে ॥ ১ 

ia রাণীর প্রবোধ দিয়া, বহে গিরিরায় । ৫ বলেছ বলেছি কত শত গো be 

- অব্য করিব আঁমি, যে হয় উপায় ॥ ভোর মুখের কথা গুন বলে ৷ ও 
 উতলার কর্ম্ম নয় গুন পুরেখুরি। ১3) ER আস্তেম 

যাবে আগুতোবে বস্ততি করি॥ এ 


আমরা না আইলে তুমি 
রা কেঁদে, হ'তে হি 


২৮৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্স্থাবলী 


গুনে রাণীর সুখে সমাচার 
- গৃহে থাকে কেবা! আব 
উঠে ছুটে আসিতাম পুরবাল! যত গো। 
তোমায় খাৎয়াব শোয়াব ব’লে, 
আসিতাম পুরবালা যত গে| ॥ 
= আমর! তুলে দিলে টাদমুখে 
3 খেতে কত মনের সুখে 
কথায় কথায় শেষ হ'তে নিদ্রাগভ গে! । 
আমরা খেলে খেতে গুলে তে 
+S শেষে তুমি হ'তে নিদ্রাগত গো । 
এখন নে সব কথ! গেলে ভুলে, 
এত ভালবাষা কোথায় থুলে 
একবার চাও মুখ তুলে 
দেখি দেখি মলে সাধ যত গো ॥ 
তোমার বিমল বরণ কমল চরণ 
দেখি দেখি মনে সাধ যত গো। 
তোমায় আগে যদি জালিতাঁম 
| তবে কি ম| ছাড়িতাম 
| গঙ্গে মঙ্গে ফিরিতাম হয়ে পদানত গো । 
: তুমি তাড়াইতে পারিতে না 
| ফিরিতাম হয়ে পদানত গো ॥ 
4 তুমি অধিন ব্রহ্ধাণেখবরী 
যা আমরা তোমার সহচরী 
Ell কণ! করি কৃপা কর জনমের মত গো। 
চিরদুখিনী অধীনী বলে 
কপ! কর জনমের মত গো॥ 


সদ সস 


সখ উতগণের আনন্দোৎসব 


শিব-পরিবার লয়ে নগনুপধন । 

৷ অশেষ মনের সাধে করান ভোজন ॥ 

শেষে বাহিরে আয়! গিরিরায় 1 

পিশাচ এরমধগণে ভোজন করায় ॥ 

উপাদেয় নানা খান্ত করিল এরান। 
রাশি রাশি দ্রব্য আনে পর্বত প্রমণ॥ 
রি রং বসে কেহ করে ন| আহাঁর। 
"4 সন দাড়ি গওগোল সার | 
কাডাকা কবে "ক আচার বিচার । 


ইতের কোথা মারি করে একাকার ॥ 
এক - 


আগে খায় ক্ষীর সর মিঠাই সন্দেশ । 
ডাল ভাঙা! শাক অন্ন পেটে দেয় শেস 
খেতে খেতে কেহ কেহ গাছে গিয়ে চড়ে । 
আকাশেতে উঠে কেহ লাঁফ মেরে পড়ে ॥ 
উত্তম আঁহার পেয়ে আনন্দিত সবে। 
নেচে নেচে গান করে শিবছূর্গ। রবে॥ 
শঙ্কর বাহিরে এসে দেখেন কৌতুক । 
ভূতনাথে হেরে মারো মলে পায় সখ ॥, 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ ভোলা মুখে এই বাক্‌ । 
পশুপতি ঘেরে দবে নেচে দেয় পাক্‌ ॥ 
বেলপাত এনে এনে ফেলে দেয় পায়। 
টলিল শিবের পদ আর কেবা পায় ॥ 
মনোমত বেশ করি ভূত্তগণ মনে । 

লাচিয়া উঠিল হর বৃষ আরোহণে॥ 


[ সঙ্গীত ] 


মালশ্রী--একতাল| । 


লয়ে ভূতগণ হরধিহ মন 
ভূতলাথ ভোলা সাজে । 
রতন ভূষণ দারুণ দুষণ 
ভূঙঙগ বিভূতি বাঘের বসন 
শব-শিব বিন! তব কলেবর 
নব মাজে নাহি সাজে | 
করি আখি লাল, নাচিতেছে কাঁল,. 
তাহে তালে তাল, ধরিতেছে তাল, 
ভাল ভাল ভাল, বলিছে বেতাল, 
বব বম্‌ গাল বাজে। 
ললাটে অনল, করে ঝলমল, 
ভাবে ঢল ঢগ তনু টল টল 
হামে খল খল করে কল কল 
দ্রবময়ী জটামাঝে ॥ 
মনোহর বেশ ধরিল মহেশ 
বাঘছাল অ’ট! ক্ষীণ কটি-দেশ, 
কি কব বিশেষ গলে দোলে শেষ, 
করেতে ডমরু বাঁজে। 
তব-ভাব দেখে তবে ভবরাণী 
ভবানী ভবানী ডাকে শূলপাণি 


/ 


i 
Ny 


wl 


শি 


৯৮ স্মিি টেশীশ্ািশ্ ১ 


ঈশ্বরচক্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


দুর্ণ! বিনা মুখে নাহি অন্ত বাণী 
শিঙে নিয়ে রাগ ভীজে ॥ 


যক্ষ রক্ষ দান! দক্ষ লক্ষ লক্ষ আমে। 

যত পাঁয় তত খায় গিরিরাঁজ হানে ॥ 

জয় জয় হিমালয় মবে কয় মুখে । 

দাদ! ভাই দধি চাই কোনে খাই স্থথে ॥ 
তাল পাক বটে শাক কেহ ডাক ছাড়ে । 
আন বোল করে গোল কেহ বোল ঝাঁড়ে॥ 
চোড়ে গাচে কেহ নাচে কেহ যাচে যুলো। 
দেও দাঁদ| এক নাদ! শাদা শাদ। গুলো ॥ 
হেই হেট ধেই ধেই ধেই ধেই শ্বরে। 
হাতাহাতি লাতা লাতি মাতামাতি করে ॥ 
পরার ভয়ঙ্কর ধোরে কর ছাঁদে। 

গায়ে জোর করে শোর অতি ঘোরনাদে ॥ 
নহে স্থির বাহ্থুকির বুঝি শির নড়ে। 

ছুটে ছুটে উ.্দ্ধ উঠে ভূমে লুটে পড়ে ॥ 
ঠোকে গুলি ওড়ে ধূলি ভূতে হুণি খেলে। 
থেয়ে তাঁত নেড়ে হাত এ'টো পাত ফেলে ॥ 
মছাঁলয় যেন হয় মনে লয় হেন । 

দিয়া ঝম্প মারে লক্ষ ভূমিকম্প যেন ॥ 
জোটেনজোট করে চোট বাঁধে কোট জকে। 
থাকে থাকে লাকে শাকে ঝাকে ঝাঁকে ঝণকে ॥ 
এ প্রকার সাধ্য কার কাছে আর থাকে । 
গুনে হয় মনে তয় কথা কয় নাকে ॥ 

ঝড় ঝড় দড় দড় যেন ঝড় হাকে । 

দিয়ে তালি বলে কালী গালে কালি মাখে॥ 
মেরে দম্‌ বলে বম্‌ ভয়ে যম কাপে। 
মিল্ধুনীর ছাড়ে তীর যোগিনীর দাগে ॥ 
গুনে স্বর ভয়ঙ্কর মরে নর ভ্রাদে। 


'থর্‌ থর্‌ কলেবর গায়ে অর আগে 


পদে ভর ভীমতর ধরাধর নড়ে । 

রবি শশী ঢলি ঢমি যেন খনি পড়ে ॥ 
জবিরত মনোমত করে কত রঙ্গ । 

বাজে গাল ক্ষণকাল নহে তান ভঙ্গ ॥ 
হেউ ফেউ ভেউ ভেউ ঘেউ ঘেউ স্বরে। 
খায় মদ যায় মদ নাহি পদ ঘরে॥ 
ভুত-মেল| ভূত" খলা ভৃত"টেলা সং । 
নেড়ে কর মনোহর নাচে হর রঙে ॥ 


এনে ছাই করে ভণই দেহে তাই মাঁথি। 
হাতে শূল কানে কুল চুল ঢুল আঁখি ॥ 
নেড়ে ঘাড় ভেঙে চাড় দিয়ে ষাঁড় নাঁচে। 
কি উল্লাস ছেড়ে শ্বাস নাহি ঘাস যাঁচে। 
আশুতোষ আগুতোষ তাঁহে তোষ বাড়ে । 
হত দোষ নাহি রোধ ফণী ফোম ছাঁড়ে॥ 
নাহি তনু ভবতন্ টলে অনুরাগে ৷ 

হেরে রূপ অপরূপ মনোভূপ ভাগে ॥ 
ললাঁটের অনলের প্রভাবের ছটা । 


" দেবতার দেবতার নাচিবার ঘট! ॥ 


নুধাঁভাষী মুছু হাসি স্থধারাশি ক্ষরে | 
খাষিগণ হৃষ্ট মন দরশন করে ॥ 
হিমালয় মহাশয় 'তিশয় দুখে | 
ভাবভরে স্তব করে হরে হরে সুথে॥ 
গুণ তব কত কব জয় ভব ছুর্গে। 
বলে ভব তৃষ্ট ভব তাঁরো ভবছূর্গে ॥ 


শ্বশুরের স্তবে তুষ্ট দেব মহেশ্বর ৷ 

মনে মনে মনোমত দান করে বর ॥ 
গিরিবর পেয়ে বর মেনকারে কয় | . 
দেবদেব মহাদেব আমায় সদয় ॥ 
মেনকাঁর ইচ্ছা গিয়া জাঁমায়ের কাছে । 
আপনার ইচ্ছামত বর এক যাচে ॥ 
কবি কয় যাঁও রাণি এখনি চলিয়!। 
ভাল বর দেবে হর শ্বাগুড়ী বলিয়া ॥ 
ছাঁদে উঠে যত সব পুরবাঁলাঁগণ। 
শঙ্ধরের নাচুনি করিছে দরশন॥ 
মেখান্তে পুর্্বকার সখী যারা ছিল। 
টানাটানি করি তাঁর! তারায় আনিল ॥ 
তাঁর! কয় দেখ দেখ যত মাধ আছে। - 
শিব-রঙ দেখে দেখে চোক পচিয়াছে ॥ 
যুড়ী এক এসে বলে হবে শেষ জাল! । 
যুবতী রমণী তোর! পাল! পালা পালা ॥ 
সমুদ্ৰমহন-কথ! থাকিবে গুনিয়!। 
মেতেছিল মহাদেব মোহিনী দেখিয় ॥ 
তোমরা! রূপদী মব মোহিনীর মত। 
তাহাতে যৌবনকাল শোভা কব কৃত ॥ 
রূপ আর যৌবন দেখিয়া লাগে ভয়। 
মাবধাঁন মাঁবধাণ কি জানি কি হ্য় ॥ 


S৮৫ 


888 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রশ্থীবলী : 


বুবা-নারী সবে কয় যেখানেতে শিব1। 
 প্েখানেতে আমাদের ভয় আছে কিবা ॥ 
যোগেশ্বর জগদীশ বিভু বিশ্ব-সাঁর। 
কখনে| কি হয় তার মনেতে বিকার | 
পণ্ডপতি ভবপতি ভগবান্‌ ষিনি। 
'ভ্রিলোক-তাঁরিণী তারা তাহার গৃহিণী ॥ 
চকৌর কি টাদ ছেড়ে কোনখানে যায় । 
হরি কি হরিণী ছেড়ে শুগাঁলীভেধায় ॥ 
প্রাচীনা হোরেছ তুমি, থাক গিয়া আড়ে। 
কি জানি শিবের ভূত চাপে এসে ঘাড়ে ॥ 
আনিয়া বৃষকাঠ অাচলে বাধিয়!। 
সর্বনাশ হয় বুঝি তোলায় লইয়| ॥ 

ই পুল আর ফিরে যেতে হবে নাক বরে। 
প্রমাদ হইবে শেষ দানো পেলে পরে ॥ 
পুর্ব বাক্য আর দরে না সেরূপ । 
ছুঁড়ীদের কথা শুনে বুড়ী মারে চুপ ॥ 

কোন সহচরী কয় আও, নাড়িয়া। 
দেহ দেহ ওগে| উম! দেহ দেখাইয় ॥ 
এড়ে গরু চ’ড়ে.ওই শ্বেত-কলেবর। 
উনি কি তোমার তিনি ভোলা মহেশ্বর ॥ 
আহা মরি হেন শোভ। কভু দেখি নাই। 
যে বলে শঙ্কর বুড়া মুখে তার ছাই ॥ 
তুমি তাঁরা যে প্রকার রূপের আধার। 
সেইরূপ অপরূপ কর্তাট তোমার ॥ 
তোমার তুলনা! হর তুমি তাঁর তুল। 
উভয়ে উয় তুল নাহি যার মূল ॥ 
হেনরূপ খে জন না করে দরশন। 

বৃথা নয়ন তার বুথ1॥ নয়ন 
 ভাগ্যবলে দেখিলাম দেব ত্রিলোচন। 
সফল জীবন আর সফল জীবন ॥ 
মরি মরি আঁহ! করে কোন সহচরী । 
দই ঠাই দুই রূপ দরশন করি ॥ 
দুই অঙ্গ এক হয়ে যুক্ত যদি রয়। 
না জানি তাহাতে আরে! কত শোভা হয়। 
হ্র-গৌরীরূপ মাত্র শুনেছি শ্রবণে। 
মেরূপ কিরূপ কভু দেখিনি নয়নে | 
দয়া কর দয়াময়ি সব সখী বলে। 
একবার মেইকপ দেখাও দকলে॥ 
একবারে দূর হোক অন্তরের ধাঁধ]। 
আলমের নত হই রাঙা গায় বাধা ॥ 


প্রকাশ্ত দেখাতে বদি লঙ্জ| হয় মনে। 
আমাদের কয় জনে দেখাঁও গোঁপনে ॥ 
চির-কেলে দাসী মাগো, আমরা সবাই । 
বিশেষ বলিতে কিছু ভয় নাহি পাই ॥ 

ঠাকুর নাগেন ওই, ঠাকুরাঁপী করি । 

গৌরী হয়ে বামে গিয়ে, ব’নে| মহেশ্বরি ॥: 
নাচিছেন সদানন্দ, প্রভু পঞ্চানন I 
গোপনেতে হরধিত, জননীর মন ॥০ 

মনে সাধ, দুই অঙ্গ এক হয়ে রন। 
অৰ্নারীশ্বর-রূপ, করেন ধারণ ॥ 

সে রূপ দেখিলে পরে জ্ঞান থাকে কার। 
যোগ-বলে যোগীদের, ধ্যান করা ভার ॥ 
পরম্রন্মের যোগ পরমা মহিত। 

বিধি, বিষ্ণু আদি করি সবাই মোহিত ॥ 
মলে মনে হচ্ছ বটে কি করিবে সাঁধে। 
আপনিই ক্ষান্ত হন নজ্জা-ভয়ে বাধে ॥ 
পিতা, মাতা, ছেলে, মেয়ে, সবে কাছে আঁছে। 
ভাবে তারা, দেখে তার! লজ্জ| পায় গাছে ॥ / 
করেন মনের ভাব মনেতেই লয়। 

বাহিরে কপট ভাবে লজ্জার উদয় 

মাথায় অচল দিয়া, বলেন শঙ্করী । 
“অনুচিত কথ| কেন, কহ সহচরি ॥ 

ভুলিয়া ভুতের ভাবে, মেতেছেন স্বামী । ০ 
দেখিয়া অন্তর জনে, নীচে ষাই আমি ॥ 
হাসি পায়, কানন! আমে, দেখে মরি লাজে 
বুড়ো কালে, ধেড়ে রোগ, কখন কি সাজে॥ 
উপযুক্ত ছেলে দুটি নাহি করে ভয় 

শুর, শ্বাশুড়ী দেখে লজ্জা নাহি হয় 

দিন দিন বয়দের বৃদ্ধি হয় ঘত। 

ততই, হতেছে বুড়ো বালকের মত ॥ 
বাহিরেতে তিরস্কার, যুখের বচনে। 

সাধুবাদ করে কত গোপনে গোপনে ॥ 

মলে মনে কত নখ, শিবেরে দেখিয়া।' 
নৃত্যকালী উঠিতেছে, আপনি নাচিয়া ॥ 
ভবরাণী ভবানী ভাঁবিনী ভবভাবে। 


& 


ভবানীর ভাব তব ভাবতরে ভাবে॥ ঢা 
উভয়ে উ় ভাবে, ভাবের প্রচার। ১ 
গে ভাবের ভাব পায় সাধ্য আছে কার ॥ , 
থামিল হরের মৃত্য ভূতে মারে টুপ । ৮ 


পুনরায় সভায় বমিল ভবভূপ ॥ 


শিব-জয় ছূর্ণ:-জয় ঘোষণা করিয়া । 
উঠিল মঙ্গলধ্বনি আঁকা শ ব্যাপিয়া ॥ 
এইরূপ মহনিন্দে তিন দিন যাবে । 
দশমীতে কি হইবে সকলেই ভাবে ॥ 
কবি কহে এখন আনন্দ কর বে । 
ছুর্গাপদে মন রাখ, যা হবার হবে ॥ 


হুরধ্যাঁন ভঙ্গ 


দেবতাঁর বিনয় শুনিয়! রতিপতি । 
কহিতে লাগিলা তবে মধুর ভারতী ॥ 
হরধ্যানভঙগে ধরন মরণ আমার | 
তথাচ করিব আমি পর-উপকাঁর ॥ 
শরীর ত্যজিব আমি তোমাদের তরে । 
এত বনি চলে কাম শরাসন-করে॥ 
জেতে চলিল তবে সহচরগণ। 

বগন্ত কৌকিল অলি মলয়-পব্ন ॥ 
মনে মনে মীনকেতু করিছে বিচার । 
শিব সঙ্গে বাদ ইথে মরণ আমার ॥ 
প্রকাশ করিল তবে আপনার বল। 
আনিল আপন বশে নংলার সকল। 
যখন কুজ্মধন্থ কোপে গ্রকাশিল। 
+ আঁতিপথ সব হত তখনি হইল ॥ 

৷! ব্ৰহ্মচৰ্য্য, ব্রণ যজ্ঞ, শম, দম, ধ্যান। 
সদাচার, স্ুণীলতা, ভক্তিযোগ জ্ঞান॥ 
ধৃতি, ক্ষমা, শান্তি, সত্য আদি যত ছিল। 
বিবেকের সেনা সব ভয়ে পলাইল ॥ 


লুকাইল পর্ববভ-গহ্বরে এক ভিতে। 
কার দাধ্য ভবিতব্য পারে ঘুগাইতে ॥ 
হ্রধ্যান ভাঙ্গিবারে শরাসন-করে। 
ছুট। মাথ৷ ঘাড়ে বুঝি রতিনাথ ধরে ॥ 
মদনের শরে, বিশ্ব চরাচরে, 
পুরুষ রমণীগণ 
অচল চল, হইয়া চঞ্চল, 
রূতিরসে নিমগন ॥ 
মনে বিকলত!, কাঁননেতে লতা, 
".. পড়ে তরুবরোপরে । 
২ রজনী রা, করি বলয়, 
i গাঁগরে সঙ্গম করে॥ ৰং 
নি, 11:8768 ১০০১৯ 


* ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রন্থাবলী 


রি 


২৮৭ 
মত্ত কাম-ম্দে, পুফরিণী হৃদে, 
করিতেছে আঁলিম্নন। 
ুড়ের যখন, এমত লক্ষণ. 
কোথা ইথে সচেতন ॥ 
অনঙ্গ অবশ, নিশিতে দিবস, 
অনুমান কোঁকবধূ ৷ x 
লয়ে প্ৰাণপতি, স্থখে ভুঞ্জে রতি, 
| ন করে মুখ-মধু ॥ না 
₹ দেবত| দানব, প্রমথ মানব, 
পিশাচ ভুক্গঙ্ন যত। ft 
অপর কিন্নর, যত বিদ্াধর, 
কামবশ স্বভাবত VY 
বাদের নয়নে, এ তিন ভুবনে, 
ব্ৰহ্ম বিনা নাহি আর। 
তাহারা সকল, দেখেন কেবল, 
নারীময় এ সংসার ॥ 
রমণী সকল, দেখিছে কেবল, 
পৃথিবী পুরুষালয়। k 
পুরুষ তেমনি, যুবতী রমণী, 
__ হেরিছে অবনীময় ॥ 4 
মবার অন্তরে, অনস সধীরে। 
কেছ না ধৈর্য ধরে। রা 
যারে দয়! করি, ঝাখিলেন হরি, 
বেবল সে জন তরে। ৃ্‌ 
দুই দণ্ড কাল, এরূপ জঞ্জাল, 
আঁছিল মংসারময়। ঠি 
নিরখি শঙ্কর, রিপু পঞ্চশর, 
মনেতে পাইল৷ ভয় ॥ ১ 
খুচিলে মত্ত, মদমত্ত যারা, 
স্থির ক্্তর হয়। 
তেমনি জগতে, মোহ-তম গতে, ৷ 
« শাস্তভাব জীবচয় ॥ hh 
ধ্যানেতে অটল, জলন্ত অনল, : 
ত্রিপুরারি যোগাসনে। ৰ 
ভয়েতে মদন, ফিরায় বদন, 
রূপ গ্রভা দরশনে ॥ 
পরে রতিপতি, হ্‌য়ে ক্রোধমতি, 
ধরিল কুম্ম্ণর | 
ধাইল বমন্ত। ৮. সহিতি সামন্ত, 


৷ পিক অলি নিশাকর॥ 


৯ 


‘ 
1 


] 


3১ ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রন্থাবলী 


বন উপবন, ৮7 
| -- _ গন্ধে আমোদিত সব। 
রে মুকুল, হইয়া আকুল, 
J অলিকুল করে রব ॥ 
সরোবরে জল, 9 
লাঁজ পায় নীরধরে। 
সৌরভ গ্রহণ টু করিয়া পবন, 
গৌরবে গমন করে | 
হৃদয়-রপ্রন, খঞ্রনী খঞ্জন, 
নাচিছে কমলদলে । 
মহা কুতুহল, বরট!-মওুল, 
ভাগিছে বিমল জলে। 
পিক শুক শীরী, সারি সারি সারি, 
বসি রস-আলাপনে। 
নাচিছে অগ্গরা, রূপে মনোঁহ্রা, 
গাইছে কিন্নরগণে ॥ 
করি কোটি কলা, পাঁতি নানা ছলা, 
ফুলধঙ্থ রৃতিপতি । 
ধ্যান ভাঙ্গিবারে, 


তবু নাহি পারে, 
চিন্তিত হইল অতি ॥ 


অচল অটল, সমাধি প্রবল, 
মহাযোগী মহেশ্বর । 
দেখি পুষ্প-ধনু, কোপে কাপে তন্তু, 
লইল অমোঘ শর ॥ 
বিবিধ বন্ধনে, করিয়া সন্ধানে, 
ছাড়িল আঁকর্ণ পুরে। 
হৈল ধ্যানভঙ্ক, পাইয়া আতঙ্ক, 
পলায় মদন দুরে । 
মিলিয়! নয়ন, বৃষেশবাঁহন, 
চারিদিকে তবে চাঁন । 
সভয় অন্তরে, প্লায় অন্তরে, 
দেখিয়া কুস্থমবাণ ৷ . 
ললাট লোচন, করিল! মোচন, 
ধক্‌ ধক্‌ ধক অলে। 
হতাশনে মার, পুড়ে হৈল ছার, 
হাহাকার ভূমগডলে ॥ 
কামের নিধন, করিয়া অবণ, 
শোকাকুল ভোগিগণে। * 
যোগিগণ যারা, মহা সুখী তারা, 
বীর বৈরি-বিনাশনে ॥ 


টি 


এক সিল 


চা 


'নিয়ম্তোমার, 


জ্কান্বয-্টা ভৰি 


শক্তি 


প্রীর্থন। 


জয় ভগবান্‌, মর্বশক্তিমান্‌, 
জয় জয় ভবপতি ॥ 
করিঃপ্রণিপাত, এই কর নাথ, 
তোমাতেই থাকে মতি ॥ 
অখিল সংসার, রচনা তোমার, 
যে দিকে ফিরাই আখি । 
অতি অপরূপ, হেরে তব রূপ, 
বিমোহিত হয়ে থাকি ॥ 
অনু অন্বর, গহন শিখর, 
দৃষ্টি করি আমি যাহে। 
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়, 
*. ;. বিরাঁজিত তুমি ভাহে॥ 
পৃথিবী, সলিল, অনল অনিল, 
রবি, শশী, আর তার! | 
করিয়! প্রচার, 
গরিচয় দেয় তাঁরা ! 
কুম্থম-৫কশরে, ভ্রমর বিহরে, 
সুখে করে মধু পান। 
নানা রাগ-ভরে, গুণ গুণ স্বরে, 
করে তব গুণগান ॥ 
কোকিল-কণাঁপ, মধুর আলাপ. 
| করিছে ধরিছে তাঁন। 
গুনে যায় ক্ষুধা, . তাহাতে কি সুধা, 
ক্গরিছে হরিছে প্রাণ ॥ 
যতেক খেচর, লয়ে সহচর, 
সহচরী মহ চরি । 
বদি তরুপরে, প্রেমাণাপ করে, 
মরি মরি আহা মরি ॥ 
কতু বনে চরে, কভু চরে চরে, 
"_ চরাঁচরে করে খেল|। 
নিজ নিজ ঝাঁকে, ঘিজ থাকে থাকে, 
করিতেছে যেন মেলা ॥ 
৩৭. 


উদর ভরিয়া, আহার করিয়া, 
প্রীত হয়ে গীত ধরে। 
কি কহিব আর, সে গানে তোমার, 
মহিমা প্রচার করে ॥ 
শাথি-শীখা যত, ফলভারে নত, 
চরণে গ্রণত তাঁরা |. 
সলিল পড়িছে, 
দর দর প্রেমধারা॥ 
সকলেরি মার, তুমি মৃলাধাঁর, 
আছ শিবরূপ ধরি। 
কিছু নাই বল, না দেখি সম্বল, 
কি দিয়ে অচ্চন! করি ॥ 
তোমার এ ভব, তোমারি এ সব, : 
আমার সম্ভব কিবা । 
আমি অতি দীন, হয়ে জ্ঞানডীন, 
ভ্ৰমে ভ্ৰমি নিশি দিবা ॥ S 
কর অসি দান, করি বলিদান, 
কাম আদি রিপু-মদে। 
প্রেম-ফুল সহ, প্রাণ মন লহ, 
দান করি তর পদে ॥ . 
তৃষিত যে জন, নিদাঘে যেমন, 
| «চাহে সুশীতল রস । , 
সেইরূপ মন, হয় প্রতিক্ষণ, 
তব প্রেমে যেন বশ॥ 
বিধি, হরি, ভব, ভাবে পরাভব, 
/ কি বুঝিবে মূঢ় লরে। 
তোমায় লইয়া, পাগল হইয়া, 
বৃথায় বিবাদ করে ॥ | 
কিছু নাহি জানে, কিছু নাহি মানে, 
নাহি কাটে ভ্ৰমফাস । 
মিছে তর্ক করে, মিছে বোকে মরে, 
মিছে করে আযুন!শ ॥ 
নুতন সুচনা, মনেতে রচনা, 
ভাঙে গড়ে কতমত। ) 


পল্লব নড়িছে, 


LY 


২১০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


মিছে কথ। কয়, কিছুই সে নয়, 
কিসে হবে মনোমত 
কেহ কহে, ওই, কেহু কহে, কই, 
কেহ কহে, তাই বটে। 
কেহ কহে, এই, কেহ কহে নেই, 
আছে, কেহ কেহ রটে ॥ 
কেহ কহে, আহা, আমি কহি যাহা, 
তাই কর দৃঢ়-জ্ঞান । 
আমি কিরে,'আমি, আমি কিরে স্বামী, 
কি জ্ঞানে করিব ধ্যান ॥ 
তেমন গর্দত, বহুবিধ ধব, 
পিঠে বঃয়ে হয় খুন । 
সেইরূপ নরে, পুথি বয়ে মরে, 
বিচারে হারায় গুণ ॥ 
অক্ষর জুড়িয়।, তোমারে সুড়িয়া, 
বচন রচন করে। 
কেছ কহে খোদা, কোরাপেতে খোদা, 
মোদ! আছে এই ঘরে ॥ 
কি কব অদ্ভূত, পিতা, পুত্র, ভুত, 
তিন গাড বেহ্‌ কয়। 
বলে এই বলে, “বাইবেলে” বলে, 
এ কথ! অগ্থথ| নয় ॥ 
কেহ কহে বেদ, ঘুগয়েছে খেদ, 
প্রভেদ করিয়া পথ । 
প্রণবন্শরীর, এই করি স্থির, 
পুরাইব মনোরথ। 
মোদক যেমন, করিয়| যতন, 
দোকান সাজার জ1কে। 
বাহিরেতে জণক, এক রসে পাক, 
নানাবিধ লাঁড, রাখে ॥ 
ধ্ণেরি দে|কান, SAI) 
সেইরূপ ভব-্হাটে। 
এক বস্তু নিয়া, নান! নাম দিয়া, 
বোসেছে দোকানী ঠাটে ॥ 
অবোধ বালক, জ্ঞানের আলোক, 
পায় নাই কোন স্থানে ৷ 
মনে লয় যাহা, কিনে লয় তাহা, 
কারণ কিছু না জানে 
দোকান ধফাঁদিয়া, কীঁছুনি কী্দিয়া, 
রাখিয়াছে মিছে লেখে। 


ঘৃত ক্ষীর চিনি, জামি ভাল চিনি, 
ভুলিনে দোকান দেখে ॥ 
দোকানের মত, শান্তর শত শত, 
কি হইবে তাহা নিয়া । 
তব-রূপ বেদ, দুর করে খেদ, 
তব পরিচয় দিয়া ॥ 
সাজায়ে আসর, বাজায়ে কীসর, 
টেচাটেচি করে কত। 
ন! পেয়ে স্বরূপ, লয়ে ধূনা ধৃপ, 
মাথা খোড়ে অবিরত ॥ 
বিফল জল্লনা, কতই বল্পনা, 
তোমাতে করিছে জীব । 
চিরস্থথে তার, নাহি অধিকার, 
কতু নাহি পায় শিব ॥ 
তোমাকে স্মৰিয়া, স্বভাব ধরিয়), 
জ্ঞানপথে চলে যেই। 
শান্তর শত শত, 
তৃণ্তান করে সেই ॥ 
ফুল বয়ে মাথা, ফন পায় মাথা, 
নাস| পায় তার সুখ । ॥ 
সাধক যে জন, বুঝিয়া কারণ, 
দেখে শুনে হয় মুক ॥ 


মতামত যত, 


যে পেয়েছে আথি, দেখিতে কি বাঁকি, 
কিছু আর তার আছে। 

তুমি কৃপাময়, হয়ে মনোময়, , 
সদা বাধা তার কাছে ॥ 

স্থির করি মন, যখন যে জন, 
যে ভাবে তোমারে ভাবে 

তুমি তার প্রভু, অনাথা কি কু, 


সে জন তোমারে পাবে ॥ 
ভক্তিদহকারে, রমনা-আগ!রে, 
তব নাম যেই লবে। 
তাহাতে তোমার, করুণা অপার, 
অবশ্যই হবে হবে ॥ 
কি কহিব তব, 
মানস-তিমির হর । 
অজ্ঞান নাশিয়, নিজ জান দিয়া, 
আমারে রুতার্থ কর ॥ 


ওহে ভব্ধব, 


অনিত্য ভৌতিক দেহ, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শ্রস্থীবলী 


শিবজ্ঞান 


সাহসে বীধিয়! বুক, 
দুরে যারে সব দুখ, বিষয়ে বিশেষ সুখ, 
হয় হয় হলো হলো, না হয়, না হয় হলো, 
হয় হয় নয় নয় মিছে খেদ করো না। 
চিরজীবী নহে কেহ, পতন হুইবে দেহ, 
পেয়েছ ভূতের গেহ, মিছে কেন এত স্রেহ, 
থাকে থাকে থাক থাক, যাঁয় যাবে যাক্‌ যাক্‌, 
থাকে থাক যায় ষাক্‌ ভেবে আর মরো না॥ 
রবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল, 
নিকট বিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল, 
৷ এই কাল সেই কাল, কালেই আনিছে জাল, 
পাবে কাল যত কাল বৃথা কাল হোরো না। 
ভুলিয়াছ ভব-ভাব, ভাঁবিত্ছে ভব-ভাঁব, 
স্বভাবে ম্বভাঁবভাব, কর নিজ অন্গভাঁব, 
কি ভাব কি ভাব ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব, 
ভাঁবে ভাব আবির্ভাব অভাঁবেরে ধরো না ॥ 
মানসবিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ, 
দেহিরূপে অবতংশ, নাহিক তোমার ধ্বংস, 
মানসের সরোবর, পরিহরি নিরস্তর, 
কর কি রে গুধনীরে আর তুমি চোরো না। 
ছিলে তুমি অপ্রকাঁশ, হইলে হে সুপ্রকাশ, 
ভাল বাম ভাল বাম, পেয়ে বাদ কর বাঁস, 
কত আশ অভিলাষ, কত ভাস পরিহাস, 
গুন ভাষ ধর ভাদ ভ্রমবাঁল পোরো লা ॥ 
আমি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমার দেখা, 
নাহিক সুখের লেখা, আর কেন হও ভেকা, 
ঠেকিয়া হ’লে| না শেখা, দিতেছ জলের রেখা, 
দেখ শেষ ভুলে দেশ আর যেন মোরে! না। 

. অশিবের ধন নও, আছ জীব, শিব হও, 
শিবরব মুখে কও, শিবের সদনে রও, 
কেন হে অশিব লও,  জশ্িবের ভার বও, 
বার বার দেহে আর পাঁপভার ভোরো! না ॥ 


প্রকৃতির দেখ মুখ, 


প্রমার্থ তত্ত 


চিরস্থিত নহে কেহ, 
ক্ষণকাঁল দৃণ্ত'শোভ। বটে । 


২৯১ 


জন্মনিশা হয় ভোর, শমন করিয়া জোর, 
পরিয়াছে জীবনের জটে ॥ 

কাননে কুম্থুম ফুটে, চাঁরিদিকে গন্ধ ছুটে, 
শোভায় আমোদ করে কত। 

কিছু পরে সে প্রকার, দৌরভ না থাকে আর, 
, একেবারে সব হয় গত ॥ 

যৌবন কুম্থম সম, ক্রমে ক্রমে যায় ক্রম, 

পরাক্রম কিছু নাই রবে। 

সুলদেহে স্থল পঞ্চ, খুচিবে তাদের তথ, 
ক্রমে সুক্ষ আরো! সুক্ষ্ম হবে ॥ 

সংসার বাহার কীপ্ডি, রচনা করিয়া পৃথ্যী, 
স্থ্জন করিল নানা প্রাণী । 

অন্ত সব মিছা আর, এক মত্য সেই সার, 
মনে মনে তীরে শুদ্ধ মানি॥ 

প্রণয়ের সহোদর, বিশ্বাস বান্ধবব্র, 
সেই যেন রহে রা ত্রি-দিবা ॥ 

আকার-প্রকার তার, থাকে থাক্‌ যে প্রকার, 
প্রকাশের প্রয়োজন কিব ॥ 

সরল স্বভাবে থাক, প্রণয়েরে হদে রাখ, 
দ্বেষ হিংসা ক্রোধ পরিহর | 


হিতকার্য্যে হয়ে রত, অবিরত সাধ্যমত, 
জগতের উপকার কর ॥ 
* কর সদা যত কর্ম্ম, দান দয়! মূল ধৰ্ম্ম, 


পেলে মৰ্ম্ম শরম ফল ফলে। 

শুভ কাৰ্য্য যেই করে, সংসার আঁধার ঘরে, 
প্রশংসা-প্রদীপ তার জলে॥ 

অভিমান অহঙ্কার, ধনজন পরিবার, 
ফক্কিকাঁর বিষয়ের ঝুলি। 

তবে শুদ্ধ রবে রব, শেষেতে বিফল সব, 
সার মাত্র হরিবোল বুলি ॥ 


মানস-পুজা 


কেন মন কি কারণ এত নি! তোর । 
মোহমদে এত মত্ত নাহি ভাঙ্গে ঘোর ॥ 
উঠ উঠ চেয়ে দেখ নিশি হয় ভোর । 
প্রভাত হইলে পরে পলাইবে চোর ॥ 

নয়ন যুদিয়ে আছ কিসে হবে জোর । 
দেখিতে ন! পাঁও কিছু মুখে মিছে শোর ॥ 
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এই আঁছে এই নাই এই ত শরীর । 
কখন্‌ বিনাশ হবে কিছু নাহি স্থির ॥ 
দিন যত গত তত গণিতেছ দিন। 
অথচ জান না তুমি দিনের অধীন ॥ 
নিশ্বাস বায়ুর সহ আযু হয় শেষ। 
- কৃতাস্ত নিতান্ত তব ধরিয়াছে কেশ ॥ 
স্থিরভাবে একবার কর রে স্বরণ। 
__ আসিছে বিকট কাল নিকট মরণ | 
কলে চলে কলেবর সুস্ম তার কল। 
সে কল বিকল হ’লে বিফল সকল 
'পাচের বিকার হেতু আকার স্বীকার । 
এই আমি এই আছি এই নাই আর ॥ 
যত দিন থাকে দেহ তত দিন ভাঁল। 
. মানস-মন্দিরমাঝে জ্ঞানদীপ জাল ॥ 
৷ পেয়েছ পবিত্ৰ দেহ ধৰ্ম্ম লভ তাহে। 
] মরু বুঝে কৰ্ম্ম কর ধর্ম রহে যাহে॥ 
বিখমাঝে দৃশ্ত যত নহে বিশ্বমূল। 
সে নব যে কিছু দেখ মনের সে ভুল 
ইন্জিয়ের এগোচর চিদানন্দ যিনি । 
স্থগ জল প্রান্তর অটবী নন তিনি॥ 


অন্ধকারে কোথা! বল খঁজে তারে পাবে। 


নিজ দেশে দেব করি কোন্‌ দেশে বাবে | 
ঘরে আছে মহারত্র দেখিতে না পাঁও। 
কাচ হেতু বহু করি দুরদেশে যাও ॥ 
এ কি ভ্রম কেন ভ্ৰম বৃন্দাবন কাশী । 
নিত্য সেই নিত্যবিন্ত চিন্-তীর্থবাদী॥ 
রয়েছে সকল বস্তু মনের আগারে। 
 ভক্তিতরে জ্ঞান-পুষ্সে পুজ| কর উরে ॥ 
ভাবের ভবনে বাদ তব-ভাঁব লও । 
মিছে কেন তব দূরে বদর হও 
মকলি অনার আর দকলি অসার । 
 আস্মতীর্ঘ মহাতীর্ঘ সকলের সার ॥ 
আপনি হে আপনার পরিচয় লও। 
অনুরাগে একরাগে বিভুপ্ণ গাও। | 
দুর হবে ভব ক্ষুধা জ্ঞান-সুধা খাও ॥ 


আস্থার আত্মীয় হয়ে আত্মতীথে রও॥ { 


শীতকালের প্রভাতে 
মানিনী নায়িকার মানভঙ্গ 


স্থথের শিশিরকাঁলে, নিশির গ্রভ/তে। 
ঈষৎ আরক্ত ছবি রবির প্রভাতে ॥ 
দেহ হ'তে পরিহরি তিমির বদন । 

ভর যেন নববন্ত্র করিল ধারণ ॥ 
তাবাপতি তারা সহ গুপ্ত করে কর। 
স্থল-জল আকাশের শোভা মনোহর ॥ 
নাগর নাগরী দৌহে ব’সে বৃঞ্তবনে। 
ঢুলু ঢুনু দুটি আথি নিশি জাগরণে ॥ 
স্থশীতল মমীরণ পরশে কাঁপিয়] 
কামিনী কহিছে কথা বদন ঝণাপিয়া ॥ 
চ'লে যেতে ঢলে পড়ি টোলে যায় পদ । 
বোধ হয় যেন কত থাইয়াছি মদ ॥ 
বনে ঢাকিয়! দেহ গু'ড়ি মেরে আছি। 
উহু উহ্‌ প্রাণ যায় শীত গেলে বাঁচি ॥ 
হাসিয়া নাগর কহে, খোল প্রাণ মুখ। 
শীত-ভীত হয়ে এত ভাব কেন দুখ ॥ 
ছয় খতু মধ্যে শীত করে তব হিত। 
হিতকর দোষী হয় এ ক বিপরীত ॥ 

" শুনিয়া রমণী কহে আড়-চোঁখে চেয়ে / 
কিসে শীত হিতকারী সকলের চেয়ে ॥ 
যে শীত বিক্রম করি ফাটার শরীর 
যে শীত আমারে এত করেছে অস্থির ॥ 
যার ভয়ে ঘর হ'তে ন! হুই বাহির । 
যার ভয়ে হাত দিয়া নাহি ছু'ই নীর ॥ 
কলেবর গুপ্ত আছে যে শীতের ডরে । 
পদ্মমুখ বিকদিত যে শীত ন! করে ॥ 
বার বার তুমি তার, বাড়াতেছ মান। 
আর না কহিব কথা, করিলাম মান ॥ ১. 

কামিনীর মান দেখে, রসিক নাগর। 
স্থজিল সাঁগরবত, রসের সাগর ॥ 
সরস-রচন জল, অমুত-সমান | 
[হামর প্রশংসা! ছল, তরঙ্গ তুফান ॥ 
ভাব, অথ, দুই দিকে, শোভে দুই কুস। 
‘অভিপ্রায় স্থিরধারা” মধ্যে অনুকুল | 
মানময়ী দেই জলে, দিতেছে পাতার । 
পদে পদে গ্দযোগে, না পায় পাখার ॥ 
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নায়কের উক্তি 


নায়ক নায়িকা প্রতি, কহিতেছে শেষ । 
কিসে শীত হিতকর, শুন সবিশেষ ॥ 

রূপ, গুণ, হাব ভাব, তোমার যে আছে। 
যারা তার অনুরূপ, চুরি করিয়াছে॥ 

সেই নব চোর ধরি, শীত মহারাজা । 

একে একে 'সকলেরে দিতেছেন শাঁজ। ॥ 


কুম্তলের নিভ| হরি বিভাবরী নিশা । 
শীতের শেষেতে তাই, হইতেছে কৃশা ॥ 
হেমন্ত করিল তার, অহঙ্কার ক্ষয় | 

দণ্ড দণ্ড দণ্ড গেয়ে, দণ্ড নাশ হয়॥ 

কু আশা জানিয়া তার, কুআশার জালে। 
একেবারে দ্বেরিয়াছে, আকাশ পাতালে | 
রজনী শাসন হেতু, ঘোরতর ধুম। 

জল ফুঁড়ে স্থল জুড়ে, শুন্যে উড়ে ধুম ॥ 
আর দেখ সুরূপপি, বিনোদিনী ধনি। 
বেণীর বিনোদ ভাব, হোরেছিল ফণী ॥ 
কোরে পাঁপ, পেয়ে তাপ, ভয় বড় মনে। 
বিবরে লুকাল সাপ, শীত-আগমনে ॥ 


নিয়েছিল নীরধর, কেশের আকার। 


বরষা! শরদে বড় জাক ছিল তার ॥ 
ভীম সম ভীম হিম, দিলে প্রতিফল । 
এখন গগনে তাই, নাহি পায় স্থল ॥ 
পড়িয়াছে ছাই সব, শত্রুদের মুখে |" 
বেশ করি, বেশ করি কেশ বাধ সুখে ॥ 


তোমার মুখের ছবি, রবি হরিয়াছে। 
দেখ তার কি প্রকার, দশা ঘটিয়াছে॥ 
সমুচিত প্রতিফল, পেয়ে হাতে হাতে । 
জরজর দিবাকর, বৃশ্চিকের দাঁতে ॥ 
ভেবেছিল তুলা করি, পাপ যাবে তার। 
জানে ন! যে আছে শেষ, ধর্ম্মের বিচার ॥ 
শীতের শাসন জোর, খণ্ডিবার নয়। 

ভয় পেয়ে নিলে গিয়ে অগ্নির আশ্রয় ॥ 
তবু তাঁর প্রভা নাই, দুখ পায় অতি । 
ভেবে ভেবে দিন দিন, দীন দিনগতি ॥ 


আর দেখ চাঁদযুখি, গগনের চাদ । 
অবিকল হরিয়াছে তব যুখচাদ ॥ 
লুটলে পরের ধন, না হয় সুমার । 

যত তাঁর অহঙ্কার, হরেছে তুষার ॥ 
এরূপ বিপদগ্রস্ত, দেখি দ্িজরাজে | 
তারা দ্বারা যারা তারা,' লুকাইল লাজে ॥ 
শিশির হরিল তাঁর, নিশির সম্পদ । 
তুষারে ভূষার-কর, হারাইল পর ॥ 
আর দেখ সরোবরে, নলিনী স্থন্দরী । 
হরিয়াছে তোমার ও মুখের মাধুরী ॥ 
চুরি করি ভাল তার, ফলভোগ হলো। 
জল মাছে দল সহ, শুকাইয়া ম’লো॥ 
চোরের হইল মাজা, মৌন কেন রও | 
একবার মুখ তুলে হেসে কথা কও ॥ 


নয়নের চঞ্চলতা হরিয়া! খঞ্জন | 

হয়েছিল সকলের হৃদয়-রঞ্জন ॥ 

হেমন্ত করিল তাঁর ভ্াকুটি ভঞ্জন । 
খঞ্জন-রঞ্জন নয়ন, এখন গঞ্জন ॥ 

পাখা নাড়া, চোঁক নাড়া, মুখ নাঁড়া তাঁর। 
ঘুচিয়াছে সমুদয়, কিছু নাই আর 
আর দেখ, কুরঙ্গ কুর করি কত।  : 
হরিয়াছে নয়নের, অবয়ব যত ॥ 

সেইরূপ শান্তি তার, করিয়াছে শীত । 
তৃণপত্র আহারেতে, হয়েছে বঞ্চিত ॥ 

আর দেখ, ইন্দীবর জলেতে থাকিয়া ॥ 
নয়নের শোভা যত, লয়েছে হরিয়া ॥ 

শীত খতু হরি তার, পতির গ্রভাম। 
জীবনে করিল তার, জীবন বিনাশ ॥ 
চক্ষুচোর যাঁর! তাঁরা, মার! গেল প্রাণে । 
চারু চক্ষে চাও প্রিয়ে, প্রেমাধীন পানে ॥ 


তোমার হাঁসির ছটা, হরিয়া দামিনী । 
বরষায় হয়েছিল ভুবনভামিনী ॥ 

শীত তার সমুচিত দণ্ড করিয়াঁে। 

আকাশে চাহিয়া দেখ, আর কি দে আছে ॥ 
হাঁদি-চোর ফাসি গেল, হও হান্তমূখী । 
প্রকাশ করিয়া আস্ত, কর প্রাণ স্থধী॥ 
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হাঁস্ত তড়িতের ঘটা, করি একবার । 
দুর কর মনের সকল অন্ধকার ৷ 


তিলকুল হরি তব, নাসার গঠন। 
শিশির রাজার করে, হইল পতন ॥ 


আর কেন নাকে হাত, দেও তুমি প্রাণ । 


প্রকটিত প্রেমপুষ্প, লহ্‌ তাঁর ঘ্রণ॥ 


ভুরুর জকুটিভঙ্গি, হরি রাঁমধনু । 
আষাঢ় শ্রাবণে ধরে মনোহর তন্তু ॥ 
বর্ণ তার গীত হয়, মনে ভাবি এটা । 
গীত নয় পাপ ভোগ, পাণুরোগ সেট ॥ 


শারী-হুরু-চোর বলি শাপ দেন সীতে। 


এই হেতু রামধন্ু মরিয়াছে শীতে । 
== হাঁরাধন পুনরায়, পাইয়াছ প্রাণ। 
| ত্ৰিভুবনে নাই আর, উপমার স্থান ৷ 
/ আশ্ধনুকে আথি-বাঁণ, করি! সন্ধান। 
একবার বিধ্মুখি, বধ মম প্রাণ ॥ 


স্পা 


ঘোটেছিল কি গ্রমাদ, বমস্ত সময় । 
চারিদিকে শত্রু সব, গুরুলতাচয় ॥ 
অধরের রাগ ভাগ, করিয়া হরণ। 
মনোহর নবপত্র, করিল ধারণ ॥ 
অধরের রাগ চুরি, এ কি প্রাণে য় 
আমার সর্ববস্বধন, চোরে কেড়ে লয় ॥ 
হিমাঁগমে প্রতিফল, পাইয়াছে তার। 
মকলেরি নেড় মাথা, পাতা নাই আর ॥ 
মনোদুথে এত দিন, আছি শব-প্রায়। 
অধর-অমৃত দিয়া, বাঁচাও আমায় ॥ 


 দশনের দীপ্রি-চোর, মুকুতার হার। 


শীতে তাঁর ভোগ হ’লো কোঁটা-কারাগাঁর ৷ 


_দাতভাঙ্গ। দাতচোর হয়েছে এখন। 
স্থির হয়ে সুখে কর দশন বর্ষণ ॥ 
 শদনের মান প্রিয়ে, রাখ একবার । 
বালে পবিত্র কর, বদন আমার ॥ 


শিস 


গালের গৌরব চুরি, করিয়া গোলাপ । 
শীতকালে শীর্ণ হয়ে, করিছে বিলাপ ॥ 
গিয়েছে সৌরভ তার, কাট! হলো গাছে। 
পাপ ক’রে ভেবে ভেবে; কাঠ হইয়াছে ॥ 
দেখিলে স্বরূপ সব, দেখিলে স্বরূপ । 
কিরূপ চোখেতে রূপ, 'হয়েছে বিরূপ ॥ 


ছুর্জনের দণ্ড করি, হয়ে দণ্ধর । 


গণেশে স্থিতি কর, আমার অধর ॥ 


ডালিম হরিল তব, পয়োধর-তাঁব | 
দেই হেতু শীতে তার বিপরীত লাভ ॥ 
ভয়েতে শিহরে সদা, কীট। কলেবরে | 
আপনি আপন পাপে, বুক ফেটে মরে ॥ 
আর দেখ পদ্মকলি,.অলি-মনোঁলোঁভ। | 
হোরেছিল প্রাণ, তব কুচকলি-শোভা ॥ 
নীহার করিল তারে, অশেষ আঘাত। 
কুটিবে কি উঠিবে কি, সদলে নিপাত ॥ 
পাছে ফের ঘটে ফের, মরি মনোদুখে। 
কুটকলি লুকাইয়া, রাখ মম বুকে | 


প্রণয়িনি | প্রাণ, তব কর কোমলতা I 
চুরি করি লয়েছিল, কমলের লতা ॥ 
শীতের শাসন-অগ্নি, মনে তাঁর অলে। 
সেই হেতু একবারে লুকাইল জলে ॥ 
নিতে আর পারিবে না, তন্কর নিদয়। 
ভু্পগাশ দিয়া বাধে!, আমার হৃদয় ॥ 


গতির গরিম! চুরি, করিয়াছে হাস ॥ 
শীতে তাই নাই তার, জলের বিলাঁদ ॥ 
শিশির তাহার পক্ষে, হোয়েছে শমন। 
মরাল করাল ভয়ে, না করে গমন ॥ 
লোভ হেতু নাহি শুনে, লোকের বাঁরণ। 
গমনের গুণ চুরি কোরেছে বারণ | 

চুরি করি ঘটে পাপ, নাহি জানে মুঢ়। 
থর থর কীপিতেছে, গুড়াইয়া শাড় ॥ 
জরজর কলেবর, ঘোরতর রোগ 
ভুগিতোছ হস্তী মুখ: শ্বকর্দ্দের ভোগ ॥ 
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গতি-চে'র সকলের হইল ছুর্গাতি। নিয়ত নয়নে তার, বহে নীরধারা । 
আমার হৃদয়পথে কর প্রাণ, গতি ॥ কুহ্‌র আকার পেলে, হয়ে কুহু-হাঁরা ॥ 
টা দেখ আর ভ্রমরার, ঘটেছে কি দাঁয়। 
হেরিয়! তাহার দুখ, বুক ফেটে যায় ॥ 


কটির ক্ষীণত| হরি, হরি হরি বন। সরোবরে বিকসিতা, নহে তাঁর বধু । 

হিম ভয়ে বিবরেতে, করিল শয়ন ॥ মনে ভাবে, কোথা! যাবে, কৌথ| পাবে মধু |, 
১. করি অরি তব অরি, হরি নাম যাঁর। ভ্ৰমে পোড়ে, মে গিয্না সরৌবরতীরে । 
লী এখন হোয়ৈছে তাঁর, হয়িনাম সার ॥ ক্ষোভ পেয়ে, শুধু মুখে, আসে রোজ ফিরে ॥ 
ূ এ সময় কেন প্রাণ, মান কর আর। কেতকী-কাটায় পোড়ে ছি'ড়িয়াছে পাখা | 
| দুলাইয়! ক্ষীণ কটি, হাঁটে! একবার ॥ সকল শরীর তার হ’ল রজমাথা ॥ 

কোথা হরি, কোথা করী, হংস কোথা রবে। গুগ গুণ করে অলি, শুনিতেছ ধনি | 

রতি হেরে রতিপতি, পদানত হবে ॥ গুণ গুণ, গুণ নয় রোদনের ধ্বনি ॥ 


(5৮2 সকলে পাইল সাঁজ! চোর ছিল যত । 
ধনি তব ধ্বনি চোর হ’ল ধ্বনি হত ॥ 


} তব উরু গুরুভার, হরি রম্ভ। তরু । মৃদু মৃদু হান্ত করি মধুর বচনে । 
শিশিরেতে শার্ণকায়, পাপে হয় সরু ॥ একবার কথা কহ প্রফুল্ল বদনে ॥ 
8. কেমন কৰ্ম্মের ভোগ, নাহি যায় বলা। _ সুধারবে দেহ প্রাণ প্রেমে গুণ গেয়ে । 
পে শুকাইল লুকাইল, ফল পেয়ে কলা ॥ পলাইল অলিচয় পরিচয় পেয়ে ॥ 
পদ-চোর পদে নাই, মরিল বিপদে । গুনিয়া এ সব কথ মান পরিহরি | 
প্রেমময়ি, প্রেঈদীসে, রাখ প্রাণ পদে ॥ নাগরের করে ধরি কহিছে নাগরী ॥ 


লক রদিকের রসাভাদ বুঝিবাঁর তরে | 
ছলেতে ছিলাম প্রাণ অভিমান-ভরে ॥ 


চাপাঁফুল হোরেছিল, অন্কুলির রেখ! | কভু কি তোমার প্রতি থাকি আমি মানে । 
কোথা সে, এখন তাঁর নাহি আর দেখা ॥ পরিমাণে করি মান হরি মান মানে ॥ 
রঃ কোথা তার কটু গন্ধ, কোথা তার দল । গেল মীন গেল মান হিতকর শীত । 
শীতাগমে ভয় পেয়ে, পলাইল খল ॥ রাখহ তাহার মান যে হয় উচিত ॥ 


চষ্পকবরণি ধনি, মার! গেল চাপা । 
করাঙ্ুলি টাপাগুলি, বুকে দেও চাপা ॥ 


৮ (সঙ্গীত) 
কপ চুরি করি হেয়, প্রেম নাহি পায়। কত দিনে জীব তুমি শিব হবে আর । ) 
. হিমে তারে, হিম বলি, নাহি তোলে গায় ॥ এখনে রয়েছে মনে বিষম বিকার ॥ 
বন্দিরূপে বন্ধ হয়ে, আছে কারাগারে। এ কারণ কি কারণ, দেই জানে সে কারণ, 
আমারে ট্রি কর, প্রেম-হেমহারে ॥ কারণকারিণী কালী মনে জাগে যার। 
- নালা হরি অভিমান-ক্ষুধা, এ সুধা কেমন ধা, 
1311 যে খেয়েছে তারে গিয়ে সুধা একবার ॥ { 
ৃ দিদি মধুকর, স্বর-চোর দুটে|। - বিষ খেয়ে রিষ করে, অমতে অরুচি ধরে, 
শীতের নিকটে আছে দীতে করি কুটো ॥ কিনে সখ কিসে দুখ করে না বিচার । 
ৃ আর নাই কোকিলের, মনোহর রব। নুরপ্রিয়া এই সর, অতিশয় সুমধুর, 
"কুহু ভুলে উহু খু লে হয়েছে নীরব এ ঠা এমন মধুর চারা আছে আর॥ 
177 je | । ঁ 8০11 188 ॥ 
113 9. 271, ৬ 1৭ 541 ১, ANE ১. 


২৯৬ 

দাঁমান্ত ত ধুন্ধ নয়, আলো! দেখে অন্ধ হয়, 
অন্ধকারে অন্ধচয়, করে হাহাকার । 
'ভোগীজনে দেয় ভোগ, যোগী জনে দেয় যোগ, 
ভোগের আঁধার এ যে, যোগের আধার ॥ 
ঢল ঢল পাঁনপাত্রে, গ্রহণ করিবামাত্রে, 
পুলক প্রকাশে গাত্রে, আননা অপার। 

নিগমে নিগুঢ় উক্তি, সাক্ষাৎ জীবন-মুক্তি, 


এখনি প্রমাণ পাবে করি ব্যবহার ॥ 
খায় যেই এই মদ, নাহি টলে তার পদ, 
পদ থেকে পাঁপ-পদ, নেস! কোথা তার। 
এ মদ লা থায় বারা, মদের মাতাল তারা, 
তাদের নেদার ঝোঁক না হয় সংগাঁর ॥ 
কখন না খায় মদ, খেয়ে মদ টলে পদ,» 
সে মদের মত্ততাঁর নাম অহঙ্কার । 
যাঁর! ভালবাসে নদ, তার! নাহি করে মদ, 
সদাই মনেতে মদ, স্বভাবে সঞ্চার ॥ 
ধার! নাহি খায় মদ, তার! কয় মদ মদ, 
নদ নাই এই মদ, মদের ব্যাপার । 
পুৰ্ণস্ুখ যোল কলা, পুণ্য পাপ দেখে কলা, 
. কুলযোগী খাঁ কল! 1 রেখে কুলাঁচার ॥ 
কুলীনের স্তব্ধ কূল, কুলীন অনুকূল, 
আপনার তিন কুল, দে করে উদ্ধার । 
লোকের কেমন ভুল, . কুলের না জেনে মূল, 
কুল কুল ক'রে দেখে অকুল পাথার ॥ 
যে ন! আসে এই কুলে, দাড়াবে সে কোন্‌ কুলে, 
একুল-ওকুল তার দুকুল আধার । 
ভক্তিভারে করি ভর, শিব-কাঁনী জপ কর, 
সকলের মূল: শ্রদ্ধা সর্বমূলাধার ॥ 
এই শ্রদ্ধা যার মনে, আব্মপর সে কি গণে, 
এক ভাবে সমুদয় করে একাকার । 
সান করি শ্রদ্ধ|-জলে, শুনি সদা কুতুহলে, 
ছার কাছে কোথা আছে আচার-বিচার ॥ 
ব্ৰঙ্মারমপ নিজে হয়, : দেখে সব ব্ৰহ্মময়; 
... ব্ৰহ্মানন্ মগ্ন রয়, জপিয়া ওঁকার। 
অধোবাধু করি ধ্বংস,  সোহহং মোহহং হুংস হংস, 
ও কারেতে কুগুলিনী চালে যহম্রার | 


* মদঁূমদ | দর্প। হর্ষ। 
T+ বরাহমাংস, কুলচক্রে এই মাংস প্রমিন্ধ। 
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ঘে করে “অজ্রপা” রোধ, মে পেয়েছে তববোধ, 
সশরীরে মুক্ত সেই, মৃত্যু নাই তার । 
ভ্রমমিদ্ধ পার হেতু, কুলাচার গুদ্ধ সেতু, 
সে সেতুর ও পারেতে, তত্ব পারাবার ॥ 
তাঁহার মাঝেতে চর, জ্যোতির্ময় তাহে ঘর, 
মেই ঘরে পরাঁৎপর করেন বিহার 
মূল মাত্র এক অ'ক, মেই আকে দিলে ফাক, 
এক আকে নাক লাক হাজার হাজার ॥ 
টান মেই এক আক, ফাকেই থাকিবে ফাক, 
. কোথা কোটি, কোথা লাক সব ফক্কিকার। 
না জানিয়া বস্তু এক, ভ্রমে ধরে নানা ভেক, 
অদ্ধাজলে অভিষেক শুদ্ধ সদাচার। 
চেচায় না ছেড়ে গলা, বাহিরে আচার কলা, 
মনের ভিতরে মল| কল পরিক্ষার । 
এই জল এই ফল; কারে তুমি এটে। বল, 
এ চে ছাড়! খাবে তুমি, কি আছে তোমার । 
বায়ু বারি, বন্তি ধরা, সমুদয় এ'টে| করা, 
কেবল এ টোর চেটো, এ তিন সংসার । 
কত মদে মত্ত হয়, "_ মাতালে মাতাল কয়, 
এর চেয়ে নাহি আর হাসির্ব্যাপার॥ 
ছাড়িয়৷ সকল তত্ব, তত্বরদে হও মত্ত, 
খাও খাও নাচ গাঁও ইচ্ছ। যত যার ॥ 


বড় 


ঝন্ঝন্সন্‌ সন্‌ সমীরণ হাকিছে। 

গুড় গুড় ছড় ছড় ঘন্কুল ডাকিছে ॥ 
চপলার স্বর্ণ হার আকাঁশেতে উড়িছে ॥ 
দ্বিজ সব কলরব ফুলবনে যুড়িছে ॥ 
হতবল তরুদল ধরাতল লুঠিছে। 

দলচয় স্থির নয় বায়ুবেগে ছুটিছে॥ 

ছেড়ে পর্থ শূন্য রথ ধুলিচয় চড়িছে। 

এম দাম অবিশ্ৰাম ঘারে ঘার পড়িছে ॥ 

এ. কি ধূলি যেন হুলি পুনরায় জ'1কিছে। 
গেগুধুঘ কুমকুম থাকে থাকে থাকিছে ॥ 
'অকন্মাওড বজ্রপাত দীতে দাত লাঁগিছে। 
ঝন্‌ ঝন্‌ করে রণ যেন তোপ দাগিছে॥ 
পড়ে জন অবিরল মুক্তাফল ঝরিছে। 
তড় তড় ত বড় কি যে রব করিছে ॥ 


| 


হেলে হেলে চলে যায়, 


/. কুটিল কুটিলমনা, 


. না হেরিয়। শ্তা।মটাদে, 
যায় যাবে ছার কুল, 


. কুষপ্রেমে ভক্তি যার, 


“. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গুন্থালী 


স্থখাকুল তেককুল ঘোরনাদ ছাঁড়িছে । 
ক্রমে ক্রমে পরাক্রম বর্ষার বাঁড়িছে ॥ 

- একেবারে এক ধারে বজ্রবাড় ঝাঁড়িছে। 
নীরদের মন্তকের চূড়া ভাঁি পড়িছে ॥ 
হলো! বৃষ্টি গেল রিষ্টি যেন সৃষ্টি হাসিছে। 
ভ্রিলোকের পালকের মহিমা প্রকাশিছে ॥ 
কবিদের হৃদুয়ের দ্বার খুলে যেতেছে। 
স্বভাবের দেখি ফের রচনায় মেতেছে ॥ 


বর্ধার নদী 


গ্রীশ্ের গ্রতাপবলে, পূর্বে ছিল ধরাতলে, 
ক্বশা নদী বালিকার প্রায়। ) 
ন! ছিল রসের রঙ্গ, ধূলায় ধুসর অঙ্গ, 
তরঙ্গের রসহীন তায় ॥ 

রাজ্য হলে! বরযার, জীবনে যৌবন তাঁর, 
" পয়োধর প্রভাবে সঞ্চার । 

বিপুল লাবণ্য তায়, 

সলিলে সুখের নাহি পার॥ 


রাধিকার উক্তি 


বাণীর জালায় আর, বৃন্দাবনে থাকা ভার, 
রাধা ব’লে বার বার, মদ! গাম ডাকে লো। 
খ্বশুর-শাগুড়ী-স্থান, পদে পদে অপমান, 
অবলা বালার প্রাণ, ইথে কিমে থাকে লো॥ 
পিহ্ব। কাল-ফণি-ফণা, 
" বচন-গরল-কণা, গান হেতু রাখে লো। 
চারিদিকে পরিচয়, কলঙ্কিনী করি কয়, 
রাধার এ পরিচয়, বাখরীর পাকে লো! ॥ - 
তবু ভাবি ক্ষণে ক্ষণে, বৈরিভাঁবে শুরুজনে, 
যা আছে তাদের মনে, বলুক আমাকে লো। 
পরাণ সতত কাঁদে, 
পড়িয়াছি কুল-ফাদে, বিধির বিপাকে লো॥ : 
দে কি লো! প্রণয় তুল, 
এ বড় বিষম তুল, বুঝাব কাঁহাকে জে।। 
অতুল কৈবল্য তাঁর, 
মোহারুণে আকুল দে, কুল বাধে যাকে যো | 
৩৮ 
(৩ a শী 


 যুদ্ধসজ্জা = 


উঠিল যুদ্ধের ভাব নৃপতির মনে | 
ছুটিল ইংরাজ দেনা রেস্ুনের রণে 
লুটিল বরহ্মের দেশ, অনুভব হয়। 
কুটিল মগের বুঝি, মরণ নিশ্চয় |. 
_জটিল কুচক্রী যত, চক্র করি মনে। 
ফুটিল প্রমাদ-পুষ্প সংহারের বনে॥ 
খুঁটিল খুঁটের খুঁট, মত্ত হয়ে রোষে |. 
টুটিল সকল খল স্বভাবের; দোষে ॥ 
রটিল রথের রব, কীপে বন্ধমতী ৷: 
ঘটিল বিপদ তথা, অবোধ ভূপতি॥ 
আবার হাহার দোষে ইংরাজের ক্রোধ । 
থাবার প্রহারে করে হিংসাঁ পরিশৌধ॥ 
ছলিল করিয়া ছল খল মন্ত্রী তার। 
ফলিল পাপের ফল, রাজ্য রাখা ভার॥ 
জলিল রাগের অগ্নি দলিল হৃদয়৷ 
সলিল-সন্ধির যোগে, নির্ববাগ কি হয় |. 


চলিল বুটশ-সেলা, টলিল ধরণী। 
বলিল বদনে শুধু মার মার ধ্বনি ॥ 11 
ধরিল সংহার-বেশ, পরিল বসন। 25 
হরিণ প্রাণের মায়া, করিল গমন ॥ Rl 2 
সাজিল অধ্যক্ষ সব, বাজিল বাজনা । রি 
ভাজিল বাণীর রাগ, ভেরীর বোঁষধা |... 
তুরঙ্গ স্বর্গ করি চরণ নাঁচায় | 3s 

আরোহীর মুখ চেয়ে মরণ না চায়॥ ...- ধু 
সাপটে দাপটে বীর, চাপটে চড়ায়। he 
কত শত নর-শির, ভূলে গড়ায় ॥ এ 
হুঙ্কারে টঙ্কার দিয়া, শব্দ করে হিহি। - রং 
ঘোটক যোটক রণে, ডাক ছাড়ে চিহি॥ 

মাত আতঙ্গ পেয়ে, থর থর কাপে । 
উদ্ধভাগে তুণ্ড তুলি গুণ্ড তায় চাপে॥ fl 


ঘড়র্‌ ঘড়র্‌ ঘড়, শকটের চাকৃ। টি... 
চড়র্‌ চড়র্‌ চড়, কাওয়াঁজের ডাক ॥ | 
ফড়র্‌ ফড়র্‌ ফড় ফায়েরের ছটা! । 

হড়র্‌ হড়র্‌ হড় হড়রার ঘট ॥ 

হেউ হেউ ফেউ ফেউ, ফাই ফাই ডাকে। 
গগনে সবলে যেন. বন ঘন হাকে॥ 

কুয়াশার প্রায় তায়, আচ্ছাদিত তম। 
চকিতে চরণ চলে, চপনার দম। 


করি, সাইনের হুড়া । 
হাড় করে গুড়া |] 
ক  গুলীজুড়িল রগ্রক | 
রর দেহ, উড়িল মন্তক ॥ 


যা নাই, নির্দয় শরীর |: 
ছেদ কে দের শির ॥ 


মা কব হরে, কেবা করে ভোগ ॥ 

আলা! দিয়া পরমুণ্ করিতে ছেদন ।- 

॥ নয়নের অঙ্গে নাই, লজ্জার বদন ॥ Y 
ঘদবধি দেহে প্রাণ, ঈথরসাধন ৷ 

ভাবে হয়, আপনি নিধন | 


তবে ন চাকি চক্রে, এত লোভ হয়॥ / 
দুই দিকে আটাঞজাটি, কাটাকাটি হতু। 
নদী আর নদ নীরে জাহাজের সেতু ॥ 


শৃগাল কুকুর সব, করে কলরব ॥ 
আহারেতে ক্ষান্ত নাই, দিনে আর. রেতে। 
বহয় সব সব শব খেতে ॥ 
নের শোকে কাদে, জনক-জননী । 
নিরহে দহে, যুবতী রমণী ॥ 
[ত্র পিতৃশোকে অন্তরেতে দহে। 
গর যুগ প্রায় স্থির চক্ষে বহে ॥ 
য় পরাজয় কিছু, নাহি যায় ধরা । 
ক্র হাহা রবে, পরিপূর্ণ ধরা ॥ 
করুণ মি, সর্ধনাক্ষা তুমি। - 
নক কর সংগ্রামের ভূমি ॥ 


7 


আজি কালি করি মরি, 


নি গ-11:41১ 5. 
গুপ্তের গরন্থালী 
প্ৰ্তি 

লৌকিক আচার সব, নহে কিছু অনুভব, 


বিভব পাইতে অভিলাষ । 


. মাময়িক ধর্মগুণে, ভাবি দেখি কত গুণে, 
'কাহাতেও নহে গ্রীন্তিভাষ ॥ 
একে একে দেখি৷ যত, বিবৃতিতে কতমত, 


প্রকৃতির প্রমাণ না হয়। ০ 
আহা মরি বলি হারি, বিশেদ কহিতে নারি, 
পারি কিন্ত উপযুক্ত নয় ॥ $ 
আপনার মত নত, 
প্রকার ত কেহ ভাল ভাবে। - 
তাঁহার চরিতগত, নহে বটে অন্তমত, 
ফলে তায় কেবা কিব! পাবে ॥ 
যামিনী-দিবদ আসে, গত হয় অনায়াসে, 
দেখিতে দেখিতে একে একে । 
ফণতঃ যত পাঁয়রি, 
অগ্গত.কেব| তায় দেখে॥ : » 
দিবসে কার্ধ্যের পথে, 
সকলের সিদ্ধ নাহি হয় . 
যার হয় তার হয়, 
5. সমুদয় লোকে এই কয় ॥ 


দিবাগম ফুরাইলে, : কিছু নাহি ঠিক মিশে, 
4 যাবতীয় কালের খরণ। 
এক পক্ষ পাবে যেই, বিপক্ষতা করে মেই, 
কাজে তাই নৈরাণ কাঁরণ॥ 
যাহা হয় তাই হবে, বিকৃতি কেন না তবে, 
বলি সবে প্রকৃতি ভাবিয়া । . 
আগনার ভাবে ভাব, 


। ধরে যদি সভাব, 
স্থকার্য্য হইবে লাভ জী ॥ 

উভয় পক্ষের তরে, সকলেই চেষ্টা করে, 

কেবা তাহা পায় সাহজিক। , ঃ 

অভাব-কর্দমে গ'ড়ে, 

মরি যায় ত্রাণ নাই ঠিক॥ 

দয়া সত্য সদালাপ,- 


*.. এ বড় বিষঘ ভ্ৰান্তি হয়। 


\ 


কাহার অগ্তরে কিবা, আধারে আলোক-নিভা, ne 
: সিদ্ধ তায় ভাবে যেই লয় * 
মানদিক ভুলে ভুলে, 


ড তাহার চিন্তার নাই কভু।- 


দবে হয় স্থদত, 


আসে যত মনোরথে, ...: 


দে ভার আমার নয়, 


না 


উঠিতে যে লড়ে চড়ে) 


করিলে সজ্ঘটে পাপ, 


থাকে যে. ভ্রমের কুলে, 


bed 


রঃ 


ভাব একে ভাবি মনে, 


নে অবধি অগ্রতুল কত। 


নিত্যব্ধি জ্ঞাত হবে তত ॥ 
সহকথ! 


মানুধ হইতে বদি থাকে অভিলাষ । 
গুণের গৌরব যদি করিবে প্রকাশ ॥ 
সুজনের নিকটেতে লহ উপদেশ । 


দেশ হ'তে দূর কর, হিংস| আর ঘেষ ॥ : 


নিরন্তর অন্তরে সরল ভাব ধর। 
অহঙ্কার অলঙ্কার পরিহার কর ॥ 
খুলনা দোষের. কোষ গুণ লুকাইয়া ॥ 
ছাঁড়হ্‌ করাল ভাব মরাঁল হইয়া ॥ 
আপন সমান ভাব, পরের হিত। 
পরহিতে জান কর আপনার হিত ॥ 
পরমেশ, পরপ্রেম প্রাপ্ত হবে তবে। 


, পরলোকে পরম্থে পরধীমে রবে ॥ 


অবনীতে আছ যত, স্বজন সুমতি। 
প্রতিকূল হয়ে! নাক, নিন্দুকের প্রতি ॥ 


. নিন্টাকারী উপকারী, জননীর চেয়ে। 
সদ! করে উপকার, পরদোব গেয়ে ॥ 


প্রসথতি পু্রের প্রতি, হয়ে অনুকুল । 
স্বকরে করেন দুর, শরীরের ধুলা ॥ 
রসনা-মার্জনী ধরি নিন্দুক দকল। 
অবিরত করে দূর, অন্তরের মল ॥ 
রদ্বাকরে আছে যত, অমূল্য রতন । 


কুবেরের ভাগডারেতে আছে যত ধন॥- 


যদ্যপি সে সব তুমি, কর বিতরণ। 
তথাপিও তুষ্ট নয়, নিন্মুকের মন ॥ 
হাতে তুলে যদি কিছু দিতে নাহি হয়। 
আপনার বাক্যে তায় তুষ্ট যদি রয় ॥ 


অতএব তার চেয়ে কোথ| আছে স্থথ।। 


ফুটুক ফুটুক্‌ মা, নিনুকের মুখ . 


থাকিয়া সদাচিরণে, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 
সাধুতায় চেষ্টা পায়, যাহাতে যে ভ্রম যায়, "যুদ্ধ = 
সর্বনাঁশে আধ! পার তবু ॥ ৮ 
একমত্য যত দিন, ভাবে না হয় লীন, চারিদিকে উচিয়ে বুদ্ধের এয 
. বিবাঁদশবাঁতাঁস ক্রমে হতেছে প্রবল ॥ 


ছারখার করিতেছে অচল অটল । 
নদ-নদী শূষ্য করি শুষ্ক করে জল |. 
নাশিতেছে হাতী ঘোড়া জন্ত দল দল | 
এ আগুনে কার কিছু খাটে নাক বল। 
শত শত মহাবীর; এসে রণস্থল ৷ 
হইতেছে. রণপীয়ী পড়িয়া ভূতল॥ 
কীদিছে সন্তান-শৌকে জননী সকল। 
শোকানলে শুকাইয়াছে হৃদয়-কমল ॥ 
অনিবার বিধবার চক্ষু ছল ছল । 


১ নিবারিত নহে তীর নয়নের জল ॥ 


পিতৃশোকে শিল্ড কাপে তরু. টল টন | 
কে আর আহার দেয় ফুরাল সমল ॥ 
ভ্রাতৃশোকে কা'র প্রাণ এমন চঞ্চল। 


* এখনি ছাঁড়িতে চাহে দেহের অঞ্চল ॥ 


এ বিপদে ধরাতল যাবে রনাতণ॥ ' 


ভয়ানক যুদ্ধরোগ, ঘোরতর খল । 
গোঁনাগুলী কত তায় মরণের কল ॥ 
রণ্রোগে রুগ্ন আছে, যে নব সবল।- 


কোনরূপে তাঁর! আর না হয় সবল .. 


আঁবরত অন্তরেতে গরিমা-গর্ল। 

ধরিয়া তরল ভাঁব না হয় সরল ॥ 

হিতাহিত নাহি বোঝে, শুধু খোজে ছল। 
পলকে প্রণয় করে, কোথা আছে পল ॥ 
লোভমদে মত্ত জীব, নাচে টল ঢল । 

ঘোর পাপে মরে তাপে, কিসে পাবে ফল ॥ 
হে বিভু বিশ্বের পতি, বিশুদ্ধ বিমল । 
কৃপাজলে রণাঁনল করহ্‌' শীতল ॥ 

প্রজাপতি না করিলে প্রজার কুশগ । 


মৃত্যু 
স্ুচারু সকল ভঙ্গী স্থবদনময় । । 


. সহান্ত অধর-বিঘ্ব সদ। নিরাময় ॥ 
' গ্রীতিভাব প্রকাশিত, নয়ন-পলকে | 


প্রমন্নত! পরিদীপ্ত ললাট-ফলকে ॥ 


jh 


৩s. “ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


এরূপ মাধুর্য্যরাশি কোথায় বিনয় । 
কিছুই না দৃষ্ট হয় মরণ-সময়॥ 
এই যে মাফিক বিশ্ব, দৃশ্য সুখময় । 
ভূতপঞ্চময় তঞ্চ প্রপঞ্চ নিশ্চ্ন ॥ 
অনাদি অনন্ত ভাবে ভাবে শৃন্ঠবাদী । 
অনাদি অনন্ত ভাবে হয় সেই বাদী ৷ 
বৃথা শূন্তবাদী সেই, শূন্য বাদী নয়। 
পরমেশ চিত্ত করে মরণ*সময় ॥ 
চিরদিন নাস্তিক শ্বরূপ ব্যবহাপ। - 
ভ্রমভরে বিভু নাম, মুখে নাহি যার ॥ 
কুপ্রবৃত্তি মনোবৃত্তি, নিবৃত্তি ন! হয়। 
মানসের আভরণ ছুট রিপুছয় ॥ 
জন্মাবধি ছিল যেই নিৰ্ভয় হৃদয়। 
সে বলে “ত্রাহি মে প্রভে।” মরপদময় ॥ 
অতিশয় অনিবার্য্য জগদিন্্-জাল। 
তাহাতে আবদ্ধ জীব, জন্ম-ৃত্যুকাঁল ॥ 


মার়ারূপ সুখ-শধ্যা, তাহাতে শয়ন। 
লালিসা লইয়া! কোলে, ঘুমে অচেতন ॥ 
কত মত স্বপ্ন দেখে চেতন! না হয়। 
কোথা সেই স্থথ-স্প্র মরণম্ময় ॥ 
একে চিঃবৈরিভাব নিশাচর নরে। 
তাহে দশানন আরামের পত্রী হরে॥ 
বতিশয় শাত্রবত| সহিত বংগ্ৰাম । 
পরাভূত হত-রক্ষ, জয়ী হন রাম ॥ , 
রিপুস্থানে উপদেশ, চান সদাশয় । 
বিগত সেই বৈরিভাব মরণসময় ৷ 
্বয়ং ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বর-তনয় | 
অবতীর্ণ অবনীতে খৃ মহাশয় ॥ 
নির্বিকার হয়ে তিনি আদর-সময়। 
উচ্চৈঃন্বরে ডাঁকিলেন কোথ| দয়াময় । 
আপন ঈশ্বর হয়ে পাইলেন ভয়। 
বিপরীত হেরি সব, মরগণময় ॥ 


পপ 


পু 


্বীলস্ন-্সাভ্ঞল. 
পপ ০ জা সী সপ 
রি . সরস্কতীচরণে "কবিতা 
হ্ায়.কমলে আসি, - বিনাণিয়া ভামোরাশি, রমরত্রাকরোডবা, কবিত| কমলা | 
প্রকাশিত! হও বিধায়িনি। এরজলিত প্রভাপুঞ্জ, জিনি ষোলকলা ॥ 
কবিতা-কমল-মধু, দেহি মে সাধববধুং হরিতে বিরস ভাব, হন অবতীর্ণ! ৷ 
বাঁণাপাণি বাক্যপ্রদায়িনি ॥ কবির কমল-হৃদে সতত বিকীর্ণ। ॥ 
তব অন্কম্পীধীন, ভারতের গুভ দিন, মানবিক মানসিক, ছুঃখরাঁশি হরে। 
(কোথ! গেল বৃশ্চিকবাহিনী। মোহন মধুরভাবে, স্বভাবে বিহরে ॥ 


কবিতার ছিন্ন বেশ, হেরিয়া উপজে ক্লেশ, 
বিশেষ কি কব সে কাহিনী? 

নাহি মাত্র অলঙ্কার, হয়েছেন শীর্ণাকার, 
= রসহীন| বিরসে পূর্ণিতা। 

উলঙ্গী কবিতা সতী, :  শ্রীমঙ্গের নাহি জ্যোতি, 

| কুট অথ মাদক-বূর্ণিতা ॥ 

হাব ভাব নাহি আর, হয়েছে রোদন সার, 

স্বাহিত্যসন্তানবিয়োগে 1 

কেবল পদের মুখ, হেরিয়ে নিবারে দুখ, 

শান্ত তার সাতনা-প্রয়োগে ॥ 


কোথা কবি কালিদাস, .. বাঁজীকি ও বেদব্যাস, 
কবিতার দশ! দেখ আসি। 
Ie কুকুরেতে খায় হবি, মুর্খমুখ হয় কবি, 
7) জোনাকী কবিত্ব-অভিলাষী ! 
তাই বলি ওগো বাঁণি, শীতল করহ প্রাণী, 
রসনায় করিয়। আমন। : 
..... পুরাও বাসনা মম, নিবাও জড়তা-তম, 
| র্‌ ক্ষোভরাশি করি বিনাশন ॥ 
বিতর করুণা-লেশ, কহি সব সবিশেষ, 
অধিক আশ্বাস নাহি করি। 
এমন বাসনা নাই, সমারূঢ় হ'তে চাই, 
কবিতা-শেখরচুড়োপরি ॥ 
মনোভাব ব্যক্ত হয়, লোকেতে কবিতা! কয়, 


ঠা "আনন? বিহ্রে জনে জনে । 
২. বত্তনে যাতনাগুঘ, পাছে মাত হও কু, 
শেষ 2২ শপে 


নাঃ " y নি JAW 
Lads. Ee 


. ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে, সহচরী সম৷ 


ছয় রাগ ছয় রম, সেবক উপম॥ 
বসস্তাদি ছয় খতু, সেনাপতি হন। 
প্রকৃতির পুক্রগণ, সেন! অগণন ॥ 
ছয় রিপু অগ্রজ, মনোজ মহাবীর | 


দৌত্যকাধ্যে নিয়োজিত, মহারি মহীর |... 


মধুদর্পহারিবধূ কমলা'তনয় । . 


- কবিতা কমলা-পদে দাসত্ব করয় ॥ 


এ 


রত্রাকর-কন্তা-অঙ্গে, রতধাবলী-প্রভা । 
কবিতা-কমল দেহে, অলঙ্কার-শোভা ॥ 
রূপক রূপার মল চরণকমলে। 


অত্যুক্তি মুকুতাহার, সুশোভিত গলে ॥. 


চপল! চপলা গ্রাম, বটে সে চঞ্চল! । 
কবিতা কমলা! হন দ্বিগুণ চঞ্চলা ॥ 
ক্ষীরোদ তমুজাতম্ণ, লাবণ্যে পুরিত ॥ 
ছন্দোরূপ লাবগ্যে কবিতা বিভুষিত॥ 
স্থললিত ললিত, কবরী বিগলিত। 
তোটক অপাঙে আখি, সদা প্রমোদিত। 
ভতুজদপ্রয়াত ভূজ, ভুজঙ্গ লাবণ্য । - 
সাবিত্রী অধরভাবে এ ধরিত্রী ধন্য ॥ 
কমলার প্রিয়পাখী, পেচক কঠোর। 
কবিতার প্রিয়পক্ষী, পিক মনচৌর ॥ 
নীলাম্বরে আচ্ছাদিতা মাধব-বনিতা। 
ভাবরূপ বদনেতে, আবৃত! কবিতা ॥ 
অতএব কবিতা গো তোমার দোহাই । 
ধনদাতী Sd কিছু নাহি চাই॥ 


কেবল ক্ষণেক নৃত্য, কর গো হৃদয়ে । 


-সর্বরহূঃথ পরিহরি, তোমার উদয়ে॥ 


-.... ভাঁবও চিন্তা 
ভাব চিন্তা, এই দুই, ভিন্ন ভিন্ন নাম। 


মনোহর মনো-দীপে, উভ্রের ধাম ॥ 


মনের মন্দিরে বটে, বাম! করি রয়। 


অথচ মনের সহ, দেখা নাহি হয়॥ 
অধিকার করিয়াছে, ত্রিভুবন জুড়ে । 
ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে কোথা যায় উড়ে ॥ 
উভয়ের পক্ষ নাই, পন্মী নয় তারা । 
অথচ উড়িয়া যায় এ কেমন ধারা ॥ 
উদয়ের প্রতি কিছু হেতু তার নাই। 
বিষয়বিশেষে শুধু দেখামাত্র পাই ॥ 
দেখা পেলে রাখা ভার, মাশ! লয় কেড়ে ॥ 
তখনি পলায় ছুটে, মনোরাজ্য ছেড়ে ॥ 
পাছে পাছে ছোটে ইচ্ছা ধর ধর কোরে । 
আবার উদয় হয়, ন্তরূপ ধ'রে॥ 
এইরূপে আনে যায়, সঙ্গে যায়,আঁশ।। 


" আসার আশার হেতু, আশ! ছাড়ে বাসা ॥ 


৯ 


চিন্তার করিলে চিন্তা, চিন্তা হয় শেষ + 
অবশেষে চিন্তায় ছাড়িতে হয় দেশ॥ 
এক চিন্তা চিন্তাযোগে, নান! মুৰ্তি হয়। 
কখন্‌ কি ভাব ধরে, ভ্রানগম্য নর ॥ 


এই চিন্তা মুর্ঠিভেদে, অনুকুল যারে ॥ 


্রহ্গজান দিয়! শেষে, মোক্ষ দেয় তারে ॥ 


থাকে না দুখের চিন্তা, চিন্তার প্রভাবে । '' 


সস 


সন্তেষ-সাগরে ভাসে, স্বভাবের ভাবে ॥ 


: এই চিন্তা মহকারে, উপকার ঘত। 


বিস্তাণাভ বন্থলাত সুখলাত কত ॥ 


এই চিন্তা মুস্তিতেদে, দুখের গাধার । 


একেবায়ে ধরে বেরে, ভীষণ আঁকার ॥ 
কোনমতে নাহি রাখে, বনতির আশ | 


_ আপনি বিনাশ করে আপনার বাধ! ॥ 


মনেরে করিয়া দর, তরু নয় স্থির। 
ক্রমেতে আহার করে মকৱ শরীর ॥ 
অমুকুণ হও চিন্তা, আমার এ মনে। 
কোটি কোটি নমন্ধার তোমার চরণে॥ 


॥ 01577 


|) 
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ভাবের স্বভাব যাহা, ভেবে বোঝা ভার । 
চিন্তা সহ সম ভাব, সকল প্রকার ॥ 
ভাবের অভাব নাই, স্বভাঁবত হয়। 

সকল সময়ে কিন্ত দেখ! নাঁহি হয়॥ 

নিজ ভাবে ভাব হয়, যখন প্রকাশ । 
মানুষের মনে কত, বাড়ায় উল্লাস ॥ 
অভিপ্রায় মদে তার, সর্বক্ষণ থাকে। 
তাই ভাব নিজ ভাব, স্থির ভাবে সাঁথে ॥ 
ভাবেতে অনেক হয়, দুখের উদয় । 
পুনর্ববার সেই ছুই, ভাবে হয় লয় ৷ 
বুঝিলে নিগুঢ় ভাব, অভিপ্রায় হাযে । 
সন্তোষ-সাগরে মন, একেবারে ভাসে ॥ 
কৰ্ম্ম মন বাক্য ভিন্ন, লুপ্ত এক ঠাই। 
অথও ঈশ্বরানন্দ, ধ্বংশ তার নাই ॥ _ 


মান 


মনে যার প্রণয়-পীযূষ-তৃষা, আছে । 
অভিমান গ্রিয়মাণ হয় তাঁর কাছে॥ 
দহিলে প্রেমিক-মন বিচ্ছেদ দ্ধ । 


- মানসে উপজে মান মিলন-সময় ৷ 


সুখের আলাপ নাই নয়নে আলাপ । 
কে কারে সীধিবে ঘটে এই পরিতাপ ॥ 
বদ্ধ হ’লে মন-পক্ষী মানের পিপ্ররে। 
অবিরত জ্ঞানহত ছটফট করে ॥ 
সুচারু প্রণয়-তরু অপরূপ ঠাম। 
ধরেছে সুফল তাহে বুথ যার নাম ॥ 
কিরূগে গে ফল বল পাইবে অন্তর | 
পিঞ্জর-বাহিরে মেই ফল মনোহর ॥ 
হৃদয়েতে ক্রমে উঠে প্রণয়ের শোঁক। 
নয়নের জলে নিবে যায় প্রেমানোক ॥ 
কিন্তু উভয়ের মনে প্রণয়ের টান। 


 পুনর্বার হুতাশনে করে বলিদান॥ 


বদনে ঝাপিয়া সুবদন-শতাল। 
শোপনেতে মংবরণ করে 'অশ্রজল ॥ 
ছগছল করে তবু অভিমান-ছলে। 
শিশিরের শোভা যেন শতদলালে | 
অথব| মুকুতাহার পদ্মরাগপরে। 

বৰ্ণ ঝক্‌ তকৃমক্‌ কির| শোভা করে ॥ 


- 


এ 


থু 
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তখন উভয় মন নহে একমত" 
একজন মানভরে অন্য জন নত ॥ 
নম হয়ে ধায় প্রিয়-চরণযুগলে। 
লতিকা! জড়ায় যেন ভরুবর-্দলে ॥ - 
কতু করে ধরে, কভু ধরে বিশ্বাধর। 
সাধন! করয়ে কত বাড়ায়ে আদর ॥ 


“এ কি আর, দেখি প্রাণ, হিতে বিপরীত ৷ 


অভিমানে অধোমুখ সাধের গীরিত ॥ 
অনুগত জনে কেন.এত অপমান । 
অনাদর নাহি মহে সুখের পরাণ ॥ 
অন্গযোগ কর মোরে তাছে ক্ষতি নাই ॥ 
অনাণাপে হৃদয়েতে বড় ব্যগ! পাই ॥ 
অনুপম ভাবে তব পাই অন্ততাপ । 


₹ অনুনয় করি প্রাণ, ত্যদহ সন্তাপ ॥ 


অন্থক্ষণ অনুরক্ত আমি হে তোমার । 
অন্স্টনাতে কত আলাইঈবে আর ॥ 

. অঙ্থমান করি ভব অনুরাগ' নাই। 
অনুপায় আমি ওহে, দোহাই দোহাই ॥ 
অন্থচিত অস্থগতে এত অভিরোয | 
অনুদিন তব ভাবে ন! হয় সন্তোষ ॥* 
এইরূপ সাধনায় কোথা অনুরোধ । 
মানীর মনেতে নাহি প্রবেশে প্রবোধ ॥ 
পরিণত হয়ে প্রিয় যত তারে সাধে 
ততই বাড়িয়ে মান পরমাদ সাধে ॥ 


“এলো এমে! এসো! প্রাণ মনে ভাব রাখ। 


নিকটে বন ন! আর ওইখানে থাক ॥ 
উভয়েতে ছল করি ভিন্ন হয়ে থাকি । 
করিয়! কটাক্ষযোগ স্থির রবে আখি ॥ 
প্রণয় গরম নিধি দরিড্রের ধম । 

এই চেতু ভয়ে তারে করিছি গোপন ॥ 


কি জানি কপালদোযে ঘটে কিব! পরে। 


স্ৰষ্টিনাশ হবে প্রাণ'দৃষ্টি দিলে পরে ॥ 
উভয়ের ভাব যেন নাহি জানে দেহ । 
মনে মনে প্রেমভাবে বৃদ্ধি কর সেহ ॥ 
প্রকাশ্যে তোমায় দেখে মন রেখে বশে। 
বলিব না কোন কথা, গলিব না রবে ॥ 


. ছপ্িব বিপক্ষ জনে ছলে পদে পদে। 


টলিব কেবল তব প্রমোদের মদে ॥ 


ভালবেসে ভালবাসা মনে মনে রেখে! আশা, 
সভাবাদা এই ভাঁষ| ভেবো ন! ভেবো ন॥৷ 


তোমার মধুরত্বরে বিশ্বাধরে বুধ! ক্ষরে | 

বিধুমুখে বৃহ মৃদু হেসো না হে হেদে। না 

শত্রু ফেরে পাছে গাছে, বিশেষ সমর আছে, 
এরূপে আমার কাছে এমো না হে এমে| না । 
প্রেমানল কেন জ্বালে| নিভাব মনের আলে] |: -. 
প্রকাশে আমারে ভাল বেদ না হে বেদ না 


বিরহে 


ভাদাইয়া প্রেমশীরে ফিরে কেন গেল । 
কিরে দিয়া ডাকিলাম ফিরে নাহি এল ॥ 
কলক্ক-তরঙ্গ দেখি অপ তন্ন হয়। . 
সঙ্গহীনে সাঙ্গ হ'ল সাধের প্রণব ॥ 

কি দোষেতে রোষ করি হইল বিমুখ । - 
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ ॥ 


শশাঙ্ক কলঙ্কযুক্ত হেরে সে বদন । 

খঞ্জন-গঞ্জন তারা রঞ্জন-নয়ন ॥ 

পঙ্কজ লজ্জিত মনে হেরে তার পাণি। 
লুকাইল সরোবরে হয়ে অভিমানী ॥ I 

মনে হ'লে তার মুখ ফেটে যায় বুক AES 
বলিব কি আর নাই বণিবাঁর,মুখ ॥ ৬০ 


ছলনা-রহিত মম নিৰ্ম্মল অন্তর |. &. : 
কেড়ে নিন পুনঃ কেন হইল অন্তর ॥ 
পিকবর-সধুকর গুনে স্বর তার । { 
জরজর কলেবর প্রবেশে কাণ্ডার ॥ 

পদে পদে দিলে মোরে অশেষ অন্খ | 

বলিব কি আর নাই বণিব!র মুখ॥ 


মিছা তারে বলিব না আমার আমার । 
প্ৰাণনাথ বলি তারে ডাঁকিব না আর] 
মনে ভাবি ব’দে রব আপনার মানে। 
বারণ সমান মন বারণ ন! মানে ॥ 

সেই মান সেই প্রাণ সেই সুখ দুখ । 
বলিব কি আর নাই বলিবাঁর মুখ ॥ 


স্থখের সংযোগ হয় অনেক যতনে । 
দে সময়ে যত কথ] আছে সব মনে ॥ 
স্বভাবে তোমার ভাব ভাবি অহরহ । 
ব্রণের শ্ষসীল| মরণের সহ ॥ 


সু 


না নিউ বলে |: 
ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলিব না মলে ॥ 
6 ভুলের হইলে ভুল ভুল দেখে তব। 
ছেদন করিলে মূল স্থম কিবা কব 
তোমার, বিফল আশা অন্তরেতে লয়ে। - 
অহরহ দহে অঙ্গ সঙগহীন হয়ে ॥ 
ইঙ্গিতে ভোলাঁও মন অন্তরে থাকিয়া। 
_ প্রেমভেদী বিধাবাণ অন্তরে রাখিয়া ॥ 
উপসৰ্গ-বচনেতে স্বর্গ দিয়া করে। 
বিমর্ করিলে যোগ অক্ষরের পরে ॥ 
... নিরাশায় যদি হয় সকল বিফল। 
মুখে বলি প্রাণনাথ কিছু নাহি ফল ॥ 
 কতন্ধপ বলাবলি গলাগলি ভাবে । 
লা নয় সেই সব তোমার অভাবে ॥ 
বলায় আমার আঁর এমন কে আঁছে। 
কার বলে বলী আমি বলি কার কাছে॥ 
পূর্বাকার ২ মনে করি ফেটে যায় বুক । 
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ ॥ 


ক 


বিচ্ছেদের পর মিলন 


দুয়ো না ছুয়ো ন| প্রাণ ছুয়ো না আমায়। 
ক’য়ো নাক’ যো না কথা হাত দিয়া গায় ॥ 
: অরজর কলেবর প্রণয়ের দায়। 
প্রবল বিচ্ছেদ তব অনলের প্রায়॥ 
তৃণ-দম তনু মম পুড়িতেছে তায়। 
অন্তরে জ্বলিছে শিখা দেখা নাহি যার ॥ 
ই তোমার বিমল রূপ সুকোমল কায় ]. 
. ভাপিত হইবে তনু পরশিলে ভাঁয়॥ 
- আখের নিমল বারি, সদা মন চার । 
দীতল হুইবে তাহে এই অভিগ্রার ॥ 
কি জানি কপালদোধে, নাহি হয় হিত - 
ভর আছে ঘটে পাছে, হিতে বিপরীত ॥ 
না হলো, না হলো মঘ অনল নির্বাণ । 
তোমারে শীতল দেখি, জুড়াইব প্রাণ ॥ 
| _থেদানলে = মম মন দগ্ধ হয় দুখে 1 
তৰু ভাল ভাল প্রাণ, তুমি থাক সুধে ॥ 
আমার বিশ্যে ভাব, হইল প্রকাশ । 
বুঝিঙে না পারি প্রাণ, ভোমার তাস ] 
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বে প্রকারে তোমার বিরহে গ্রাণ দহে । 
সেকধপ কি তুমি প্রাণ, আমার বিরহে ॥ 
তুমি হে আমার মত, বদি প্রাণ হবে। | 


“নিদৰ্শন কেন তার, দেখালে না তবে ॥ | 


আমার নিকটে সদা, আঁসিয়| আসিয়া । 

কহিতেছ কত কথা, হাসিয়| হা দিয়া ॥ 

দেখিয়া তোমার হানি, ভাসি আমি দুখে ॥ 

নীরব হয়েছি প্রাণ, কথা নাই মুখেখ। চি 
বদি হে তাঁপিত নহে বিরহের বিষে । { 
আমার সমান প্রাণ, তবে হবে কিসে ? { 
আমার বির্সভাব, করি নিরীক্ষণ । ৪ ] 
সরস হইল কেন, তোমার বদন। i 
আমার নয়ন ছুটি, সদ৷ ছল ছল। 

তথাচ করিছ তুমি, নহনের ছল ॥ প্‌ 
নয়নে নয়নে দৃষ্টি, রাখিয়াছি বেঁধে। 
থেকে থেকে তবু খেদে, প্রাণ উঠে কেঁদে ॥ 
বুঝিতে ন! পারি ভাব, এ ভাব কেমন। + 
আমার এ মন কেন, হইল এমন ? এ] 
বল না বিশেষ কথা, অভিলাষমত ৷ 


- কত বাঁধে বাধাইবে, কাদ।ইবে কত॥ 


তোমার প্রেমের ফাদ, ধা দিতে ফাদিতে। ] 
কত কাল যাবে আর কাঁদিতে কাঁদিতে ॥ 

বরঞ্চ সে ভাল ছিল না হইত দেখ|। ০ 

বিরলে তোমার ভাবে, কীদিতাম এক! ॥ 

দেখা হয়ে বত ছুখ,'কি করিব ব'লে । [1 
দ্বিগুণ আগুন পুন উঠিয়াছে অ’লে 
তোমায় মনের কথা, বলিতে বলিতে ॥ 
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দাহন হতেছ মন জ্বলিতে জলিতে ॥ ॥ 
পরকীয় প্রেমমদে, টিতে টলিতে । | 
এখন করিছ ছলা, ছলিতে ছলিতে ॥ = 
যাও মেনে থাক তুমি, নিক অনুরাগে ।, রঃ 


এখন আমায় আরভাল নাহি ল|গে॥ ' * 
রাগের উদয় হয়, মনের বিরাগে । 


বিছার কামড় তব, মিছার সৌছাগে ॥ ৮ 
নি সোহাগ, তোমার প্রাণ সোহাগা ত নয়, [| 


গলিবে তাহাতে: মম, সোনার হৃায় ॥ 


১ অতএব তোমার এ দোহাগ বিফল। 


গলিবে না চিরদিন, জ্বলিবে কেবল॥ * 
কি কথা কহিছ প্রাণ, সরল ম্বভাষে। 
পেয়েছি তোমার ভাব, তোমার আভাষে॥ 


এ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রন্থাবলী। 


-" তবে যে মুখের হাঁসি, সুখের সে না \ 


বুকের উপরে দেখ, দুখের উদয় ॥ 
পৃথিবী ভূষিত! ছিল, হয়ে অতি কৃখ। | 
নয়নের জলে তার, ভাঙগিয়াছে তৃষা ॥ 
রজনী রয়েছে সাক্ষী, সহিত স্বপন । 
যেরূপে যামিনী আমি, করেছি যাপন ॥ 
বিশেষ সংবাদ পাবে, অ-তন্ুর কাছে । 
কেমনে আমার তনু, তন্ন করিয়াছে ॥ 
সাক্ষাতে জিজ্রাস! কর কুসুমের দলে। 
আমার দারুণ দশা, তাহার! কি বলে ॥ 
দেখিনি নয়ন মেলে, সুবামের বাসা । 
আ.ঘ্রণের ভয়ে সদা, ঢেকে রাখি নাসা ॥ 
বিধু করে মৃত্ভাবে, কর বরিষণ । 

কখন দেখিনি সেই চাঁদের কিরণ ॥ 


‘ দেখ হে সমান আছে, সুচারু চনান। 


সৌরভের তয়ে তারে, করিনে ঘর্ষণ ॥ 
সংযোগী সন্তোষ হয়, কোকিলের গানে ॥ 


৷ আমি ছে বধির নই হাত দিয়া কানে ॥ 


মলয়াঁরে সুধাঃলে, পাবে সব স্থির | 
কেমন আমার পক্ষে, দক্ষিণ সমীর ॥ 
সে যেমন প্রতিক্ষণ, পরাক্রম করে। 
উড়াইয়! দিই তারে, নিশ্বাসের ভরে ॥ 


“আর রি হে আছে প্রাণ, পরীক্ষার বাঁকী। 


তোমারে প্রবোধ' দিতে, সাক্ষী সব রাখি ॥ 
তুমি কেন বৃথ! ভ্ৰমে ভাব ভিন্ন ভাব । 
ভয় নাই, হয় নাই, আমার অভাব ॥ 
তবে যে প্রকার হাস বদনেতে আছে। 
দেখিয়! বিরদ ভাব, লোকে বুঝে পাছে ॥ 
উভয়ে যপ্তুপি ফেলি, নয়নের জল । 
প্রবোধ পাবে না তবে, দীড়াবার স্থল ॥ 
ছল করি জল ঢাকি হাদি রাখি মুখে । 
অথচ অন্তর দহে, নিদারুণ দুখে ॥ 

এখন সে ভার নাই, হেরি তব মুখ । 
সুখের উদয় মনে পলাইল দুখ ॥ 

তবু যেবিরম তুমি, পূৰ্বভাবমত ৷ 


৷ আমারে সরম দেখি কহিতেছ কত ॥ 


আমার সরদ ভাব, এই অভিপ্রায় । 
স্বভাবে'স্বভাবে প্রাণ, আনিব তোমায় ॥ 
যে কথা কহিলে প্রাণ মকলি প্রমাণ । 
সত্য সত্য সত্য ঘবঃ বটে বটে প্রাণ ॥ 

৩৯ 


জানিয়া তোমার; মন, আমার সমান । 
মিছে কেন এত ক্ষণ, করিলাম মান ॥. 
তুমি তাচা বলিয়াছ, আমি যাহা চাই । 


তুমি আমি আমি তুমি, ভিন্ন আর নাই ॥ 


অতএব বিচ্ছেদেরে কেন দিবে ঠাই | 
আগুনে আঁগুন দিয়া, আগুন নিভাই ॥ 
মিলনের ষেঘে বহে সংযোগের জল । 
এখনি শীতল হুবে, প্রবল অনল ॥ 

রুষ্ট কথা শুনে তুমি, তুষ্ট হও প্রাণ । 
উষ্ণজলে করে যথা, অনল নির্ব্বাণ ॥ 
উভয়ের মনে আর কিছু নহে ভেক। 
উভয়ে উভয় ভাঁবে হয়ে রব এক ॥ 
স্বচিকণ স্েহডোরে প্রেম আছে আটা। 
দুই পায়ে ঠেলে দিব, কলঙ্কের কাট! ॥ 
উচ্চরবে তুচ্ছ করি, লোক পরিবাদ। 
প্রণয়-থমোদে আর হবে না প্রমাদ ॥ 
উভয় মনের মিল খিল দেহ ঘরে । 
দুখের বাতাস যেন প্রবেশ না করে ॥ 
স্থিরচিন্ত৷ পালঙ্কেতে, ভাবের মশারি ॥ 
সুখের শয়ন তাহে শরীর পারি |. 
নিন্দক মশার পাল বাহিরেতে থেকে | 


. হিংসাঁয় মরুক.সব ভন্‌ ভন্‌ ডেকে ॥ 


ভাবনা দুখের গৃহে রবে অহরহ । 
নিদ্রার হইবে যোগ নয়নের সহ ॥ 
ফুলদলে বল প্রাণ উঠুক সে সব। 
ফুটুক তুলিয়া মুখ ছুটুক সৌর 
বলুক সে ভ্রমরায় মৃদু মৃদু হাসি । 
পুঞ্জে পুঞ্জে মধু ভূঞ্জে গঞ্জে গুপ্রে আদি ॥ 
কোকিল বসুক গিয়! তমালের গাঁছে। 
করুক মে কুহুরব যত সাধ আছে ॥ 
বহুক মলয়াবায় যত শক্তি তার। " 
এখন তাহারে কিছু ভয় নাহি আর ॥ 
এখন ধরুন চাদ মনোহর শোভা । 
করুন নিকুঞ্রধাম অতি ননোলোভা ॥ * 
চন্দন ঘর্ষণ করি এক পাত্রে রাখি । 
নেহ-রমে মিশাইয়! অঙ্গে অঙ্গে মাখি ॥ 
ছুই অঙ্গে দৃপ্ত হবে একরূপ রেখা । 

গন্ধ পেয়ে পঞ্চশর এসে দিবে দেখা ॥ 
সংযোগ করিব তাঁহে মংযোগের বাণ। 
প্রাণভয়ে পলাইৰে পাপ পঞ্চবাণ ॥ 


~ 
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আখের সাঁগরে মিলন দ্বীপ মী 
মম প্রাণের তার অধিপ ॥ 

.. দেহ তরী মন নাবিক তার। 
বেচিবে তাহারে প্রেম ভাণ্ডার ॥ 
অতএব দেখি করুণ! কর । 

* দয়াল বিরহ দুথ-দাঁগর ॥ 
এ কি বিপৱীত কুদম-কালে | 
সায় বেরেছে, জলদজালে ॥ 
: মাঝে মাঝে উঠে বিজলি-মশা । 
: নিনাদ বিলাপ কপাঁল-ভাষ| ॥ 
তরঙ্গ বয়সে তরে মরি । 
প্রতিকূল তাহে মহেশ আবি ॥ 
 মনোজমোহিনী, শুন গো সতি। 
নিবার তোমার পতির মতি 
অবলা সরলা কুলের বালা । 
কিরূপে সহিব এতেক জাল ॥ 

* দনুদদলন-তনুজ্র ঘিনি। 
মনুজ তাঁড়ন করেন তিনি ॥ 
তাই বলি তারে করে| বিনয়। 
কামিনী বধিলে যশ না হয় ৷ 

বরদা হও গো, অধীনী জনে। 
বিতর আমায় নিলন-ধনে ॥ 


‘ 


প্রেমের গিপাস! 


প্রিয়জন অন্বেষণে চল ঘাই মন। 
বিরহ-অনলে কেন হতেছ দাহন ॥ 
এ অনল পরশেতে নাহি বাঁচে কেহ। 
ক্রমে ক্রমে প্রেমিকের দগ্ধ হয় দেহ॥ 
নিরন্তর অন্তর দহিছে তার ছখে। 
তথাচ গোপনে রাখি কথা নাই মুখে ॥ 
মনে কি নির্বাণ হয় মনের আগুন । 
প্রকাশ করিলে পুন বাড়য়ে দ্বিগুণ ॥ 
অরণিক অপ্রেমিক শক্রুলোক বারা। 
সে আগুনে উপহাদ-দৃত দেয় তারা ॥ 
আহতি পাইয়। অগ্িশ্রিখ উঠে উড়ে। 
কোথায় থাকিবে আশ। বানা যায় পুড়ে ॥ 


ঈশ্বরচক্্র-গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


তখনি নিভিবে সব ভালবাসা পেলে ৷ 
ভালবাস! কোঁথ! রবে ভালবাসা গেলে ॥ 


্ বাড়িল বিষম বহ্ছি চিন্তার অনিলে । 


শীতল হইবে তাঁর. সাক্ষাৎ সলিলে ॥ 
পোড়ায় পোড়ায় বর গৌঁড়। তার নাই। 
আমারে করিছে ছাই নিজে হয়ে ছাই ॥ 
তথন দেখিব তারে সদ! সঙ্গী হয়ে। 
পৌঁড়াব পোঁড়াব শেষ,পোড়া ঘর লয়ে ॥ 
সে ষদি আমার মত হয়ে থাকে পোড়!। 
হই পোঁড়। এক হয়ে পোঁড়াইব পোড়া ॥ 


আলোকে পুলক পাব রহিবে না তম |: 


অনঙ্গ পোঁড়াবে অঙ্গ পতঙ্গের সম ॥ 
বচনে পোড়ায় সদা পোড়ালোক যারা | 
মনের আগুনে তাঁর! পুড়ে হবে সারা ॥ 
হিংসার বাতাঁদে অগ্নি হইবে প্রবল । 


নাহি পাবে পুন আরটুনির্ববাণের জল ॥ . 


সাহস সহায় করি আঁশাপথে চল । 
পুরিবে আশীর আঁশী তারে এই বল ॥ 
নিরাঁশারে যেতে বল খেদ-সিন্ধুতটে । 
অনুরাগযুক্ত থাক মনের নিকটে ॥ 
ভাব চিন্ত! অভিপ্রায় সঙ্গে সঙ্গে লহ । 
তার! যেন এ্ক্য থাকে -প্রণয়ের সহ ॥ 
একতায় যদি তাঁয় এক্য নাহি হয়। 
ধৈধ্যতার রজ্জব দিয় বাধে সমুদয় ॥ 
প্রবোধ প্রযত্রে ডাকি-চাঁল মনোরথ। 
সেথে| হয়ে দেখাবে সে মিলনের পথ ॥ 
অভাব ন! হয় ভাবে ভাব রাখ বশে। 
উত্তয়ে শীতল হব প্রণয়ের রসে ॥ 


আঁশ! ও মন 
(আশার উক্তি). 


একবার স্থির হও মনরে আমার। - 


খা চিন্তা কেন কর অশেষ প্রকার ॥ 
পুনঃ পুন: অলিতেছে প্রবল অনল । 
মম ক্ষতি নাই হবে আপনি বিফল ॥ 
যা হবার নয় তাহ! হইবে কেমনে । 
কেবল প্রকাশ আশা বদি গোপনে ॥ 


সত 


& 


ঈখরচন্র গুণের গ্স্থীবলী. eh 


মৃহ্র্তেকে সহজেক করহ 2) ॥ 

বুগান্তে না হয় শেষ সমে মব জল্পনা ॥ ০ 
বাঁর তিথি জয়নাদি ফেরে বার বার। 
তব ভাব একরূপ কেন থাকে আর ॥ 
লোকে বলে মনোভাব.পরিবর্ত হয়। 
আমি বলি মিথ্য তাহা সত্য কতু নয় ॥ 
এক চিন্তাপথে তুমি ভ্রম নিরবধি 

যাঁর ধারে শোভা! পায় আঁশারূপ নদী ॥ 
প্রবল প্রবাহ তাহে বহে অবিশ্ৰাম । 

.. তরঙ্গ তরঙ্গ সহ করিছে সংগ্রাম ॥ 
পথশ্রান্তে শ্ৰান্ত তুমি এক একবার । 
শ্রাপ্তিদূর হেতু কর জলপান তার ॥ 
আশা-জলে পিপ সা কি হয় তব শেষ । 
চতুগু্ণ বৃদ্ধি হয় পথশ্রম-ক্লেশ ॥ 
দহন হইলে দেহ জলে দেহ ঝাপ । 

তাঁহে কি.শীতল হয় বিষম সন্তাপ ॥ 
প্রতিক্ষণ শ্বাস-রোধে বুদ্ধি হয় নাশ । 
ওরে মন আশা-নীরে কেন কর বাস ॥ 


(মনের উক্তি) 


তুমি বল ছাড় আশা, আমি তার ভালবাঁস1, 
কেমনে ভুলিব তাই বল ছে। 

দুর্জয় তৃষায় মরি, করপুটে আত ধরি 
পান করি আশান্দী-জল হে ॥ 

জীবন জীবন মম, সুশীতল অনুপম, 
হয় তবু এক আধ পল ছে॥ 

নহিলে বিষম দায়, দুনিবার পিপাদায়, 
প্রাণ যায় যাতন| প্রবল হে ॥ 

যতক্ষণ এক! থাকি, দুঃখ তৃণ হদে রাখি, 
f _প্রজ্লিত করি চিন্তানল হে। 

চঞ্চল হৃদয় মন, চঞ্চল চাতক সম, 
আশা তাহে জলদ সজল হে॥ 

আমি মধুকর প্রায়, আশ তাহে শোভা পায়, 
সুপ্রকাশ কোমল কমল হে । 


আশারপ লতিকায়, কেলি করি ফুল্পকায়, 
". পক্ষিগ্রায় খায় মিষ্টচল হে॥ 
আমি দীর্ঘ সরোবর, আশ। তার.শোভাকর, 


টল টন নিরমল জল হে। 


ি 


১৯২ ৭ 
আমি চকোরের সুখ EA অধর 
বনুধা যাহাতে সুণীতল হে॥ ॥ 
আমি নেত্র আশাতানু, প্রকাশিত 
অস্বরেতে শোভে সুবিমল হে। Ms 
কুতুহলে দিই তাঁহে হল হে॥ 
আর দেখ এ জগতে, : সকলে আশার খতে, 
লিখিয়াছ বনাম: নকল হে॥ গা 
প্রেমিকের নিত্যধন, নিবারণ প্রতিক্ষণ, 


করে আঁকিঞ্চন হনাহল হে 
রসিকরঞ্জন রস, আশায় সকলে বশ, 
fe সরলের দাস হয় থল হে 
কেমনেতে ছাড়ি আশা, আশ! মম ভালবাস, 
আঁশ।-আশ বিরহে অচল হে ॥ 


ভাব ও. প্রণয় 


নান! সুত্রে সদা! যুক্ত মানুষের মন॥ 
স্থিররূপে নাহি পায় স্থখের আমন ॥ চু: 
চিত্তের চঞ্চল গতি স্থিত কভু নয়। 

কত ভাবে কত ভাবে ভাবের উদয় ॥ 
চিন্তারূপ সমীরণ বহে প্রতিক্ষণ । 
ভাব-রজ্জু দোলে তাঁয় স্থির নহে মন ॥ 
এক ভাবে এক ভাবে আর ভাবে আর.। 
ভাবে ভাবান্তর ভাবে ভাবের সঞ্চার ॥ 
লজ্জা করে আচ্ছাদন বাসনার মুখ ৷ 
কেমনে হইবে তায় প্রণয়ের সুখ ॥ 
ফুটিলে প্রণয়-পদ্ম সুখলাত যাতে। 
প্রতিবাদী গ্রতিকূল কত কীট! তাতে ॥ 
কলঙ্ক-কুরব-গন্ধ কুটিলের মুখে'। 
আশায় হাঁসায় লোক ভাদায় অসুখে ॥ 
প্রেমিকের প্রেমমদে মন যদি টলে । 
কলঙ্ক-ফুলের হাঁর অলঙ্কার গলে ॥ 
ভালবাসে ভালবাস! ভালবাষ। তায় । 
তখন কি করে আর লোকের কথায় ॥ 
শত্রু সব সরল স্বভাব নাহি-ধরে। 
পদে পদে প্রেম পদে পরীবাদ.করে ॥ 
না হয় ভাবের বশ মদ রসহত ॥ 
রুসিকের মন ভাজে অর্দিক যত ॥ 


৮০৯ ৰ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থাবলী 


যার নাই রসবোধ সে করে অযশ ৷ 
আমি কেন নিজরসে হইব বিরদ ॥ 
প্রিজন আমারে আমার যদি কয় ৷" 
সরসে বিরন ভাব তবে আর নয় | 
গোঁষ্ঠে করে গোচারণ গোঁপাণ যে জন | 
গোপনে গোপীর ভাবে বন্ধ তাঁর মন ॥ 
- তরঙ্গ বয়ন চারু নবীন ত্ৰিভঙ্গ! 
যমুনার তরঙ্গে করিল কত রঙ্গ ॥ 
রাধিকার অধিকার মনেতে চাহিয়া । 
তরুণী করিল পার তরণী বাহির! ॥ 
দানী হয়ে দান সাধে কত ছল করি । 
যোগী হয়ে মান সাধে শিরে জট! ধরি ॥ 
অতএব প্রেম-রসে মুগ্ধ যেই হয়। 
বাক্যে তার কলঙ্ক কি-হয় ॥ 
অনৃঠ শরীর দব ভাসিছে চিকুর। 
) ছি দেখিব পাতাল কত দুর ॥ 


চা 


গ্রভাত 


প্রতিদিন প্রাতে উঠি, বিভু নাম স্মরি 
তরুণ অরুণ আভা, বিলোকন করি ॥ 
স্বভাবের শেভ! কত, প্রকাশিব কিব| ? 
নিত ত্যজি উঠে যেন, কুনবধু দিব| ॥ : 
্বানি-অন্থরাগে জাগে, ভাঙ্গে থুমবোর | 
জাগাইছে অরবিন্দ, প্রেধানন্দে ভোর ॥ 

হান্তমুখী কমলিনী, বোনটা খুলিয়! | 
নাচিতেছে মৃত মু ছুলিয়া ছুলিয়া ॥ 
ছুটিভেছে গন্ধ তাঁর ফুটিয়াছে কলি । 
মধুলোভে গুণ গুণ, গুণ গাক্স অলি ॥ 
দ্বিজরাজ অন্ত দেখি, দ্বিজকুল যত | 
নানা সুরে রাগভরে, গাঁন করে কত ॥ 
ধরাঁভল সুরীতগ, সুবিমল হয় । 
পুর্বভাগে পূর্বারাগে, অপুর্ব উদয় ॥ 
অপূর্বা নহেক সেটা, অপূর্ব প্রভাদ | 
নব পরিচ্ছদ যেন, ধরেছে আকাশ ॥ 

ছটা যুক্ত নুবর্ণের,নুন্মর রী । 
অদ্কুলিতে ধরে যেন, প্রকৃতি লুনারী ॥ 
হেরিয়া গ্রতাতন্থভা, পুর্ণানন্নমর। 
পুরাতন নয় ঘেন, পুরাতন নয় ॥ 


হয়েছে নূতন স্থষ্টি, এই দৃষ্টি হয়। 


_ পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥ 


মধ্যাহ্ন 


আর এক নব ভাব মধ্যাহন-সময় । 

দিবার যৌবন যাহে, প্রকটিত হয় ॥ 
শূন্যের সর্বাঙ্গে যেন, হুতাশন ভরা। 
তপনের তপ্ত তনু, দীপ্ত করে ধরা ॥ 
সমীরণ সখ|-অঙ্গে, আলিঙ্গন দিয়া 
জানায় পৃথিবীময়, প্রকৃতির ক্রিয়া ॥ 
নবভাবে নত পুর্বরভাব পরিহরি | 
পুনর্বার গুদ্ধ হয়, ধৌত বস্তু পরি ॥ 

পণ্ড পক্ষী চ'রে খায়, তাপ লাগে শিরে। 
থেকে থেকে কায়! রাখে, ছায়ার কুটীরে ॥. 
ক্ষুধা তৃষ উভয়ের, একত্র মিলন । 
আলস্য আলয় লয়, ন্নেহ-নিকেতন ॥ 
শ্রমের হইল ভ্রম, গতি ধীরে ধীরে । 
বিরতি বসতি করে, মনের মন্দিরে ॥ 
অকস্মাৎ এই ভাব, কিমের কারণ। 
নয়ন লজ্জিত অতি, দেখিতে তপন ॥ 
হেরিয়! ভবের ভাব, হয় নিরূপণ । 
স্বভাব উঠিল জেগে, দেখিয়া তপন ॥ 
মধ্যকাল হেরে মন, ভাবে মুগ্ধ রয়। 
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥ 
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়। 
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥ 


সন্ধ্যা 
সন্ধ্যায় সন্ধির যোগে, সূর্য্য হন বুড়া । 
পশ্চিমে ধরেন গিয়া, অস্তাচলচুড়া ॥ 
ঈষৎ আরক্ত ছবি, গ্রভাহীন কর। 
অধে/ভাগে যান যেন, জলের ভিতর ॥ 
কোথা বা! প্রথর দেহ, কোথ। বা কিরণ। 
মলানযুখে মনোছুঃখে, মুদিত নয়ন ॥ 
অহ দহ এক ভাব, নাহি আর ক্রম। 
জ্যোতির মুকুট তাঁর, কেড়ে লয় তম ॥ 


*. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


দিননাথে দীন দেখি, দিন অতি লাজে । 
লুকায় আপন অঙ্গ, অন্ধকারমাঁঝে ॥ 
তিমিরের শয্যায়, শোভিত হয় নভ। 
নবভাবে যেন তায় নিদ্রা যায় ভব ॥ 
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হয়, তাঁবুকের মন । 
বুঝ রে ভবের ভাব, ভাবুক যে জন ॥ 
ঘ্বিজরাঁজ আসিতেছে, সঙ্গে লয় রহ ৷ 
দ্বিজগণ বাসা লয়, দ্বিজগণ সহ ॥ 
তরুশীখা স্নিগ্ধ হয়ে, এই সন্ধ্যাকালে | 
ভঙ্গি করি গীত গায় পবনের তালে ॥ 


" মানস মোহিত হয় সায়াহ্‌ সময় । 


পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥ 
হয়েছে নুতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়। 
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥ 


বিরহ 


পদ্মবন যৌবন জীবন-সরোঁবরে | 
বিরহ-শিশির তায় শৌভ! শুন্য করে ॥ 
পাণুর অধর-রাগ দিন দিন হয়। 
নয়ন পলকে নীল রেখার উদয় ॥ 
বিনোদ বদন চারু বিমল কমলে। 
কে দিল কালির দাগ প্রতি দলে দলে ॥ 
লোকে বলে সর্ব স্ুখদাত! খাতুপতি ৷ 

তা হ’লে বিরহী কেন, সদা দুঃখমতি ॥ 
সেই চিন্ত! সেই বুদ্ধি সেই মাত্র ধ্যান । 
কিব! দিব| বিভাবরী একরূপ জ্ঞান ॥ 
অন্ধকার-ময় বিশ্ব দৃগ্ কিছু নয়। 
কেবল তাহার রূগ দৃষ্টিমান্র হয়॥ 
অন্তরে বাহিরে যারে নিয়ত নিরখে | 


তার তরে মোহ যায় আঁখির পলকে ॥ 


এ বড় বিচিত্র ভাব অভাব ঘটায় । 
করেতে রতন ধরি রতন হারায় ॥ 
হায় রে বিরহ দশ! কি ভাব তোমার । 
স্বপন সহিত তব প্রভেদ কি আর ॥ 
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ হয় নিদ্রার সহিত। 
নয়নযুগলে করে আলন্ত রহিত ॥ 
নিরবধি নীরধার বৃষ্টি যাহে হয়। 

ত হ/তে কেমনে হবে নিড্রার উদয়। 


EB 


প্রণত হয়েছে চক্ষু প্রণয়ের ভরে । 
বিরহ বাতাসে তায় শত ধার! ঝরে | - 
আহার বিহার আর মিষ্ট আলাপনে ॥, 
কিছুই লাগে না ভালো বিরহীর মনে ॥ 
কথার প্রবন্ধ নাই অস্থির আলাপ । 
কখন বিবেকবাঁকা কখন প্রলাপ ॥ 
সহচর-সঙ্গ কিংবা স্হদ্‌-সভায়। 
তিলেক তিষ্ঠান দায় অমনি বিদায় ॥ 
দিবা অবসানকাঁলে হইয়া আকুল ৷ 
গ্রাম ত্যজি যায় তথা তটিনীর কুল ॥ 
বৃক্ষেমূলে তৃণ-শধ্যা করিয়া বিশেষ । 
তথায় শয়ন করি চিন্তায় নিবেশ ॥ 


ie, 


Ms < 


নয়নের জলে আর বিশ্বাদের ভরে। 


নদী আর পবনের বেগ বৃদ্ধি করে ॥ 
পরে শশধর আসি পশিলে গগনে । 
দ্বিগুণ যাঁতনাবৃদ্ধি বিরহীর মনে ॥ 
নিদ্রায় জগৎ জুড়ে হয় অচেতন। 
ধীরে ধীরে ফিরে যায় নিজ নিকেতন । 
বিরহ-ব্যথার জালা বর্ণির কি আর । 
বর্ণিতে বিদীর্ণ হয় হৃদয়ের দ্বার ॥ 
অকুন ভাবনা-দিদ্ধু অন্তরে উদয়। 
অনঙ্গতুফান তায় অবিশ্র।ম হয় ॥ 
যাতনা-্তরঙ্গে অতি খরতর বেগ । 
তমঃ লম.শোত।| তায়, মনের উদ্বেগ॥ .. 
আশার তরণী ভাগে হইয়! অস্থির । 


এ 


প্রবেশে প্রবল ভরে নিরাশার নীর ॥ 


প্রণয় * ২ 


প্রণয় পরমনিধি প্রে মিকের ধন। 
অঞ্জন-বিহীন যথ! মানস রঞ্জন 
কেহ বলে মনোময় প্রণয়-উদত্তান। 
স্থুথেতে বেষ্টিত অতি মনোহর স্থান ॥ 
অনুরাগ-সমীরণ বহে প্রতিক্ষণ । 
আনন্দ-সৌরভে হয় আমোদিত মন ॥ 
কেহ বলে প্রেমনদী অকুল পাথার । 
কার সাধ্য হয় পার কে দেয় সাতার ॥ 
কেহ কহে প্রতারণ। প্রণয়ের পথে। 
গ্রবেশিলে যাতনা ঘটায় বিধিমতে ॥ 


7 


৩১০. - 


যথায় প্রয় ভাই তথায় বিচ্ছেদ ॥ 
অনুরাগ সহযোগে কেহ কেহ বলে। 
কলম্ক-কণ্টক কেন প্রণয়-কমলে | 
এইরূপে বহু লোক বহুরূপ ভাষে। 
প্রেমিক রসিক তাহে খল খল হাসে ॥ 
প্রকাশিত প্রেম-শশী হৃদয়-আকাঁশে। 
1নস-চকোর নাচে নুধা-অভিলাষে॥ 
সদাশয় যথা রয় কভু নয় একা । 
প্রণয়ে সথার সঙ্গে সদা! হয় দেখা ॥ 
আকর্ষণে দুই মনে এমন মিলন । 
যেমন যুবতী করে পতি আলিঙ্গন ॥ 
সদানন্দে.থাকে মত্ত প্রেম-অনুরাঁগে । 
সখাঁরে সর্বদা দেখে নয়নের আগে ॥ 
বিচ্ছেদ করিয়| খেদ থাকে অতিদূরে । 
_আনন্দ-উৎসব সদ! মানসের পুরে ॥ 
আধুনিক অপ্রেমিক অরসিক যারা । 
কিরূপ প্রণয়-স্থখ ভেবে হয় দারা ॥ 
কি কহিব তাহাদের ভাবের লক্ষণ । 
কেহ বলে কটু তিক্ত কেহ কযায়ণ ॥ 
ভাঁগ্যগুণে যে পেয়েছে প্রেম-আব্মাদন। 
সেই বিনা কে জানিবে প্রণয় কেমন ॥ 


২. ঈশ্বর ও মৃত্যু 
বেদে বলে ক্বপাময় বিভু বিশবসার। 
না দেখি তোমার মূল তুমি মূনাধার | 
ইচ্ছায় করিয়া স্ষ্টি এ তিন মংসার। 
ইচ্ছামতে পুনঃ তাহা করহ মংহার॥ 
নিবাদি জীব কিংবা বৃক্ষ আদি যত। 
প্রথমে করিয়া স্থষ্টি শেষে কর হত। 
পশু পক্ষী আদি করি জন্ত সমুদয়। 
সকলের মনে আছে মরণের ভয় ॥ 
ফলতঃ সে সব জন্তু জ্ঞাঁনশক্তি হার] । 
এই হেতু মনুষ্যের তুল্য নহে তারা ॥ 
নির্ভয়ে বিরাজ করে কিছু নাহি মনে! 
আহার বিহার সুখ এইমাত্র জানে ॥ 
জ্ঞানবলে মানবের! ধর্ম্মপথগামী । 
বেহু বা নিন্ধমী কতু কেহ বাঁ সকামী॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


অধোমুখে কেহ বলে এই বড় খেদ। .. এক কিংবা ভিন্ন তাবে তুমি আর আমি। 


আমি কি হে স্বামী হই কিংবা তুমি স্বামী ॥ 


কিরূপ সংদারগীলা অপরূপ ভাঁব ॥ 
ছায়াবাঁজী সম সব মায়ার প্রভাব ॥ 
আকাশ পাতাল অগ্নি ধরা আর জলে । 
কলেবর ঘরগাঁথা এই পাঁচ কলে ॥ 


দুর্গা-পুজ। 


ধৰ্ম্ম হেতু কর্ম্মযোগে পৌত্তলিক পুজা । 
নিৰ্ম্মাণ করহ স্বথে দেবী দশভূজা ॥ 
'প্রথতঃ মৃত্তিকায় প্রতিম! করিয়া 
অর্চনা করহ ধারে ঈশ্বর স্মরিয়া ॥ - 
অন্তরে অচল! ভক্তি করিয়া ধারণ । 
ধূপ দীপ দেহ বারে মুক্তির কারণ ॥৫ .. 
নিজমতে শীক্ত্রমত করিয়। খণ্ডন । 


তার কাছে কর কেন প্লেচ্ছ নিমন্ত্রণ | . 


পুজা স্থলে বিপরীত আয়োজন নাঁন|। 
মন্দিরের মধ্যভাগে কেন দেহ খানা ॥ 
ধর্মমতে পাপকর্ম্ম মনেতে জানিয়া । 
মিছে জাক কেন কর সাহেব আনিয়া ॥ 
হায় হায় মিছে খেদ মন্ম হয় ভেদ । 
হিন্দুমতে পুজা করি নষ্ট কর বেদ ॥ 


পঁজাস্থলে কালীক্বষ্চ শিবরুষ্ণ যথ|। 


ঈতকুষ্ণ নিবেদিত মস্ত কেন তথা ॥ 
রাখ মতি রাধাকান্ত রাঁধাকান্ত-পদে। 
দেবীপুজ! করি কেন টাক! ছাড় মদে ॥ 
বিকট প্রকট ভঙ্গি ধর্ম্ম সব গাঁয়ে । 
দেবীর সমীপে আছ জুতা দিয়া পায়ে ॥ 
ভবানী ভাবিয়! যার ভাবনা প্রকট । 
ভতাঁড়ে মা ভবানী কেন তাহার নিকট ॥ 
ভবানী কোথায় আছ ধৰ্ম্মদভ| নিয়া 
তোমার সাক্ষাতে হয় এই সব দিয়া ॥ 
পুজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে । 
সাহেবে খাইলে মন মুক্তিপদ পাবে॥ 
যতনে প্রশয়ে আন আপনার পুরী । 
দে নয় প্রণয় শুধু প্রণয়ের ছুরি ॥ 
যতক্ষণ বর্তমান মর্তমান খেয়ে। 
ততক্ষণ থাকে বটে প্রেমগুণ গেয়ে ॥ 


চ 


ৰঙ 


রঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


মুখ মুছে যায় শেষ বিদায় হইয়া । 
ফুলিস ফুলিস ড্যাম্‌ নিগার বলিয়া ॥ 
অতএব নৃপগণ এই নিবেদন। 

পুজার ক'রো না আর গ্রেচ্ছ নিমন্ত্রণ | 


ভাষা 


হাঁয় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ। 
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ ॥ 
অগাধ দুঃখের জলে মদ! ভাসে ভাষা। 
কোনমতে নাহি তার জীবনের আশা ॥ 
নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণ । 
বঙ্গভাষ| সেইরূপ দিন দিন দীনা ॥ 
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে। 


" কোন মতে কেহ নাহি সমাদর করে। 


শু 


পণ্ডিতের মনে মনে বিষম বিলাপ । 
একেবারে ঘুচিয়াছে শাস্ত্রের আলাপ ॥ 
ধর্ম যান সত্যপহ দেশস্পরিহরি। 

ধর্মাভেদ মজে বেদ মিছে খেদ করি ॥ 
বিস্মৃতি হইল স্মৃতি স্মৃতি তায় কত। 

শ্রুতি হয় সকলের শ্রতিপথহত ॥ 

তন্ত্রের স্বত্ত তন্ত্র সে তন্ত্র কে জানে। 
কুতর্কে লইলে তর্ক তর্ক কেবা মানে ॥ 
পুরাণ পুরাণ ব’লে করে নান! ছল। 

নাহি মন গীতায় কি তায় পাবে ফল॥ 
এইরূপে হইতেছে শাস্ত্রের সংহার। 
রীতি-নীতি প্রাণ.ত্যজে মজে সঙ্গে তার ॥ 
লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাকা । 
সমাচারগত্রে লিখে কত যাবে রাখা ॥ 

গুন হে দেশের লোক দ্বেষ পরিহর | 
পরস্পর পত্র প্রতি সমাদর কর ॥ 
জানিলে জাতীয় বিদ্ঞ1 সুখ তাহে নানা । 
থাকিতে উজ্জল নেত্র কেন হও কাণা ॥ 
জ্ঞান বিদ্যা সুখ আদি লভ্য হয় যাহে। 


রীতিমত হ্থবিদিত যত্র কর তাহে ॥ ৮. 


বাহার ইচ্ছায় স্থষ্টি হইল সকল । 
মংবাঁদপত্রের তিনি করুন মঙ্গল ॥ 


ডুয়েল যুদ্ধ 

বিলাতী সত্যত তোরে বলিহারি যাই। 
এমন অপূর্ব রীতি আর কোথা নাই । 
হাঁদি-খুসি, রঙ্গ-রম অশেষ প্রকার । 
ক্ষণপরে দেই ভাব নাহি থাকে আর ॥ 
নিজ গুণ ন’য়ে সদ! বিশেষ বড়াই । 
কথায় কথায় হয় ড;য়েল লড়াই ॥ 
মারিতে মরিতে পটু ভাব ভর্কর । টি 
কিছুমাত্র দয়! নাই প্রাণের উপর ॥ 

প্রথমে প্রথম গুণে ধরা দেখে শর1। 
একাকী পঞ্চম নয় ছয়থানি ভরা ॥ 

তিন কাণ! আগে কিন্তু পঞ্চুড়ির জোর |. 
ছকুড়ি ফেলিয়ে শেষে বাজী করে ভোর ॥ 
পথে রথে গুতাপ্ত তি জুতাজজুতি হয়। 
স্বভাবের ধৰ্ম্ম সেটা দোষ বড় নয় ॥ 

এ কেমন দোষ বল এ কেমন দোষ । 
সাপের স্বধন্্ম বটে নাহি ছাড়ে ফোঁধ ॥ - 
প্রথমেতে মাতামাতি কথার কৌশলে । 
হাতাহাতি নাথালাথি বিচারের স্থলে ॥ 
ভিতর বাহিরে লাল কিছু নয় কালো! । 
লালে লালে লাল করে শোভা গায় ভালো ॥ 


রজন। 


রজনী সজনী সহ প্রফুজিত মনে। 

হাসি হাসি বসে আদি আকাশ-আসনে ॥ 
ক্ষণমাত্র দেখা যাবে অপরূপ ভাব। 
স্বভাব ধরেছে যেন নূতন স্বভাব ॥ 

তাঁরা যার! তার! তারাপতি ঘেরে জলে। 
মুকুতামণ্ডিত যেন রজত-অচলে | 

বায়ুর বিচিত্র গতি নানা ভাবে বছে। 
প্রক্কৃতি বিকৃতি হেতু এক ভাব নহে ॥ 
কখনো নির্মল করে গগনমণ্ডল। 

কভু করে ছিন্ন-ভিন্ন মেঘ ঢল ঢল॥ 

নদ নদী কত দেখি.গগন-উপক। 

ললিত লহ্রী যেন চলে-থর থর ॥ 

প্রহর হইলে গত নিদ্রাগত মব। 

ক্রমে মব শব্ধ হয় নাহি শব্দ-রব॥ 


৩১১ 


৩১২ 
ভূমিতল সুশীতল তাঁপ নাহি আর। 


তৃণ পত্রে শোভা! করে নীহারের হার ॥ 
বহুরূপী বিভাবরী বহুন্ধপ ধরে। 


শোক চিন্ত তাপ আদি সমুদয় হরে ॥ 
কখনো বা অন্ধক,র কভু শুত্রময়। 
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥ 
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়। 
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥ 


এই ধর! এই বহ্নি এই বায়ু জল। 
এই তরু এই পত্র এই পুষ্প ফল ॥ 
এই ভাণ এই দৃষ্টি এই স্পর্ণ রব। 
এই এই এই এই এই এই সব ॥ 

এই ভব পঞ্চীকৃত পঞ্চ ছাড়া নয় । 
এই পাতি ভেদগুণে কত পাত হয় ॥ 
এই ক্ষুধা এই তৃঞ্চ৷ এই শোক রোগ । 
এই সুখ এই দুখ এই তৃপ্তি ভোগ ॥ 
এই ভাব এই বোধ এই চিন্তা মন। 
এই খাগ্ এই মুখ এই আস্বাদন ॥ 
এই নদী এই ক্ষেত্র এই উপবন । 
এই চন্দ্র এই সূর্য্য এই তারাগণ ॥ 
এই রাত্রি এই দিন এই তিথি বার ॥ 
এই দৃশ্ত এই আলো! এই অন্ধকার ॥ 
এই প্রাত এই সন্ধ্যা এই মধ্যকাল । 
এই পল এই দণ্ড এই খণ্ডকাল ॥ 
কি আশ্চর্য্য ভবকার্য্য মব পুর|তন। 
অথচ নয়নে নিত্য নিরথি নূতন ॥ 
বিচিত্র তোমার স্থষ্টি ওহে বিশ্বময় । 
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥ 
হয়েছে নৃতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয় । 
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥ 


দয়! 


স্থণীতল সুণীল হৃদযব-শতদলে ৷ 
স্ুধ! সম স্থমধূর দয়া-রস টলে | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


দীন-হীন জন মন-চকোরের ক্ষুধা । 
ক্ষণমাত্র নিবারণ করে সেই ধা ॥ 
কেমনেতে মনে হয় দয়া আবির্ভাব | 
ভাবিয়ে ভাবুক জনে নাহি পায় ভাব ॥ 
আমি বলি কাজ নাই অন্ত কোন ভাবে। 
সঞ্চারিত দয়ারস স্বভাব-প্রভাবে ॥ 
পাষাণ সমান যাঁর নিদয়-হৃদয়। 

কেমনে হইবে তাঁহে দয়ার উদয়? 
উপায়বিহীন জন মানদ-মলিন। 
নিরদয় নিকটেতে নিয়ত মলিন ॥ 
করুণাবিহীন সেই নিদারুণ জন । 
পর-কাতরেতে নাহি গলে তার মন ॥ 
নিরবধি নীরধর বরিষে শিখরে । 
গিরিধর-কলেবর তাহে সিক্ত করে | 
কখন কি হয় জব ভূধর-শরীর ? 
অভিমানে নিয়নগানী হয় সেই নীর এ 
মানুষের প্রতি যার প্রীতি নাই মনে । 
মানুষ বলিয়| তারে গণিব কেমনে ? 
আত্মদুখে দুঃখী যেই সুখী আত্মস্থথে । 
কাতর কি হয় সেই অপরের দুখে? 
আত্মম্থখ-অভিলাষী বটে দেই জন। 
কিন্তু নে নাহি পায় স্থখ এক ক্ষণ ॥ 
নিরন্তর অস্তরে কল্পনা করে কত | 
কিছুই সফল নহে আশা মাত্র হত ॥ 
কোথায় সুখের সুত্র থজিয় না পায়। 
কামনা-কণ্টক-বনে ভ্ৰমিয়া বেড়ার ॥ 
জীবের হয়েছে মাত্র জীব পরিবার । 
প্রিয় পরিজন প্রতি স্বেহ নাহি যাঁর ॥ 
কেমনে জগতে সেই পাবে স্থখলেশ । 
উচিত তাহার মাত্র সমুদ্র-প্রবেশ ॥ 
সরল স্বভাবে যার হৃদি সকরুণ । 
নয়নের শোভা যেন তরুণ অরুণ ॥ 
প্রেমভাবে স্থপ্ি প্রতি সদ! দৃষ্টি করে। 
অনায়াসে মানসের অন্ধকার হবে ॥ 
চক্ষে শত ধারা বহে, দেখি পর-ক্লেশ । 
নীহারের হারে যেন, শোভিত দিনেশ ॥ 
কাতর অন্তর তাহে, বিকদিত করে। 
প্রফুল্ল কমল তুল্য, অতি শোভা ধরে ॥ 
দুঃখের দারুণ দশ দয়! দানে দলে। 
ছল ছাঁড়ে খল তার, সাধুদঙ্গফলে ৷ 


". ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


. দয়ার বিচিত্র মায়া, যেন বটবৃক্ষচ্ছায়া, 
সদাঁকাল শ্রান্তি করে দূর । 
নীহারে সন্তাপপ্রদা, নিদাঘে শীতল সদা, 
প্রমোদিত পল্পব প্রচুর ॥ 
ছত্ররূপ পত্র দ্বারা, নিবারি অ|বণধারা, 
আস্ত করে পথশ্রান্ত মন। 
পঙ্দিদলে প্রতি দলে, অবিকলে সুবিরলে, 
ফলে বরে উদর তোষণ ॥ 
দয়াতরু এ প্রকার, বিরাজিত হয় যার, 
সুবিমল মাঁনদের ক্ষেতে । 
উপকার ছায়া তার, নানা ফল মিষ্ট তার, 
পরিপক্ক প্রণয়-রসেতে ॥ 


মাতৃভাষা 
মারের কোলেতে ওয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে, 
"খল খল সহান্ত বদন । 
অধরে অমৃত জরে, আধো আধো মৃদুস্বরে, 
আধে| আধে| বচনরচন ॥ 
কহিতে অন্তরে আশা, 
ব্যাকুল হয়েছে কত তায়। 
মা-ম্ম।মা-মা-বাববা-বাশবা, আবো, আবো, 
আ বা, আঁব!, 
সমুদয় দেববাণী প্রায় ॥ 
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সখ, 
একে একে শিখিলে সকল। 
মেসো, পিনে, খুড়া, বাপ, জুছু ভূত ছু'চো সাপ, 
| স্থল, জল, আক1শ, অনল ॥ 
ভাল মন্দ জানিতে না, মল মুত্র মামিতে না, 
উপদেশ শিক্ষা হ’ল যত। 
পঞ্চমেতে হাতে খডি, খাইয়া গুরুর ছড়ি, 
_পাঠশালে পড়িয়াছ কত ॥ 
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে, 
বস্তু বোধ হইল তোমার | 
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়! ভবের নাট, 
হিতাহিত করিছ বিচার ॥ ঙ 
যে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেখ-গুণ-গীত, 
‘বৃদ্ধকালে গান কর মুখে। 
মাতৃদম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা, 
তুমি তাঁর দেবা কর স্থথে। 
৪০ 


৪ ° 


মুখে নাহি কটুভাষা, .. 


৩১৩ 
* স্বদেশ 


জান না কি.ভীব তুমি, - জননী জনমভূমি, 
দে তোমা হৃদয়ে রেখেছে । 


- থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে, 


কে কোণায় এমন দেখেছে ॥ 
ভূমিতে করিয়ে বাদ, + ঘুমেডে পুরাঁও আশ, 
জাগিলে না দিবা বিভাবরী। 


কতকাল হরিসাছ, এই ধরা ধরিয়াছ, 
জননী-ডঠর পরিহ্রি ॥ 
যার বলে বপ্তিছে, যার বলে চলিতেছে, 


যার বলে চাঁনিতেছ দেহ। 
যার বলে তুনি বলা, তার বলে আমি বলি, 
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ ॥ 
প্রন্থতি তোমার যেই, তাহার প্রস্থৃতি এই, 
বস্থমাত! মাতা মবাঁকার ॥ 


কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, . তোমার জননী ক্ষিতি, : 
জনকের জননী তোমার ॥ 
কত শশ্ত কত মূল, না হয় যাহার মূল, 


হীরকাদি রজত কাঞ্চন । 
বাচাতে জীবের অন্ন, বক্ষেতে বিপুল বন্ধ, 
বন্থমতী করেন ধারণ ॥ 


স্থগভীর রত্বাকর, হইয়াছে রত্বাকর, 
রত্ুময়ী বস্তুধার বরে। 
শূন্তে করি অবস্থান, করে করে কর দান, 


তরণি ধরণিরাণী করে ॥ 
ধরিয়া ধরার পদ, পেকে পদ নঘী নদ, 
জীবনে জীবন রক্ষা করে। 
মোহিনী মহীর মোহে, বন্ছি বারি বন্ধু দৌহে, 
প্রেমভাঁবে চরে চরাচরে ॥ 
প্রকৃতির পুজ! ধর, পুলকে প্রণাম কর, 
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে। 
বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি রাখ মবিশেষে, 
মুগ্ধ জীব যার মোহ্মদে ॥ 
ইন্দ্রের অমরাবতী. ভোগেতে না হয় মতি 
স্বগ-ভোগ উপসর্গ সার। / 
শিবের কৈলাঁসধাম শিৎপুর্ণ বটে নাম 
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥ yp 
মিছা মণি un i স্বদেশের শি প্রেম, 
র চেয়ে যত নাই আর। 


৩১৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রন্থাবলী * 


সিন দুর করে তূঞ্ণান্ধুখ, পটুগর চিত ্রমে রূপান্তর হয়। 
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥ অনি টিটি 
ভ্রাতৃভাঁব ভাবি মনে, দেখ দেশবাদিগণে, 


প্রেমপুর্ণ নয়ন মেলিয়া। 
কত রূপ সেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥ 
স্বদেশের প্রেম যত, সেইমাত্র অবগত, 
বিদেশেতে অধিবাস যাঁর । ॥ 
ভাঁব-তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্রপটে চিত্র করে, 
স্বদেশের সকল ব্যাপার ॥ 
স্বদেশের শান্ত, চল সত্য ধর্মপথে, 
সুখে কর জ্ঞান আঁলোচন। 


বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাঁহার আশা, 
এ দেশে কর বিস্তা বিতরণ ॥ 
দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে, 


] বিভু-প্েমে কর অবধান। 
বাগ করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে, 
অহরহ কর বিভুগান ॥ 


উপদেশ-বাঁক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর, 
শেষ কর মিছে স্থথ-মাশা। 
তোমার যে ভালবাসা, মে হ’ল ন! ভালবাসা, 


আর কোথা পাবে ভালবাসা ? 

এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশ! রবে, 
প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বাসা। 

কেবা আর পায় দেখা, এলে একা যাবে একা, 
পুনর্বার নাহি আর আমা ॥ 


কবি 


চিত্রকরে চিত্র করে করে তুলি তুলি। 
কবি সহ তাহার তুলনা কিসে তুলি? 
চিত্রকর দেখে যত বাহ্‌ অবয়ব । 
তুলিতে তুলিতে রঙ্গ লেখে দেই সব ॥ 
ফলে সে বিচিত্র চিত্র চিত্র অপরূপ । 
কিন্তু তাহে নাহি দেখি প্রকৃতির রূপ ॥ 
চারু বিশ্ব করি দৃণ্ত চিত্রকর কবি। 
স্বভাবের পটে লেখে স্বভাবের ছবি ॥ 
কিবা দৃণ্ত কি অনন্ত মকলি প্রকট। 
অলিখিত কিছু নাই কবির নিকট ॥ 
ভাবশচিন্ত| প্রেম-রস আদি বহুতর | 
সমুদয় চিত্র করে কবি চিত্রকর ॥ 


পটুগ্লায় লেখে কত হাত মুখ পদ । 
কবি চিত্রকর লেখে শুধু মাত্র পদ ॥ 
পদে পদে সেই পদে কত হাত মুখ ॥ 
বিলোকনে বিয়োগীর দূর হয় দ্খ ॥ 
কবির বর্ণনে দেখি ঈশ্বরীয় লীলা | 
ভাব-নীরে নান করি_ড্রব হয় শিলা 
তুলারূপে দৃষ্ট হয় ধন আর মন। = 
ভাবরসে মুগ্ধ করে ভাবুকের মন ॥ 
রদিকজনের আর নাহি থাক ক্ষুধা । 
প্রতিপদ বর্ণে বর্ণে কর্ণে যায় সুধা ॥ 
জগতের মনোহর ধন্য ভাই কবি। 
ইচ্ছ। হয়, হৃদিশটে তুলি তোর ছবি ॥ 
ভারত-দন্তানের প্রতি 
পর পর দিন যত ক্রমে হয় গত । 
ভ্রান্তিকূপ নিদ্র/বশে রবে আর কত ॥ 

-& ক্রমেতে হইল শূন্ঠ স্থথের কলস। 
এখন হরিছ কাল হইয়। অলস ॥ 
উঠ উঠ শখ্য। ছাড় শুয়ে কেন আর। 
বাহিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার ॥ 
কেন আর ঘুমাইয়া সময় হারাও। 
মশারির দ্বার খুলে মুখ তুলে চা ॥ 
এখন আলম্ত নহে বিধান-বিহিত। 
সাধ্যমতে সিদ্ধ কর স্বদেশের হিত ॥ 
ঈশ্বরের কাছে করি আশা এইমত | 
রাজা হোনু স্থুবিচারে দদাঁচারে রত ॥ 
রাণীর কৃপায় হৌক্‌ রাণীর কুশল । 
সুখী হও ভারতের সন্তান সকল ॥ 

[ও ভারতের অবস্থা 
গুকায়ে নিদ্ধুর জল হইয়াছে দ্বীপ । 
নিবিয়াছে একেবারে হিন্দুর প্রদীণ ॥ 

» দীনবন্ধু কৃপানিন্ধ বিভু বিশ্বদার। 
ভারতের বন্ধু ধদি হন পুনর্ববার ॥ 
হিন্দুর সুখের আর ভাবন| কি তবে? 
ছিল সিন্ধু, হ’ল বিন্দু পুনঃ দিন্ধু হবে। 


* দীনবন্ধু বলে হিন্দু যা সিন্ধু হয়। 


সহজে হুইবে তবে হিন্দুর উদয় ॥ 


টি 


বু 


চি 


] 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


হিন্দুর কপাঁলক্রমে সুখ-দিনকর। 
হয়েছিল এককালে অতি খরতর ॥ 
কালেতে এখন আর নাহি সেই দিন। 
দিনকর হীনকর দিন দিন দিন 
প্রাপ্ত হয়ে ঈপ্বরের কৃপামেব-জল । 
হয়েছিল ভাগ্যনদ প্রচুর প্রবল ॥ 
ন্থথটেউ আনন্দ-অনিলে অব্রিত। 
ক্রবেগে নেচে নেচে ছুটেছিল কৃত ॥ 
অষ্ট অদৃষ্ট হিম পেয়ে নিজ কাল। 
কালক্রমে এককালে হইয়াছে কাল ॥ 
এখন হিন্দুর মেই ভাগ্যরূপ নদ । 
একেবারে শুকায়েছে হারায়েছে পদ ॥ 
কাল পেয়ে ফুটেছিল কুসুমের কলি। 
" উঠেছিল গন্ধ তাঁর ছুটেছিল অলি ॥ 
এখন শুকায়ে দল ঝরিয়াছে সব। 
নাহি গন্ধ মকরন্দ নাহি ভূঙ্গ-রব ॥ 
জাগ জাগ জাগ সব ভারত-কুমার । 
আলস্যের বশ হয়ে ঘুমাও না আর ॥ 
তোল তোল তোল মুখ খোল রে লোচন । 
জননীর অশ্রপাত কর রে মোচন ॥ 
ভেঙ্গেছে শোবার খাট পড়িয়াছে ভুমে । 
এখনো তোমার এত সাধ কেন ঘুমে? 
“রাত্রিঞ্সার কিছু নাই হইয়াছে ভোর । 
যে দেখিছ অন্ধকার--কুয়াশার ঘের ॥ 
তিমিরে রবির ছবি আছে মাচ্ছাদন। 
তুষার উষার শেভ! করেছে হরণ॥ 
ঈষৎ দিনের দীপ্তি রক্তবৎ রেখা । 
এখনি মেলিলে আখি স্থির যাবে দেখা ॥ 
কু"সাশার এ কুদাশ। কত আর রবে । 
প্রতাকর প্রকাশেতে মব দুর হবে ॥ 
ঈশ্বর প্রতাপ পিংহ, স্বভাবেই হরি। 
" তার কাছে কোথা আছে, কুজঝটিক! করী? 
আছে গুপ্ত প্রভাকর, ব্যক্ত যদি হয়। 
"আর না রছিবে তবে, কু-আশার ভয়॥ 
একেবারে হরে তায়, ভারতের ভালো! । 
দশ দিকে দীপ্ত হবে, কুশলের আলো ॥ ০" 


- ভারতের ভাগ্যবিপ্রঁব 
জননী ভারতভুমি, আর কেন থাক তুমি, 
ধর্দরূগ ভূষাহীন হয়ে? 


৩০৫ 


তোমার*কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত, 
মিছে কেন মর ভার বয়ে?. 
পুর্বকাঁর দেশীচার, বিছুমাত্র নাহি আর, 
অনাঁচাঁরে অবিরত রত। 
কোথা পুর্বরীতিনীতি, অধর্থের প্রতি প্রীতি, 
শ্রুতি হয় শ্রতিপথহত ॥ 
দেশের দারুণ দুখ, দেখিয়া বিদরে বুক, 
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন। 
লিখিতে লেখনী কাদে, আনমুখ মসিছাদে, 
শেক-জশ্রু করে বরিষণ ॥ 
কি ছিল কি হ’ল আহা, আর কি হইবে তাহা, 
ভারতের ভবভরা যশ ।- 
ঘুচিবে সকল রিষ্টি, হবে সদা সুখ-বৃষ্টি, 
সৰ্ব্বাধারে সঞ্চারিবে রস ॥ 
ভবভূপ-প্রিয়ারাণী, বাণীর প্রকৃত বাণী, 
মৃতপ্রায় পুরাতন ভাষ|। 
সচেতন হয়ে পুন, গাইবে বিভুর গুণ, 
রসনায় নিত্য করি বাম ॥ 
সত্যতা মরোজলতা, . প্রাপ্ত হবে প্রবলতা, 
কি  মান্গষের মনসরোবরে। 
প্রমোদ প্রফুল্লকায়, সুখ-শতদল তায়, 
॥ ফুটিবেক জ্ঞানস্থর্য্য-করে॥ 
সরব সৌরভ হয়ে, দশদিকে যশ লয়ে, 
প্রকাশিবে শুভ সমাচার । 
স্বাধীনতা মাতৃক্সেহে, ভারতের জরা-দেহে, 
করিবেন শৌভার সঞ্চার ॥ 


দুর হবে সব ক্লান্তি, পলাবে প্রবল! ভ্রান্তি, 
শান্তিজন হবে বরিষণ। 
পুণ্যতুমি পুরীর, পূৰ্বসুখ সহকার, 


প্রাপ্ত হবে জীবন যৌবন ॥ 
গ্রবীণ| নবীনা হয়ে, সম্তান সমুহ লয়ে, 
কোলে করি করিবে পাঁলন। 
রি ~~ 
সুধা সম স্তনপানে, জননীর মুখপাঁনে, 
একছৃষ্টে করিবে ঈঙ্গণ॥ 
কত হয় মনো গত, 
মনোমত ভাবের সঞ্চার । 
ফলে তাহা কবে হবে, প্রস্থতির হাহারবে 
হত সবে করে হাঁহারার॥ j 


এরূপ স্বপনমত, 


ক 


————_————————্্ 


2 


স্ৰস-লহুত্রী 


খল ও নিন্দুক 


মহৎ যে হয় তার সাধু-বাবহাঁর | 
উপকার বিন! নাহি জানে অপকাঁর॥ 
দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন । 
চন্দন হ্থবাদ তারে করে বিতরণ ॥ 
কাক কারে! করে নাই সম্পদ হরণ। 
কোকিল করেনি কারে ধন বিতরণ ॥ 


কাকের কঠোর রব ব্ষি লাগে কানে। 


কোকিল অখিলপ্রির সুমধুত্র গানে ॥ 
গুগময় হইলেই মানে সব ঠাই । 

গুণহীনে সমাদর কোনথানে নাই ॥ 
শারী আর শুকপ|খী অনেকেই রাখে । 
যত কোরে কে কোথার, কাক পুষে থাকে ?" Ld 
অধমে রতন পেলে কি হইবে ফল? 
উপদেশে কথন কি সাধু হয় খল? 
ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ আধারেতে ধরে। 
ভু অমৃত খেয়ে গরস উগরে ॥ 
লবণ-জ্লধি-জল করিয়া ভক্ষণ |, 
জলধর করিতেছে সু! বরিষণ ॥ 

সনে সুযণ গায় কুযশ ঢাকিয়।, 

কুন কুরব করে সরব নাশিয়া ॥ 


বসভ্ত-বরহ 


যদবধি প্রাথন।থ গ্রবাদেতে রয় । 

বমন্ত পীযূষ দম, বিষোপন হয় ॥ 
কোকিলের কুছরবে কুহক লাগাঁয়। 
আমার হৃদয়ে আদি বিধে শেল প্রার॥ 
বকুল মধুর গন্ধে প্রমানিত বন। 
আকুল করিল তাজ অতাগীর মন ॥ 
পাশে বিলাল করে মালচীর নতা। 
প্রবল করয়ে তার মনো মলিনত| ॥ 


নাগেখঁর কেশর বেশর সম শৌঁভ1.।. 
প্রজাপতি বসে ধরি অনোহারী প্রভা! ॥ _ 
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ । 

ভুলায় ললনা-মন্‌ ধরি নানা বেশ |. 

পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান । 

যে দিকে সৌরভ ছোটে দে দিকে পরান ॥ 
সেই মত আমারে ভুলালে অরসিক। 
আশাপথ চেয়ে আঁখি হোলো অনিধিখ ॥ 


বাবু দ্বারকানাথ *% % *% মৃত্যু 


ad 
যক্ষ দক্ষ নাগ ক্ষ, নকলি তোমার ভক্ষ্য, 
এত খেয়ে নাঁহি মেটে খই। 
ভয়ানক নাম মৃত্যু, গুনিলেই হয় মৃত্যু, 
হারে মৃত্যু তোর মৃত্যু নাই? 
নাশিতেছ এই বিশ্ব, অথচ না হও দৃণ্ঠ, 
আদৃগ্ত শরীর ভয়ঙ্কর ৷ 
মুক্ত কেবা তব হাতে, যুক্ত সদ] তীক্ষ দীতে, 
মুরহর ধাত! স্মরহ্র ॥ 
গজ গাভী উষ্ট হয়, কিছুই অথাগ্ত নয়, / 


সমুদয় করিতেছ গ্রাস । 
দয়ার দর্পণে মুখ, নাহি দেখ একটু, 
ধৰ্ম্ম হয়ে ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাশ ॥ 
লম্বে।দর রত্বাকর, 
নিরন্তর তরঙ্গ গভীর । 
ভগন করি দুই পাড়, থেয়ে তার মাংস হাড়, 
গুফ কর সমুদয় নীর ॥ 
গগন করিছে স্পর্শ, 
ধরাধর বহু স্খদাঁতা। ॥ 
তুমি তারে ভাব তুচ্ছ, দুই কর কর উচ্চ, 
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাত৷ ॥ 
গহন কানন যত, ক্ষগমাত্রে কর ভূত, 
_.. দাবানন প্রমিত করে| 


খরতর বেগধর, 


দৃপ্তমাত্র হয় হৰ্ষ, 


খত সব পঞ্চীকবৃত, 


.. তঞ্চ করি পঞ্চভুতে, : 


ছি 


. নাহি রাখ অবব,, ২: 


- অগোচর বস্তু যাঁরা, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


উদরায় স্বাহা সব, 
_ব্যাপ্র-সদি জন খাঁও ধ'রে ॥ 
তব গ্রাসে আছে ধৃত, 
মৃত হয় স্থিত নহে কেহ! 
তুমি যেন গাঁও ভূতে, 
ঘাড়ে চেপে ঘাড়নাড়া দেহ ॥ 
তোমার গোঁচর তারা, 
"বিকট বদন ছাড়া নয়। 
গল্জায় করিয়া বাঁস, ভুত প্রেত কর নাশ, 
কিছুতেই অরুচি না হয় ॥ 
ভীমতর নিশীচির, নাম গুনে জর জর, 
থর থর কাপে নরগণ। 
নে রাক্ষদ তব আগে, রেণুতুণ্য কোথা লাগে, 
রর রাক্ষসের রাক্ষস মরণ ॥ 
রাক্ষদের অধিপতি, বিক্ৰমে বিশাল অতি, 
কুড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার । 
তুমি তীর সব বংশ, ত্রেতাঁযুগে করি ধ্বংস, 
= একেবারে করিলে আহার ॥ | 
রক্তবীজ যুদ্ধকাঁলে, বত রক্ত দিলে গালে, 
কত খেলে নাহি তার লেখা । 
তবে তে জানিতে পারি, উদর কেমন ভারি, 
বেঁচে দেখে যদি পাই দেখা ॥ 
কুরুক্ষেত্র মুক্তমুথে, ভক্ষণ করিলে সুখে, 
কুরুকুল পাঁওুকুল যত। 
কুশলের শেষ করি, মুধলের বেশ ধরি, 
যদুকুল করিস্াহ হত॥ 
সংগ্রামে করিয়| বল, মঙ্গলের অনল, 
দ্রাড়াইয়া গিজিনীর গেটে । 
ঘর বাড়ী পরিজন, তুলে ফেলে মেওয়! বন, 
মাঁটা স্বনধ পুব্যীহ গেটে ॥ 
লাহোরে দমর স্থলে, শাদা কালে| দুই৷ 
- সেদিনেতে করিয়া নিধন। 
টুপি কুর্তি গোলা তোপ, বড় বড় দাঁড়ি গৌপ, 
সমুদয় করেছ ভক্ষণ ॥ 
বড় ব্ড় দৈত্য দানা, আর আর জন্ধ নানা, 
কত খেলে সংখ্যা নাহি ভাঁর॥ » 
কেবল খাবার ধূম, ক্ষণমাত্র নাহি বুধ, 
মৃত্যু তোর পাঁয়ে নমস্কার ॥ 
গীত গ্রীন বর্ষা আর, যড় খতু পরিবার, 
_. লমুচয় গেটে দেয় পুরৈ। 


৩১৭ 


আলো আর অন্ধকাঁত, স্বাধীনতা আছে কাঁর, 
সবে বদ্ধ কাঁল তব পুরে ॥ 
ছাঁই ভস্ম যাহ! পাঁও, লকলি ভুষিয়া খাও 
দেখে গুনে হার! হই দিশে। 
দিব| নিশি চলে মুথ, ভ্রান্তি নাই একটুক, 
এত খেয়ে পাঁক পায় কিমে? 
কন্যা পুত্ৰ বন্ধু ভ্ৰাতা, জ্ঞাতি আদি পিত! মাতা, 
শোকাকুল প্রতি জনে জনে। 
ত্রিসংসাঁর ছারখার, অনিবার বারিধার, 
বিধবার নীরদ নয়নে ॥ 
কিছুতেই নহ তুষ্ট, 
দুষ্ট ক্ষুধা কেমন প্রবল । 
নদ নদী খাঁও তবু, নিৰ্বাণ না হয় কভু, 
প্রজ্জলিত জঠর-অনল ॥ | 
পল পাঞ্জ বাল মন্ত, উণ্চার দ্রব্য আস্ত, 
মত্ত সদা খাস্ভগুগ গেয়ে। 
বার বারবারযোগে, পুষ্ট তন্থু হষ্ট ভোগে, : 
মাস মাস মাস মাম খেয়ে ॥ | 
ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীতে তোর সম, 
অধম না দেখি আর হেন। 
দেখা গেলে বিধাতীয়, বিশেষ স্থধাব তীয়, 
তোরে স্থষ্টি করিলেন কেন॥ 
পড়িয়। ভবের ঘোরে, “ কি আর কহিব ভোরে, 
দুর দুর পাপী দুরাচার ৷ 
এত দ্ৰব্য দিলি দীতে, প্রাথের দ্বারকানাথে, 
তবু তুই করিলি আহার ॥ 
গুণে বশ দিক্‌ দশ, গান করে যাঁর যশ, 
কাল তুই কাল হলি তার । 
এই দেখে দবে সুপ, হয়ে স্বীয় শোভ! খুন, 
জগৎ করিছে হাহাকার ॥ 


নিয়ত বদন রুষ্ট। 


বিলাতের টোরি ও হুইগ 


কিছুমাত্র নানি জানি রাম রাম হবি। 
কাঁরে বলে রেডিকেল কারে বলে টোরি ॥ 
হুইগ কাহারে বলে কেব! জাহ! জানে। 
হুইগের অর্থ কতু গুনি নাই কানে ॥ 
টোরি আর হুইগের যে হন্‌ প্রধান। 
আমাদের পক্ষে ভাই মকল সমান ॥ 
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- গুণে করি গুণগান দোষে দোষ গাই । 

শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই ॥ 

আমাদের মনে আর অন্ত ভাব নাই। 
শুধু সুবিচার চাই ॥ 


নিতান্ত অধীন দীন এ দেশের লোঁক। 
শক্তিহীন অতি ক্ষীণ সদা মনে শোক ॥ 
রাজ্যের মল হেতু ব্যাকুল দকল। 
প্রতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ রাজার কুশল ॥ 
চাতকের ভাব যথা জলদের প্রতি । 
সেরূপ রাজার ভাব আমাদের প্রতি ॥ 
যাহাতে দেশের স্ুথ চিন্তা করি তাই। 
শুধু স্থবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই ॥ 
আমাদের মনে আর অন্ত ভাব নাই। 
শৰু সুবিচার চাই ॥ 


চারিদিকে যুদ্ধের অনলরাশি জলে। 
নির্বাণ করহ বিভু ন্ধিরূপ জলে ॥ 
রণরদ্ধে প্রাণিনাশ বিষাদের হেতু। 
বিবাদ-সাগরে বান্ধ এক্যরূপ সেতু ॥ 
সন্ধিযোগে দান কর শান্তিগুণ রস। 
পৃথিবীর লোক যত প্রেমে হবে বশ॥ 
প্রশংসা-পুঞ্পের গন্ধ যাবে সব ঠাই। 
শুধু স্থবিচার চাই শুধু স্থুবিচার চাই ॥ 
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই। 
শুধু স্থবিচার চাই ॥ 


গরিবর্ত কর সব, নিয়মের দোষ । 
যাহাতে হইবে বৃদ্ধি প্রজার সন্তোষ ॥ 
জন্ম কৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম রীতি'জাঁতি আর দেশ। 
কোনরূপ কোন পক্ষে নাহি থাকে ত্য ॥ 
নিৰ্ম্মল নয়নে কর ক্বৃপা-দৃষ্টি দাঁন। - 
একভাবে ভাব মনে সকল সমান ॥ 
মাঙ্গলিক দব কাৰ্য্যে স্নেহ যেন পাই। 
শুধু সুবিচার চাই গুধু সুবিচার টাই ॥ 
আমাদের মনে আর, অন্ত ভাব নাই। 
শুধু ্বিার চাই ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


দুৰ্জ্জন তন্কর ভয়ে ভীত লোক সব ।, 
চারি দিকে উঠিয়াছে হাহাকার রব ॥ 
ধনিরূপে খ্যাতাপন্ন, জমিদার যাঁরা । 


* নীলামের শক্ত দায়ে. মারা যায় তারা ॥ 


শমনের সহোদর নীলকর যত । 

ধনে প্রাণে প্রজাদের দুখ দেয় কত ॥ 

অত্যাচার দেশে যেন নাহি পায় ঠাই। 

শুধু স্থবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই শ। 

আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই । 
শুধু স্ববিচার চাই॥ - 


বিশ্ব কৌতুক 


হায় রে ভবের কাৰ্য্য বলিহারি যাইু। 
কুহকীর কুহকেতে মোহিত সবাই ॥ 


দেখিয়া কৌতুক কাণ্ড নাহি মিটে খাই। 


বত দেখি তত আরো বাড়ে আশা-বাই ॥ 
যখন যেদিকে আমি নয়ন ফিরাই। 
সৃষ্টির দৃষ্টির জলে নাহি মেলে থাই ॥ 


কোথায় বোঁহুক করে কৌতুকী গৌসাই। 


নাচে সব ভূতচেল! কোথা সেই চাই ॥ 


কোথা গেলে দেখা পাব কোন্‌ পথে ধাই 1 


একবার যা রে মন ভিক্ষা এই চাই ॥ 


। মন বলে সে যে বড় ভয্ানক ঠাই। 


কেমনে দুর্গম পথে একা আমি যাই? 
প্রাথাধিক প্রাণ মম সহোদর ভাই। 


পারি যেতে যদি তারে সঙ্গে আমি পাই ॥ . 


ক্ষুধাহর! স্থধা আছে পেট ভ’রে খাই । 
দুজনে সুজন হোয়ে বিভূগুণ গাই ॥ 


প্রাণ বলে, কি বলিলে, ফিরে বল তাই। 
_ গুনিয়া তোমার কথা, উঠিতেছে হাই ॥ 


দেখ দেখ, যা দেখিছ, কি দেখিবে ছাই। 
দেখিতেছ সমুদয়, আমি আছি যাই ॥ 


আ.মি গেলে যাব একা দেখা দেখি নাই। 


আর কি রে পাবি খেতে জননীর মাই? 


আমি বটে যেতে পারি কিন্তু যদি যাই। * 


পুনর্মার আদিবার আলতা আর নাই ॥ 


্ট 


*' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


সার্ববভৌমিক ভ্রাতৃভাব 


দেখ দেখ দেখ এই অসার সংসার । 
বিরাজিত যথ! জীব অশেষ প্রকার ॥ 

তুমি, আমি, তিনি, উনি যত জন আছি। 
পরম্পর দেখ! শুনা যতদিন বাচি ॥ 

সময়ে বিনাশ হবে, থাকিবে না দেহ। 
সময়ে সবাই যাব, থাকিব না কেহ॥ 

এই তুমি এই আছ, এই আমি এই । 
দেখিতে দেখিতে আর, তুমি আমি নেই ॥ 
আগিয়াছি একরূপে, যাব এক ঠাই। 
একা একা এসে দেখা, পরে দেখা নাই ॥ 
অতএব যতক্ষণ দেখাদেখি আছে । 

* সকলে বাধিত হও সকলের কাছে ॥ 
পরম্পর ভাই ব'লে ডাক এক রবে । 
পরপর প্রেমপাশে রক্ষা কর সবে ॥ 
পরম্পর প্রেমভাবে, থাক জীবগণ। 
নদীর,মহিত যথা নৌকার মিলন ॥ 


মেকি ত্ৰাহ্মণ-পণ্ডিত 


ব্ৰাহ্মণ-পণ্ডিত যত, সকলেই অনুগত, 
অবিরত উপকার পান । 
তোমাদের মত হ’লে, বিধি আছে আছে ব'লে, 
এংনই দিবেন বিধান ॥ 
পুথি লয়ে রাশি রাশি, কাছে আমি হাঁসি হাসি, 
কহিবেন হইয়! গ্রধান। 
হিন্দুধাঁলা বিধবার, বিয়ে হবে পুনর্বার, 
শাস্ত্রে তার রয়েছে প্রমাণ ॥ 
শান্তর এই, বিধি এই, অর্ধাচীন মুড় যেই, 
বলে দেই ইথে নাহি বিধি। 
বিচার করুন এসে, শাস্ত্র তার কত এসে, 
দেখিব কেমন বিদ্তানিধি ॥ ~ 
অতিশয় দুরাশয়, যারা হয় তার! কয়, 
পরিথয় নয় নয় বলে। 7 
কিছু নাই বোধাবোধ, কথায় কথায় ক্রোধ, 
* _ অনুরোধ উপরোধ চলে ॥ 
কেবল মুখেতে জাক, 
মিছে হাক মিছে ডাক ছাড়ে। 


ভিতরে দ্ঈলি ফাক, 
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ফেঁদে টোল মারে ঢোল, মিছামিছি করে গোল, 
গোলযালে হরিবে।ল পাঁড়ে॥, 
সব শাস্ত্র আছে পড়া, শাস্ত্র সব হাঁতে গড়া, 


মতামত আমাদের ঘরে। 
আমাদের পোড়ো যারা, পণ্ডিত হইয়া তারা, 
টোল ক'রে গোণ কোরে মরে ॥ 
আমার যুখের চোটে, কার সাধ্য এটে ওঠে, 
টু কেটে কুটে করি ছারথার। 
তোমীর কল্যাণে বাবু, সকলে করিব কাবু, 
ও দেখ কত ক্ষমতা আমার ॥ 
করিলাম এই পণ, স্মার্ত আছে কত জন, 
দেখি দেখি কেবা! কিবা বলে। 
বিচারে যস্তপি হারি, প্রমাণ না দিতে পারি, 
পুথি সব ফেলে দিব জলে ॥ 
কালী বালী মুখে ডাকি, যত দিন বেঁচে থাকি, 
আশীর্বাদ করিব তোমায় । 
কোরে! এই উপকার, যেন কট! পরিবার, 
অন্ন বিনা মারা নাহি যায়॥ 


ইংরাজ সম্পাদক 


এ দেশেতে আছে যত সম্পাদক শাদ1। 
সকলেই আমাদের বড় ভাই-_ দাদা ॥ 
তোমর! সকল মতে সবাই প্রধান । 
রাঁজজাতি, রাজীপ্রয় রাজবৎ মান । 
ধীর বট বীর বট ছুদিকেই ধড়। 
আমাদের চেয়ে হও সব্বমতে বড় ॥ 

দেখে গুনে জেনে সব তোমাদের ক্রিয়া । 
ধরেছি লেখনী শেষ সম্পাদকী নিয়! ॥ 
কিছুতেই তোমাদের তুল্য কভু নই। 

বল বাধ্য সাহস সহায়হীন হই॥ 

আগেই তোমরা আছ উপরেতে চোড়ে। 
আমর! রয়েছি নীচে এক পাশে পড়ে ॥ 
তুলেতে হয়েছ নীচু খেদ কিছু নাই। 
ওজনে হইলে উচু হেসে মার তাই ॥ 
আপনার বড় বড় কি তায় মংশর | 

বড় বোলে প্রক1শিত বড় পরিচয় ॥ 
কিন্তু কিনে থেদ যায় কিসে কার স্থির। 
সমান দেখিনে কেন ভিতর বাহির? 


৩২০৩ 


বাহিরেতে ধোঁপরস্ত ধপধপে শীঁদ! | 
ভিতরেতে বিন্‌ বিন্‌ পাঁক-ভর! কাঁদা ॥ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, =হে অন্য মত | 
দুদিক সমান হ’লে সুখ হ'ত কত ॥ 
যা হক তা হোঁক ফলে বৃখাঁয় বচন। 
গোটা ছুই কথা বলি কথার যন | 
যখন ব’দেছ ভাই সম্পাদকী পদে। 
মত্ত যেন হওনাকো ভিমান-মদে ॥ 
রাগদেষ অভিমান আর অহঙ্কার |. 
পাপকর পক্ষপাঁত কর পরিহার ॥ 
নিয়ত বিরাজ করি ভোঁমাদের করে। 
পক্ষের লিখনী কেন পক্ষপাত করে? 
এডিটরি বন্ধে শুধু ধর্থের সঞ্চার । 
তাহাতে না হয় যেন কলচ্ক্প্রচার | 
ধর্ম্মের আনে বোলে সেই ধর্ম্ম ধর ॥ ' 
মৃপতিরে স্তাঁয় মত উপদেশ কর ॥' 
এ দেশের বর্তমান বত যত ভূপ । 
ব্ৰিটিশের আনুগত্য করিছে কিরূপ? 


 দরশন করিতেছ যে সব ব্যাপার । 


সে দব ন্মরণ ভাই কর একবার] 
তোমাদের কেন হয় এমন ব্যাপার। 

হিতে ভেবে বিপরীত একে ভাবে! মার ॥ 
এক জন কৰ্ম্মফলে করিয়াছে দোষ । 

এ বোলে কি জাতিমাত্রে বিধি হয় রোষ ? 
শরীরের এক ভাগে দোষ বদি হয়। 

এ বোলে কি সব দেহ কাঁটা বিধি হ্য়। 
এক দণ্ড ছুঃখকর হ’লে পরে সবে । 

নোড়া দিয়ে সব দত কে ভেঙ্গেছে কবে? 
নান| পাপে পাপী নানা দণ্ড তার লবে। 
এ বোলে কি হিন্দু াত্রে দোষী হয়ে রবে? 
বিশেষ বাঙ্গালী ভেতো আমরা সবাই) 
কোন কালে কোনরূপ, দোষ মাত্র নাই | 
রাষ্জভক্ত অনুরক্ত সমান দকলে। 

চরিতার্থ হই সদা, রাজার মঙ্গলে ॥ 

গবর্ণরে কহিতেছ, কেমন করিয়া । 

থাকুন হিঁদুর শিরে, খাঁড়া গুগইয়। ? 
হায়ার কার কাঁছে, করিব রোদন। 
ভোমাদের এ কথা কি, কথার মতন ? 

বল আছে, বোলে লও, ইহ যে একার । 
সে বলে ন| হেন কথা, ধর্ম্মবল যাঁর ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


যাঁরা হন সুবিচাতী, ধর্ম্মপরায়ণ । 
তারা কি অন্যায় কথা, করেন শ্রবণ? 
জয় হোক্‌ ব্ৰিটিশের, ব্রিটিশের জয়। 
বাভ-অন্ুগত যারা, তাদের কি ভয়? 


বাজী ফু 


ভারতের অধিশ্বরী মাতা মহারাজী । 
অহ্।দ প্রকাশ হেতু, আতোষের বাজী ॥ 
ব্যাপিল পৃথিবীময়, শুভ সমাচার । 
বোরতর ধুমদাম,ধুমের ব্যাপার ॥ 

বাজী দেখে সুখী হব, ভীবিয়। অস্তরে। 
জলে স্থলে কত লোক, আইল নগরে ॥ 
ছোট বড় কত লোক মাঠের বে|ধারি। 
কিলি বিলি করে যেন, পিগীড়ার নারি ॥ 
ঘাড় তুলে চাড় দিয়ে, নাহি যায় নেওয়া । 
যে দিকেতে দৃষ্টি করে সে দিকেই ধোয়া!” 
দড়ী আর দরমাঁর, প্রাণ হোলে হত। 
ঝাড়ে-বংশে পুড়িয়াছে, বংশ শত শত। 
ছাছুনি হইল ভাল, যেমন স্কাছুনি |. 
তোপের নিনাদ মাত্র, কোপের গাছুনি ॥ 
জে, আর, পিয়ারসন্, বাঁজীর অধ্যক্ষ । 
সাবাস্‌ দাবান্‌ তুমি, কাজে খুব দক্ষ ৷ 

এ ঘে বাদী, টাকাবাঁজী বাজী বড় জোর । 
বা-জী, কি বাজী হুয়া, বাজী ভু! ভোর ॥ 
দেখিয়া বাক হয়ে, সকলেই আছে। 
কোথায় দিল্লীর লাড়, এ'বাজীর কাছে? ' 
যে খেয়েছে তাঁর তাঁর সেই জানে জানি। 
আমর! তে! থাই নাই, তথাচ পস্তানি ॥ 
রাজপদে অভিযিক্ত বিলাতের নর । 
জ্যাকেট-কামিজ-পরা* শ্বেত কলেবর ॥ 

যা কর তা শোভা পায়, সাহেব বলিয়া! । 
“বেলাক নেটিব” যত মরিছে জলিয়া ॥ 

বনে বাজী করেছ তার, উপমা তো নাই। 
মান্লাম পরিহার বলিহারি যাই ॥ 


»৮৮৮৮৮৮------প 


* ১৫? খৃষ্টাব্দে দিপাহী যুদ্ধের পর ভারতে, 


শরীর খাদ শাদনোপলক্ষে কলিকাতা দুর্গপ্রান্তরে 
যে অগ্নিক্রীড়া হয়, তছুগলক্ষে রচিত। 


প্র * ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী $ ৩২১ 
দেখিতে কেমন মজা হইলে বাঙ্গালী । চন্দ্রলোকে যৃগয্া করিয়া এইবাঁর। 
থোঁভা মুখ ভোঁতা হোত খেয়ে করতালি ॥ পোঁযা-মুগ কেড়ে লবে কোল থেকে তর ॥ 
টি _ অকলঙ্ক হবে শশী হারাইয়া শশ। 
ভাল রে গগন-গাঁমী, ভাল তোর যশ॥ 
_ব্যোম-যাঁন : আর বার ভাবি যত আকাশের তারা । 
তাঁরা নয়, তারা হয়, তারানাথ-দারা ॥ 
_-  উড়িয়াছে আকাশেতে স্ুচারু ফাঁনস। - বিনোদ-বিমানে বদি বিশেষ বিরলে । 
ছা তাহাতে মাধ বসে প্রফুল্ল মানস ॥ মেই তার! হাঁর করি পরিতেছে গলে ॥ 
সাবান সাহস তাঁর কিছু নাই ভয় । নবীন নায়ক পেয়ে সখী হবে তারা । 
যত উঠে তত মনে সুখের উদয় ॥ পুরান নাগর চাদে নাহি চায় তারা ॥ 
নগরের লোক যত করে হই হই _ তারা-হারা তারা-পতি পেয়ে অতি দুখ 
দেখি যত আমি তত কত সুখী হই ॥ hf লাজে তাই গগবনেতে লুকায়েছে মুখ ॥ * 
নয়ন নিমিষহীন এক দৃষ্টে রই। $ লোকে কয় কুহুনিশি মাধিয়াছে মসি। 

* হেঁট হয়ে নাহি দেখি ক্ষণকাল বই ॥ ঠ তাহা! নয়, খেদে অন্তু অনুদিত শশী ॥ 
কেহ বলে দেখিতেছি, ওই, ওই, ওই । ; যদি বল এ একার হইলে ঘটন। 
কেহ বলে ওই বটে, কেহ বলে কই ॥ পুনরায় হবে কেন ভূতলে পতন? 
কেই বলে, দেখা যাবে এইখানে রই | শুন সার বলি, তার বিবরণ মূল । 
কেহ বলে, এতক্ষণে হোলো চাদ সই ॥ চাদের অমৃত খায় চকোরের কুল ॥ 
হেলে দুলে, নেচে নেচে, চলে থরে থরে । ঘেরিয়াছে আঁশ পাশ, স্থির পক্ষ ধ'রে। 
মহাবেগে চড়িয়াছে মেঘের উপরে ॥ রাখিয়াছে স্থধাকর এক চেটে কোরে ॥ 
নিরথি নীরদ তারে হোঁয়ে হৃষ্টমন । he তারা দেখে কি প্ৰমাদ, আমরাই পাখী । 
পুনঃ পুনঃ প্রেমতরে দেয় আলিঙ্গন ॥ Sj “চাদের চকোর” নাম চন্দ্রলোকে থাকি ॥ 

ভুলোকু পুলক-পুর্ণ আলোক ঈক্ষণে॥ রাত্রি দিন মমভাবে রোয়েছি "টাইট" । : 
ত্ৰিলোক করিছে জয় গোঁলোক-গমনে ॥ এ আবার কোথ! হ'তে আইল “কাইট”? 
ভাবুকেরা ভাবে ভাবে এই অভিপ্রায় । বিনা সুত্রে উড়িয়াছে কেমন পকাইট"। 
চলিয়াছে দেবরাজ, ইন্দ্রের সভায় ॥ -. পাখ৷| নাই শূন্যে এসে কেমন “ফাইট” ॥ 
পাপময় নরলোক, নাহি অভিলাষ । নাহি বলে, বলে চলে কলের “কাইট" । 
সুথেতে করিবে গিয়ে স্বর্গধামে বাস ॥ মর্তযলোকে শব্দ করে, “কাইট, কাইট"॥ (৯) 
কেহ বলে, ধরাতলে নিদাবের ভয়ে । ঘোর তুদ্ধে এনে উর্ধে যুদ্ধের প্মাইট*। 

বিহীর করিবে গিয়। নীহার-নিলয়ে ॥ হরিয়! লইবে শশী করিয়| “ফাইট” । 

মানব আনিছে উড়ে শৃন্তের উপর | মনে এই ভাবিয়াছে হইলে “নাইট” । 

- পতঙ্গ পতঙ্গ দম অঙ্গ থর থর ॥ কেড়ে লবে আমাদের চাদের “রাইট” ॥ 
দ্বিজরাজ পায় লাজ দিলে মুথ ঢাকা । চেলেছে নূতন কল জেলেছে “লাইট” । 
ভ্বিজরাঁজ ভয় পেয়ে, গুড়াইল পাখা ॥ এখনি নাশিব তারে, করিয়া “বাইট” ॥ 
কেহ বলে, দেখিছে আকাশ ঘুরে ঘুরে। চঞ্চল চকৌরচয় চঞ্চুর আঘাতে । 

এ ভবৰৃক্ষের মুল আছে কত দুরে ॥ 57 “কাইট, বাইট” করি দিলে অধঃপাতে ॥ 
অনুমান করি পুন যুক্তি সহকারে । 
উঠিয়াছে ফাদ ল’য়ে, চাঁদ ধরিবারে ॥ গিনি 
একেবারে এড়াইবে, সংসারের ক্ষুধা । (১) কাইট নামক একজন ইংরাঁজ কলিকা 
পেট ভ’রে খাবে গিয়া, সুবিমল সুধা ॥ প্রথম ব্যোমযানে উঠেন, ইহ! তদুপলক্ষে রচিত। 

৪১ 
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গযহ 


খোঁচা খেয়ে ধূম লেগে, ধুম কিসে আর | 
পুনর্বার এসে করে ধরার বিহার ॥ 

কেহ বলে আছে এই, শীন্ধের বচন । 
অতি উচ্চে উঠিলেই পশ্চাতে পতন ॥ 


যুদ্ধ 
সিপাহী-যুদ্ধে শাস্তি প্রার্থনা । 
কর কর কর দয়া, দীন দয়াময় | 
হর হর হর নাথ বিপক্ষের ভয় ॥ 
- আর যেন নাহি থাকে কোনরূশ দায় | 


হ্‌ [ 


রাজা-প্রজ্গা সখী হোক, তোমার কৃপায় ॥ 


প্রকাশ করহ প্রভু স্ুবিমল স্নেহ । 

যেন আর হাহাকার নাহি করে কেহ॥ 
অত্যাচার করিতেছে যত দুর শয়। 
তাঁদের লাঁঞ্জের তার কত আর সয় ॥ 
ধন, প্রাণ, মান আদি, সব হয় লোপ । 
ভারতের প্রতি নাথ, এত কেন কোপ? 
যন্তপি হোয়েছে কোপ, কর পরিহার। 
তবে জানি কৃপাময়, করুণ। তোমার ॥ 
হইলে মহিম!-টাদে কলঙ্ক প্রচার । 
দয়াময় নাম তবে কে লইবে আর? 

সব দিকে রক্ষা! কর এই ভিক্ষা চাই। 
দোহাই দোহাই নাথ, দোহাই দোহাই ॥ 
করুণা কর হে করুণাকর। 

হুর হে মকল, বিপদ হুর ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


প্রণতি করি হে চরণে তব । 
প্রণত পতিতে, প্রসন্ন ভব ॥ 
সকলি দেখিছ হৃদয়ে বোয়ে | 
বিহিত করহ, সদয় হোয়ে ॥ 
তোমারি চরণ, স্মরণ করি। = 
ভোঁমারি ভাবনা, ধ্যানেতে ধরি | 
কাঁতরে তোমারে, অন্তরে ডাঁকি । 


মনের বিষ, মনেতে রাখি * ; 


ধর হে আপন, প্রভাব ধর। 
কর হে বিহিত, বিচার কর ॥ 
পালন-শাদন, তুমি এ ভবে । = 
নামের মহিমা, রাখিতে হবে 
পামর পাতকী, পাষণ্ড যত। 
পাপের ঘটন! করিছে, কত ॥ 
অদে|ষে হইয়! কুপথে রত । 


"রমণী, বালক করিছে হৃত ॥- 


গুনিয়া বধির হতেছি কালে 

সহে না সহে না দহে না প্রাণে ॥ 
এ সব দেখিয়। হোয়ে পাষাণ । 
কেমনে দেহেতে ধরিব প্রাণ? 
দেখিতে কিছুতো নাহিক বাকি। 
তপন-শশাঙ্ক তোমার আখি ॥ 
জীবের অন্তরে যে কিছু আছে। 
সেদব বিদিত তোমার কাছে ॥ 
আন্তর বাহির অধীপ হোয়ে । 
কিরূপে এখনে! রয়েছ সয়ে ॥ 


° 


ন্কহ্িভা শুওল্ছ 
r= 


[ স্থৃতি হইতে উত্থিত ] 


দন্ব-কবিতা 


বাজে তাক্‌ তাঁক্‌ দিন্‌ তাকু, 
বাজে তাক্‌ তাক্‌ দিন্‌ তাক! 
বামন ঢেমন ব্যাটা চুপ কোরে থাক্‌ ! 
কমলার প্যাচা তুই, কমলার প্যাচা ! 
এ'টো খেয়ে দিনে কাঁণা দূর দুর বৌচা ! 
টাঁকেতে মারবো জুতো, - 

<; পটাস্‌ পটান্‌ পটাদ্‌ গদি । 
চোটেতে হাড় ভাঙবে, 

মটাস্‌ মটাস্‌ মটাস্‌ মটাস্‌। 

সঁড়ির ছু'ড়ির পেটে ময়রার ছেলে! 
হইল খিচুড়ি কুল, তেউটার ডেলে। 
(ব্যাটাদের) বাপ পর্পাও, মা লক! ! 
(হোঞছে।) সব ফক্ধ। ! সব ফন!!! সব ফক! !!! 


নিমন্ত্রণ 


শাদা শাদা মণ্ডাগুলি দান! সরু সরু, 
ঢারকোশ পথে তার চরে নাই গরু ! 


উপদেশ 


হক্মী ছাড়! হত যদি খেয়ে আর দিয়ে। 
কিছুমাত্র লাভ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে ॥ 
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে । 
খাও আর খেতে দাও দাঁধ্য অনুসারে ॥ 
ইতে.ঘদি কমলার মন নাহি সরে। 
প্যাচ! নিয়ে যান মাতা কূপণের ঘরে ॥ 
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মদ 


বক্তা যদি হবে ভাই ভোক্তা বদি হবে, 
দৌক্তীর দোকানে কভু যেয়ো নাঁকো:তবে & 
নিদয় লেঠেল নেশী! বেড়ায় ঘৃরিয়! | 

ডাঙাম্ন দেখিতে পেলে ঠেডীয় ধরিয়া ॥ 

ইচ্ছা কোরে পাঁন কর ব্যয় কর বন্থ (১)! 
হইবে দেহের বর্ণ ঠিক যেন বন (২) 

এ মধু মধুর অতি রাখে পরিতোষে । 

এ মধু মধুর হয় (৩) ব্যবহার-দৌষে ॥ 
ছাড়িয়ে ঘরের কড়ি ঢেলে দাও গলে, 

দেখো| দেখো লোকে যেন মাতাল ন! বলে॥ 
তবে তুমি পাত্র লও পাত্র যদি হও । 

ছু'য়ো না বিষের পাত্র পাত্র যদি নও |! 


নীতি 


মনোহর ঘর ঘর, মেরামত কত তাঁর, 
রঙীন করিছ ঠাঁই ঠাই । 

কিন্তু তব বাঁদঘর নাম যার কলেবর, 
তাঁর আঁর মেরামত নাই ॥ 


স'হেব ও গরু 


ওগে। মা ভিক্টোরিয়া, 
কর্‌ গো মান! কর্‌ গে। মাঁনা ! 


ক ৯৪ 
(৯) বন্থ-স্থরাঁটাকা, (২) বন্ধু 
(৩) ম্ধুর-বিষ | ৫ 


৬২৪ 


তোর রাঙা ছেলে যেন মোদের, 
চোথ রাঙে না চোখ রাঙে না |! 
(এরা) ধ'রে ধরে দিচ্ছে পেটে, 
আস্ত ভগবতীর ছানা! 
(ও মা) সকল গরু ফুরিয়ে গেলে, 
ছুগ্ধ খেতে আর পাব না আর পাব না !! 


বাঙ্গালীর মেয়ে 


লক্ষী মেয়ে যারা ছিল, 

তাঁরাই এখন চড়বে ঘোড়া চড়বে বোড়া ! 
ঠাঠ ঠমকে চালাক চতুর 

২. সত্য হবে থোড়া থোড়া | 
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ZY 
আঁর কি এরা আদর কোরে, | 
পিড়ি পেতে অন্ন দেবে ? 
কপালে য লেখা আছে, 
তার ফল তো হবেই হবে ! 
(এর!) এ বি পোড়ে বিবি সেজে, 
বিলিতী বোল কবেই কবে! 
(এরা ) পর্দা তুলে ঘোম্টা খুলে, 
সেজে গুজে সভায় যাবে! 
ড্যাম্‌ হিন্দুয়ানী বোলে 
বিন্দু বিন্দু ব্রাণ্তি খাবে! 
আর কিছুদিন থাকৃলে বেঁচে, 
গবাই দেখতে পাঁবেই পাঁবে ! 
(এর! ) আপন হাতে হীকিয়ে বগী, 
গড়ের-মাঠের হাওয়া খাবে | 


আর কি.এর! এমন কোরে , 
সাজ্জ দেজুতির ব্রত নেবে? 


~—— 
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১২৬৫ বঙ্গান্দে দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে 


কবিবর এই দৈববাণী করিয়া গিয়াছেন। 


নিত .. তীর 


Ee 


অপু শ্কাল্ণিত কৰিতালন্দী 


Eo) 


শ্রীক্ম দমন পূর্ববক বর্ষার রাজ্য শাঁসন। "= 


৫৬১ 


ছিলেন রাজ্যের রাজা গ্রীন্ন মহাবীর | 
যার দাঁপে হয়েছিল সকল অস্থির ॥ 

নদ নদী সরোবর শুদ্ধ ছিল সব। 
চারিদিকে পড়েছিল হাহাকার রব। 
মানুষের দেহ ছিল অলসে অবশ। 
ছিলনাকে। পৃথিবীর কিছুমাত্র রস ॥ 
ধোরেছিল দিনকর তনয়ের বেশ। 
প্রতাঁপেতে প্রায় মব.কোরেছিল শেষ ॥ 
এ সব দেখিয়া! বৰ্ষা হয়ে ক্রোধাথিত। 
আইল করিতে যুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত ॥ 


০ আমন গাড়িল আসি জলদের আড়ে। 


থেকে থেকে হেঁকে হেঁকে হুহুঙ্কার ছাড়ে ॥ 
করি দৃশ্য ভয়ে গ্রীষ্ম বিশ্ব ছাড়! হয়। 

হোলে! গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো! গ্রীষ্ম পরাজয় ॥ 
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়। 

খতু বর্ষার জয়, খতু বরষাঁর জয় ॥ - - 


বিক্রমে বসিয়া বর্ষ। বিনোদ বিমানে। 


বার বার বিষম বিজয় বজ্র হানে ॥ 


ঘন ঘন ডেকে ঘন করিছে কি রণ। 

তপন গোপন করে আপন কিরণ ॥ 

নিদয় নিদাঁঘ ঘোলে দলবল হত। 

হেন গ্রীন্ম যেন ভীষ্ম শরশধ্যাগত ॥ 

বিস্তার করিল ক্রমে ঘোরতর তম। 

বৃতা করে জলধর হলধর দম ॥ 

উত্তাঁপে তাঁপিত ছিল জীবজন্ত ষত। 

বারি নাহ স্পর্শে সুখ কৃত | - 
রখ 


পরিপূর্ণ নদী নদ সরোবর কৃপ। 
শীতল করিল পৃথী কীর্তিকর ভূপ ॥ 
হয় দৃশ্য এই বিশ্ব নিরাকারময়। ১5০ 
হোলো গ্রীত্ম পরাজয় হোলো! গ্রীষ্ম পরাজয় ॥ 
অভিষেক করে ভেক্ক কত ভেক লয়। 
খাতু বরষার জয় খতু ব্রষ|র জয় ॥ 


কোরেছিল পাঁগী গ্রীষ্ম স্বভাব অভাব ॥ 
স্বভাব স্বভাবে পুন পাইল স্বভাব ॥ ny: 
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে ঘুচিল বিকৃতি 
ব্রযা জগতে ভাল রাখিল সুকৃতি ॥ 
চাঁতকের পাঁতকের হোলে! সমাধান। 
বরিষে সুধার বারি সুধার সমান ৷ 


- পক্ষ ছেড়ে নাচে পক্ষী আনন্দ অপার 1 


A 


জলদ বলদ হোলে! পক্ষী হোঁয়ে তাঁর ॥ Nk 


₹ তৃষা গেল কৃশা হয়ে দুঃখ নাই আর। 


জীবন করিল দেহে জীবন সর্্চার ॥ 
সন্তোষ-সাঁগরে মদ! মগ হয়ে থাকে। 

জল দে জল দে বণি আর নাহি ডাকে॥ 

যত পারে তত খায় স্থির হয়ে রয়। 

ছোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীন পরাজয় ॥ 
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় | 

খাতু বরযার জয়, থতু বরযার জয়৷ 


bk 


হীনকর সুধাকর নাহি সধাধারা I 

তাঁরা যার! পতি সহ লুকাইল তারা ॥ 
অভিমানে মরে খেদে যাঁমিনী কামিনী । 
হাত নাড়া দেয় তাঁরে ভামিনী দামিনী ॥ 
এই দুঃখে তাঁর পক্ষে পক্ষ নাই কেহ । 
বলে গুধু তাঁরাপতি তারাপতি দেহ ॥ 


[চকা চঞ্চল বিত্তে করে হাঁর হার। 
স্ুচারু চাদের চিহ্ন দেখিতে না পায় ॥ 
 রাজপক্ষ প্রতিপক্ষ পক্ষ কেহ নম্গ। 
দুই পক্ষে ছুই পক্ষ * পক্ষ করি রয় ॥ 
করে সেহ হেন কেহ বন্ধু নাহি পায়। 
সুধাঁয় সন্তোষ করে ক্ষুধায় সুধায় ॥ 


২ হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো! গ্রীষ্ম পরাজয় ॥ 
২... অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়। 
 খাতু বরযার জয়, খতু বরষার জয় ॥ 


~~ 
Eee 
এ 


নদ নদী সমুদয় ছিল ভেদ ভেদ। 
 ঘুচিল তাঁদের সব পূর্ববকার খেদ | 
ঢু নীরাকারে নিরাকার সার স্থত্র ধরে। 
পরস্পর এক হয়ে আলিঙ্গন করে॥ 
ধারাধর ধার! ছাঁড়ে ধরি এক ধার! 
ধরায় ধরে ন! আর তাঁর বারিধার| ॥ 
কল কল কলরব প্রবাহ বিস্তার ৷ 
বৃদ্ধি করে সমীরণ সখা হয়ে তাঁর ॥ 
ললিত লহুরী লীলা! দৃষ্টি মনোলোভা । 
বিচিত্র রচন| তার মনোহর শোভা ॥ 
চলে বারি ধীরি ধীরি গিরির উপর। 
পরিপূর্ণ হ’লে! তায় সকল গহ্বর ॥ 
... ধররাধর ধারাধরে দেখে পাঁয় ভয়। 
হোলো! গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো! গ্রীন্ন পরাজয় ॥ 
অভিষেক করে ভেক কত তেক লয়। 
of খাতু বরযার জয়, খতু বরযার জয় ॥ 


. বরষার নাঁচঘর শিখর সমাজ । 
রি যাহাতে শোভিত নান! স্বভাবের সাজ ॥ 
ঢু 


. হেরিলে গ্রফুল হয় হৃদয়-কুমোদ | 

রাত্রি দিন গীত বান্ধ আমোদ প্রমোদ ॥ 
ব্‌ ম্‌ বম| বাম্‌ জলদ বাজায় । 

__ ফন্কন্‌ সন সন্‌_সমীরণ গায় ॥ 

.. তালে তালে সেই তালে নিজ তাঁল ধরি। 
চিত্ত সুখে নৃত্য করে মরমী ॥ 
A ঘন ঘন ঘোর রাগে ঘন রাগ ভ'জে। 
০ গুড়, ye চহৰত বাজে |. ঠৰ 


ঝানপন অর্থাৎ জলদাদি বিপক্ষ হওয়াতে চকোর চন্দ্রের 


শত ছখে কেবল আপনার ছুটি পঙ্গকে পক্ষ করিয়া 
রক ও শুর দুটি পক্ষ মাপন করিতেছে। ০ 


ঈশ্বরচন্দ গুপ্তের টি 


- স্বভাবে আমোদ-তায় স্বভাবেই হয়। 
. হোলো গ্ৰীন্ম পরাজয়, হোলে! গ্রীন্ম পরাজয় ॥ 


হতমান অভিমানে স্রিয়মাণ হয়। 


বিবিধ আঁতোঁশ বাজী শব্দ তাঁর জোর । 
পট্‌ পট্‌ হড়মড় কড়মড় শোর ॥ 


অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়। 
খহু বরযার জয়, খু বরযার জয় ॥ 


ধরাধাম করি বর্ষ। নিজ হস্তগত । 
হাক্হোক্‌, ডাক্ডোক্‌, জাক্জে কৃ. কত. 
জলে স্থলে করিয়াছে সব একাঁকাঁর | 
একাকার হবে এই চিহ্ন বুঝি তার ॥ . 
অবনী আচ্ছন্ন করে অন্ধকার জালে । 
প্লাবিত করিতে সৃষ্টি বৃষ্টি-জল ঢালে ॥ 

কেহ কেহ মনে এই অনুভব করি 
বটপত্রশায়ী পুন হইবেন হরি ॥ 

ধরিবেন পূর্ববভাব এইরূপ ছলে । 

সেই হেতু সমুদয় পুরিতেছে জলে || 
প্রলয়ের অভিপ্রায় বরষার ছল। 

শৃন্ত হোতে অবিরত পড়ে তাই জল ॥ 
এই মত নানা লোকে নানা কথ কয়): 
হোলে! গ্ৰীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীন পরাজয় ॥ 
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় | 


. খাতু বরঘার জয়, খতু বরষার জয় ॥ 


কমলার প্রিয়পুক্র ভাগ্যধর যত । 
বরষায় তাদের সস্তোগকর কত ॥ 
মনোহর অট্টালিক! বসতির স্থান । 
বিহার আহার সুখ তাঁহার সমান 
কালের স্বভাবে বটে দমকল নরম। 
আহারের গুণে করে শরীর গরম ॥ 
দুখের নিকটে. দুখী সদা পরাভব। 
কাঁচা ঘরে বাঁচা ভার ভিজে যায় সব ॥ 
উপবাসে উপবাস কেবা কবে খোজ । 
রম্ধনে বন্ধন নাই অরন্ধন রোজ ॥ 
মধ্যমে মধ্যম সুখ হয় থেকে থেকে |. 
স্থথে খান চালভাজা তেল লুণ মেখে ॥ 
মবদিকে পরিমিত বিপরীত নয় |... 


হোলো গ্রীন্স পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ৷ : A 


অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় 
পুত বর্ষার জয়. খত বরযার জয় 


সী 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রন্থাবলী - শিখব, 
প্রকাশিব কত গুণ রাজ! বরষার। হরি হরি প্রাণে মরি ধর! ধরি থাকে৷ 
পৃথিবীর যৌবন হইল পূুনর্কার ॥ বরে ধার! তারাকারা তাঁর! তারা ডাকে ৷ 


শাখ! করে লতার স্তবক-স্তন ধরে। 
সখ্য ভাবে বৃক্ষ তারে আলিঙ্গন করে ॥ 
দয়াবান্‌ আর নাই ক্ষরীর সমান । 
জগতে জীবের করে জীবিক! বিধান ॥ 
ক্ষেব্রপতি নেত্রপাত.করে প্রতিক্ষণ । 
সন্তোষ-সাগরে ভাসে কৃষকের মন ॥ 
দিবানিশি স্নান করে জলদের জলে । 
ব্রীহিব্যহ বৃদ্ধি হয় বরযার বলে ॥ 
ফলভরে নত মুখ এই অভিপ্রায় । 
স্বভাবে প্রণাম করে স্বভাবের পায় ॥ 


* রাজ! প্রজা দুই পক্ষে ফলে ফলোদয়। 


হোলো! গ্রীন্ম পরাজয়, হোলো গ্রীন্ন পরাজয় ॥ 
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়। . 


< খাতু-বরযাঁর জয়, খতু বরযার জয় ॥ 


ফুটির কদম্ব ফুল, ছুটিল সৌরভ । 
কুটিল কামের তায় উঠিল গৌরব ॥ 
গৃহপাঁশে শেফালীকা সগ্ধ বিকসিত। 
ধর! ভর! মহানন্দে গন্ধে আমোদিত ॥ 
সরোবরে চারুশোভা ঢল ঢল জল। 
নিশিতে কুমুদ শোভে দিবসে কমল ॥ 
মধু:লোঁভে মধুকর করে ছুটোছুটি। 
দিবা নিশি এক ভাব নাহি পায় ছুটা॥ 
দলে দলে দলে দল প্রেমানন্দ ভরে । 
করে গান প্রিয়া গুণ, গুণ গুণ স্বরে ॥ 


 ভ্রমরের বাঁড়ে ভ্রম ভ্রম নাহি মনে। 


দুই দিক্‌ রক্ষা! করে সুখ আঁলাপনে ॥ 
ক্ষণমাত্র মনে নাই ক্ষোভের উদয়। 
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো! গ্রীষ্ম পরাজয় ৷ 


অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়। 


খতু বরষার জয়, খু বরষার জয় ॥ 


খরতর স্মর শর করে ভর বক্ষে। 

নহে স্থির বহে নীর বিরহীর চক্ষে ৷ 
মনে ভয় অতিশয় কেহ নয় পক্ষে । 
নাহি তার প্রতীকার কিনে আর রক্ষে ॥ 
কলেবর জর জর পরস্পর কহে। 

করে প্রাণ হান্‌ দীন্‌ কিসে মান রহে ॥ 


নাহি পতি কাদে সতী কুলবতী বালা | - 
দুষ্টমতি রতিপতি দেয় অতি জালা! 

ঘন ঘন ডাকে ঘন ঝন ঝন রবে। 
পঞ্চশরে বধ করে প্রাণে মরে সবে ॥ 
অনঙ্গ অনলে অঙ্গ পুড়ে হয় লয় । স্‌ 
হোলো গ্রীগ্ন পরাজয়,হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥ 
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়। 
খাতু বরষার জয়, খাহু বরযার জয় | 


তর তর করিতেছে কুন্মুমের বাঁস। 


ফর ফর রবে বাঁস বহিছে বাতাদ ॥ 
তর তর জলধার! ধরিছে ধরণী। ॥ 


থর থর বিরহিণী কাপিছে অমনি ॥ > 


দর দর নয়নেতে বহিতেছে ধারা 

ধর ধর কহিতেছে সখীগণ যার! ॥ 

জর জর কলেবর স্থির নাহি রয়। 

মর মর হয়ে মুখে এই কথ! কয় ॥ , 

কর কর কৃপা কর কর পরিত্রাণ । 

হর হর, হর হর, হর, হর প্রাণ 

কর কর, করি কর চাহিছে মদন। 
হর হর নামে স্মর ন! হয় দমন ॥ 

ভর ভর যৌবন জোয়ারে ভ' টা হ্‌য়। 

হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো! গ্রীষ্ম পরাজয়॥ 
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় | .. 
খাতু বর্ষার জয়, খতু বরষার জয় || 


সংযোগী পাইল ভাল সংযোগের দিন। 
ঢৌহে হোলো! দৌহাকার প্রেমের অধীন 
দুরে গেল পূর্ববকীর সমুদয় খেদ। 

রাত্রি দিন সংযোগের না হয় বিচ্ছেদ ॥ 
অঙ্গ সঙ্গ নহে ভঙ্গ করে রদ সুখে । 
ছুই পাস মারে লাখি অনন্ধের বুকে ॥ 

করে প্রেম অভিষেক জলদের জলে । 
ভেক দিয়া ভেক মুখে জয় জয় বলে ॥ 
হড়হড় শব্দ সদ! হয় রোয়ে রোঁয়ে। 

ছুই অঙ্গ এক করে হরগৌরী হয়ে ও 
উভয়ের এক ভাব উভয়েই একা। 
বিচ্ছেদের সঙ্গে আর নাহি হয় দেখা ॥ 


bs 


ভিত টি 
২8 


_ শোকোচ্ছিণস। 
| সুজন বহু গুণের আধার |. 


গর নাম পেলে বাহার জননী ৷ 
[ধিপতি এরপ প্রকার। 


» 


স্ুরসিক স্থপ্রেমিক ভাবের সাগর | 
সুকবি রচনা-চাঁরু নায়িকা-নাগর ॥ 
সরাগে লেখনী পাত্র যখন ধরিত 1 
গত্ত পদ্য মদ্যমৎ মোহিত করিত ॥ 
ভাব, অর্থ, যদি রসে পদে রেখে পদ । 
বেড়েছে প্রসাদ-গুণে নাম আঁর পদ ॥ 

-যে করে প্রসাদ-গুণে প্রদাদ গ্রহণ । 
অকালে কালের করে সে হলো পতন ॥ 
হাঁয় হাঁয় বিধাতার বিচার কেমন |: 
অকালে কালের করে সে হ'লে! পতন ॥ ই 


অধিকারী কিছুদিন থাকিলে জীবিত । 
হইত অশেষরূপে জগতের হিত ॥ 
জ্ঞানগর্ড গ্রন্থগুলি করিয়া প্রকাশ । 
পুরাইত আপনার যত অভিলাষ ॥ : 


নাটকের প্রথাপথ করিলে প্রচার । 


পাঠকের হতো! তায় কত উপকার ॥ 

যে করিত কতরূপ কুশল সাধন। 

অকালে কাঁলের করে সে হলো! পতন ॥ 
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন। 
অকালে কালের করে সে হ’লো পতন... 


শত শত জীব ধরে মানবের ছবি |... 
গুণে দেখ তার মাঝে কজন ব! কবি ॥ 
সহজের মাঝে বড় ছুই জন পাই। 

সে কবি স্থুকবি কি না স্থির কিছু নাই ॥ 
প্রিয়তম কবির জীবন নিলি হরি ।. 

যম! তোর নাম (হরি ) হরি হরি হরি ॥ 
কবিরূপে প্রিয় নাম ধরেছে যে জন। 
অকালে কালের করে সে হ’লো| পতন ॥ 
হাঁয় হাঁয় বিধাতার বিচার কেমন। 
অকালে কালের করে সে হলে! পতন ॥ ' 


তদ্ব-প্রকরণ।. 


আরে মন মধুকর ফুরাইলে টন রিং 
পরমার্থ মধু কোথ। পাবে, গান ॥. 
কাল গতে কালাগতে বিবেক নলিন। ॥ 


স্াস্থিবসে প্রতিক্ষণ হুইবে মলিন ॥ 


Yl 


-স্থুরভী স্থরপামতি, 


নশ্র.জ্দব গুপ্তের গ্রস্থাবলী 
বিষয় কেতকী গন্ধে হইবে প্রযত্ত । জননীর ছুঃ সুত্র, 
বিদারিত হলো। তন্তু তবু লাই তত্ব ॥ অনুদিন তহ্ছ তার তন্থ। 
পুনঃ পুনঃ এই কথা করি উপদেশ । বিদ্বা নামে তার সুতা, মাতৃহখে দুঃখযুতা, 
আপনার হুরাচারে পাও এত ক্লেশ ॥ নয়নেতে ক্ষরে। অশ্র অনু ॥ b 
সে কথা শোন না! তুমি একি বিপরীত । হায় রে মানস মোর, - পাঁপমদে হ’লে ভোর; 
আত্মীয় আত্মীয় ভাবে নাহি কর হিত॥ জান না গরলমাখা মদ ॥ এ 
ক্ষণিক আমোদে কাল হইলে বিগত । পরমাযু হলো গত, যাতনা পাইবে কত, 
পরলোকে যাতনায় কষ্ট পাবে কত ॥ ভয়ঙ্কর রৌরবের হুদ ॥ py 
যেমন মীনের গতি আহাঁর-লাঁলসে। তাই বলি ত্যজ ভ্রম, পাঁপপথে কেন ভ্রম, 
যেমন পতঙ্গ ভ্রমে অনলেতে বষে ॥ পরিক্রম কর মায়া-ফাস ৷ 
যেমন তৃষাঁয় মজি কুরঙ্গ কাতর | শেষহীন সুখ হবে, সদা সানন্দে রবে, 
সেই রূপ দশা তব হবে নিরন্তর ॥ বোঁধচন্ত্র হইলে প্রকাশ ॥ 
কামনা-কণ্টকে তব ভাব বাকি আছে। ২ ৰ 
অভাব হইলে ভাব ক্লেশ বা কি আছে॥. 5 
ইঙ্গিতে ইঞ্দিত তোরে ভাষে কত যুক্তি । হিতহার । / 
প্রবেশ ন! করে কালে তার সেই উক্তি ॥ মারব হইতে মরি বাক আভা ; 
দিবানিশি মত্ত থাক পাতক-প্রসঙ্গে । গুণের নৌ অনিক 
প্রাণলভ্যে মজিয়! কাল হর রঙ্গে ভঙ্গে ৷ "সুজনের নিকটেতে লহ উপদেশ। 
দেশ হোতে দূর কর হিংসা আর দ্বেষ॥ a 
; নিরন্তর অন্তরে সরল ভাব ধর। 
অনিত্য ভৌতিক দেহ, তার প্রতি কত দেহ, অহঙ্কার অলঙ্কার পরিহার কর॥ 
গণনে না যায়। খুল না দোষের কোষ গুণ লুকাইয়া। 
নিত্য নিত্যসনাতন, তীর প্রতি কেন মন, ছাড়হ করাল ভাব মরাল হুইয়া ॥ A 
*_ তিলেক না ধায়॥ আপন সমান ভাব পরের মহিত। 
যত ভাঁবি ভাবি ভাবী, ভবের ভীষকে ভাবি, পরহিতে জ্ঞান কর আপনার হিত॥ 3 
হরি ইহকাল । _পরযেশ পরগ্রেম প্রাপ্ত হবে তবে। 
ততই প্রগাঢ় পাপে, মত্ত মন কাল যাপে, পরলোকে পরস্থুথে পরধামে রবে॥ ১ 
একি মায়াজাল ॥ | ১১ 
যামিনী আগত! হেরি, প্রকট, কমল ঘেরি, অবনীতে আছ যত সুজন সুমতি ৷ 
মধুকর কছে। প্রতিকূল হয়োনাক নিন্দকের প্রতি ॥ 
মুদিত হও না! পদ্ম, হেরিলে সে ভাব ছদ্ম, নিন্দাকারি উপকারী জননীর চেয়ে । 
প্রাণ মম দেহে ॥ সদ! করে উপকার পরদোষ গেয়ে ॥ 
সেইরূপ উপদেশ, হৃদে হয়ে সমাবেশ, প্রস্থতি পুত্রের মত হয়ে অনুকুলা « 
কহে কত যুক্তি । স্বকরে করেন দুর শরীরের পুলা ॥ 
কিন্তু এলে পাগুনিশা, মানস হারায় দিশা» রসনা-মার্জনী ধরি নিন্দক সকল । 
মানে না সে উক্তি ॥ ? অবিরত করে দুর অন্তরের মল ॥ 


হাঁয় রে স্বভাব দৌষ, হায় রে ক্ষণিক তোষ, 
"হায় রে প্রদোষ প্রায় মোহ। 

পেয়ে তার হীনগতি, 

দুঃগ দিয়ে অবিরত দোছ ॥ 


রত্বাকরে আছে যত অমুল্য রতন । 
কুবেরের ভাণ্ডারেতে আছে য্ত ধন॥ 
যন্ুণি সে সব তুমি কর বিতরণ । 
'তথাপিও তুষ্ট নয় মিন্দুকের মন। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলা । 


হাতে তুলে যদি কিছু দিতে নাঁহু হুদ । 


আপনার বাক্যে তার তুষ্ট যদি রয় ॥- 
অতএব তার চেয়ে কোথা আছে সুখ । 


ফুটুক্‌ ফুটুক্‌ সদা নিন্দুকের সুখ ॥ 


ভারত সন্তানের প্রতি । 


পরাধীন ভারতের প্রিয়পুত্র যত। 
ভ্রান্তিরপ নিদ্রাবশে রবে আর কত.॥ 
ক্রমেতে হইল শূন্য সুখের কলস । 
এখন’ হরিছ কাল হইয়া অলস ॥ 
উঠ উঠ শয্য! ছাড় শুয়ে কেন আর। 
বাহিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার ॥ 
কেন আর ঘুমাইয়! সময় হারাও। 
মশারির ঘারু খুলে সুখ তুলে চাও ॥ 
এখন আলন্ত নহে বিধান বিহিত। 
সাধ্যমতে সিদ্ধ কর স্বদেশের হিত ॥ 
ঈশ্বরের কাছে করি আশ! এই মত। 


_ রাজ! হোন্‌ সুবিচারে সদাচারে রত॥ 


বাণীর কৃপায় হোক্‌ রাণীর কুশল। 
সুখী হও ভারতের সন্তান সকল ॥ 


গ্রাঁন্সের অত্যাচার । র 


ভীগ্মসম মহাবল গ্রীন্প মহারাজ । 
আইলেন ধরাতলে ধরি রণসাজ ॥ 
বসন্ত সামন্ত ধব জয় করি রগে। 
বসিলেন মানুষের মন-সিংহাঁদনে ॥ 
শাসনে শোষণ করে সিন্ধুর সলিল । 
হুতাসনে দগ্ধ হয় মলয়! অনিল ॥ 
জর জর কলেবর কেহ নহে স্থির । 
আই ঢাই করে সদা সকল শরীর ॥ 
প্রভাঁকর ভয়ঙ্কর খরতর তাপ. । 
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ. রে বাপ 
বাপ. রে বাপ. ॥ 


করিয়াছে দৃষ্টিরোধ জীব সবাকার। 
ঘোর রিষ্টি মজ্রে সৃষ্টি বৃষ্টি নাহি আর ॥ 
কত বা! রহিব আর চক্ষে দিয়া চুলি । 


আগুনের কগা সম ধঃণীর থুলি॥ 


বিকট প্রকট রোদ দৃ্ড যেন কাল । 
করেতে দাহন করে আকাশ পাতাল ॥ 
পাতাল করিয়া ভেদ শুক্ধ করে নীর-_। 
উত্তাপেতে পুড়ে যার'বাস্থকির শির 
শমন সমান হলো শমনের বাপ). 
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ রে বাপ, 


বাপ রর বাপ॥ 


পৃথিবীর কোন সুখ মনে নাঁহি ধরে । 
নিঠুর নিদাঘে প্রাণ ছট্‌কট্‌ করে. 
অচল ঘবণ যত বল বুদ্ধি হরে। 

নিদ্র! নাহি করে বাঁস নয়নের ঘরে 
কেবল বাতান খাই হাতে লয়ে পাথা। 


পাখার বাতাসে প্রাণ নাহি যায় রাখা ॥ * 


আপনি না থাকি আর আপনার রশে। 
পৃথিবী ভিজিয়া যায় শরীরের: রসে.॥ 
সংসার সংহার করে গুমটের দাঁপ২|.. 
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ, রে বাপ 


বাপ, রে বাপ্‌॥ 


ঘামাচি ঘামের ব্যাট! সাঁজাইল সাজি | 
বাবু ভেয়ে যেন সব নাটুরের মাজি ॥ 
চিড়ি চিড়ি চিড় বিড়. করে সব দেহ । 
সকলে বিষম ব্যস্ত সুন্থ নহে কেহ |: 
অবিশ্ৰাম ঝরে ঘাম রাম রাম হরি | 
অলসে অবস অঙ্গ প্রিপাসায় মরি ॥ 
ইচ্ছা! করে গুষে খাই অকৃল সাগর । 
উরি রোগের প্রায় উদর ডাগর ॥ 
অহরহ ডুবে থাকি জলে দিয়া ঝাঁপ । 


ছাতি ফাটে প্রাণ ঘায় বাপ. রে বাপ. 
» বাপরে বাপ ॥ 


মৃগতৃষ্ণ| সমতৃষ্টা প্ৰতি জনে জনে'। 
তৃষ্ণায় বিভূষণ কভু নাহি হয় মনে 
দুরে থাক্‌ দীন হীন বড় বড় বাবু। 
গ্রীষ্মের দমনে সবে হইলেন কাবু ॥ 
গটাস্‌ পটাসু দম ছিপি উঠে ঠেলে । 
ঢকাস্‌ ঢকাস্‌ চক গালে দেন ঢেলে ॥ 
বরফ মিশ্রিত করি পান করে পৌঁদা। 
কাঁলগুণে বিপরীত মুখে লাগে বোদা ॥ 


৬ 


১১ 


৮২৪৯, 


| oh 
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জীবনে জীবন জলে বুকে লাগে হাপ.)। 
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ রে বাপ 
বাপ, রে বাঁপু॥ 


অহা হুষ্যের কর সহা নাহি হয়। 
অনল-উত্তাপে দহে জীব সমুদয় ॥ 
বাতাসের.মনে বড় হয়েছে হুতাঁশ। 
হয় দৃশ্ত বুঝি গ্রীষ্ম করে বিশ্ব নাশ ॥ 
চারিদিকে পড়িয়াছে হাহাকার রব। 


* নদ নদী সরোবর শুকাইল সব ॥ 


রবিকরে করে নাশ ভূচর খেচর । 
জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর ॥ 


_ স্বভাব স্বভাবে সবে পায় পরিতাঁপ। 


ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ. রে বাপ, 
রি বাপ, রে বাপ 


o 


ত্ৰিভুবন কম্পমান গ্রীষ্মের বিক্রমে । 
ঘটিয়াছে ব্যতিক্রম স্বভাবের ক্রমে ॥ 
ভুজঙ্গ ভক্ষক শিখী গোচর সবার। 
সংপ্রতি উভয়ে নাই শত্রভাব আর ॥ 
থাকে শিখী বৃক্ষৌপরে হি'সাদ্বেষ ভূলে । 
নির্ভয়ে ভুঙ্গঙ্গ রহে সেই তরুমূলে ॥ 
ধরিয়াছে ক্রুর অহি ধার্মিকের ভেক। 
মুখে পেয়ে ছেড়ে দেয় থাগ্ভবস্ত ভেক ॥ 


. রবিতাঁপে ফোম্‌ ফৌস্‌ ভুলিয়াছে সাঁপ্‌। 


ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ, রে বাপ, 
বাপরে বাপ ॥ 


ক্ষেত্রে করি নেত্রপাঁত ক।দে যত চাষা। 
বিফল হইল সব বছরের আশা ॥ 
আকাশেতে নীরদ যন্ধপি উঠে ভাই । 


নিরাকার দেখে শুধু নীরাকার নাই ॥ 


চাতকের পাঁতকের নাহি হয় শেষ । 
জলধর ছাড়িয়াছে গগনের দেশ ॥ 


_ বুঝা যায় সঠিক ফটিক জল হাকে। 


জল দে রে, জল দে রে, জলদেরে ডাকে ॥ 

পিপাঁসাঁয় বাড়ে আরে! প্রেমের প্রলাপ । 

ছাঁতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ, রে বাপ, 
বাপ. রে বাপ ॥ 


দিবসে প্রচণ্ড তাপে জনায় শরীর | উড 
কার সাধ্য হয় ভাই ঘরের বাহির 1 
শীতল করিতে তনু যদি লই ছাতা । 


ছাতাঁর আশ্রয় করি বাঁচে নাকো মাতা ॥ 
অখণ্ডিত পরমীযু তবে লাভ হয় । 
এশর বৈশাখ মাসে প্রাণ যদি রয় ॥ 
প্রতপ্ত তপন-ভাপ হয় সমাধান । 
তার তাতে, বালি তাতে, তাতে বধে প্রাণ ॥ 
তাপ উঠে লাগে ফুটে ছুটে দিই লাঁফ.। 
ছাতি ফাঁটে প্রাণ যায় বাপ. রে বাপ, 

বাপ. রে বাপ 


দারুণ দুঃখের দশ! কব আর কাঁয়। . 
ঘৰ্ম্ম করে চর্ম্মভেদ মর্ম্মভেদ তাঁয় ॥ "= 
দিবানিশি সমভাব সমান শাসন । 
হইল বিষম শক্ত অঙ্গের বসন ॥ 

উলঙ্গ থাকিতে সদা অভিলাষ করে 
অঙ্গন। অঙ্গেতে নাহি অলঙ্কার পরে ॥ 
সম্ভোগীর সম্তোগেতে না হয় সম্ভোগ । 
সংযোগীর ভাঙ্গিয়াছে দ'যোগের যোগ ॥ 


খতু হয়ে রতিদ্বেষী একি ঘোর গাঁপ। 


ছাঁতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ, রে বাপ, 
বাপ. রে বাপ॥ 


বর্ষার অত্যাচার 


আধষাঢ়ের আগমনে সুখের সর । 
বরষার অধিকার হইল সংসার ॥ 
ত্রিভুবন আচ্ছাদন করে অন্ধকার ৷ 
অবিরত ঘোর বৃষ্টি দৃষ্টি নাই আর ॥ 
পূর্বের স্বভাব দব হইল অভাব। 
অকস্মাৎ অবনীর এই এক ভাব ॥ 

দিন রাত্রি ভাত্রি দিন এক ভাবে রয়। 
দিন রাত্রি ভাবি মনে দিন রাত্রি নয় ॥ 
স্বভাবের ভাব পুনঃ ভাবিয়া ন! পাই । 
তমভাব সমভাঁব, রাত্রি দিন নাই ॥ 
কোথা সেই নিশাকর কোথা সেই রবি । 
একবার নাহি দেখি উভয়ের ছবি ॥ 
ঘন ঘন ঘননাদ বজ্ঞাঘাত হয়। 
চমকে চপল! রাশি পলকে প্রলয় ॥ 


দি. 


_ বিন্সলি প্রভাবে বুঝি ভাবের আঁভাসেণ : 
রবি শশী খসি থসি পড়িতেছে আসে ॥ 
জলদের জলাঁঘাতে ভয়ে শশধর । 

 জলধির জলে গিয়া লুকাইল কর ॥ 
কোঁথ! ছিল কোথা এলে! পোড়ে গণ্ডগোল । 
ঢাকিল কনককাঁস্তি জনকের কোলে ॥ 
পিতম্সেহে জলনিধি সজল নয়ন। 
ক্রোধে করে ভয়ানক শরীর ধারণ ॥ 

নদী নদ আদি করি লয়ে নিজ দল। 

কল কল কলরবে প্রকাশিছে বল ॥ 

. বারিধর করে যত বারি বরিষণ। 

|  বত্বাকর করে তাহ! উদরে গ্রহণ ॥ 

আনিয়া সকল জল নিজ পুরে বাধে । 

বিপক্ষ শাসন করি শাঁস্ত করে চাদে ॥ 

কেহ কয় তাহা নয় শুন অভিপ্রায় 

গুরুদার। তারা-হর! পাপ কোথা যায় ॥ 
হাতে হাতে প্রতিফল মৃগচিহ্ন গায়। 

_ গুরুপাপে গুরু-সীপে গুপ্ত বরষায় ৷ 
তদবধি পক্ষে পক্ষে কমে বাড়ে দেহ। 
ভাদ্রের চতুর্থীধোগে নাহি হেরে কেহ ॥ 
ছেলে বুড়া আদি কেহ বাহির না হয় । : 

| দেখিলে অসংখ্য পাপ নষ্টচন্ত্র কয় ॥ 

কেহ কহে তাঁহা নয় শুন বিবরণ । 
স্নিগ্ধ করে দগ্ধ করে বিয়োগীর মন ॥ 
সুচারু চাদের করে পেয়ে পরিশাপ। 
বিরহী বিষাঁদে তারে দিলে অভিশাপ ॥ 

... স্বকর্ণোর ফল ভোগে এই বর্ধাকালে। 

জড়িত যামিনীনাঁথ জলদের জালে ॥ 


চারশ 
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.... তারানাথ তারানাথ শোকে সারা তারা 
... ছুখে তাঁরা মুদিয়াছে নয়নের তারা ॥ 
 ক্রমেতে বরষা রাজ! কসিয়া কিয়া । 
£ শাসনে আনিল সব আদনে বসিয়া ॥ 
তপন তাপিত হোয়ে মনে পেয়ে ভয়। 


তনয়-মালয়ে আসি লইল আশ্রয়॥ 

রবি শশী উদয়ের বিরূপ ঘটন। ৬ 

এ কালে হইবে কি সে কাল নিরূপণ ॥ 

নিল বিজ দাহ 
দিনমান্‌ াত্রিমান্‌ অনুমান নয় ॥ 

| বরষারে ঘন করে ঘন অভিষেক। 

মহানন্দে জনে স্থলে নৃত্য করে তেক॥ 
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5... ঈশ্বরচক্ত গুপ্তের গ্রন্থাবলী  - ৰ এ 
কেকারবে বাঁচে শিখী পাখা বিসতারিয। 


সুখে ডাকে চাঁতকিনী উড়িয়া উড়িয়া - 

জল খার বল পায় উড়ে ঝাঁকে বাঁকে । 

বারি দে বারি দে বলি বারিদে না ডাকে ॥ - 

নদী নদ সিন্ধু হুদ সব একাকার । 

জলে স্থলে প্রতেদ ন| দেখি কিছু আঁর ॥ 

সদানন্দে অন্ধপ্রায় হোয়ে জ্ঞানহত । 

যথা! ইচ্ছা তথা যায় জলচর যত | টি 
খধি, যোগী, উদ্বাসীন, যে যেখানে ছিল। . 

চাতুর্মাস্ত কোরে সব আশ্রয় লইল ॥ 3 । 
পথিকের ক্লেশ-কথ! কহ! নাহি যায়। | 
পথেতে পয়ানকালে প্রমথের প্রায় ॥ 
দেখিয়' শঠের মূর্তি পূর্ণ হয় আঁশ | | 
বপন কমিছে বীজ যত সব চাষ! | 
প্রাণপণে কেহ বোনে কেহ বান্ধে আলি। { 
কেহ কেহ সুবৃষ্টি প্রদান কর ক্কালি॥ | 
উঠিছে ধানের বৃক্ষ বলে করি ভর । | 
সুদৃশ্য শ্যামল শোভা অতি মনোহর & HANA 
পূবের পবন আসি মুখে প্রেম যাঁচে। - 
মৃহ্স্বরে গান করে নাচে সেই গাছে ॥ 
সহজে দুর্জন্ন গ্রীষ্ম নহে পরাজয় । 
স্থযোগ পাইপে পরে করে করে জয় ॥ 
যুবক যুবতী দৌহে সুখে যুক্তি যথা । 
কার্যকালে বিক্রম বিস্তার করে তথা ॥ 
দেখিয়া বর্ষার মনে উপজিল ক্রোধ । ্‌ 
একেবারে দিলে তাঁর কুকর্থের শোধ ॥ J 
দিবানিশি বারিধর গ্রীন্ম বাঁধিবারে। 

করিলেন সুধাবৃষ্টি মুষলের ধারে। 

রসিক! রসিক সহভাবে গদগদ । j 

সুখে কহে কর সাঁর বরষার পদ ॥ | 
সংযোগীর ইচ্ছা মনে প্রেমের প্রভাবে। 


* চিরকাল এই কাল থাকে সমভাবে॥ 


প্রেমরসে মত্ত দৌছে প্রেমানন্দঘোরে। 

হাঁয় রে ব্রয! খহু বলিহারি তোরে ॥ : 
অপরূপ একি তোর কারণের জোর। : 
অকারণে বাড়ে সদা নয়নের ঘোর ॥ বু 


*_ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


শীতের অত্যাচার । 


পাইয়া স্বর্গের জল, প্রেমানন্দে চল ঢল, 
করে শীত প্রভাব প্রচার | 
ধরিয়া ভীমের বল, আইল ছিমের দল, 
_/ ভয়ে জীব সিমের আকার 
দারুণ মাঘের জাঁড়্‌, বিদ্ধিছে বাঘের হাড়, 
“নাহি তার রাগের ব্যাপার । 
ঘুচিয়াছে ডাক্‌ ডোক্‌, জাকু জেৌক্‌ হাক্‌ হোক, 
নাহি রোক বৈষণব-আঁচার ॥ 
গঙ্গা-সাগরীক্ শীত, হইয়াছে বিকসিত, 
হরযিত সংযোগী সকল। j 
সঙ্গমের যাত্রী যত, সঙ্গমের ক্রিয়া কত, 
. অবিরত কীপিছে কেবল ॥ 
সঙ্গমে শীতল বারি, ডুব দিয়! যত নারী, 
, তীরে উঠি তন টল টল। 
উত্তরীয় সমীরণ, শব্ষ করি স্বন্‌ স্বন্‌, 
, করিতেছে অঞ্চল চঞ্চল ॥ 
বমন না থাকে বুকে, উড়িছে দক্ষিণ মুখে, 
হেটমুখে টানে এক হাতে। 
চালে মাত্র হাত খানি, প্রকৃতির টানাটানি, 
সন্ত্রম কি রক্ষা হয় তাতে ॥ 
করেরে চঞ্চল করি, তাহার অঞ্চল হরি, 
অঞ্চল নাচয় দেয় ছুট। 
ছুই হাঁতে দুই থাপা, - কত দিকে দিবে চাপা, 
কটি থেকে খোসে যায় খুঁটি॥ 
এ দিক্‌ সারিতে যায়, . আর দিকে ঘটে দায়, 
উপায় না পায় কিছু পায়। 
হাসে লোক পদে পদে, যুক্ত করে পদে পদে, 
র্‌ হাতে পদে বিপদ ঘটায়॥ 
হৃদয় চরণ কর, > চমকিত পরস্পর, 
তন্তু তায় ধন্ধপ্র আকার। 
ধন্ত রে সঙ্গমতীর, জুড়িয়া-লাবণ্যতীর, 
পুরলষেরে করিছে প্রহার ॥ . 
বাতাসে উড়িছে বাস, দেখ! যায় স্থপ্রকাশ, 
এ আভাষ স্কুলখোধে লও.। 
তাঁহা নয় তাহা নয়, দৃশ্ত হয় স্তনঘয়, 
১ - বুঝ ভাব ভাবুক যে হও ॥ . 
জাহ্নবী সাগর সহ, কেলি করি অহরহ, 
করিতেছে মতীত্ব বিনাশ । 
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. নস্যিলোঁসা দধিচোসা, 


“৩৩৩ 
কামিনী হৃদয়োপর, কুচরূপ ধরি হর, 
করে তাই. প্রকোপ প্রকাশ ॥ 
মুখে নাহি সরে কথা, এ যোগ হয়েছে যথা, 
ইচ্ছা হয় যাই তথা উড়ে । 
শিব দৃষ্টি শিব তাতে, করাহ্থুলি বেল পাতে, 
পুজা দিয়ে আসি মাথ৷ খুঁড়ে ॥ . 
মকর সংক্রম যোগে, অষ্টদিন কষ্ট-ভোগে, 
স্পষ্ট তায় বাড়ে অনুরাগ । 
- ডাগর পুণ্যের আশা, সাগর-সঙ্গমে আসা, 


নাগর লুটিবে তার ভাগ॥ 
ল্যাজে মুখে এক হয়ে, বিবরের মাঝে রোয়ে, 
‘ফণী আর নাহি তুলে হাই | 
ভক্ষ্য ভেক ধরিবার, ফোম্‌ফোস্‌ করিবার, 
সাপের বাপের সাধ্য নাই ॥ 
- অচল হইল জল, নাহি তাঁর কিছু বল, 
শিশিরে সকল সুশীতল ৷ 
দূরেতে থাকুক স্নান, কেবা করে জল পান, 
জল নয় দাতকাটা কল 
উষাকালে লয়ে কোশা, 
যত সব গৌসার গৌসাই। 
স্নান করি আতে আতে, লেগে যায় দাঁতে দীতে, 
হাতে হাতে ফল ফলে ভাই ॥ 
কলেবর দর দর, ওষঠাধর থর থর, 
স্তবপাঠ কথা কত ভঙ্গে । ot 
মা-মা-মা-মা-ত-ত ত-ত নুস্থ-র-র-ধধ- ধ-ধ, 
ধু ধু-নী-নী-গ-গ-গ-গ-গং গে ॥ 
এই শীতে নায় প্রাতে, আলোচাল কলাভাতে, 
একসন্ধ্যা পেটে দেয় যার! । 
বিধাতার লিপিযোগ,  এজন্নের 'তোগাভোগ, 
পূর্বজন্মে চোর ছিল তাঁর! ॥ 
তাহা নয় বিপ্রচয়, সাক্ষাৎ অনলময়, 
ভয় কেন করিবেন জলে। 
হিম ভীম অতিশয়, নিগ্ধ জল সমুদয়, 
সহ হয় পূর্বব পুণ্যফলে ॥ 
সহজে হইল স্থির, কি করিতে পারে নীর, 
যত শৰ্ম্ম। অগ্রিশর্ম| যেন। 
শীতের শীতল বারি, নাহি মানে কোন নারী, 
প্রাতে নেয়ে বেচে আমে কেন ॥ 
384 যন ছলে, 
অভয় শরীর 


৩৩৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ্রন্থাবলী ্ 


স্বভাবে সমুদ্র কায়, লাবণ্যতরঙ্গ তার, 
-... কিকরিবে তরঙ্গিণীনীর ॥ 
নরমন-দগ্ধ করা, নয়নে আগুন ভরা, 
অনল শিখর পয়োধরে । 
কোথায় শীতের বল, এক ঠাই অগ্নি জল, 
ক্ষণে স্রি্ধ ক্ষণে দগ্ধ করে॥ 
কুয়াশায় দৃষ্টি রোধ, দিগদিক্‌ নাহি বোধ, 
সমরূপ সন্ধ্যা আর ভোর। 
ঢুকিয়া! গৃহীর পুরি, চোরে নাহি করে চুরি, 
যত ব্যাটা চোর যেন চোর ॥ 
দম্পতীর মহাস্থখ, দুরে গেল সব দুখ, 
রাতদিন হয়েছে সমান |... 


শরীরে শরীর ভুক্ত, দেখে শীত ভ্রাসযুক্ত, 
লেপ নাহি অঙ্গে পায় স্থান ॥ 
ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম, নিয়ত হুমের ধুম, 
উম্‌ বিরাজিত সেই স্থানে। 
নানা উপচার ধরে, হৃদয় অধর করে, 
পুজা করে দেব পঞ্চবাণে ॥ 
শীত সহযোগে বর্ষা, বিয়োগীর বুকে বর্শা, 


মারিল সারিল একেবারে । 
আনিবার হাহাকার, : এমন কে আছে আর, 
এ বিপদে বীচাইতে পারে ॥ 


শীট 


দেহ আসি দেখা । 


এ সুখ-সময় কোথা আছ রসময়। 
দিবস-রজনী মম দহিছে হৃদয় ॥ 
নগরে নাগরী আশে প্রবাসে রিলে | * 
বসন্তে একাস্ত-কাস্ত, কাস্তারে দহিলে ॥ 
নগরে বসন্ত-শোভা। নাহি এক বিন্দু 
বগস্তের সাক্ষী তথ! আছে মাত্র ইন্দু ৷ 
যদি বল কোমল মলয়ানীল বহে। 
মলগন্ধে মলয়জ সৌরভ কি রহে ॥ 
দেখ আসি সরোবরে মধুর মাধুরী। 
মধুকর পন্মদলে মধু করে চুরী ॥ 
শাল শীতল জল চল ঢল করে। 
অগাঞ্জ-ভদ্নিম-ভরে মরাল বিহরে। 
গোর মৃণাল খায় পদ্মজবাহন। 
পুপুরের ধ্বনি জিনি ডাকে ঘন ঘন ॥ 


ভাসিয়! মীনের দল লাবণ্য দেখায় । 


- সুরঙ্গে তরঙ্গ” পরে খেলিয়! বেড়ায় ॥ 


অহরহ তব সহ নিশি আগমনে । 
নিকেতন গুরুজন ত্যাজিয়া গোপনে ॥ 
কুঞ্জবন পর্যটন করিতাম আসি । 

তবু মুখ হেরি স্থখ-সাগরেতে ভাসি ॥ 
দিবা অবসানে তব শুনিয়া সঙ্কেত । 
উচাটন হতে! মন লয়ে অভিপ্রেত ॥ J) 
পলাইত সে চাপলা সুখ-মিলনেতে । 

কত সুখ হতে| প্ৰেম-অন্থশীলনেতে ॥ 
পরে যবে পরিহত স্বদেশ অঞ্চল । 

তদবধি মম মন হইল চঞ্চল ॥ 

সে চাঞ্চল্য নিবারিতে আছে মাত্র একা। 


তই বলি প্রাণবধু ‘দেহ আসি দেখ 1, 


1 


কালার সহিত বর্ধবরের বিবহ। ). 


কাল-সুতা সর্বনা শী, সংহারিণী বেই। 
বর্ষবরে বরমালা, দান করে সেই ॥ 
ভগ্রকালে লগ্ন স্থির, মগ্ন স্থখভোগ। 
শুভক্ষণে শুভকর্্ম গণ্ডগোলযোগ ॥ 
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু. 
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥ 

এ বরের নাপিত, হইবে কোনজন। 
আপনি আপন মুণ্ড, করেন মুগুন ॥ 
সুচারু শিবিকা দিবা, রাত্রি তা’র চাল। ৫ 
তাহাতে চড়িল বর, বারে চক্রপাল ॥ এ 
প্রকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে সুন্দর । 

ধুমকেতু হয়েছিল, মাথা র.টোপর ॥ = 

অধ উদ্ধ জাতি কিবা, মাঝে তার ফাক। 

সেই ফাকে ছেপে কাটে, সংসার-গুবাক ॥ 

অপরূপ অগ্িবাজী, করে গ্রীম্মরাজ। 

চমকিত সব লোক, দেখে তা’র কাজ ॥ 

এমন জ'1কের বিয়ে, আর নাহি হয়। 

বরষা সয়েছে জল, ত্রিভুবনময় ॥ 

কাদস্বিনী রামাগণ, নান! ভাব ধরে। 

ধরিয়া! বরণডালা, স্ত্রী-আচার করে ॥ 

‘কত জক বাজে শাক, উলু উলু মুখে। fr 
‘কত সাজ সাঁজায়াছে, বাজায়েছে সুখে ॥ 


* ঈশ্বর গুপ্তের সি 


স্থরূপদী সৌদামিনী, বাঁসরে হন ॥ 
করেছে কৌতুক কত, হাঁসিয়া হাসিয়া ॥ 
রীতিমত সাতবার»সাত পাক দিয়া । 
ঘুরিয়াছে সাতবার, পিড়ি হাতে নিয়া ॥ 


তারা তিথি আদি করি, শাল! শালী যারা । 


কাণ ধোরে কানুটি, দিয়েছে কত তী'রা ॥ 
হায় একি অপরূপ, যাঁই বলিহারি ॥ 

শরদ গরদ বক্র, বরসজ্জা ভারি ॥ 
কুয়াসার মছলন্দে, বর দেন বার । 


. শীত খতু পরাইল, নীহারের হার ॥ 


বসন্ত কুলজী শেষ, করিয়! প্রচার । 

ঘটক বিদায় নিলে, শোঁভাঁর ভাণ্ডার ॥ 
কুটুম্ব অয়ন পক্ষ, নিমন্ত্রণ লয়ে 
এসেছিল বিয়ে দিতে, বরযাত্রী হয়ে ॥ 
রাঁশিগণ অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ॥ 
সকলেই লমাঁগত, হ’য়ে নিমন্ত্রিত ॥ 
আমাদের পরমায়ু, করে জলপান। ..২ 
একে একে সকলেই, করিল প্রস্থান ॥ 


ওলাউঠ! বিকার, বসন্ত আর জর |. ২. 


আর আর ভয়ঙ্কর, কাৰ্য্য বহুত্র ॥.. 


v Be bat 
এর! সব রবাহুত, কত পাঁলে পালে। 


হয়েছিল রোয়! ভাট, বিবাহের কালে॥ 
তাঁবুতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া । 
আশীর্বাদ ক'রে গেল, সস্তোষ হইয়া ॥ 
বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ষবর। 

মাচ. নিয়া ঘরে গিয়া, বউভাত কর॥॥ 
এক! তুমি এসেছিলে, চ’লে যাঁও একা |: 


| 


॥ নথ 


দেখো যেন বোয়ে বরে নাহি হয় দেখ! ॥ . 


f ১ 
শালী শখ 


৪ 


নৌ এবং বর্ষণ । 


i$ বরাত পরভাকর নভ-নিংহাদনে।' 


নিকর প্রথরতর কর ত্রিভুবনে॥ -: 
অনিলের উগ্রতাব অনল-ভূষণে । = 

সে তাপে তাপিত তন্ন তনু প্রতিক্ষণ ॥ 
নিদীঘ প্রভাবে রবি তৃষ্টাতুর মনে॥ » ' 
বিস্তারিল কোটি কর সমুদ্র শৌষণে ॥ 
কুরনষিণী তুরক্দিণী মাতঙ্গিনীগণে। 
জলাশয়ে জলাশয় খোঁজে বনে বনে ॥ 
জলত্রম বাতিক্রম তপন কিরণে। 


ভ্রমে ভ্রমে বনে বনে তপ্ত নয় বনে ॥ 
হত আঁশে ফিরে আসে সজল নয়নে । 
হায় হায় কব কায় এ ছুখ কেমনে ॥ 
এইরূপে ক্লেশ কূপে মগ্ন জনে জনে । 
কেবল মধুর হাস নলিনী বদনে ॥ 
স্ব-বিবর ফণিবর ত্যজি ক্ষণে ক্ষণে। 
ভ্রমিতেছে সুশীতল স্থল অন্বেষণে ॥ 
মেরুরাজে শিখিকুল ছাঁয়া দরশনে। : 
হরিষে সরল মনে বসে সে আসনে ॥ 
ঘোর রণ বরুণের অরুণের সনে | 
আদিত্য প্রমত্ত তাই বহ্নিবরিষণে ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিল রবি বরুণ-শাঁসনে | 
শৃন্তপথে চলে রথে ঘর্ঘর ঘোষণে ॥ 
গ্রহ আট করি ঠাট বীর আভরণে। 


| তার! সঙ্গে তার! রঙ্গে বেগে ধায় রণে ॥ 
_বরুণের সেনাপতি বরষা স্বগণে। 


যুদ্ধ হেতু ত্রুদ্ধভাবে আসে আঁক্ষালনে॥ 
সাজিয়া৷ জলদদল যুঝে প্রাণপণে । 

তপন গোপন, ভয়ে আপন ভবনে ॥ 
বরুণের রাজধানী হইল বিমানে | 
সাঁজিছে কাদস্ব চারু ক্নকভৃষণে॥ 
হারাবলী বলয় বিলাস নিরীক্ষণে। 

না বুঝে বিজলি খেলা! বলে সাধারণে ॥ 
সরস অন্তরে ঘন বরিষে সঘনে। 

শীতল হইল ধরা সলিল ভক্ষণে। 


মন মিশনরি | 
বুঝে শেষ সবিশেষ নিবেদন করি। 
বিহিত বচন ধর মন মিখনরি ॥ 
জগতের অধিপতি একমাত্র ধিনি। 
সমভাবে নকলের সাধনীয় তিনি ॥ 


- তাঁহাঁতে বিতর্ক করি-বিফল বিচার । 


ভক্তির অধীন বিভু যুক্তি এই সার ॥ 
জাতি ধৰ্ম্ম পাত্রতেদ কিছু নাই তায়। 


যে ভাবে যে ভাবে তীরে সে ভাবে সে পায় ॥ 


মিছে কেন মগ্র হও মহীভ্রাস্তিকুপে ॥ 
দেহে তিনি অবস্থিত পরমা ত্মারূপে ॥ 
জ্ঞানেরে স্থাপন কর মনের আধারে। 
মৰ্ম্ম বুঝে কৰ্ম্ম কর ধৰ্ম্ম অন্মারে ॥ 
জগতের তাণকর্ত। যহাগ্রভূ ঈশু | 
এই বাক্যে মজাইলে সমুদয় শিশু ॥ 


৩৩৫ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


সহজে বালক জাতি পশুর সমান ! » 
হিতাহিত পুণ্যপাপ নাহি প্রণিধান ॥ 
আপনি পরম প্রীজ্ঞ বিদ্যাবিশারদ । 
পরীক্ষায় প্রাপ্ত হ’লে পাদরীর পদ ॥ 
এইরূপ সন্ত্রমের অধিকার নিয়া 
বার বার কেন কর অজ্ঞানের ক্রিয়া? 
বসনাধন্ুকে যুড়ি মিষ্টবাক্য বাঁণ। 
শিশু পশু বধ কর ব্যাধের সমান ॥ 
শূন্য করি জননীর হৃদয়-ভাণ্ডার । 
হরণ করিয়া লহ প্রাণের কুমার ॥ 
থাকিতে জীবিত পুত্ৰ মরণের প্রায় । 
পিতা মাতা মনোদ্বথে করে হায় হায় ॥ 
অনিবার হাহাকার চক্ষে জলধারা । 
ব্যাকুল যেমন ফণী হয়ে মণিহার| ॥ 


" সম্তান কাঁড়িয়া লহ ভেঙ্গে সুখবাসা। 


গু 


একেবারে শেষ হয় জীবনের আশ! ॥ 


" মিশনরি মন ভাই কি কহিব আর ।" এ 


ধরর্ম্িকের কর্ম্ম নহে এরূপ প্রকার ॥ - 


- ঈশু ভ'জে পরকালে মোক্ষ লাভ আছে। 


এ কথ! বোলো না আর শিশুদের কাছে ॥ 


প্রভুর পুজার কল্পে নাহি ভিন্ন ভেক। 
ঘেরূপে যে পু্া করে পুজনীয় এক ॥ 
করিলে মাহুষ পূজা উঠে মুক্তধ্বজা। 
র না হয় কেন যত কর্তাভজ। ॥ 
তাহারা মন্ুয্য-পৃজা, করে অহরহ। 
কিছুমাত্র ভেদ নাই তোমাদের সহ ॥ 
ভুবন হইল মুগ্ধ কুহকের গুণে । 
ঢে কি ভ'ে ্ব্গলাভ হাসি পায় শুনে॥ 
পরম পদার্থ যদি ঈ শু্রীষ্ট রায়। 
তবে কেন ম'রে যাবে পেরেকের ঘায় ॥ 
হায় হায় কব কায়, মনে হয় শোক । : 
ঈশুরে মারিল কেন ইহুদীর লোক? 
মেরীপুত্র ঈশ্ত বদি ঈশু বস্তু হবে। 
জুস্জাতি প্রেম কেন না পাইল তবে? 
ঈত্ত ঈশ যদি হন সৃংশয কি তায়। 
হইত জগৎ শুদ্ধ এক অভিপ্রায় ॥ 
পরস্পর অন্তরেতে দ্বেষ পরিহরি ॥ 
সকলে পাইত ত্রাণ ঈপু নাম করি॥ 
চরমে পরম ধন যদি চাহ সুখে । .. 
দিও না শিশুর কানে ঈশু নাম দুকে ॥ 
ভ্রান্তির স|গরে বাধ সেইরূপ সেতু। 
পরধর্থে দ্বেষ শুধু অধর্ম্মের হেতু ॥ 
নিজে নিজে তার স্বন্ধে যেই অন্ধ চড়ে। 


উভয়ে চলিতে পথ কৃপমধ্যে পড়ে ॥ 
দীপবাহকের ভাব নাহি যায় জানা । 
অন্ঠেরে দেখায় পথ'নিজে কিন্ত কাঁণা। 
আপনার কর কাল নাহি দেখ চেয়ে । 
হর কাল বালকের পরকাল খেয়ে ॥ 

. ভবপিন্ধু চর্চঘর তরি তাহে কপ। 
কর্ণধার মহাপ্রভু রেবরেও ডু ॥ 
শমন দমন, ভয়ে শুনে ঈশু-কগা]. 
বালক পালক নেড়ে পার লয় 'তথ| ॥ 


সপ 


স্ততি। 


জয় জয় পরমেশ, আদি নাই, নাই শেষ, 
ব্যাপিয়। রয়েছ চরাচর ৬ 


অরূপ স্বরূপ সার, সকলের মুলাধার, 
২. তুমি নও জ্ঞানের গোর ॥ 
জ্ঞানাতীত জ্ঞানময়, নিরাময় নিরালয়, 


নির্বিকার নিত্য নিরাকার । 

অমে হ'য়ে অভিমানী, যে বলে তোমায় জানি, 

কিছু মাত্র জ্ঞান নাই তার। 
কি ব'লে ডাকিব, আহা, ভাবিয়া না পাই তাহা, 
নাম নাই নাহিক উপাধি ৷ ০ 

সাধনার তুমি ধন, * সাধিছে সাধক জন, 
সাধ্য নাই, আমি কিসে সাধি॥ 

কিছুই না হয় স্থির, অনল অনিল, নীর, 
কত বা দেখিব আর ভূমি । 

কোথ| হে ভবের পতি, কি হবে আমার গতি, 

অগতির গতি নাকি তুমি॥ 

দাঁতারাম নাম ধর, দীনে দয়! দাঁন কর, 
ত্রাণ কর ভবের বন্ধনে । 

কি করি, কোথায় যা*ব, কোথায় তোমায় পাব, 
উপায় না গাই ভেবে মনে ॥ 

কেহ কয় এই হয়, কেহ কয় এই নয়, 
এই এই কহিছে সবাই। 

মিছে করি ডাকাডাকি, মিছে করি তাকাতাঁকি, 
মিছে আঁখি দেখিতে না পাই ॥ 

ডাঁকি যত বাঁর বার, উত্তর কি দেও তার, 

২. কিছু আর ন! পাই গুনিতে। 

জমে ঘুরি দেশ দেশ, এ দিকে হতেছে শেষ, 

মিছে দিন গুণিতে গুণিতে ॥ 


১ 


AD 


“ এখন যে, আমি বলি, 


করি নাথ, প্ৰণিপাত, 


“নাহি বুঝি যূৰিশেষ, - 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


এই আমি, তুমি কই, মুখে তব নাম কই, 
কেবল হইল সার ডাকা। 
নিশ্বাস বায়ুর সহ, আয়ু বায় অহরহ, 
কোন মতে নাহি যায় রাখা ॥ 
তুমি কেবা আমি কেবা, কেবা করে কার সেবা, 
কিছুই না সন্ধান পেলেম । 
বুঝিতে ন|পারি সার, শুধু করি হাহাকার, 
* '্মিছামিছি এলেম্‌ গেলেম্‌ ॥ 
কিছু নাহি জানিলেম্‌, * কি ছিলেম্‌ কি হলেম্‌, 
আবার কি হ’ব আমি শেষে ॥ 
কোথা হ'তে আসিয়াছি,  এখন্‌ কোথায় আছি, 
এর পরে যাব কোন্‌ দেশে || 
কা’র বলে দা কার বলে আমি বলী, 
চলি বলি,/ক্লা+র অনুরাগে । : 


এ আমি, কি বলিয়াছি আগে ॥ « 

যদি ব’ল থঠকি আমি, আমি নই তা’র স্বামী, 

2 কে আমায় “আমি” বলায়েছে। 

এ কথা স্থধাই কারে, সার কয় কে আমারে, 
ভেবে মন ব্যাকুল হয়েছে ॥ - 

“ ধরি হাত বল, তাত, 
‘আমি’ বলা কত দিন র’বে। 

এই আমি ছিল সেই, এই আমি এই এই, 
এ“মামি’র শেষ হবে কবে ॥ 

কোথা পাব উপদেশ, 
আমি-শেষ, কে করে আমার । 

করি বিভু কৃপাদেশ, তুম না করিলে শেষ, 
শ্রেম তবে কে করিবে আর ॥ 

যতক্ষণ আমি রই, __ ততক্ষণ আমি কই, 
এ “আমি” ত আমি নাহি র’ব। 

বল হে ভুবন-স্বামি, :.. এখন রহেছি আমি, 
‘আমি’ গেলে আমি হে কি হ’ব ॥ 

. কি তোমার মনে আছে, জানিব তা কার কাছে, 
». তুমি কিছু বল না তমুখে। - 
ভাঁবিলে বিরূপ হয়, এলোকেতে পাগল কয়, 
মিছাঁমিছি মরি মনোহ্খে ॥ 
এক দশা সবাকার, কেহ নাহি জানে সার, 

মন খুলে কেহ না প্রকাশে। ৭. 
জিজ্ঞাসা করিলে পরে, পাগলে পাঁগল করে, 
* পাগলে পাগ ব’লে হাঁসে॥ ৮৫ 
গরম্পর ভাষাভাষি, কেবল দে'তোর হাঁসি, 
করে শুধু বিবাদ বিচার ।' 


এই আমি হ’য়ে বলী, 


৩৩৭ 
ভাব লয়ে আবঁচাত্খাচি, একে ত পাগল আছি, 
পাগল করো না তুমি আর ॥ : 
এ ভাবে ত নাহি র’ব, অভিরুচি যাহা তব, 
যা হবার তাই হ'ব শেষে। | 
যেরূপে যেমন ভাবে, _ যেখানেতে লঃয়ে যাবে, 
আজ্ঞ! ল’য়ে যাঁব সেই দেশ 
আমি ত স্বাধীন নই, - তোমার অধীন হই, 
- ক্ষমতা আমার কিছু নাই। 
আমি হই আজ্ঞাধারী, তুমি হও আজ্ঞাকারী, 
যেমন করিবে হ’বে তাই । 
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, ইচ্ছায় সকলি হয়, : 
ইচ্ছামতে করিতেছ সব। 
কেন স্থষ্টি করিতেছ, কেন পুনঃ হরিতেছ, 
কার সাধ্য করে অনুভব ॥ 
কত হেরি মনোহর, কত হেরি ভয়ঙব্ট 
“ স্থিরতর না হয় নির্ণয়। 
গেল গেল নেই নেই, 


হ’লে! হ’লো এই এই, 
এই নেই এই পরিচয় ॥ 


কেন সেই কেন এই, এই এই নেই নেই, 
~ কিছুই না হই অবগত | _ 
“এই নেই মনে এনে, আমারে না আমি জেনে, 
হাদিব কাদিব আর কত॥ 
গত কাল, কত কাল, ইহকাল পরকাল, 
কাল, কাল হইল আমার । 
“ইহকাল এই হয়, পরকাল কাঁরে কয়, 


কে করে এ কালের বিচার ॥ 
অদৃষ্ট কোথায় রয়, ইন্দিয় গৌঁচর হয়, 
এ কথা কহিব কা’র কাছে! 
টিতে না পারি মুখে, ভয়ে মরি এই দুখে, 
নাস্তিকে নাস্তিক বলে গাছে। - 
নিতান্ত তোমার হই, রয়ে তোমায় কই, 
তোমা বই বলি কাঁরে আর। 
সভয়ে অভয়-দিয়া» “জ্ঞান-শৃশী প্রকা শিয়া, 
- নাশ কর ভ্রম-অন্ধকাঁর ॥ 
স্বভাবেতে ভাব রয়, : মনে যাতে স্থির হয়, 
-. অনোময় হয়ে কর তাই। 
বশীভূত হ’লে মন, - " পাইব অমুল্য ধন, 
_, আর আমি কিছুই না চাই ॥ 
সঞ্চিত ঘা ছিল কায়, বঞ্চিত হতেছি তায়, 
পুন তাহ হবে না সঞ্চার । 
বড় আর নাহি বাকী, টা দিন বেঁচে থাকি 
এখন দিও ন! ফাকি আর ॥ 


৩৩৮ _ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


নিশ্বাস যেতেছে যত, বিশ্বাদ যেতেছে'তত, 
_. জীবনে আশ্বাস নাহি করি। & 
বিস্তার করিয়া গ্রাস, = প্রাণেরে করিছে নাশ, 
কাল আছে কেশ-পাশ ধরি ॥ 
এখন তখন নাই, কখন চলিয়া যাই, 
/ "কি হইবে দেখিতে দেখিতে । 
এ ভাঁবে কি দেহ র’বে, তখন পতন হবে, 
কিছু আর না হ'বে বলিতে ॥ 
শ্বাসরোধ হ’লে পর, জীবন বিহঙ্গবর, 
কলেবর পিঞ্জর ছাড়িয়া ৷ 
কোন্পথে উড়ে যাবে, কেহ না দেখিতে পা’বে, 
সব র’বে অজ্ঞান হইয়| ॥ 


এই প্রাণ এই দেহ; যার প্রতি এত স্রেহ, 
এ আমার চিরধন নয় । 
জাজ কিংবা কাল মরি, মরণে না ভয় করি, 


" মরণ বারণ কিসে হয় ॥ 


যেখানে যে ভাবে হরি, দেহ-যাত্র। শেষ করি, ...; 
[৮4 


শি 


জ্ঞানে মরি এই মনস্কাম । 
ধাযান করি জ্ঞানযোগে, . রপনায় রদ ভোগে, 
জপিতে জপিতে তব নাম৷ 
যদি হয় শ্য)|-সার, বসিতে না পারি আর, 
যদি কিছু না শুনি শ্রবণে। ২ 
যদি না দেখিতে পাই, - তাছে কিছু ক্ষোভ নাই, 
তোমায় স্মরিব মনে মনে ॥ 


দি হয় বাক্য রোধ, যেনথাঁকে এই বোধ, 
তুমি আছ অন্তরে আমার | :.. 
বায়ে তোমায় দেখে, যা’ব এই ভব থেকে, 
এর বাঁড়া ভাগ্য কি আমার ॥ 
সার নাহি আমি রব, . আর নাহি আমি কব, 
আমার রবে না কিছু আর । 
যদি কিছু থাকে শেষ, কি'কহিব সবিশেষ, 


কোরো তাই যা হয় বিচার ॥ 


তন্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। 


সাংসারিক কত ক্লেশ করিতেছ ভোগ । 
মনে মনে এই বোধ শিক্ষা হবে যোগ ॥ 
সখের বাসন! যত করি পরিহার | 
নিরাহারে কু থাক, কভু নীরাহার ॥ 
ইচ্ছাধীন আঁহার না চাহ কা'রো ঠাই । 
এরূপ সাধন করি কোন ফল নাই ॥ 


, শীত গ্রীষ্ম সহা কর নিজ দেহবলৈ। 


জলদের মুখ চেয়ে গগনেতে থাকে । 
শুনা যায় সঠিক, ফটিক জল ডাকে ॥ 
প্রাণান্তে মহীর নীর কভু নাহি লয়। 


+ চাঁতক-চাঁতকী তবে যোগী কেন নয়? 


বাহক বিষয়ে প্রায় বাঁসনা-বিহীন। 
লোকের সমাজে তুমি সা্জিয়াছ দীন ॥ 
ত্যজিয়াছ বসন ভূষণ চারু বেশ, . 
উলঙ্গ সন্স্যাসী হয়ে ভ্রম দেশ দেখ ॥ 
পরিচ্ছদ পরিহারে প্রাজ্ঞ হলে পর। 
উদ্ধার হইত কত খেচর ভূচর ॥ 
স্বেচ্ছাধীন চিরদিন যথা তথা ভ্রমে। 

সুখ ভোগ আতিশয্য নাহি কোন ক্রমে ॥ 
লজ্জাহীন দিগম্বর নিজ ভাবে রয় । 
বনের গর্দভ তবে।যোগী কেন নয় ?. 


সবচ্ছাচারী হয়ে তুমি, স্বেচ্ছাচার ধর। 
থাগ্ঠাথাগ্ কিছু নাহি বিবেচনা কর | '. 
ঘণাহত, সুখে রত, স্বমত প্রচার ৷ 
কোন মতে নাহি কর আচার বিচার] 
যাহ! ইচ্ছ। সুখে তাহা করিছ ভক্ষণ। 
ভক্ষণ কখন নয় যোগের লক্ষণ ॥ 


আহারের লোভে সদা বেড়ায় ঘুরিয়া। 


যায়| পায় তাহা খায় উদর পুরিয়া ॥ 
ভক্ষ্যাতক্ষ্য বিচ।রেতে ঘৃণা নাহি হয়, 
শৃকর-শুকরী তবে যোগী কেন নয়? 


শরীরের সমুদয় লোমকুপ টেকে । 

দিবানিশি থাক তুমি ছাই-জ্ঞা্ন মেখে ॥ 
বড়ছটা ঘোরঘটা ভজনার জীাকৃ্‌.। 

মাঝে মাঝে উচ্চরবে ছাড়িতেছ ডাক্‌ ॥ 

ভ্রম হেতু যোগতত্রে হারায়েছ দিশে। 
ডেকে ডেকে ছাই মেখে যোগী হবে কিসে॥ 
ভন্মমাথা কলেবর দৃশ্য ভয়ঙ্কর। 

ভয়ে কাপে থর থর দেখে যত নর॥ 

থেকে থেকে ডাক ছাড়ে, তম্মমাঝে 'রয়। 
কুকুর-কুকুরী তবে যোগী কেন নয় ?. 


হুথ বোধ নাহি মাত্র রৌদ্র আর জলে ॥ 


জল আর তৃণফল করিয়া আহার । 
তগস্তায় চিরকাল করিছ বিহার ॥ 
সমভাবে সহ কর সকল সময়। 
তপস্বীর এই বদি সত্যধর্ম্ম হয় ॥ 


॥ সি 


ll 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী eo. ৩৩৯ 


তৃণ জল খায় সুধু কাননে বস্তি । 
হিংসামাত্র নাহি করে. সদা শুদ্ধমতি | - 
শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, জল, সহ সমুদয় | 
বনের হরিণ তবে যোগী কেন নয়? 


শিবদুর্গ, তাঁরা, র।ম, বলিতেছ স্থখে। 
সদ! কৃষ্ণ, রাধাকুষ, রাধাকষ্জ মুখে ॥ 
দেব্দেবী নাম সব.মনে পড়ে যত। 
উচ্চৈঃ স্বরে উচ্চারণ কর তুমি তত ॥ 
লোকমাঝে জ্ঞানী হও স্তব পাঠ.করি॥ 
দেবদেবী নাম নহে ভবসিন্ধু-তরী ॥ 
কৃষ্ণ, রাম, মুখে বলি মুক্ত হ'লে পর । 
মুক্তিপদ প্রাপ্ত হ'ত বিহঙ্গ খেচর | 
রাধার, শিবহুর্গা, সদা মুখে কয়। 
শুক আর শারী তবে, যোগী কেন নয়? 


মঠধারী হও তুমি, লইয়াছ ভেকৃ। .. 

. ছুটি ভাই প্রতুপ্রেম সুখে অভিষেক ॥ 
সঙ্গতের সঙ্গ গুণে, পঙ্গতে বসিয়া । 
অধর-অমৃত খাও রসিয়! রসিয়া ॥ 
পত্রে পত্রে এক করি প্রভুপ্রেম যাচ।... 
উচ্ছিষ্ট আহার করি বাহু তুলে নাঁচ॥ 
আহার দেখিলে পরে সন্তোষিত থাকে 1. 
লাঙল বিস্তার করি মেও মেও ডাকে ॥ 
পাতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে মনে তুষ্ট রয়। 
গৃহীর বিড়াল তবে যোগী কেন নয় ? 

"বঙ্গ দিয়! অঙ্রাগ, অঙ্গ স্থশোভিত। 
দেখে হয় মানুষের মানস মোহিত ॥ 
শিষ্টবেশ হতকেশ অপরূপ ভাব । 
সমুদয় শরীরেতে পরিপূর্ণ ছাব ॥ 

. নাপিকায় চিত্র করা, তাহে রদকলি। 

** গলায় ভ্রিক্ঠী বান্ধা, গায়ে নামাবলী॥ 
ছাব_ মেরে ভাব জারি, তাহে কিব। ফল। 
তিলক কুতনি নহে মুক্তির সম্বল ॥ 
বিচিত্র করিলে দেহ, যোগী যদি হয়। 
ময়ুর-মযুরী তবে যোগী কেন নয়? 


পুজা ভোম যজ্ঞ যাগ নানারূপ ক্রিয়া । 
গঙ্গাতীরে ধুমধাম কোশাকুশি নিয়।4 
ফুগ তুলি স্গান করি পুজার নিবেশ। 
মালীর মালঞ্চ সব ক্রিয়াছ শেষ ॥ 
পিতলের গোপালের পরম আদর । 
নির্মাণ করছ শিব কাটিয়। পাথর ॥+ 


লেইয়| পিত্লখণ্ড মাথাঁও চন্দন. 

মনে মনে ভাব তা নন্দের নন্দন ॥ 
টিয়া প্রস্তর কী! যোগী যদি হয়। : 
কীসারি ভাস্কর তবে যোগী কেন নয়? . 


চা, 
সুখ দুখ কিছুমাত্র বোধ নাই মনে । 
সমভাবে একা তুমি বাস কর বনে ॥ 
দিবানিশি ধরাপনে মুদি! নয়ন |. 
কণ্টক তৃণের পৃষ্ঠে স্থখেতে শয়ন ॥ 
গোপনে নিবিড় স্থানে আছ মাত্র একা । 
মানুষের সঙ্গে আর নাহি হয় দেখা ॥ 
এরূপ বিরল ভ'বে বাস করি বনে । 
সিদ্ধ হ’য়ে বিভু পায় ভ্রমমাত্র মনে ॥ 
নিয়ত নিৰ্জ্জন হয়ে বনবাসে রয়। 
ভমুক শার্দ,ল তবে যোগী কেন নয় 1 


শরীরে বিশেষ চিহ্ন করিয়! গ্রকাঁশ। 
বাহিরে জানাও স্বীয় ধর্মের আভাস 
বাধ্য করি নিজ মতে বন্ধ করি দল 
বিস্তার করিছ ক্রমে যত যুক্তি বল ॥ 
ধর্শের হুচনা করি নাম হ’ল জারি। 
নানারূপ গীতবাগ্ আড়ম্বর ভারি ॥ 
সাধনায় সাধুভাব স্বভাবে সরল | 

ভিন্ন এক চিহ্ন ধরি কিছু নাহি ফল ॥ 
ঢোল ঘেরে গোল ক'রে জ্ঞানী যদি হয়। 
নট নটা, যাত্রাকর যোগী কেন নয়? 


J 


 ততগীত। 


ওহে মধুকর, কর কি আশা। 


কেন ভবে তব হ'য়েছে আদ! ? 
যেমন ভাবিবে, তেমন হ’বে। 
ভাবি হে তোমার, ঘোষণ! রবে ॥ 
কর মধু আশা চরম পদে 
পরমার্থ কলি দলে! ন! পদে ॥ 
সংসার-কেতকী, তাহ! কি চাঁও। 
অস্তর-রাঁজীব পশ্চাতে চাও ॥ 
একান্ত বামনা» মার্ত করে। 
নিতান্ত কমলে প্রফুল্ল করে ॥ 
ম’লে ফুল ফুল প্রোমদ ড্রাণ । 
লোলে মধুলিহ, বাচিবে প্রাণ॥ 


৩৪০ 


_ ভ্ৰমে মধুহীন কণ্টকী-ফুলে। 
গেলে অন্ধ হ'বে পরাগ কুলে ॥ 
পাতকী কেতকী, শুধুই স্রাণ। 
পড়িলে তাহাতে নাহি হে ত্রাণ ॥ 
অসি সম ধার পাতার তা'র। 
পক্ষ ছিন্ন হ'বে বলি হে সার ॥ 
থাকিতে যাইতে ন! পারে মন। 

এ হেতু নিশ্চয় কর হে পণ ॥ 
প্রেয় কেতকীর পাশে না যা'বে ॥ 
শ্রেন্ঃ পদ্মিনীতে সন্তোষ পা’বে॥ 
নিত্য মধু পেয়ে ত্যজ না ওহে। 
বৃথা! ভ্রম কেন সংসার-মোহে ॥ 
সৌরভ গৌরবে, বিষ প্রস্থন। 
আছয়ে বদ্ধিত, বলি হে শুন॥ 
তা'র তার পেলে, না হ’বে ভূল । 
ভব ঘুরে যার না পাবে তুল ॥ 
অতএব বলি শুন হে সার। 
পঙ্ছজের পর লহ হেতার॥ 
কত শত অপি ভ্রমিছে তথা। 
সাধু সাধু বলি কহিছে কথা ॥ 
নাহি শোক মোহ কিছুই কা'র। 
পরমার্থ ভাবি গলার হার ॥ 
একমাত্র দেই, সত্য বিধান । 
কর সত্য পণ, মনোনিধান ॥ 


--্ী 


ঈশ্বরের প্রতি । 


জয় জয় লগনাথ জগদীশ জয়। 

একমাত্র সত্য তুমি, মিছে সমুদয় ॥ 
ভূভাতীত ভূতনাথ, নিত্য নিৰ্ব্বিকার'। 
সর্বতূতে আবিভূত, তুমি সর্বদার॥ 

ধাতা পাত৷ ত্ৰাতা তুমি, তুমি সৰ্ব্মময্ ।.. 
স্জন পালন লয়, কটাক্ষেতে হয় ॥ 

বুঝিতে না| পারি তব ভাবের আভা । 
কেনই স্থঙ্ন কর, কেন কর নাশ ॥ 

কেন কর, কেন হর, কেন বা জিজ্ঞাসি। 
তুমি কোথা. আমি কোথা, মিছে ভাষ ভাবি ॥ 
লব আসি দেহ ভোগ করে.অহরছ। 

মরণের আগমন, জনমের সহ ॥ 

জন্মিলে জগতীপুরে, মরিতেই হয়। 

এ মরণ নিবারণ, কিছুতেই নয় ॥ 
বুঝতে ন পারি কিছু, করি হাহাকার । 


"= একেবারে ডুবে বাই ভাবের সাগরে । 


৯ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গরন্থাবলী সু 


কেন জন্ম? কেন মৃত্যু ? কেন এ সংসার ॥ 
পাচ ভূতে জড়ীভূত ভূতের আগার । - 
অভিভূত হই দেখে ভূতের ব্যাপার ॥ 
পঞ্চের প্রপঞ্চ এই, সকলি অপার । 
অগারেতে সার বোধ, মায়ার বিকার ॥ 
মায়ামদে মত্ত আমি, অন্ধ অনিবার | 
মোচন না হয় কভু লোচনের ছার ॥ 
দেখিতে নাপাই কিছু বস্তু আপনার । টি 
আমায় না জেনে করি আমার আমার ॥ এ | 
সকলেই করিতেছে, আমার তোমার | 
কে আমার, আমি কার কেবা হয় কাঁর ॥ 
কেহ আর নাহি ভাবে, বিহিত বিশেষ । 
কি ছিলেম, কি হলে, কি হইব শেষ ॥ 
বন নাথ কার কাছে সার কথা পাব। 
কোথায় এসেছি৷আমি, কোথায় বা যাব ॥ 
অভাবেতে মনে শুধু ভাঁবের উদয় । 
মরণ নিকট অতি, স্মরণ ন| হয় ॥ এ 
কিছুই না করিলাম আপনার পুরে। - ২. | 
মিছে কাল হরিলাম, মরিলাম ঘুরে ॥ চি 
বুঝিবার কিছু নয় ভবের ব্যাপার । 
মিছামিছি হই হই কেন করি আর॥ 
এই দেহ, এই আমি, অজর অমর। 
এ ভাব না উঠে যেন মনের ভিতর ॥ 
হৃদয়ে উদয় হও, করি অনুরোধ । 
এখনি ছাড়িব দেহ, দেহ এই বোধ ॥ 
যতক্ষণ দেহে প্রাণে না হয় বিচ্ছেদ। 
ততক্ষণ মনে যেন নাহি থাকে খেদ ॥ 
কিছুমাত্র নাহি করি মরণের ভয়। 
তোমার অভয় পদে মন যেন রয় ॥ 
ধরিয়া তোমার ধ্যান, আখি মুদে থাকি । 
ন! করিয়া কোন রব, মনে মনে ডাকি ॥ 
প্রয়োজন নাহি আর অন্ত আলাপনে ৷. 
প্রাণ মন নত হ’ক তোমার চরণে ॥ 


ভাবময় তব ভাব, ভাবি ভাব-ভরে ॥ 
ধ্যানে জ্ঞানে তোমায় হেরিব জাগরণে। 
নিদ্র। যেন নাহি আনে নেয্র-নিকেতনে ॥ 
বিফলে ঘুমাই যদি, মিছে কাল যায়। 
অন্তরে জাগিয়ে তুমি,জাগাও আমায় ॥ 
খযে'ঘুমের ঘোর নাই, নাহিক চেতন । 

যে ঘুমে স্বপন নাই, নাই জাগরণ ॥ 
একবার হ'লে সেই মহানিদ্রাগত । 

উঠিতে ন| হয় আর জনমের মত ॥ 


৬০ 
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যখন যে দিকে চাই, 
এ..০: কিছু নাহি হয় নিরূপণ । 


- ঈশ্বর গুপ্তের গরন্থাবলী 


যতক্ষণ দেই ঘুম না ধরে আমায় । 
ততক্ষণ জাঁগরণে হেরিব তোমায় ॥ 
সে ঘুমের কর্তা! তুমি, আর কেহ নয়। 
তুমি ন! পাঁড়ালে ঘুম, সে ঘুম কি হয় ॥ 
যখন পাঁড়ীবে ঘুম ঘুমাব তখনি । 

এখন পাড়ীতে হয় পাঁড়ীও এখনি ॥ 
পাঁড়াও পাঁড়াও ঘুম, পাড়াও আমায় ৷ 
সকলে দেখুক্‌ চেয়ে, ঈশ্বর "ঘুমায় ॥ 
খুমাইলৈ ঈশ্বর, জীগাবে কেবা, আবু । 
একেবারে শেষ হবে গুপ্ত সমাচার ॥ 

.. পাড়’ ঘুব পায়ে ক'রে, নাচাতে নাচাতে | 
নিজে নাচে. গাঁয়ে হাত বুলাতে বুলাতে ॥ 
তব সুখ পানে আ্রাখি মেলিতে মেলিতে | 
ঢুল” ঢুল” হ’বে শেষ দেখিতে দেখিতে ॥ 

* খু” ঘুম’ বলিবে হে কোলে শোয়াইয়!। 
একেবারে নিদ্রা যাব নয়ন মুদিয়া॥ 


প্রার্থনা । 


গুণাতীত গুণময়, সৃজন পাঁলন লয়, 
তোমার ইচ্ছায় হয় সব! 

মহিমা বুঝিতে তব, বিধি, তব, পরা'ভবঃ 
ভাবহীন কেশব বাঁদব ॥ 

যেরূপ দেখিতে পাই, 


৪ 0. 


কানন ধরণীধর, 
নিকেতন ॥ 
নয়নে নিরখি কবি, 


নদী নদ রত্রীকর, 
সকলি 


রজনী সজনী সনে, সুধাঁকর আগমনে, 
করে কত গরিম প্রকীশ। 

প্রফুল্ল কুমুদ দল, 
গন্ধবহে বহে তাঁর বাস ॥ 

চকোরনিকর সুখে, শশিগুণ গাঁয় মুখে, 
করে সুধা গুলকে ভোজন । 

বিশ্রাম কুটীরে হরি. জ্ঞান-যোগে ধ্যান ধরি, 
যোগী করে তৌমার সাধন ॥ 

দিবাকর নিশাকর, দুই আখি তুমি 

" আকাশ তোমার কলেবর। 

পবন নির্বীম হয়ে ভ্রমিছে মৌরভ বঃয়ে, 

চরণ ধরণী ধরাঁধর ॥ 
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_ তুষারে তৃণের দল, 


মধুভরে ঢল ঢল» 


তুমি বিভু বিশ্ব, রূপ তব দৃশ্ ন 
শাঁস্তে কর কেবল চিন্ময় । . # 
তব গুণ বর্ণিবারে, বর্ণাবলী বলিহারে, 
.. বর্ণনে বিবর্ণ বর্ণ হয়৷ 
দয়াময় দয়! কর, দাসের ছূর্গতি হুর 
দৃষ্টি দেহ চাহিয়া এদীনে। 
গতি হীন আমি অতি, অগতির তুমি গতি, 


ক্ষমাকর, ক্ষমা কর ক্ষীণে॥ 


বিশেষ কহিব কত, 
কৃপা করি কর পরিহার ॥ 
দোষ পাঁপ যত মম, হয়েছে তৃণের সম, 
নাম তব, প্রবল অনল । 
ভরসা হতেছে মনে, পুড়ে সেই হতাশলে, 
ছার খাঁর হইবে সকল ॥ লি 
বা হবার হইয়াছে, তাহে কি.উপায় আছে 
__ কৃপা কর এখন আমায়। রি 
অসার ভাবিয়া সাঁর,' পুনর্ব্ার যেন আর, ৮ 
পাপ পথে মন নাঁহি ধায় ৷ 
- ভাঁবভরে হয়ে ভাবী, কেবল তোমায় ভাবি, 
ভাবী কালে ভাঁল যেন হয়৷ নর 
কর নাথ পরিত্রাণ, দেহ আর মন প্রাণ, 


তোঁমাতেই করিলাম লয় ॥ 1 


> শা ut 


শরদর্ণন। . 
ভেকের ভীষণ রব, এতদিনে অপন্থব, 
__'_জুসময় শরদ আঁইল।- 
বিমল রজতাকার, হইলেন সুধাধার, 
< চন্দ্ৰিকার মালিন্ত যাইল ॥ 
উযাঁকালে ঝলমল, 
করে কিবা শরদ তপনে। | 
যেন মরকত পরে, মুকুত! উজ্জল করে, 
শোভা! করে ভানুর কিরণে॥ প 
দিনমান বাত্রিমান, প্রায় সম পরিমাণ, 
"সমুদয় শশী অনুমান । 
শরদের দিনকর, . ধরে কর্‌ খরতর, 
মক্রের ভাঙ্কর সমান ॥ 
দোয়াল! বাতাস বয়, তাহে কত রূসোদয় 
| be ফুটে অগণন। I 
মধুকর মধুকরা, সুথে মধু পাঁ 
গুরপরিয়! জড়ায় জীবন ॥ নি 


পি, জি ১৯ 


১৪২ নস 


পদ্মদলে নিত্য আঁসি, ভ্রমরী সুখেতে ভাষি, 
. খঞ্জনের সহ বাদ করে। 
সে র্‌স দেখিয়া পদ্ম, পরিহরি ভাব ছন্স, 
হান্ত করে কত ভাব ভরে ॥ 
নিৰ্ম্মল হইল জল, রাজহংদ দলে দল, 
সুখে কেলি করে সরোবরে | 
'নিশীকরে হেরি পক্ষ, বিস্তার করিয়া পক্ষ, 
” প্রেমানন্দে চকোঁর বিহরে ॥ 
আকাশের শোভাকর, নীলবর্ণ জলধর, 
শ্রেণীবদ্ধ শোঁভে সারি সারি। 
সঘনে গরজে বোর, অতিশয় করে শোর, 
ও না বরিষে এক বিন্দু বারি॥ 
ময়ূরের বাড়ে রঙ্গ, চাতকের আশা ভঙ্গ, 
ও অঙ্গ তাঁর তৃষাঁয় আকুল। 
কেমনে প্রেমের ধারা, 
২ অন্ত জলে বিরাগ বিপুল ৷ 
বরষায় নদী নদ, 
গদগদ সব একাকার । 
ক একটানা অবিশ্ৰাম, “ নহে স্থির এক যাম, 
| প্রবাহ বহিছে একধার ॥ 
রধির সমান নীর, ছই ধারে ভাঙ্গে তীর, 
তার শবে শ্রবণ বধির। 
প্রফুন দৌছুলা কাঁয়, 
প্রেমাননদে হুইয়া অস্থির | 
যেমন প্রণয়-আশে, ক্রুতগতি গতি পাশে, 
ধায় বিলাসিনী বরাননে।” 
আলু খালু কেশ বাস, স্থলিত কবরী পাশ, 
লাভ নাহি মাত্র মনে ॥ 
সুখেতে আসক্ত হয়ে, মেতে স্বদল লয়ে, 
| জলে কত চরে জলচর ৷ 
রঙ্গেতে মীন নাচে, ফেরে তার পাছে পাছে, 
এ বিশাল বোয়াল ভয়ঙ্কর ॥ 
নেমেছে গঙ্গায় ঢল, ডাকে জল কল কল, 
না মানে উজান আর ভাটি । 
তীর হতে তরুকুল, হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন মূল, 
ভেসে যায় দৃশ্ঠ পরিপাঁটি ॥ 
এইরপ নানা শোভা, . ভাবুকের মনোলোঁভা, 
 সঞ্চীরিত সুখের শরদে। 
কতরূপ কত রসে, 
একটিও হয় পদে পদে ॥ 
হচ্ছাময় ইচ্ছামাত্র, 
মহীতলে মহিমা প্রকটে। - 


বিন] জলধর-ধাঁরা,.. সেই পুজা অনুসারে, 


পেয়েছে প্রবল পদ, - 


সলিল সাগরে ধায়, . 


গ্রমোদিত গ্রতিপাত্র, . 


ঈশ্বর গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


ভাবুক ভকৎ্জন, হৃদয়-কম্ল-বন, 
ভক্তিভরে বিকসিত বটে ॥ 
অনুরাগে স্বষ্টমনে, শরদের আগমনে, 


পূজে লোক ইচ্ছারপা! শক্তি । 

দিয়! নানা উপহার, মাগে কত পরিহার, 

এ ব্যক্ত করে মানসিক ভক্তি ॥" 

অনাপ্তা অসাধ্যা আদ্য, ভ্রিজগৎ ছুরারাধ্যা, 
কল্পনান্ন করি দশতুজা | * 

তত্বহীন যতজন, করিবারে স্থির মন, 

“প্রতিমা গড়িয়া করে পুজা 1 
হরি পৃ অধিষ্ঠাত্রী যোগমা য়া জগদ্ধাত্ৰী, 
সারদা কমল! সহচরী। 

ধরাতে ন! ধরে শোভা, _ সাধকের ঘনোলোতা, 

/ মৃন্ময়ী মহীশী মহেশ্বরী ॥ 

হুলস্থুল এ সংসারে, 
আমোদ প্রমোদ তিন দিন। 

স্বীয় পরিবার সহ, সুখী সবে অহরহ» 
আনন্দ-সাগর সীমাহীন ॥ 

বহু দিবসের পরে, প্রণয়ী আইল ঘরে, 
চিত্তম্থথে হয়ে ঢল ঢল । 

হেরি দারা-সুত মুখ, নিবারে প্রবাস ছুখ, 
চক্ষে বহে আনন্দের জল। 

বাস্তোগ্ভম ঘরে ঘরে, মহামায়। পৃজা করে, 
কত মাঁয়। তাঁহে বেড়ে যাঁয়। 

উর্মুখে ডাঁকে দুর্গে, রক্ষা কর ভব দুর্গে, 
উপসর্গে মরি হাঁয় হায়॥ 

নাহি ক্ষুধা তৃণ! শ্রান্তি, | লজ্জামেধা সব শাস্তি, 
ক্ষান্তি মাত্র দুঃখের গৌরব। 

তিন দিন হতজ্ঞান, একমন একধ্যাল, 
দুর্গা দুর্গা এই মাত্র রব ॥ 


বলি হোম চণ্ডীপাঠ, যাত্রা করি কত নাট, 
হাট ঘাট সব একাকার । 
নবমী হইলে গত, হুঃখযত পূর্বরমত, 
অন্তরে আনন্দ নাই আর ॥ . 
প্রবাসীর মনে পুনঃ, পরিতাপ দশগুণ, 
বিরহ বিকার উপস্থিত। 
ছুটাব দিবস পূর্ণ, নিবাস ত্যজিতে তুর্ণ, 


গ্রতিক্ষণ চিত্ত বিকলিত ॥ 


হুতাশে হতাশ হয়ে, পরিবার মধ্যে র’য়ে, 
মনিবের দেয় গালাগালি। 
মনেতে যাতনা পাব, কেমনে ছাঁড়িয়। যাব, 


এই ভেবে তন হয় কালি ॥ 
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বিষম বিরহ-ব্যথা, সুখে নাহি সরে কথা, 
ছল ছল নয়ন যুগল। 

যেন দাবানল ভরে, , গহন দাহন করে, 
তাহাতে চঞ্চল মৃগদল ॥ 

বিদায় কি দায় মরি, - হৃদয় ব্যাকুল করি, 
দম্পরতিরে জ্ঞানহারা করে । 

বলিতে সে ঘোর দুখ, লেখনী বিবর্ণ মুখ, 


মুখে তার বাক্য নাহি সরে ॥ 
বিশেষ যুবতী যারা, * হয়ে তাঁরা আত্মহারা» 
তারাকার! ধার! বহে নেত্রে। 


চিরদিন জন্য বশ, সেহ প্রেম দুই রস, - 


অস্কুরিত মানসের ক্ষেত্রে ॥ 

কুরঙ্গ নয়নে জল, সদা করে ছল ছল, 
হুরঙ্গ অধর-রস হীন। 

ছট্‌ফট করে মন, নিকেতন ভাবে বন, 
জীবন বিচ্ছেদে যেন মীন ॥ 

বিষম বিয়োগ রোগ, দিবারাত্রি করে ভোগ, 

".. কাতর বিন! সুস্থ নহে মন। 
প্রবোধ না মানে মনে, সদা ভাবে প্রিয়জনে, 
* রাহুগ্রস্ত স্থধাংশু-বদন ॥ 


প্রবাসীর নান! রূপ, উথলে বিষাদকুপ, 
ক্ষণকাল মাত্র সুখী নয়। 
ছাড়িলে বিষয় কর্ম, চলে না সংসার ধর্ম, 


মহা খেদ মৰ্ম্মভেদ হয় ॥ 


যাত্র৷ করি দধি টুয়ে, ঘরের বাহিরে শুয়ে, : 


ঝর ঝর ঝরে ছুটি অক্ষি। 

মনে ভাবে একি দায়» কব কায় প্রাণ যায়, 
হায় হায় মনুষ্য না পক্ষী ॥ 

কেহ কেহ কহে ভাই, চাকুরীর সুখে ছাই, 
বিদেশেতে আর নাহি যাব। 


বারমাম ঘরে রঃয়ে কোনরূপে খণী হয়ে, . 


চাষ ক'রে ধান বেচে খাব ॥ 
ও বাড়ীর হরিদাস, করেছে ছোলার চাষ, 
বিদেশেতে আর নাহি যায় । 
ঘরে থেকে অল্পধনে, তুষ্ট আছে হৃষ্ট মনে, 
: €কান্রূপে শাক ভাত খায়। 
আমরা কি ওহে ভাই, পরিবার বাড়া নাই, 
আমি তিনি ছেলে আর মেয়ে ॥ 


“মোট! বন্্ মোটা, ভাত, তাহে হবে দিনপাত, 


সুখে রব হরিগুণ গেয়ে ॥ 


* আন্ম-তন্ব ৷ 


শরীরের মাঝে কত, বস্তু আছে শত শত, 
অনুগত সবে আপনার |. 

বাহিরে দেখায় সার, অন্তরে আপন সার, 
অভাবেও না ভাবে সুপার ॥ | 

না হইলে রক্ষা নাই, এ দ্রব্য এখনি, চাই, | 
যথা পাও কর আহরণ । 

ঘরের সকলি মন্দ, এইরূপ হয় | 

 ইন্্িয়গণের প্রতিক্ষণ ॥ 

ওরে প্রাণ তুমি প্রাণ, . আর কারে বলি প্রাণ, 
তোমার দোসর নাহি আর। 

যাতে তাতে রও তুষ্ট, “কখন না হও রুষ্ট, 
সদাকাল সন্তোষ তোমার | i 

তোমা ছাড়া গুরু কই; তোমা ছাড়া গুরু কই, 
গুরু ক’হ কারে আমি আর! 

দয়! করি দেও শিক্ষা, এখনি লইব দীক্ষা, 
শিষ্য আমি হইব তোমার ॥ - 

যে দেখি লৌকিক গুরু, শুধু অভিমীন- গুরু, .. 
নাহি বোধ.ক্রোধ-ভরা মন। 4 

উপদেশ লয়ে তার, নাহি কোন উপকার, - 
কিসে হবে কল্যাণ-সাধন ॥ 

যোগী যত যোগ ধরি, প্রাণের স্তম্ভন করি, 
প্রাণ-ধৰ্ম্ম এরূপে শিথিবে॥ 

ভব্ঘোর পারাবার, অনায়াসে হবে পার, 
সদা সুখ মনেতে পাইবে ॥ 

এই প্রাণ-বাষু কথা, সামান্ত বায়ুর যথা, 
শুন তথ৷ তার ব্যবহার'। ঁ 

সতত সর্কত্রগামী, - যে জন আমার স্বামী, 
সুখদাতা সদা সবাকার ॥ 

শব্ধ করি সাই সাই, গাতি করে সব ঠাই, 
কা'র সহ নাহিক সম্বন্ধ । 


কখন সুগন্ধ হয়ত: কখন কুগন্ধ বয়, 
কিন্তু তাহে নাহি কোন গন্ধ ॥ 
বায়ুর নাহিক রূপ, তবু একি অপরূপ, 


ধরায় ধূলির সহকাঁর । 
নানা বর্ণ দেখা যায়, কিন্ত নাহি স্থিতি পায়, 


নীল রক্ত ধুর আকার ॥ 
এরূপ দেখিয়! ভাব, বুবিয়| বস্তুর ভাব, 
ইউ ভাবে ভাব গুরু (১ ২ 
লহু এহ পদেশ,, অনায়াসে পরিশেষ, 
হবে আত্মতত্ব নিন্পণ ॥ ং 
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পাঁপমুক্ত জন যেই, বিয্নী না হর সেই, 
যদি কর বিষয় অর্পণ |. 
বিষয় সম্বন্ধ তাঁর, কখন কি হয় আর, 
যেমন বায়ুর বিচরণ ॥ 
আত্মা শুধু জ্ঞানময়, সদা এক রূপ হয়, 
দেহ যৌগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ । 
রাড কালে! দ্বিজ ভূপ, কতু বৈধ শূদ্ররূপ, 
নরনারী আদি নানারূপ ॥ 
অনিত্য এ নানারূপ, কেবল অজ্ঞান কূপ, 
..অভাবেতে ভাবের উদয় । 
জানিয়! বিশেষ মর্শ ছাড় এই সব ধৰ্ম্ম, 
দেখ এক ব্ৰহ্ম জ্ঞানময় ॥ 
অরপেতে রপজ্ঞান, মূর্খের এরূপ ভান, 
নাহি জানে তত্বের বিচার ৷. 
/ তত্ত্বের তত্বজ্ঞ যারা, এরূপ ন! বলে তারা, 


ধুলিযোগে বায়ু নানাকার ॥ 
প্রাণ বাহ সমীরণ, এইরূপে গুরু হন, 


শিখিয়। তাদের ব্যবহার । 
সস্তোষে স'পিয়| মন, আত্ম-তত্ব নিদর্শন, 
জেনে হও ভবসিন্ধু পার ॥ 


অক্ষয় অব্যয়, 


মনোমকরনা, 
মধুকর মনোময় ॥ 


তুমি নিরাকাঁর, নিত্য নির্বিকার, 
নিরাশ্রর নীরাশ্রয়। 
হয়ে নীরাধার, অখিল আধার, 


মূলাধার বেদে কয়॥ 
বিভু বিশ্বরূপ, 


নহ দৃশ্ঠবূপ 
স্ব স্বরূপ রূপ ধর। 
কটাক্ষে সুজন, কটাক্গে পালন, 
কটাক্ষে সংহার কর ॥ 
অবনী অবরি, অদীম জলধি, 
সকলি তোমার লীলা | 
খের ভুচর, আর জলচর, 
কত জীব প্ৰকাশিলা ॥ 
তব-ভাবে ভব, হয়ে পরাভব, 
তৃব স্তব করে কত। 
প্রণয় গুলকে, ভাবেতে ভূলোকে, 
ভাবিছে ভাবুক বত॥ 


ফলে তাহা নয়, 
চরাচরময় লেখা । 
বিমল অক্ষরে, জ্যোতি তাহে হরে, 
ললিত লিপির রেখা। 
প্রেম ভক্তি রূপ, 
প্রকাশে প্রকাশ হয়। 
অপ্রেমীর প্রভু, সেই রূপ কভু, 
ন্য়ন-গোঁচর নয় ॥ 
মিছা মৃঢ় নরে, পুঁথি পাড়ে মরে, 
তাঁহে নয়জ্ঞানোদয়। 
মিছা করে শ্রম, মিছা পরাক্রম, 
মিছা করে আয়ু ক্ষয় ॥ 
পুস্তক ফেলিয়া, নয়ন মেলিয়া, 
ব্ৰহ্মাণ্ড-পুস্তক যদি, 
দেখে একবার, সুখেতে তাঁহার, ' 
মন ভাসে নিরবধি ॥ 
অক্ষাদি অক্ষরে, বৰ্ণন! অক্ষরে, 
সম্ভব কখনো নয়। 
অক্ষয় অব্যয়, 
নিরাময় দয়াময় ॥ : + 


তব পরিচয়, 


নয়ন অনুপ, 


জয় জয় জয়, 


প্রভাত সময়, 
তরুণ অরুণোদয় | 
ঢল ঢল রূপ, কিবা অপরূপ, 
পবনে অস্থির হয় ॥ k 
কষিত কাঞ্চন, করিয়! লাঞ্ছন, 
বালার্ক বদন-শোভ!।। 
করি বিলোকন, কৃত ছ্বিজগণ, 
গান করে মনোলোঁভ! ॥ 
সে গানে তোমার, মহিমা প্রচার, 
অবলা বিহঙ্গ করে । 
পরাতে মায় রিষ্টি, পুনঃ পায় দৃষ্টি, 
কুচির রবির করে ॥ 
পণ্ড পক্ষী সবে, স্বীয় স্বীয় রবে, 
করে তব ধন্তবাঁদ। & 
মনের ভিতরে, সে স্বরে বিতরে, 
অপূর্ব আহ্লাদ স্বাদ ॥ j 
যৃত তরুগণ, করে বিতরণ, 
তরল তুহিন-ধার। 
যেন অবিকল, প্রেম-অঞরজল, 
হরিবে বরিষে তাঁর] ॥ 
প্রভাতে পবন, জুড়ায় জীবন, 
শীতল সুগন্ধ বয়। 


কিবা রসময়, 


বউ 
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এইরূপ কত, 


সঘনে দুর্নিত, 


+ ক্ষুধা হেতু ফল, 
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ঝুর্‌ ঝুৰ্‌ সুরে, সদা গুণ ক্ফুরে, 
কুসুম-আঁসনে রয় ॥ 
কিবা মধুকর, কমল উপর, 
গুপ্জরে মধুর স্বরে । 
পুষ্প-রজো”’পর, ঢাঁলি কলেবর, 
তব আরাধনা করে ॥ 
সমীর হিল্লোলে. যায় ঢোলে ঢোলে, 
, তটিনী’ তরদশ্রেণী । 
মনে হেন' জ্ঞান, নদী ধরে TR 
আকুলিত তাঁ’র বেণী ॥ 
শোভা শত শত, 
প্রাতে করি নিরীক্ষণ । 
প্রফুল্ল হৃদয়, জ্ঞানের উদয়, 
ভাবেতে মোহিত মন। 
ভক্তিযোগবশে, কৃতজ্ঞতারসে, 
শরীর লোমাঞচ হয় । 
জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়, 
নিরাময় দয়াময় ॥ 


দিনের যৌবন, প্রকাশে যখন, 
প্রখর প্রহরদ্বয়ে । 
তপন ত নয়, তগনতনয়, 
কেহ নাহি দেখে ভয়ে ॥ 
গগনে পূর্ণিত, 
ও থরশান চক্র রূপ । 
জলে ধকৃ ধক, করে চক্‌ মক্‌, 
চমকে চঞ্চল রূপ ॥ 
ক্ষরে খর কর, , করে জর জর, 
হরে প্রাণ গন্ধবাঁহ ৷ 
ক্ষুধা তৃষ্ণ! জরা, তিন সহোদরা, 
করে আমি দেহ দাহ ॥ 
কিবা অনুপম, তব কৃপা ক্রম, 
। ভুবনে ভূষিত ভোগ। 
তৃষ্ণা হেতু জল, 
জর! হেতু নিদ্রাষোগ ॥ 
তব অনুগ্রহে, কেহ দুখী নহে, 
জীব্চয় শিব লভে। 
আহার বিহার, সুপ্তি সকার, 
মহ! সুখে রয় সবে॥ 
শান্ত হয়ে মনে, রত জীবগণে, 
তব গুণ অন্থবাঁদে। 
প্রভাতের রব, ছেড়ে পক্ষী সব, 
নুবরূপ স্বর দাধে॥ 


কি আঁছে অভাঁব, 
ভাবে ভাবে অনুক্ষণ ॥ 
তুমি হে বিধাতা, সৰ্কস্থখ্দাতা, 
বিশ্বপাঁতা, অবিনাশ । ; 
তুমি কৃপাসিন্ধু, জানরপ ইনু, 
ভ্রম-তমো কর নাশ ॥ Res 
তব জ্যোতি বিনা, হইত মলিন, 
সংসারের শোভা যত । {nC 
দিবা দ্বিপ্রহরে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভরে, নিট 
প্রাণী সব হতাহত ॥ দি. 
দেখি কি আশ্চধ্য, বিনা পরিচরধয, 
পূর্ণ কর- সমুদয় । 
জয় জয় জয়, 
নিরাময় দয়াময় ॥ 


অক্ষয় অব্যয়, 


দিনেশ তপন, করিলে গন hy 
অস্তাচলচূড়োপরি । 
দিবসেরে ধরি, ফেলে গ্রাস, করি, র্ 
নিশাচরী বিভাবরী ॥ ঠা 
শশী সেই কালে, ব্যোম অন্তরালে, 
দেখা দেন হাসি হাসি। 
সুশীতল করে, ধরা সিগ্ধ করে, 
সুধা ক্ষরে রাশি রাশি॥ 
চকোরী চকোর, ভাবে হয়ে ভোর, 
২... স্ৃহম্বরে শুন্তে ধায়। kl 
আনন্দ উৎসবে, পিয়’ পিয় রবে, 
তোমার গরিমা গায় ॥ j ke 
বেড়ি শশধর, শোভে নিরস্তর, 
কোটি কোটি কোটি তারা। L 
নাহি অনুরূপ, যেন এক ভূপ, 
থেরিয়া অসংখ্য দাঁর।॥ & 
প্রস্থটিত ফুল, সৌরভে অতুল, 
সমীরে বিতরে বাস। ্ 
নাদাপথে ধায়, নিদ্রা বুঝি তায়, ৷ 
নয়নে করেন বাস ॥ এ 
রাখিয়া গৌরব, লুকায় সৌরভ, 
হৃদয়-নিভৃত ঘরে। 
বুৰি তাই সার, নয়নের দ্বার, 
নিদ্রা আসি রোধ করে ॥ 
নিদ্র| মহ মন, - করিলে রমণ) 
সন্তবে স্বগন-সুত। 
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অতি চমৎকার, স্বভাঁব তাহার, 
নানারপ গুণযুত ॥ 

অন্থীরে সুখ, স্থধিজনে দুখ, 
রঃ দান করে নিজ বলে। 
যার নাহি খেদ, তার মর্ম্মভেদ, 
চি”, প্রণয়ে বিচ্ছেদ ফলে ॥ 
এইরূপ তব, লীল1 অসম্ভব, 
কি কব হে ভবধব। 

দেখ ভব-ভাব, ভাবি তব ভাব» 
॥ সে ভাবে সম্ভব সব ॥ 

দিনে দিনকর, রাত্রে নিশাকর, 
A দেয় তব পরিচয়। 
- অয় জয় য়, ' 
১. নিরাময় দয়াময় ॥ 


অক্ষয় অব্যয়, 


টা বল। 

 জ্ঞানহীন মূৰ্খ যেই মৌন বল তাঁর । - 

- ত্বরের বল শুধু মিথ্যা ব্যবহার ॥ 

২. ডুপতি তাহার বল অবল যে জন। 

, বালকের বল হয় কেবল রোদন ॥ 

) অস্ত্র আর যুদ্ধ হয় ক্ষত্রিয়ের বল। 
ভিক্ষুকের ভিক্ষা বল দেহের সম্বল ॥ 
ব্যাপার তাহার বল বৈশ্য যেই জন। 
“ট্রের কেবল বল ব্রাহ্মণ-সেবন॥ 

- ধরে বল পণ্ডিত সকল। 
খল বল বণিকের বাঁণিজ্যই বল ॥ 
... হিংঅকের হিংসা! বল অন্ত কিছু নয় 
 নিন্মাই তাহার বল নিক যে হয় ॥ 
কেশ আর বেশ হয় বেখ্াদের বল। 
বর্ন! তাদের বল যার! হয় খল ॥ 
যুবতী নারীর বল যৌবন রতন । 

বাচালের বল শুধু মুখের বচন ॥ 

- শন শন্ত সমুদ্রের জল হয় বল। 
তরুদের বল শুধু ফুল আর ফল ॥ 
শশী আর তপনের বল হয় কর। 

দেবতার বল শুধু শাপ আর বর ॥ 

.. গৃহস্থের ধর্ম বল স্তাবকের স্তব। 

ই... শুচির অথণ বল ধনীর বিভব ॥ 

ই. যিলি হন ত্ৰহ্মচারী ব্রহ্ম বল তার । 

... ষতিদের বল হয় সদা সাচার ॥ 

ও আর এক্যভাব গুধীদের বল। - 

দির কুটিল কথা ঢুতো আর ছল ॥ 


পুণাবল তাঁরা বরে পুণ্যবান্‌ যত । 
পাপ হয় তাঁর বল পাপে যেই রত॥ 
সত্যবল বল তার সৎ যেই হয়। 
অসত্যই বল তার সৎ যেই নয় ॥ 
অনুগামী অনুচর যে হইবে ভাই। 
আহ্গত্য বিনা তার অন্ত বল নাই ॥ 
স্থকর্মশালীর বল ধীরত! সাহস। 
মানীর কেবল বল মান* আর যশ. € 
সন্ল্যাসীর স্যাস বলযোগীদের যোগ । ১ 
ভূত্যের ভূপতি-সেবা ভোগীদের ভোগ ॥ 
সতীব্ল পতিষেবা প্রজ্াবল ভূ । 
শিষ্যবল গুরুসেবা ভেকবল কুপ ॥ 
বিবেক তাহার বল শান্ত যেই জন। 
সঞ্চয় তাহার বল অন্ন ষার ধন ॥ 
শান্তি বল বিপ্রের ব্রান্মের উপাঁসন|। 
সাধকের বল হয়.কেবল সাধনা ॥ 
- রাজার প্রতাপ বল বলের প্রধান । . 
যাহার অভাবে বায় রাজ্য আর মান | 
সেই রাজা শাস্তিবণে বলী বদি -হয়। ৪4: 
তার কাছে কোন বল বলবান্‌ নয় | 
শক্তি বল শাক্তের শৈবের শিবনাম। 
বৈফধের বল শুধু হরে হরে রাম ॥ 
ভক্তিবল ভক্তের অন্তথা নাহি তায় 
- ভক্তাধীন'ভগবান্‌ ভক্কের সহায় ॥ 
ঈশ্বরে যে স'পিয়াছে দেহ প্রাণ মন ১ 
কত বল ধরে সেই নাহি নিরূপণ ॥ 
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(>) : 
ভ্রঘণের সুখ কত, বিগত বিষাঁদ যত, 
অবিরত সুখে রত অন । 
হেরি সব নব নব, কত কব হতরব, 8 
পরাভব মুখের বচন ॥ 
এক ভাব অহরহ, দেখা! হয় যার সহ, 
সহোদর সম সেই জন। 
ফিু মাত্র নাহি খেদ, কিছু মাত্র নাহি ভেদ, 
অভেদ ভাঁবেতে আলাপন ॥ 
আদ্‌ দি্ধ করি পাক্‌, উদরেতে পরিপাক্, 
ক্ষুধানল তখনি নির্বাণ... /| 
ভাল মন্দ ভেদ নাই, যাহা পাই তাহা খাই, 1 
লাগে ছাই অন্তত সমান ॥ 
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রোগীর না! থাকে রোগ, ভোগীর দ্বিগুণ ভোগ, 
যোগীর যৌগেতে মন লয়। 


বিধাতার চারু সথষ্টি, - চারিদিকে করি দৃষ্টি, 
সুখরপ বারি বৃষ্টি হয় ॥ 
একে ত গঙ্গার শোভা, অতিশয় মনোলোভা, 
ত্ৰিভুবনে তুল্য তার নাই। 
তাঁহে অতি প্রিয়তর, নয়ন-সস্তোষকর, 
aa মনোহর চর ঠাই ঠাই ॥ 
স্থানে স্থানে কত কত, নদনদী শত শত, 
পরিণত গঙ্গার চরণে । 
বোধ হয় তার! সব, কল কল করি রব, 


পুলকিত-প্রেম-আলাপনে ॥ 


1৯ 


নদী নদে, যোগ যথা, অপরূপ ভাব তথা, 
| সে কথা কহিব কারে আর । 
যেজন ভাবুক হয়, সেই তার ভার লয়, 
দেখে সেই চক্ষু আছে যার॥ 
স্বভাবের ভাল বারা, এক ঠাই দুই ধারা, 
প্রতেদ প্রভেদ তার তার। ২ 
7 এক দ্রিকে/কষ্তরেখা। স্থিররূপে যায় দেখা, 


2 5 
1 


2 


/ 


শ্বেতরেখা অন্যদিকে তার ॥ 


হয়েছে একত্র যোগ, ফলত বিভিন্ন ভোগ, 
. ভিন্ন গুণ ধরে ছুই জল । 
এক জলে যেন সুধা, পান মাত্ৰে বাড়ে ক্ষুধা, 


১, স্বভাবত অতি নিরমল ॥ 
নান! জাতি নানা জন, বিশেষতঃ মহাজন, 
তরিযোগে নানা পথে যায়। 
ভাটি যায় দলে দলে, কেহু বা উজান চলে, 
যেখানে যাহার মন চায় ॥ .. 
গোলাগঞ্জ হাঁটে হাটে, _ বাটে বাটে মাঠে মাঠে, 
. নানা জাতি দ্রব্য সমুদরয়। 
নাহি অন্ত আলাপন, নিরূপণ করি পণ, 
দিয়া ধন কেন! বেচা হয় ॥ 
সম্বোধন অবধান, পরস্পর সাবধান, 
ব্যবধান হাটের ভিতর । $ 
বুঝে সব নিজ মূল, মূলেতে লাভের তুল, 
ভুল নাই স্থুলের উপর ॥ 
কেহ যায় কার্ধাস্থলে, কেহ বা ভ্রমণ ছলে. 
কেহ করে তীর্থ পর্যযটন। 
গতি বটে সবাকার, সেইরূপ সখ তার, 
"যাহার যেমন আস্বাদন ॥ 
মৃমস্ত দিবস ভরি, সাহমে চালাই তরি, 
স্থির করি শর্বরী ষময়। j 
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কোথা'গ্রীম কোথা হাটি, কোথা বন কোথা মাঠ, 


কিছুমাত্র নিরূপিত নয় ॥ এ 

দশখানা এক ঠাই, তাহে কিছু ভয় নাই, 
নিদ্রা যাই অভয় অন্তর | 

যতক্ষণ জাগরণ, 
সুখে মন থাকে নিরন্তর ॥ 

স্থান যথা ভাল নয়, 
দহ্থাচয় পাছে লয় ধন । 

নিদ্রাষোগ পরিহরি, 

বিভাবরী করি জাগরণ ॥ 

স্থির করি দুই তারা, 
কারো মুখে তাঁরা তারা রব । 

নিশি যাবে কতক্ষণ, 
প্রতীক্ষণ করে তাই সব ॥ 

বৃক্ষেতে বিহঙ্গচয়, 
ললিত ভৈরবে ধরি তান । 

ঈষৎ রক্তিম রেখা, পূর্বদিকে যায় দেখা, 
পুলকে পৃরিত হয় প্রাণ ॥ 

হেরে প্রভাতের মুখ, 
নব সুখ হৃদয়ে উদয় । 

নৌকাবানী যত নরে, বিশ্বকর বিশ্বেশ্বরৈ, 
ভক্তিভরে স্মরে সমুদয় ॥ 

পুবের বাঙ্গাল জীব, পবৈরবী ববানী হিব, 
অরিবোল অরিবোল অরে |” 

যত মব দেড়ে চাঁচা, দাড়ি ধুয়ে খুলে কাঁচা, 

. আল্লা! বোলে ডাকে উচ্চস্বরে ॥ 

শুনিয়! সে সব ধ্বনি, অন্তরে আহ্লাদ গণি, 
দিনমপি করি দরখন | 

অপন্ধপ আভা তার, তরুণ কিরণ-হাঁর, 
জলে জলে লোহিত বর্ণ ॥ 

হেরি এই অপরূপ, মনে ভাবি এইরূপ, 

“_ করিয়া জাহ্বীজল পান।, 

পরিতৃপ্ত প্রভাকর, বিস্তার করিয়া কর, 
শুষ্ঠ হ'তে স্বর্ণ করে দান ॥ 

কুআশা! যস্পি হয়, তমোময় সমুদয়, 
দৃষ্টি নাহি হয় জলম্থল। ণঁ 

যে দিকে ফিরিয়া চাই, কিছু না দেখিতে পাই, 
অন্ধকারে আবৃত সকল ॥ 

আসিয়াছে দিনমান, কেবা করে অ 
মিয়মাণ নিজে দিনকয়। ইসা, 

জলস্থল একাকার, ভেদ বোধ নাছি 
সাকার তিমিরনিক্র ॥ সা 


| 


হাদি খুসি ততক্ষণ, 
তথা হয় মনে ভয়, | 
জপ করি হরি হরি,- 

দৃষ্টি করি খতারা, 
নিরীক্ষণ প্রতিক্ষণ, | 
দেয় দিবা পরিচয়, 


বিগত বিপুল দুখ, 


৩৪৮ 


শিশিরের ঘোর ধুম, জল হ'তে উঠে ধুম» 
১ ই উর্ধভাগে উঠিতে না পায়৷ 
ঘন ঘন থরে থরে, গঙ্গার গর্ভের পরে, 
রি বাধু ভরে থেলিয়া বেড়ায় ॥ 
ঃ : খেচর না চরে চরে, আঁখিযুদে বৃক্ষোপরে, 
| মাঝে মাঝে করে নিজ স্বর । 
আছ পাই উপদেশ, রজনী হইল শেষ, 
4 . গ্রাচীতে উদয় প্রভাকর॥ 
একেবারে গতি রোধ, দুরে গেল দুরবোধ, 
মহা! ভ্রম মরীচিকা! প্রায় ও 
জা তুষারৰৃষ্টি, দুরে গেল দূরষৃষ্ি 
ta আপনারে দেখিতে না পাঁয় ॥ 
তর অঙ্গ-পরে, নীহার বিহার করে, 
২. আতোবেগে সিন্ধু পথে ধায় 
ই নাহি তাঁর অনুরূপ, মৃত্ধ্বনি টুপ. টুপ, 
“অপরূপ রূপ হয় তাঁয় ॥ 
! নয়নের পরিতৃপ্তি, রবির কিঞ্চিৎ দীপ্তি, 
এ জলে যদি জলে সেই কালে। 
তাঁহে বোধ হয়.হেন, চঞ্চলা চপল! যেন, 
২২ 'বিভুষিত রজতের জালে ॥ 
ভুতের অদ্ভুত খেলা, ক্রমে যত হয় বেলা, 
লি ভ্যালা ভ্যাল! এশিক ব্যাপার । 
ক্রমে তাঁর যায় ক্রম, ভ্রামকের যায় ভ্রম, 
অমগথে যুক্ত পুনর্ব্বার ॥ 
ই অরুণ, উদয়কালে, ছুটে যায় পালে পালে, 
দাড়ী মাঝী আর আর যত। 
প্রভাতের কর্ম সারি, উঠে সব সারি সারি, 
নিজ নিজ কৰ্ম্মে হয় রত ॥ 
“হাক “ডাক জোর জার, করে কত শোর্শার্‌, 
/ __ লেগে যায় মহা! গণ্ডগোল । 
 ধ্বজি তুলে খুলে তরী, 
গঙ্গার গীরিতে হরিবোল |” 
াটগথে যায় যত, তাঁদের উল্লাস কত, 
fh কপি হেঁকে পালি আকর্ষণ। 
মুষ্টি নিরথিয়া, পিতৃ স্নেহ প্ৰকাশিয়া, 
অনুকূল আপনি পবন ॥ 
চিৎ দাড় বুঝে বাঁক, _ ঘোর হাঁক্‌ ্রোর ডাক, 
ই গোপে গাঁক, সন্তোষ হৃদয়। 
_ একে পালি তাহে ভাটি, ছুই দিকে পরিপাটি, 
শীতকাল তাঁদের সময় ॥ 


“বদর বদর হরি, 


“বচনেতে মাঁতামাঁতি, 


দশ্বরচন্ গুণ্ডের গ্রন্থাবলী - 


নীর কেটে তীয় ছুটে, 


গৌড়েনে গৌডেনে উঠে, 
নিমিষেতে চক্ষু-ছাঁড়া হয়। . 
কলের জাহাজ সব, মিছাঁমিছি করে রব, 


তার কাছে কোথা! পড়ে রয় ॥ 4 
যায় উজানীর জান, 


যায় উজানের যান, * 
প্রতিকূল অঞ্জনার পতি । 
নিন সহজে গুণ, তাঁর পেটে যত গুণ, 


সেই গুণে অতি মৃদু গতি ॥ 
চলে অতি অল্প নীরে, ধীরে ধীরে তীরে তীরে, 
বাড়িয়াছে বিষম বিপদ । 
কি কব তাঁহার গতি, যেন সতী গর্ভবতী, 
চোলে যেতে টোলে পড়ে পদ ॥ 
স্থানে স্থানে পাকজল, ছাড়ে ডাক কল কল, 
বল করি বেগে দেয় মোড়া । ১ 
উজানীর!! সেইখানে, নাহি আর বাঁচে প্রাণে, 
গোদের উপরে বিষফৌড়।,॥ 
লহরী আসিছে'আড়ে, গুণ বাঁয় উচ্চ পাড়ে, 
ঘাড়ে বল করি দেয় টান । 
অতি জোর একটানা, কি করিবে গুণটানা, 
টানাটানি ক'রে যায় প্রাণ ॥ 
কাটিতে জলের টান, সটানে মাঁরিছে টান, 
তবু নাহি আঁধ হাত নড়ে । 
ক্ষণমাত্রে হয় খুন, তথাচ না ছাড়ে গুণ, 
. হাঁটিতে হৌছো'ট খেয়ে পড়ে ॥ 
পাছাড় মারিছে ধেয়ে, কাঁছাঁড় আছাড় খেয়ে, 
তরু সহ পড়ে এসে জলে । 
শব্ধ হয় বিপর্যয়, পেয়ে ভয় মনে লয়, 
সমুদয় যায় রসাতলে ॥ 
সেইখানে বত লীয়, ঠেকাঠেকি হয়ে যায়, 
গুণ নিয়ে ছড়াছড়ি লাগে । 
পাশাপাশি চালাচালি, সদালাপ শালাশালী, 
গালাগালি পাড়ে সব রাগে ॥ 
পরম্পর ঠ্যালে রাগে, বাহির হইবে আগে, 
ছই ঝাঁপ ভেঙ্গে যায় কত। 
কিন্ত নাই হাতাহাতি, 
* , কটু কয় মুখে আসে যত ॥ 
ভেড়া মেড, য়াবাদী, আগেভাগে হয় বাদী, 
তেরিমেরি হিন্দী নয় পূর!। 
“মাবি গুণ ভারি দেও, পিছে লাও হট্‌ লেও, 
বেটিচোঁৎ বাঙালী শ্বশুর ॥” 


১৪ 


এ 
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"A ও 


. কোথায় সাতার দিয়া, 


 বহুকষ্টে সেই স্থান, 


_ কিঞ্চিৎ করিয়া হিত, 


বাঙাল কহিছে মাম, সেম্বাই কোঁস্বাই যামু, 
মাবী বলে গুণ ছারে দিমু ?” 

পুত্র পোলানি হালা, ছিরিলে পেলের ছালা, 
দ্যাড়.টাহ| দাম দোরে নিমু॥৮ 

দিশী দীড়ী মাঁঝী যারা, . দিশি গাল দেয় তারা, 
সে কথ। জানাব আর কাঁকে? 

কাটিয়া আোতের আড়ি, হ'লে পরে ছাড়াছাড়ি, 
আড়াআড়ি আঁর.নাহি থাকে ॥ 

চ’লে যায় নৌক। নিয়া, 
দক্‌ ভেঙে উঠে গিয়! চরে। 

পথ যদি পায় সোজা, বড় নয় ভার বোঝা, 
ঝুঁকে ঝুকে যায় রসভরে ॥৪ 

চাঁলে তরী শ্রমভরে, ঠেকে যাঁয় ডুবো চরে, 
ধ্বজি মেরে যায় মাঝামাঝি। 

ঠেলে যায় বাহুবলে, পড়িলে অধিক জলে, 

* ০ সাবাস্‌ সাবাস বলে মাৰী ॥ 

প্রাপ্ত হয়ে পরিত্রাণ, 
ধরে গান গুণে যেতে যেতে। 

এত যে করিল ক্লেশ, নাহি বোধ দুখলেশ, 
মনের আনন্দে যায় মেতে ॥ 

তাঁদের ললাটপটে, এক দিন যদি ঘটে, 

__ অনুকূল পরনের যোগ 

কি কব সুখের ভাব, অধুল্রের পুভ্রলাত, 
দরিদ্রের যেন রাজ্যভোগ ॥ 

বদর বদর বাণী, চাট্গেঁয়ে মেত্রাণী, 
এই বোলে পালি দেয় তুলে। 

গুড়কে মারিয়া টান, কাছি ধোরে ছাড়ে গাঁন, 
বাবাড়া সব যায় ভুলে ॥ 

এ ঘটনা অসময়, এক দিন বড় নয়, 
বাতাসের বাতিকের খেলা 

একেবারে বিপরীত, 
পরিশেষে পশ্চিমের ঠেলা ॥ 

বাঁ্জার বনার নাই, তিন দিন এক ঠাই, 
বনে মাঠে করি অধিবাস । 

আহারের যোগ্য নয়, উপস্থিতখাহ হয়, 
গেট্‌ পুরে থাই গ্রাস গ্রাস ॥ 


৫ রাজী মাঝিদিখের বাবহীরিষ ভাঙা { ইহার 


‘ ৮১ নৌকা! গালনা। 


৮৫. 


-  ঈশ্বরচ্্র গুপ্তের গ্রচ্থাবলী ৩৪৯ 


কিছুতেই নাহি দুখ, বিরস না হয় মুখ) 
ঃ মহানুখ চারিদিকে চেয়ে । | 
যাত্রী সব রাধে চরে, বাতাসেতে প্রাণে মরে, ॥ 
বারো আনা বাজি ফেলে খেয়ে ॥ ৮ 
সমীরণ শন্‌ শন্, দেহ করে কন্‌, কন্‌, 
কোনমতে নাহি হই স্থির । $ 
দারুণ দুর্জয় জাঁড়, নাহি রাখে কিছু দাড়, = ্‌ 
হাড় ভেঙে কীপার শরীর ॥ MY 
জলের উঠেছে দাত, ছুলে নেয় কেটে হাতি, 4 
খেলে হয় প্রমাদ প্রবল । 4 
পিপাসায় ম'রে যাই, শীতে নাহি জল থাই, 
এ কি পাপ দাত-কাঁট! জল ॥ 
হোক জল বড় হিম, হোক্‌ হিম বড় ভীম, : 
তাতে বড় করে| নাকে! দৌষ। 111৮ 
সমস্ত দিবস বায়, বড় খেদ করি তায়, | 
বড় জোর যাঁর দুই ক্রোশ॥ ৬ 
শুধু মানুষের নয়» অনেকের শত্রু হয়, 
এই শীত ছুষ্ট দুরাচার। খে 
শক্ত হয়ে জাহ্্বীর, শুকায়ে সকল নীর, : 
অস্থিচর্ম করিয়াছে সার 
স্বরধূনী আধমরা, বুকেতে গড়েছে চড়া, 
বাকের হয়েছে ফের তাই। { 
কত শ্রমে নিয়ে তরী, হা 
এক কোশ তবু নাহি যাই ॥ } 
গমনে বিলম্ব যত, মনের অসুখ তত, 
ছুই মাসে কুড়ি দিন এমে । টা 
মনে ভাবি দূর ছাই, ফিরে আর কাজ নাই 1g 
ভাটিপথে ফিরে যাই দেশে॥ 


তখনি দে ভাব যায়, স্থির করি অভিগ্রাঁর়) 
নূতন দেখিতে চায় মন। 3 
এ কি যায় ত্যাগ করা, অজ্ঞান তিমির 
দুথ-ভরা সুখের ভ্রমণ ॥ Kk 
যদি ইথে আছে দুখ, আমি ভাবি ঘোর সুখ, 
প্রকৃতির প্রকৃতি এরূপ । ... 
প্রকৃতির কার্য্য যাঁহা, বিকৃতি কি হয় তাহা, 
- অপরূপ অতি অপরূপ ॥ 
জাকের অভিপ্রায়, দৃষ্টিগথে সদা ধায়, 
মার তায় বন্তর বিচার। | | 
05 মামার 
- মিশবগণ বিশ্বের ব্যাপার নন 


৬ 


/ 


| ৩৫০ is ঈশ্বরচক্্ গুণ্ডের ্ন্থাবলী 
) শিক সকল কাৰ্য, হয় রটে অনিবাধ্য, দূরে হ'তে ধরাঁধর, “ঠিক যেন ধরাধর, 
1... করে ধাধ্য সাধ্য কার হয়। মনোহর কলেবর তাঁর |. : 
LU তথাচ অবোধ মন, করে হেতু অন্বেষণ, ' তাঁছে বোধ কতরূপ, হয় তাঁর কত রূপ, 
|! এ কারণ বিশ্ব পরিচয় ॥ অপরূপ দৃশ্ঠ চমৎকার ॥ 
তম মানুষের কীন্তি যত, কত স্থানে হেরি কত, পর্বতে প্রকাণ্ড তরু, দেখা যায় ক্ষুদ্র সরু, 
2 অবিরত মনের উল্লাস । বাতাদেতে নড়ে তার শাখা । 
আশু আপা আশালিদ্ধি, ক্রমে হয় বোঁধৰৃদ্ধি, তাঁহে হয় এই ভ্রম, যেন কৃষ্ণ বিহঙ্গম, 
ঢু ০ জ্ঞাত যত হই ইতিহাস ॥ উড়িতেছে বিস্তারিয়! পাখ। ॥ 
_. কোথায় দেখিতে পাই, মানুষের বাস নাই, উদয় উদয়াচিলে, - ভা চলে অস্তাচিলে, 
bs ” সমুদয় চর আর বন। ছুই কাল অতি মনোলোভা।। 
: মরহুম হয় যথা». খাগ্ নাহি পাঁয় তথ, রমন! সরস রসে, বাক্য নাই তার বশে, 
8. পশু পক্ষী না করে ভ্রমণ ॥ প্রকাশিতে শিখরের শোভা ॥ 
শুনি শেষ লোকে বলে, ছিল আগে এই স্থলে, : বিশেষ মধ্যাহকালে, গগন জলদজালে, 
2 অতি মনোহর গ্রাম ধাঁম। যদিস্তাৎ হয় আচ্ছাদিত। 
- গা দা রাক্ষসীর গর্বে. বিনাশ পেয়েছে মর্কে, দিনকর ক্ষীণকর+ : মাঝে মাঝে করে কর, 
ক্ৰমে লোপ হইতেছে নাম ॥ সঘনে চপল! চমকিত ॥ 
টি থাকার, নানা প্রাণী, হয়ে সব নানাস্থানী, নয়ন পেয়েছে যেই, সে সময়ে যদি সেই, 
|... নানা স্থানে করিল আগার চেয়ে দেখে পর্বতের পানে । 
এক ঘরে ছুই ভাই, তারা গেল দই ঠাঁই, স্বভাবের ঘোঁরঘট!; বিনোদ বিচিত্র ছটা, 
J Le সুখ নাই কারো মনে আর ৷ সেই জন একাঁমাত্র জানে॥ 
1 স্থানে নব গ্রাম, বাক্ত তাঁর নাই নাম, বেষ্টন করিয়| ক্ষিতি, বক্রভাবে করে স্থিতি, 
{i রঃ বসিয়াছে ছুই চারি ঘর। - উচ্চ চূড়া দূরে দেখা যায়। 
কেহ চাঁয করে মাঠে, কেহ বা দৌকানীঠাটে, যেন কার কুলদারা, মধুপানে মাতোয়ারা, 
i পরিবার পালে পরস্পর ॥ : | বেণী শ্রেণী এলাইয়া ধায় ॥ 
এই মব বিলোকনে, বিপুল বিলাপ মনে, নিররে নিঃসৃত নীর, . আস্বাদনে যেন ক্ষীর, 
if ভাবনার পথে ভাঁব ধায় । ; তীরবেগে পড়ে ভূমিতল। 
| ঈ্বদীয় কাণ্ড কল, কোথ| জল কোথ! হুল, তাহে নাই কিছু মল, পরম পবিত্র জল, 
1: বল বুদ্ধি নাহি খাটে তায় ॥ / স্বভাব্তঃ অতি সুণীতল॥ ২ 
_ ভয্ন্ধগী আোতদ্বতী, হয়ে অতি বেগবতী, নিকট হইলে পর, তত নয় মনোহর) 


iY 
২২১ যে দিকেতে করেন গমন । 


¥ ব্িণ্তারি বদন ধরি, “সেই দিক্‌ গ্রাস করি, 
£ অন্ত দিকে করেন বমন ॥ 
এক কুল খান বটে, অন্ত কুলে দায় ঘটে, 
ts কোন দিকে শোভা নাহি রয়। 
২: এক কুল বাঁদ-হত, _ আর কুলে চর যত, 
ও .... ভীরবাসী দুরবাদী হয় ॥ 2 
খেতে যেতে বিছু দুর, অভিরাৎ দুখ দুর, 
0. সবার তুচ্ছ বোধ হয়। 
এইযে অখিল কি, যাহাতেই করি দৃষ্টি, 
| হাতেই ব্দ্দানন্দময় ৷৷ এ 


\ খেয়ে তার রদ-ফল, 


ফলতঃ সুন্দর শোভা! বটে। lay 
অতি দীর্ঘ স্থূলকায়, ' শ্রেণী গাথা! দেখা যায়, 
| বিরানিত তরদ্বিণীতটে ॥ ০ 
অধ; উর্ধে বৃক্ষ যত, নানাজাতি গত শত, 
কত তার বেষ্টিত লতীয়। - 
নানাজাতি দ্বিজদল, 
নিজ স্বরে বিভূগুণ গায় ॥ - 
সুখী তারা বারো মাপ, করে যার! চাঁষবাস। 
স্থির রূপে হয়ে গিরিবাঁসী। 
মারের অতি কাছে; ব্‌ 
বিকি-কিনি করে তথা আমি ॥ 


* করে বন্দর আছে, 4 


2: 


ঠা; 
)/ 


যত দুর দৃষ্টি যায়, 


_ উচ্চে তাঁর চূড়া! জাগে, 


= হরের দ্বিতীয় জায়া, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রন্থাবলী: : 


' নাহি কোঁন অপ্রতুল, 
বারণাঁর বাঁরি করে পান । 
পরিশ্রমে শস্ত হয়, স্বত দুগ্ধ অতিশয়, 
[) স্বভাবতঃ অতি বলবাঁন্‌॥ 
আঁশগাঁশ দেখি চেয়ে, - উঠেছে আকাশ ছেয়ে, 
সাধ্য নাই বায়ু করে গতি। 
হিংঅ জীব বহুতর, , বিশাল রিপিনবর, 


“ঘোরতর ভয়ঙ্কর অতি॥ 
কিন্ত অতি রমণীয়, মুর্তি তাঁর কমনীয়, 
দুঃখ এই গমনীয় নয়। 
মন বলে যাই উড়ে, - ভরমিব পর্বত জুড়ে, 
প্রাণ বলে আমি করি ভয় ॥ 
'গিখর-নিকর ধ্বন্দ, মনে প্রাণে ঘোরদন্দ, 
| ভাল মন্দ বিবেচনা কত। 
দেখিয়! প্রাণের ভয়, মন শেষ ভীত হয়, 
’ * সেই মতে দেয় অভিমত ॥ 
তথাঁচ'না যায় লোভ, মনের না মেটে ক্ষোভ, 
“+ কত মত করে আন্দোলন 1 
অনুমান করি তাঁয়, 
দুরে হ'তে লয়. আস্বাদন ॥ 
কোনখানে জল জুড়ে *,  পর্ব্বত উঠেছে ফুঁড়ে, 
পক্ষী গিয়ে উড়ে বসে তথ|। 
লে দলে করে ভিড়, উচ্চডাঁলে বাঁধে নীড়, 
ৃ কোঁনরূপে শঙ্ক! নাই যথা 
চাঁরিদিকে জলময়, মধ্যভাগে গিরি রয়, 
অতিশয় ভয়ানক স্থল। 
ভাঁটিপথে জোত ধায়, বেগে লাগে তাঁর গায়, 
কর্ণভেদী শব্দ কলকল ॥ ৷ 
গণ্ডবৎ মধ্যভাগে, 
পরিপূর্ণ কালো কাঁলো গাছে । 
দুরে অনুমান করি, জলপান করি করী, 
.. উর্ধাদিকে শুণ্ড তুলিয়াছে॥ 
এই ভাঁব একবার, পরক্ষণে ভাবি আর, 
এ প্রকার শোভা নাহি পায়। 
সদাঁশিব সদা দেবি, স্থরতরজিণী দেবী, 
নিরন্তর ধরেন মাথায় ॥ সা 
পাষাণনন্দিনী মায়া, 
শিব তীরে না হন সদয়। 


* কাহীলগ! এবং জাঙ্গিরা, এই দুই স্থলে গঙ্গার জলের * 


উপরে গর্বত। 


খায় কত ফত মুল, 


_ স্থানে স্থানে অতি রম্য, 


_আদ্্রির উপরে আড়ি, 


কিন্ত যেই ধীর জন, 
যায় তার যত দুখ, 
আছে বটে গুরুভয়, 


ভূধরের নিকেতন, 


না বুঝি তাঁহার ত্র, 


৩৫5 

সপত্বীর দেখে সুখ, দেবীর দারুণ ছুখ, 
ফাটে বুক তাঁপিত হৃদয় ॥ - 
হিমালয় মহাশয়)" ছুহিতীর ছুথচয়, 7 
শুনে মনে হইবেন খাপা । 

দুতেরে বলেন বাণী, মে দুত পর্বত আনি, 
দিয়েছে গঙ্গার বুকে চাপা ॥ ১. 
পুনঃ অনুমান করি, _ জুরধুনী নিশাচনী, 


গিরি ধরি করেছে আহার ৷ i 
পাথর কঠিনকায়, উদরে কি পাক পায়, ' 
পেট ফোপে করিছে উদগার॥ : 
সবাকার হয় গমা, ঘর 
হস্্য তাঁয় অতি উচ্চতর । 4? 
তাহীতে বিচিত্র বাড়ী, | 
জল হ’লে দেখি মনোহর ॥ be 
সবল ধবল কায়, নীলকর আদি তায়, 
ধন-লোঁভে সদ! করে বাস॥ ২... 
গিরি বন উপবন, তাঁর কোলে চলে বন, 
বনে বন দেখিতে উল্লাস ॥ "ন 
বাস_করি এক বনে, যেতে চাই আর বনে, 
বনে মনে বনের ম্ষতা। | 
কিন্তু বনবাদী নই, _ 


বনবাঁপী বটে হই, 
খাব বন যাবো নাকে! তথা৷ 
মে দিবস নিশীমানে,.. পর্বতের অধস্থানে, 


থাকা যায় লইয়া তরণী। 

কেহ আর স্থির নয়, মনে ভয় কৃত হয়ঃ 
জেগে রয় সকল যামিনী ॥ 

ক'রে অতি স্থির নন, 

নগদেশ করে নিরীক্ষণ । 

১ পায় স্বভাবের সখ, 

সফল তাঁহার জাগরণ ॥ 

“ফলে তাহা গুরু নয়, : 

লঘু হয় সময়ে আবার । 

তাঁহাতে বিপুল বন, 
বিলোকন বিনোদ ব্যাপার ॥ 

স্থলে স্থলে দীপ্তি ছলে, _ ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ অগ্নি জলে, 
আলোময় হয় গিরিদেশ। 

কত রূপ হয় শোর, শব্দ তার করি জোর, 
করে আদি শ্রবণে প্রবেশ ॥ 


যেন কোন্‌ ধ 
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কমু দিয়! গাঁ, বিবাহ করিতে যায়, 
আলো জেলে সমারোহ করি ॥ 
খত বিভু বিশ্বময়, 
র্‌ উদ্দেশে অসংখ্য নমস্কার । 
এ তোমার এ ভবরাজা,.. কত তায় চারুকার্য্য, 
| করে ধার্য্য শক্তি আছে কার ॥ 
a নগ-মাঝে শিবের সদন সাজে, 
মাঝে মাঝে পীরের আলয় '* 
"যায় কাঁশী বৃন্দাবন, যাত্রিগণ ভক্তি মন, 
০ দরশন : করে সমুদয় ॥ 
শিখর সমাজে গড়, + এখন রয়েছে ধড়, 
০. মৃত দেহ প্ৰাণ নাই তার। 
গে ছর্গের দুর্গ ঘের, ভাগ্যের রজনী ভোর, 
নি ; করিয়াছে সকল সংহার ॥ 


খের হয়ে শেষ, পরাধীন রাজ্য দেশ, 
i সম্পদের লেশমাত্র নাই। - 
সা হ্‌’ লে চর, গোপ্পেদ প্রখরতর, 
0 স্ৰোতোধর ব কালে দেখি ভাই ॥ 
ধু সবর্মতে দুখের ব্যাপার 
ডি ডৰ পায় হত, মনের সন্তাপ যত, 
: মিছে কেন প্রকাশিষ আর ॥ 
ন্‌ ভাগ্যের ঘটনা যাহা, _ কালক্ৰমে ঘটে তাহা, 


খণ্ডন না হয় কভু তার। 
কাঁলেতে পর্বত যত, চুৰ্ণ হয়ে ধরাগত, 
রেণু ধরে পর্বত আকার | . 
ঞহ বংস রাশি রাশি, ভাগীর্থীতটে আপি, 
6p উচ্চ চরে করিয়া ভ্রমণ 
তৃণ পত্ৰ যত পায়, সোরে সোরে চোঁরে খায়, 
he রাখাল করিছে গোঁচারণ ॥ 
ক  শীাবর্ণ ধেনু সব, - করিতেছে হাঁশ্বারব, 
খান লয়ে হয় রাগারাগি। 
থাকে ঘব একঠাই, আর কোন চিন্তা নাই, 
A? কেবল আহারে অনুরাগী ॥ 
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রা Eee i জাঙিরার পর্বতে শিবালয় এবং পিরের আস্তানা 
ছে, হনু কালেজের পূর্বতন শিক্ষক মেং ডুজে! সাহেব 
হা আস্থানার বিষয় ইংরাজী কবিতায় Fakeer of 
Jungheera ফকির অফ জাগি” নামে একখানি পুস্তক 
কাশ করেন। 


1. হিলিনা। 


ls 


- তব রূপ দৃশ্ত নয়, 


বাছুর পুলকভরে, 


ভূতলে ফেলিছে ক্ষীর, 


“বলে, “ওরে নর যত, 


মুখের আধার দিয়া, 
ছুই ষাঁড়ে দেখাদেখি, 
ধৰন্ত রে কুহকী ভব, 


যিনি এই ভবধব, 


পুভ্রবতী গাঁভী তীয়, 


ঈশ্বর গুপ্ডেরগরস্থাবলী 


‘হেলে ছুলে গভি করে» 


কেহ আসে নিয় চরে, 
কেহ করে ভূতলে শয়ন। 


যথ! ইচ্ছ। তথ! যায়, বাঁছুর পশ্চাতে ধায়, 
বেঁকে বেঁকে নাচায় চরণ॥ 
মাছে মাঝে কেহ কেহ, . প্রকাশিয়! মাতৃন্বেহ, 


আপন বৎমের দেহ চাটে। 


হেট হয়ে মুখ দেয় বাঁটে ॥ 

ত্যাঁতুর! পৃথিবীর, 
ত্য! কৃশ! করিবার তরে। 

যিনি হন মর্কাধ ত, করি তীর উপকার, 
মানুযেরে উপদেশ করে ॥ 

হু রে তোরা অবগত, 

কেমনে করিতে হয় দান ।” 

দেখায় দাতব্য ক্রিয়া, 
বাছুর প্রচুর কপাবান ॥ 

পালেতে পালের ষাঁড়, নেড়ে ঘাড় বুকে চাড়, 
শৃঙ্গ আড় বিকট গর্জন । 


করে রণ গাভীর কারণ ॥ _ 
_ ধন্য ধন্ত মনোভব, 
তোমাতেই সকল সম্ভব। 


সেই ভব্‌ পরার, , 
অসম্ভব শক্তি বটে তব॥ 


পিপাঁদ! অধিক হ’লে, | আসিয়া গঙ্গার কোলে, 
যত পারে করে জল পাঁন। 

বিনা মুলে নাহি খায়, 
বাট হতে দুধ করে দান ॥ 

একে তো! ধবল নীর, তাহে স্থুর্ভির ক্ষীর, 
পড়ে যেন স্থমেরুর ধাঁরা। 

ছ্ধ খান ভাগীরধী, জল খান ভগবতী, 
সুখী তারা দেখে তাই যারা ॥ 

আর এক সে সময়, সুখময় শোভা হয়, 
দেখে ধীর চক্ষু করি স্থির । 

বাছুর গঙ্গায় বাঁকে, . পেছু ঢুকে রুকে রুকে, 

iy কচিমুখে কেড়ে খায় ক্ষীর ॥ 

নিরথি এরূপ ভঙ্গী, মন হয় নবরঙ্গী, 
অনুরাগ সঙ্গী তাঁর কাঁছে।' 

অভিপ্রায় অনুরাগে, মানদ'মন্দিরে জাগে, 
স্মরণ জীবিত তাই আঁছে। 


থেকে থেকে মৃদুত্বরে, . 


শিডে শিঙে ঠেকাঠেকি, - 
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স্মরণে স্মরণ করি, করেতে লেখনী ধরি, 
লিখি তাঁই যাঁহ| যনে লয়। 

দোষ যত রচনার, -- করিবেন পরিহার, 
গুণগ্রাহী গুণী সমুদয় ॥ 


-ভ্্রযশীয় ভাঁব যাহা, আমি বুঝাইব তাহা, 


প্রকাঁশিতে করিয়াছি মতি। 
ফললোঁভী কুক্ত প্রায়, মন মম উর্ধে ধায়, 
*'কিন্ত কালী কি করেন গতি ॥ 
যথা জ্ঞান যথ। যুক্তি, সেইরূপ হয় উক্তি, 
ভাব রস অনুগামী তাঁর। 
কে পারে করিতে ক্রম, “মুনীনাঞ্চ যতিভ্রম 
দীপের পশ্চাতে অন্ধকার ॥ 
পাচনি করিয়া করে, হারে রে রে রব ক'রে, 
- গোপাল গোপাল পালে মাঠে। 
শিশুক লে পণুগালে, সঙ্কেতে সকল চালে, 
মাঝে মাঝে ফেরে ঘাঁটে ঘাটে ॥ 
গ্রম্পীরে করে খেলা, কেহ কারে মারে চেলা; 
৮. তারা যেন সাজিয়াছে নাঁটে। 
যায় যায় গাছে চায়, আগুপানে ছুটে ধায়, 
নাচে হাসে রাখালিয়! ঠাঁটে ॥ 
গাশেতে পাচনি থুয়ে, ভূমির আসনে শুয়ে, 
গীত গায় মোহনীয় স্বরে। 
রাগ সুর বোধ নাই, তথাঁচ শুনিয়া তাই, 
অমনি মানস মুগ্ধ করে ॥ 
হেরি রাখালিয়া ভাব. কত ভাব আঁবির্ভার, 
ভাঁব-ভর! ভবের ভবনে। 
ধন্য ব্যাস মহাশয়, তখনি উদাস হয়, 
ব্র্ললীলা প’ড়ে যায় মনে ॥ 


যে দীলায় নিজে হরি, রাখালের রূপ ধরি, 


হইলেন নন্দের-নন্দন। 


“ননী চুরি ঘরে ঘরে, যশোদা! ধরিয়া করে, 


_উদ্ুখলে করিল বন্ধন ॥ 

উযাঁয় উথান করি, , মনোহর মুন্তি ধরি, 
ধড়া চূড়া করি পরিধাঁন। 

জননীর কাছে যেচে, _ বাঁকা হয়ে নেচে নেচে, 
ক্ষীর সর নবনীত খান ॥ 


ৰাল্যভোগ সমাধিয়া, . শ্রীদামাদি সঙ্গে নিয়া, 


- গোঁকুলের গহনে গমন। 
আঁধে! আঁধে মিষ্ট রবে, ডাকিছে রাখাল সবে, 
, বেণু গুনে ধায় ধেনুগণ ॥ 


{ 
তপন-তনয়াঁতীরে, গতি অতি ধীরে ধীরে, . 
রূপ হেরে লজ্জা পায় শশী। te: 
ব্বাখালেরে সাজাইয়!, বেণু বান্ধ বাঁজাইয়া, # 
বিহার বিরল বনে বমি ॥ 
বনের সুফল পাড়ি, করে সবে কাড়াকাড়ি, - ৃ 
এঁটে বলে ঘ্বণা কিছু নাই। ৰ 
খেতে খেতে বনে ফেরে, মুখে রব হারে রে রে, 
ই! রে ও রে দে রে মোরে ভাই ॥ 
সুধামাখা রাঁধ! নাম, বাশী লয় অবিশ্ৰাম, . 
কত লীলা স্ুখ-বৃন্দাবনে ৷ 
ভাঁরতে ভারতী সার. আমি কি লিখিব আর, ' 


প্রণিপাত ব্যাসের চরণে॥ » 

প্রভাতের একরূপ, পরে হেরি অন্তরপ, : 

সন্ধ্যাকালে প্ৰভেদ আবার। / 

এই সব স্থির কাল, “ সমভাঁব চিরকাল, 

প্রতিকাল নৃতন প্রকার ॥ না 
অস্তগত নিশাকর, প্রক্টিত প্রভাঁকর, 

তাহে হয় প্রকাশিত দিন। টা 


পাতিয়া জগৎ-জাল, তিন কালে তিন কাল, 
ধরে খায় আয়ুরূপ মীন ॥ 

জলের হৃদয়ে বাদ, - নূতন দেখিতে আঁশ, 
চাই ভাই নূতন দিবস। 

কিন্তু তায় বোধ হত, দিন যত হয় গত, 
শৃষ্য হয় আয়ুর কলম ॥ মা 

ভবের ব্যাপার যত, সমুদয় এই মত, 
মোহরসে মুগ্ঠ জীব সুবে। 

মহারডর মহাধন, নাহি তার অন্বেষণ, 
বিমোহিত বিফল বিভৰে॥ - 

আমিও সেরূপ হই, ‘যত লিখি যত কই, 
ছাড়া নই ভ্রম-অন্ধকার। 

এসেছি ভ্ৰম-ছলে, ভ্রমি বটে স্থলে জলে, 
ডে ব্ষিম বিকার ॥ 

কখন কখন ভা পদব্ৰজে ৮ 
মনে কিছু চিত্ত! নাই আর। লে ৰাং 

যাই যাই ঠাই, ঠাই, আশেপাশে ফিরে চাই, 
দেখি তায় অশেষ প্রকার ॥ 


কত যায় কত রঙ্গে দেখো 
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কিছু নাহি দেখি চেয়ে, কত সু 


দিকে যেমন পায় ep ৭ তারে পেয়ে, 


৩৫৪ এ 
কিব! জাঁতি কৌঁথ। ধাঁম, কেব! জানে কাঁর নাম, 
কের! কার পরিচয় লয় । 
সকলের মন শাদা, পরপর ভাই দাদা, 
ভীহৃভাবে ষন্বৌধন' হয়॥ 
এইরূপ দিবাঁভাগে নব নব নব রাগে, 
৮ অনুরাগে করি সমাধান । 
রজনীর আগমনে তরণীর নিকে তনে, 
যথাক্রমে হয় অবস্থান | 
_ উল্লসিত সর্বজন, প্রকাশিত পুল্পবন, 
সর্ধমতে আছি হরধিত। 
বর্তমানে সমুদয়, (মিত্র হয় শক্ত নয়, 
কেবল বিপক্ষ ব্যাট! শীত ॥ 
চড়িয়া মানসরথে, এই শীতে জলপথে, 
. জল-পথে চলে যেই জন। . 
যেমন বজ্জাও ঠ্যাটা, তাঁর কাঁছে জব ব্যাটা, 
পদবাঁত করে প্রতিক্ষণ ॥ 
জে ভাঙে! ঘুমু ঘোর, চেতনার নাহি জোর, 
নয়ন মুদিত নিজ স্থানে) 


নিশি+শেষে দাড়, বেয়ে, জেলে যায় গীত গেয়ে) 
তার স্বর স্বধ লাগে কানে ॥ 
অমনি চেতনা হয়, মন আর স্থির নয়, 
= শুনিতে লালন! পুনরায় । 
আর কি তেমন হবে, তেমন ললিত রবে, 
২. পুলকিত করিবে আমায় ॥ 
তখন ছিলাম যাহা, পুনঃ আর 'নাই তাহা, 
আমি ত সে আমি আর নই। 
এখন সে ভাব কই, - এখন যে হই হই, 
সেই ভাবে করি হই হই ॥ 
লিথিতে লিখিতে মন হয়ে গেল উচাটন, 
মরমে রহিল তাই খেদ। 
: প্রেমে রেখে প্রীতি, অন্ত এই হ'লে! ইতি, 
ইতি পরে হবে পর পরিচ্ছেদ ॥ 
৪:6২): 
হরে ও করাল-কাঁল, নিদয় কালের কাল, 
» চিরকাল স্থিরকাল নও? 
হোয়ে বছন্ধপা প্রায়, ধর বহুহ্বপ কায়, 
কালে কালে কতরূপ হও॥ 
J কর ভি রস প্রতৃতি দর্শনে 


বঙ্গদেশ ভঙ্গ করি, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শ্রন্থাবলী 


সীমাহীন রত্বাকর, হর তার রত্বাকর, 
কর তায় দ্বীপের সঞ্চার ৷ 
গোঁল্পদের বিন্দু জলে, সিন্ধু কর নিজ বলে, 
পূর্ণিমারে কর অন্ধকার ॥ 
রেখুকে পর্বত কর, হয়ে সেই বরাধর, 
শোভা করে গগনমগ্ডলে। 
সগণ সহিত হায়, গগন ছাড়ায়ে তায়, 
_.. মগন করহ রষাঁতলে ॥. 
নগর কানন কর, 
কালে কালে কাঁলমূর্তি ধর ৷ 
তোমার অসাধ্য কিবা, রজনীরে কর দিবা, 


'_, দিবারে রজনী তুমি কর॥ 


তুমি কাল সর্বকাঁল, ইহকাল পরকাল, 
৪ ' সকলি তোমার করাধীন। “ 

বালকেরে বৃদ্ধ কর, যুৱার যৌবন হর, 
বলীরে করহ বলহীন ॥. 

হ্যারে ওরে সর্বনাশী, এ দেশের সর্ব নাশি, 
উদরে দিয়েছ স্বর্ণভূমি।। ঁ 

গর্বনাশ! সর্বনাশা, পৃথ্থীপতি কীত্তিনাশা, 
বৃত্তিনাশ! কীর্ডিনাশ! তুমি ॥ : 

দেখিয় হৌতেছে ক্রোধ, . এখনি করিব শোধ, 


দেখিব কেমন তুমি নদী । 
খেয়ে বারি প্রাণে মারি, একেবারে দ্ধ! সারি, 
জহুমুনি হ'তে পারি যদি ॥ 
রাঙ্গা রাজবললভের, 
সমুদয় ছুল্ ভর ধন। 
সাধনেতে যেই ধন, . 
সেই ধন করিলি নিধন! ॥ = 
বিক্ৰমে বিক্রমপুর, ছিল যে খিক্রমপুর, 
সে বিক্রম কিছু নাই. ১1 
রঙ্গরম পরিহরি, 
অঙ্গ শোভ| হরিয়াছ তাঁর ॥ 
শ্রীরাঁজনগর গ্রাম, শ্রীমতীর প্রিয়-ধাঁম, 
কেবল হয়েছে নাম সাঁর। | 
শ্ভাময়ী রাজপুরী, সে শোভ! করেছ চুরি, 
সকলি করেছ ছারখার | 
রাঁজবংশ-অবতংস, মানের রাজহংস, 
সুখ-অংশ ধ্বংস করিয়াছ | 
নীরানন্দ নাহি আর, নিরাননা সবাকার, 
মানসের নীর হরিয়াছ।॥ 


সমুদয় শোঁভ! হর, 


; হৃদিরূপ-পলপবের। ' 


সঞ্চারিল নৃপধন, 


ধনে 


>= 


০ 


না 


মনোহর সরোবর, উপবন দেবঘর, 
একেবারে সমুদয় নিলি। 

সুখের বাঙাল দেশ, কাঁডাঁল করিয়া শেষ, 
যশের জী্রাল ভেঙ্গে দিলি॥ 

প্রাচীনের চিহ্ন নাই, . ছিন্নভিন্ন সব ঠাই, 
কত দিন রবে আর রব॥ 

“বেগের” সে বেগ হত, মূলিন কুলীন যত, 
গাঁঙ লি লাঙুলি হোলো ‘সব ॥ 
খড়দহ-মেল যারা, বেমেল হয়েছে তাঁর!, 

.  খড়েতে আগুন লাগিয়াছে । 
নাহি আর পূর্ববভাব, ক্রমে ক্রম ভঙ্গ ভাব 
স্বভাবে অভাব ঘটিয়াছে।' 
রিক্রমেতে ফুলে ফুলে, বিক্রমপুরেতে ফুলে, 
করেছিল কুলের গৌরব । 
সে ফুলের নাই রস,_ মে ফুলের নাহি যশ, 
, নাহি তাঁর মধুর সৌরভ 1 
ছুল ভী বল্লভী দল, বল্লভের নাহি বল, 
ভবব্লতের নাহি দয়া । 
গর্বহীন সর্বনন্দী, সর্বানন্দ হৌল বন্দী, 
সৰ্বানন্দ পাইয়াছে গয়! ৷ 
বেদমেল বেদ হত, বিশেষ কহিব কৃত, 
কোঁথ। আছে পণ্তিতরতন। 
বংশজ বংশজ যত, হয়েছে বংশজ-হত, 
কেব। করে তাদের যতন ॥ 
গ্র নয় তুষ্ট নয়, 
দুখ হয় কহিতে অধিক । 
এক ভাঁব পরষ্পরে, ময়ূর থাকিলে পরে, 
সকলেই হতেন কাঁঠিক ॥ 
গোঠীপতি শ্রোত্রী ধারা, গোষ্টাহীন প্রায় তারা, 
: ক্রমেতে ক্রমের ব্যতিত্রম। 
কুলে শীলে ধনে মানে, ' পুর্ববৎ কে ব! মানে, 
কালগুণে ঘুচিল বিক্রম॥ 
শোঁন। ছিল দোন! নাম, দোনার মোনার গ্রাম, 
সে দোন! এখন নয় খাঁটি । 


পুরাতন রাজধাঁম, কেবল রয়েছে নাম, 
| ভুপতির নাহি ভিটেমাটী॥ 
কেহ নাই রাজবংশে, প্রজীগণ কোন আশে, 
পুর্ববৎ নহে আর সুখী ।. : 
সুখনূর্ধা অস্তগত। ১4 মব মাঁন-হত, 
ধমবান সকলেই 


h 


- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী _ 


_ কৌথ| সেই আদি শুর, 


কারে! নয় পরিণ্য়, . 


১ প্রভা যত পূর্ককার, 


৩৫৫ 


মহারাজ আঁদিশূর, সুধীর সাক্ষাৎ' সুর, 
₹ বৈদ্ধকুল মস্তক ভূষণ । 
পঞ্চজন দ্বিজবর, আনিলেন হুপবর,। 4 
নিজ যন্ঞসাধন কারণ ॥ 
দাস লয়ে নিজ নিজ, আইলেন পঞ্চ দ্বিজ, 
পাচ কুল কায়স্থ সে গাচে ॥ 
রাজারে মানাতে ভক্তি, জানাতে বিপ্রের শক্তি, 
আশীর্কাদ করিলেন গাছে ॥. 
সে তরু নীরস ছিল, আশীৰ্ব্বাদে মুগ্জরিল, 
শুঞজরিল শ্রনাম-ব্রমর | < £ 
অগ্তাবধি সেই তরু, ফলে ফুলে কলপতরু, 
রহিয়াছে হইয়া! অমর ॥ 
কোথ| তার আদিপুর, 
কোথা সেই বংশধর তার । 
কোঁথ| সে হললাল-ভূপ, - যার কী নানারপ, 
কুলীনেতে রয়েছে প্রচার ॥ 


জাতির প্রধান গণি, কুলীন মাথার মণি, 
আছে যশ দশদিক ছেয়ে। 
কারো নাই অপমান, এখন সমান মান, 


বলালের চাপ রাস পেয়ে ॥ 
শ্রীরাজবল্প রায়, শেষ রাজ। বালাঁয়, 
. তুষ্ট যারে সকল ব্রাহ্মণ । 
করি এক যজ্ঞ ত্র স্বজাতির ধজ্ঞ সুত্র, 
পুনরায় করিল স্থাপন ॥ 
অকাতরে বহুধন, যে করিল_ বিতরণ, 
. কীন্তি যার পৃথ্বী পারে ধায়। 
তাঁহার বংখজ যত, ফণী যেন মণি-হত, 
দিবসাস্তে আহার না পায় ॥ 
যেন:শিশিরের দিন, দিন দিন অতি দীন, 
ক্ষীণ হীন মলিন বদন। 
রাগ নাই পূর্বরাগে, গতি হয় অধোভাগে। 
ভাঙিয়াছে স্বর্গের সদন ॥ - 
কি ছিল কি হলো আঁহা, আর নাঁকি হবে তাহা, 
যা হবার হইয়াছে শেষ। 
বিস্তারিয় কালগ্রাস,  কালেতে করেছে গ্রাস, 
৮ সমুদয় বাডাজের দেশ ॥ 
কিছুমাত্র ন 
' অন্ধকার হেরি সব স্থান। J সঃ 
কোন দিকে নহে ভাল, বৈদ্তের মৌভাগ্য আল, 
- একেবারে হয়েছে নির্বাণ ॥ 


(১৪১: রি নিজ TTY 


৩৫৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


কাঁয়স্থাদি জাতিচয়, পুর্বরূপ কেহ নয়, 
সবে কয় হুখের কাহিনী । 
কেবল নামেতে ঢাক], - ঢাকায় নাহিক টাকা, 
প্রতিকুলা! পেচক-বাহিনী ॥ 
আঁচার-বিচার যত; কিছু নাই পূর্বমত, 
বেশ ভূষা! হয়েছে প্রভেদ-। 
ধনী বলে ধ্বনি মাত্র মধুহীন মধুপার, 
সকলেরি অন্তরেতে খেদ ॥ 
কত গঞ্জ কত গ্রাম, বিখাঁত যাঁদের নাম, 
কিছু আর চিহ নাহি তার। 
করিয়। ভীষণ গতি কুল খেয়ে কুলবতী। 
সমুদয় করেছে সংহার॥ 


বড় বড় মহাজন, ছিল কত মহাজন, 
মহাজনী করিত সবাই । 
“এখন কোথায় ধন, "নামে মাত্র মহাজন, 


মহাজন মহাজন নাই ॥ 

ব্যবসা গিয়েছে কেঁচে, যারা সব আছে বেঁচে, 
ব্যবসায়ী কেহ আর নয়। 

এক দশ! সবাকার, মুখে রব হাহাকার, 
কোনিরূপে দিনপাঁত হয় ॥ 

শুনিলাম যথ| তথা, সকলেরি এক কথা, 
কাঁরো মনে কিছু নাই সথখ। 

যতেক বাঁডালীগণ, কাঙাল সকল জন, 
বাঙালীরে বিধাতা বিমুখ ॥ 


লীব্ঞান্বলী ' 


টি - 


". কেদার-_-তিওট। অসার ভাবিয়া সার, হাঁরাইয়া সর্বসার, 
কৃত বা গণিব আর, "এক, ছুই, তিন”* | 
অন রে আমার । এ কি ভ্রান্তি তোমার সহজ? আমার ভাই, সহজে না দেখা পাই, 
ভাবনা! কেন রে? ভাব না কেন রে? জলে থেকে পিপাসায় মরে যথা মীন॥ 
অরূপ স্বরূপ সার । সহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই, 
শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি বৃথা করি হই হই, হয়ে বোঁধ-হীন। 
যে জন করিল এ সব সৃষ্টি, নাহি হয় অনুভব, এ দেহ হইলে শব, 
যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি কোথা ভব, কোথা রব, কোথা হব লীন ॥ 
- ' ভাঁরে ভাব একবার ॥ প্রবৃত্তির অনুরোধে, মাতিয়া বিষয় ক্রোধে, 
দিবাকর, নিশাকর, জয়ে যাঁর ভাঁস। এ এখনো আপন বোধে, হতেছি প্রবীণ । 
দিবা নিশি, করে করে, তিমির বিনাশ ॥ কাঁল-করী-হরি হরি, হরিনাম পরিহক্সি, : 
নিয়ত নিয়ম করিয়া লক্ষ্য, ভ্ৰমে কেন কাল হরি, হয়ে পরাধীন॥ 
রাশি রাশি রাশি, প্রকাশে পক্ষ, পি ৫. 
অহরহ সহ করিয়া সখ্য, ১ ৯৭ 
বার বার ভ্রমে বার ॥ 4 ৰ 
অনিত্য বিষয়ে কেন ভ্রম ভ্রম-আশে ? ০7:59) 
তজ নিত্য, নিত্যবিত্ত, চিত্ততীর্থবাষে ॥ অসময় কেন আজ আমারে, 
হৃদয়-নিলয়ে . পরম-রতন, ডাকো রসময় হে। 
সে ধনে তুমি না কর যতন, অব্ল! সরল! বালা, কত জালা সয় হে। 
বৃথায় করিছ শরীর:পতন, : ' প্রাণে কত জালা সয় হে॥ 
অমার ভাবিয়া! সার ॥ তুমি নট হয়ে নট, অঘট-ঘটনা-ঘট, 
মূখে যত কথা রট, . কাঁজে কিতা হয় হে। 
শি সথা, কাজে কি তা হয় হে॥ 
সময়ে সকলি সাজে, অদময়ে লাঠি বাজে; 
) ২ কাল ভেদে কাজে কাজে, সুধা বিষময় হে। 
পরজ-_কাওয়ালি । সথা, সুধা বিষময় হে॥ en 
হায় ! আমি কি করিলাম এত দিন। ১৮৮ ৬ টি স্বামী, 
মন ম নয় হে। 
দিন যত গত তত, দিন দিন দীন ৷ = সখা, আমি আমি নয় হে? 
বৃথায় হইল জন, বৃথার হয়েছি মহ, রঃ 
“অতনু- শানে তনু, তম অহুদিন । * এক, ছুই, তিন। দিন গণনা অপিট 
ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছে ভাবি, লোক, তব, গুণ, তাপারি তিন। 1 


না ভাবিয়া তবভাঁবি। ভেবে হই ক্ষীণ ॥ . 4 সহদ-সহোদর, সঙ্গে যে জন্মে। এ স্থলে আত্ম। 
৪৬ 


৩৫৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রন্থীবলী : 
তুমি হে চুম্বক সম. লৌহরূপ মন্ত মম, আড়ান!_ঝপতাল। 
রঃ ৬১ এই বসন্ত সামন্ত লয়ে মদন সাঁজিছে 
চি টি অতি পুলকে । 
* কি শৌোঁভ| কি শোভা কি শোভা ভুলোকে । 
বাঁহীর-__একতাঁল।। বামেতে কামিনী সতী, ভূবনভামিনী রতি । 


এসো এসো! প্রাণ প্রেসসসি প্রেমমই। 
তোমা বিনে প্ৰাণ-প্ৰিয়ে আমি আমি নই ॥ 
তুমি প্রাণ আমি দেহ, . দেহে প্রাণ প্রাণ দেহ 
ভমরার নাহি কেহ কমলিনী বই। 
তুমি ভাব আমি স্বামী, “তুমি লে! আমার আমি, 
পেহ'ভেদে তুমি আমি আমি তুমি কই ॥ 


কেমনে, বল প্রবোধ-শশীর হইবে সঞ্চার হে। 
মোহ:মেঘে ঘেরিয়াছে, অখিল সংসার হে। 
এই অখিল সংসার হে ॥ 
পাইয়ে অনিতা দেহ, নিত্য-ভ্রমে করে স্নেহ, 
আপন স্বরূপ কেহ, ন| করে বিচার হে। 
কেহ না করেবিচার হে॥ 
₹ মনেরে বুঝাব কত, মন নহে মনোমত, 
অবিরত হেরি যত, মায়ারি বিকার হে। 
মহা মায়ারি বিকার হে॥ 


) ডি বুমাঝি বিট__আড়খেম্টা। 


be) 


দেশ--আড়া। 


অজ্ঞানতিমির বল কোথা রবে আর। 
সুখ্দ সরল শশী স্বভাবে সঞ্চার ॥ 
থুচিল বিপক্ষ-ভয়, রিপুচয় পরাজয়, 
».. আলোকে পুলকময়, অখিল সংসার ॥ 
গগনে করিলে ঘন,  শশিশোভা। আচ্ছাদন, 
লাশে যথা সমীরণ, সেই অন্ধকার ॥ 
: ধান্তে যামিনীকর, স্থিরতর শোভাঁকর, 
- মনোহর মুগধর, সুধার আধার 
সেরূপ করিয়া ক্রম, বিরেক পবন সম, 
মহামোহ মেঘতম করিল সঃ হার । 
পরিপূর্ণ জ্ঞানজ্যোতি, প্রকট প্রদীপ্ত অতি, 
__ প্ৰবোধ-গীঘ্যুপতি প্রভাবে প্রচার ॥ 


আল 


লজ্জিত যামিনীপতি দামিনী থমকে । 
হেরে দামিনী থমকে ॥ 
অন্তরা 
মিলিত উভয়. অঙ্গ, স্বভাবে সভাঁবে সঙ্গ, 
ক্ষণমাত্র নহে ভঙ্গ, এ কি রঙ্গ হাঁয় ৷ 
মদমত্ত মনোভব, বুঝি ভব পরাভিব, 
মোহিত হইল ভব, রূপের আলোকে। 
চারু রূপের আলোকে ॥ 
ফুটিল সুরভি-ফুল, ছুটিল ভ্রমর-কুল, 
কুটিল কামের শূল, টুটিল হৃদয় । 
খরতর স্মর-শর, ত্রিভুবন থর থর, 
_ কলেবর জরজর, কোকিল-কুহকে। ' 
কাল কোঁকিল-কুহকে ॥ 
সমীরণ ফরফর, গুণ গুণ গরগর, 
গুঞ্জরিছে মধুকর, মনোহর স্বর, 
না দেখি এমন বীর, এ রবে কে রবে স্থির, 
দহে দেহ অশরীর, ত্রিলোক চমকে । 
রবে ত্রিলোক চমকে ॥ 
সম শোভা জলে স্থলে, তরু রাঁজে নবদলে, 
দ্বিজ নিজ দলে দলে, দোলে ফুল দল । 
সুধাস্বরে করে দান, ধরে তান হরে প্রাণ, 
ছয় রাগ মুর্তিমান্‌ রাগিণী ঝলকে । 
রাগে রাগিণী ঝলকে ॥ 


fina 


“বাহার-_তিওট । 


এই অখিল সংসার আমি করি অধিকার । 
'ুান্থুর আদি সবে অধীন আমার॥ 
নাম ধরি রতিপতি, প্রিয়তমা এই রতি, 
রতিরসে রতি বিন! গতি আছে কাঁর। 
ত্ৰিভুবনে সমুদয়, 
আমার কটাক্ষে হয় জীবের সঞ্চার॥ 


আমা ছাঁড়া কেহ নয়, 


(3B 


আমার স্যজিত সব, - আমি নই পরাভব, 
কালরূগী ভব কত করিবে সংহার। 

আমি করি ধারা কটি. না হ'লে আমার দৃষ্টি 
এই স্থষ্টি করে সৃষ্টি, হেন সাধ্য কার ॥ 


বাহার-ঠূংরি। 


ওহে ফুলশরধর স্মর হে, * আমায় ধর ধর ধর হে, 

দেহে দেহে যুক্ত কর; ধর পয়োধর হে। 
আমার ধর পয়োধর হে ॥ 

ধরি কর গুণাকর, করে বাধে! কলেবর, 

দেহ প্রাণ-প্রিয়বর অধরে অধর হে। 
ৰ দেহ অধরে অধর হে॥ 
কুলবতী আমি সতী, প্ৰাণপতি তুমি গতি, 
রতিরস্রে রেখে রতি, হরভয় হর হে। 

* '_ বধুহরভয় হর হে॥ টি 


সী 


ঠা বলা 


বাহার-_মাড়া। 


এই কুম্থমেরি বাণ আমি যদি করি যোগ! 
এখনি করিতে পাঁরি বিবেক'বিয়োগ ॥. 
এমন কে আছে সতী, রতিরসে নাহি রতি, 
পতিব্রতা ছাড়ে পতি, যোগী ছাড়ে যোগ ॥ 
কোথা বা সামান্য জীব, পরিহরি নিজ শিব, 
করে সদা সদীশিব, বিষয়-বিভোগ ॥ 


০৮৮ ৰ 


বাঁহার--তিওট। 


২.4. প্রবল প্রমাদ কর প্রভাব আমার 
 পাতিয়! প্রেমের ফাদ মজাব সংসার ॥ 
রতিরস,সার তার, যে পেয়েছে তার তাঁর, 
নেকি কহু মানে আর, বিবেক বিচার। 
কামিনী কোমল কান্তি, জগতের করে ভ্রাস্তি, 
কোথা রবে ক্ষম* শাস্তি প্রবোধ সঞ্চার ॥ .. 

// & ক্ষম--অপরাধ-সহন। 

fl: $ শান্তি্পৰ্বা মযভাৰে গুহানিবৃদি। ৷ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এরন্থাবলী 


f স্থহিনী_কাঁওয়ালি ৷ 
মরি মরি ওহে বধু রাখ রাখ প্রাণ হে। 
অভেদে আপন দেহে দেহ দেহ স্থান হে॥ 


০২ 


কুলেবর জরজর, ভয়ে কাপে থর থর, 
ওহে ম্মর, ধর ধর, কর কর ত্রাণ হে। | 
বিষাদে মনের দুখে, - অনল জলিছে বুকে, 


কথা নাহি সরে মুখে, গেল গেল প্রাণ হে॥ 
তর ] 
বাহার_ রূপক । 


ভেব না ভেব না প্রিয়ে, ভেব নাক আর । 
কখনে। কি হ’তে পারে প্রবোধ প্রচার ॥: 


“আমাদের সিদ্ধ বিদ্যা, বিদ্যমীনে এ অবিস্া, * 
প্রকাশ করিবে. নিদ্য!, হেন বিদ্ধ! কার। 

কেবা আছে মম সম, কোথ! সেই দম শম, 
কোথা সে নিয়ম, যম, যম আমি যার ॥ 

প্ৰাণধন তুমি ধনি, তুমি-ধনে আমি ধনী, 


আমি ফণী তুমি মণি, ভূষণ আমার ॥ 


— 


বাগেশ্বরী__ধামাল। 


কি কর অবোধ মন, লহ সুব্ধান | 
আত্মা-নদী-জ্ঞান-নীরে সুখে কর সান ॥ 
কি কহিব শোভা তার, করুণা-তরঙ্গ-হার, 
শীতল হয়েছে যার, সুচারু সোপান ॥ 
অস্তরা। .. 
বিষয় সলিলে মন, কেন কর নিমজ্জন, 
ইথে পাপ হুতাশন, বাড়র সমান । : 
ম্পর্শমাত্রে জ্ঞান-জল, হবে তুমি সুশীতল, 
যা’বে তৃঞ্চ, ক্ষুধানল, পা’বে পরিত্রাণ ॥ 


খাম্ব।'জ-_আড়া। 


কেহ নাহি আর, ভবে কেহ নাহি আর। 
সর্বগত তুমি বিভু, তুমি সর্বসার ॥. 


কোথা! হে করুণাকর্‌, কাঁতরে করুণ! ক্র 
কপাময় নাম ধর, কক্খা-অপাঁর। 
s 


4 মা বিনা কারে বলি, কে আছে আমার। 


ভবঙ্ুধা করে কৃশ, কর্‌ হে পরুম-ঈশ, 
- 'বিষয়-বাঁসনা-বিষ, বাঁরিনিধি পার । 
হর হর তাঁপ হর, জগতের পাঁপ হর, 
তবে বুঝি মহেশ্বর, মহিমা অপার ॥ 
 কেমনেতে স্থির থাকি, মনেরে বুঝাতে রাখি, 
যেদিকে ফিরাই আঁখি, দেখি অন্ধকার। 
বদ-আকাঁশে আসি, রবি-ছবি-ভাস ভাসি, 


অজ্ঞান-তিমির-রাঁশি, করহ সংহার ॥ 
এই দেখি এই সব, পরে এই সব শব, 
বুঝিতে না পারি তব, এ ভক-ব্যাঁপার | 
ভ্রম যেন নাহি হয়, মোহ যেন নাহি রয়, 
২... দুর কর সমুদয়, মায়ার বিকার ॥ 
নিজ দেহ দেখে স্থুল, মনের হইল তুল, 
নে নাহি ভাবে সর্বূল, তুমি মুলাধার। 
স্ভীর রেখে দূরে, না গিয়ে সস্তোষপুরে, 
কামনাকাননে ঘুরে, করে হাহাকার ॥ 
. প্রকাশিয়া নিজ সেহ, অধিকার করি দেহ, 
মনেরে প্রবোধ দেহ, এসে একবার । 
পেলে তব চরণ, মোহিত হইবে মন, 
আশারোগ নিবারণ, তবে হবে তাঁর ॥ 
'মনেতে বিরাজ কর, মনের মালিন্ হর, 
এই মন কলেবর, বিভব তোমার । 
স্বরূপ স্বভাব ধরি, দরশন দেহ হরি, 
আনম সফল করি, হেরে সে আকার ॥ 
তব রূপ ধ্যানে ধরি, 'জ্ঞানেতে তোমায় স্মরি, 
আর যেন নাহি করি, আমার আমার। 
অসার সংসার এই, সার ইথে কিছু নেই, 
২. মন যেন ভাবে এই, তুমি মাত্র সার ৷ 


{a সা 
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বেহাঁগ-_আড়া। 


এই আছে, এই নাই এই তো শরীর। 

তবে কিসে এ জীবনে, জানিয়াছ স্থির ॥' 

'দেছেতে লাবণ্য শোভা, ক্ষণমাত্র মনোলোতা, 
যেমন কমলদলে, ঢলঢল নীর ॥ 
জলে দেখ বিশ্ব যত, দেহে প্রাণ সেইমত, 
.. আকাশে প্রকাশে প্রভ! যেমন অচির। 
নিত্য বিষয়াদবে, মন্ত হও কেন সবে, 
শত ঝুধা পান কর হয়ে অতি দীর | - 


|] fy 


॥ কে বুঝিবে ফলিতার্থ, মম 


করিয়া কারণ-ৰৃষ্টি, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শ্রন্ছাবলী 


: খাঁশ্বাজ-_একতাঁল|। 


আমার তুলনা কি হয় আমি অতুল্য অজয় । 
তমোগুণে তমোরূপী, মম সম নয় ॥ 
সর্বোপরি করি গর্ব, ইন্দ্র চন্দ্র অতি খর্ব, 
তুচ্ছ বিধি হরি শর্কব আমি সর্বময় ॥ 
আমার সহিত তুলে, তুলনা করিলে তুলে, 
লঘু হয়ে রবি শশী গগনতে রয় ॥ 


বেহাগ_ আড়! । 


আমি সহজ ত নয় জীবের সহজতনয়। 
্ষ্টি, স্থিতি লয় আঁমার প্রভাবেতে হয় ॥ 
সবার প্রধান আমি কুলীন-কুলের স্বামী, 
কে আছে, কাহার কাঁছে, দিব পরিচয় ॥ 
আঁমার যে কত মান, নাহি তা’'র পরিমাণ, 
অভিমানে অনুমান, ভিয়মাণ হয় । ' 
অর্থ পরমার্থ, 
অপদার্থ অযথার্থ হেরি সমুদয় ॥ 
মায়াময় এ সংসারে, দয়া নাহি করি যারে 
সেই জীব একেবারে, মাটি হয়ে রয় । 
কথা| নাহি স্বরে মুখে, নিয়ত মনের ছুখে 
বঞ্চিত সঞ্চিত সুখে, থাকিতে বিষয় ॥ 
বিধি হরি হর কেবা, আর যত দেবী-দেবা, 
না ক'রে আমার সেবা, স্থির কেবা রয়। 


জলচর, স্থলচর ভূচর, পবনচর 
যত সব চরাচর, আমা ছাড়া নয় ॥ 

আমার চেতনে ভাই... অচেতন কেহ নাই, 
সচেতন সব ঠাই, দেখ বিশ্বময় । 

প্রভাহীন হ’লে আমি, কাম নাহি হয় কাঁমী, 

তবে আর আমি আমি মুখে কেবা কয় ৷ 

না থাকিলে অহঙ্কার, তবে বল অহং কার, 
সহজে প্রবৃত্তি পায় নিবৃত্তিতে লয় 

প্রকৃতি প্রধান স্থল, জগতের আমি মূল, 


আমা! হতে যত কুল, হ’তেছে উদয় ॥ 
করি, ক্রম পরিক্রম, ক্রমে আমি করি ক্রম, 
এ ক্রযের ব্যতিক্রম, কখনো| কি হয়? 
প্রত্যক্ষ করাই দৃষ্টি, 
মূঢ় জনে এই স্পট, মিছে তবু কয় ॥ 


লন 
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ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


আলেয়া-_মধ্যমান । 


এই শরীর-রতন হইবে পতন । 
নিজভাবে ভাবী হয়ে কর. রে যতন ॥ 

এই শরীর-রতন হইবে পতন । 

না হইল সুখলাভ মনের মতন ॥ 


ধুয়া 
আপন আপগুন-রব, নিশির-স্বপন সব, 
গোপন কি আছে তব, ভব-গ্রকরণ। 
পেয়েছ ভোগের দেহ, তার প্রতি কর স্নেহ, 
পরে আর নাহি কেহ, মুদিলে নয়ন ॥ 
প্রকৃত প্রক্কতি-গুণ, বিকৃতি কি তাহে পুন, 
আকুতি দেখিয়া কর ন্ুরুতি-সাধন। 
দেহ ছাড়া আত্ম! এক, নাই নাই মিছে ভেক, 
দষ্টিহীনে অভিষেক কোরে! ন! রে মন ॥ 


পেয়েছ উজ্জ্ন আখি, তার কাছে কোথা ফাকি, 


“বুঝিতে কি আছে বাকী, সার বিবরণ । 
স্বভাবে রলাখিয়া! দৃষ্টি, দেখ দেখি এই স্থষ্টি, 
স্বষ্টিছাড়া অন! সুষ্টি, সথষ্টির কারণ ॥ 
গ্রহ তাঁরা তিথি রাশি, কাল দণ্ড রাশি রাশি, 
রীতিমত আসে যায় করিয়া ভ্রমণ | 
স্বভাবের এই ধারা, স্বভাবেতে বন্ধ তারা» 
স্বভাবে অভাব-ভাব হয় কি কখন ॥ 

এ তৌ নহে ভাঁর বোঝ,  স্হজেই যায় বোঝা, 
গোজ! পথ ছেড়ে করে কুপথে গমন । 
সৌা। পথে ন্বর্গভোগ, ভ্ৰমে ভোগে কর্মভোগ, 
করিতেছে মিছে যোগ, যত মৃদ্ুগণ ॥ 
শোন্‌ শোন্‌ নরলোক, : কোথা তোর পরলোক, 
অজ্ঞান'মদের ঝোঁক, প্রলাপ-বচন। 
পরকালে কর্মফল, কেবল ধূর্তের ছল, 
আকাশ-তরুর ফল, অলীক যেমন ॥ 
গগনের নাহি মূল, তাঁতে নাহি ফোটে ফুল, 

পুরাণের লেখা ভুল, মিছে দরশন 11 
সাধে আমি বলি রূঢ়, বল্‌ বল্‌ ওরে মুঢ়, 
কোথা গেলি মৰ্ম্ম গুঢ়, আত্মনিরূপণ ॥ 
যাঁহা নাই তাই আছে, শুনেছিস্‌ কার কাছে, 
. মিছে কাে কাঁচ কাঁচে, মূৰ্খ যত জন | 
কোঁথা তোর দিব্যজ্ঞান, ধ্যান নয এ যে ধ্যান, 
নয়নে নী হয় কেন,আত্মা দর্শন ॥ 


রস ররদরশন অর্থাত স্তায়, সাংখা, পাতরলাদি। 


LL 


৫৬১ 


ভ্রমে বত হরে কাল, আপনার করে কাল, _ 
জীবনাস্তে পরকাল, অলীক কথন । 
গল্পপাঁতে যথা জল, _ নাহি পায় বাঁসস্থল, 
সেইরূপ ভাবি কল, কর্ম্মেতে ঘটন ॥ ্ 
প্রকৃতির কিবে লীলে,  ছুত্ধেতে অন্বল দিলে, 
পরিণামে হয় যথা দধির স্থজন। 
বায়ু বহ্ছি ধরা জলে, পরম্পর যোগ-বলে, 
- স্বভাবে সেরূপ সদ! হতেছে চেতন ॥ gj 
অজ্ঞান মানবচয়, এই দেহ জড় কয়, y 
জড় নয় জড় নয় দেহ সচেতন। 
বৃহম্পতি করি যুক্তি, করেছেন এই উক্তি, 
অন্ত আর নাই মুক্তি, মুক্তিই মরণ 
আকার প্রকার রব, সম সব অবয়ব, 
সমান জনম মৃত্যু সমান গঠন - k 
সম ছেদ সম ভেদ, কিছু নাই ভেদাভেদ, 
সম সখ সম দুখ রমণ গমন ॥ 
তবে কেন ভণ্ড নরে, মিছে ভেদাভেদ ধরে, 
কল্পনা করিয়ে করে, বর্ণ নিরূপণ । 
এই বড় এই ক্ষুদ্র, : এই দ্বিজ, এই শূদ্ৰ, 
ছায়ো না ছু'য়ো না ওরে, ও হয় যবন ॥ 
সাধে আমি হই তুদ্ধ, বোধেরে করিয়া রুদ্ধ, 
এ অশুদ্ধ আমি শুদ্ধ, এ ভেদ কেমন । 
কৃত দুর অভিমান, অজ্ঞানের এই ভান, 
কেমন পাষাণ প্রাণ, প্রেমহীন মন ॥ 
অরসিক হয়ে রসে, দ্বেষ-বশে ঝলে বসে, 
এ হয় পাপের অন্ন, কোরো না ভোজন |: 
না খেলে তো নাহি ত্ৰাণ, খেলে গরে থাকে প্রাণ, 
দেহে করি বল দান, বাঁচায় জীবন ॥ 
নরাধম কর্ল্মচেটো, হেন "অন্ন বলে এট 
ব্রহ্মরপে করে যেই জীবের পাঁলন। 
ছুঃখে বহে চক্ষে ধারা, হয়ে সবে ভেদহাঁর!, 
বলে এই পরদারা, কোরো না হরণ॥ 
পর-বোধ আছে যার, সেই ভাবে পরদার, 
পর নহে কেহ কার, সকলি আপগন। 
সকলেরি এক গতি, সকলেরি এক মতি, 
সকলেরি যনে রতি, সহিত মদন ॥ 
পরম্পর নহে পর, স্বভাবের অনুচর, 
স্বভাবে অভাব যার, সে করে বাঁর্ণ। 
ভোগে ভেদ যদি রবে, পণ্ড পাখী সবে ভবে 


স্বেচ্ছামত কেন তবে, করিবে গমন ॥ 


৩৬২ 


খাটি নহে কাঁরে! মন, প্রেম-অন্ধ যত জন, 
বলে এই পর্ধন, কোরে! না গ্রহণ । 

পাগলের! এই কথা, ' বলিতেছে যথা তথা, 
বাঁচাল হইয়! করে শাস্ত্র আলাপন ॥- 

প্রাণে আর নাহি সয়, দিলে সত্য পরিচয়, 
পাগলে পাগল কয়, এ কি কুলক্ষণ। 

নাস্তিকে নান্তিক ভাষে, শুনিয়া প্রকৃতি হাসে, 

তাহারা আস্তিক যদি নাস্তিক কেমন ॥ 

জয় জয় বৃহস্পতি, _ চার্বাক-চরণে নতি, 
বৌদ্ধমৃত সত্য অতি শাস্ব সনাতন । 

অদৃশ্য পদার্ঘবাদী, প্রতারক মিথ্যাবাদী, 
-_ হেরি না হেরিব না তাঁদের বদন ॥ 


বেহাগ-_আঁড়া। 


১ স্বেচ্ছাময় মন তুমি জগতের ভূপ। 
আপন স্বরূপ তুমি আপন স্বরূপ ॥ 
(লোক সব মিছে ভ্ৰমে, সংসার-কাননে ভ্রমে, 
নাহি দোষ কোন ক্রমে, নিজ নিজ রূপ। 
নানা ভাবে ভাব হরে, অভাবের ভাব ধরে, 
বিরূপ স্বভাবে করে, স্বভাবে বিরূপ ॥ 
সুখে নাহি কাল বঞ্চে, পড়িয়া বিষম-তঞ্চে, 
১. রূপ রস আদি পঞ্চে, ভাবে নানা রূপ। 
আত্মহিতে যত কৰ্ম্ম, সেই মাত্র মূল-ধর্শ, 
r কি কব তাহার মৰ্ম্ম, অতি অপরূপ ॥ 
হয়ে মন অমুকূল, ঘুচাও মনের ভুল, 
দেখাও সহজ ভাব, স্বভাব অনুপ । 


আর কত দিনে সবে, এক রবে এক কবে, - 
এক ভাবে এই ভরে, হবে একরূপ ॥ 
 আত্মাহিতে হবে রত, সবে মাত্র একমত, 


না থাকিবে মতামত, ইচ্ছা-অন্ুুরূপ । 
ভিন্ন ভাব যারা ধরে, নানা পথে ঘুরে মরে, 
আপন নাশের তরে, নিজে খোঁড়ে কৃপ॥ 
না চিনিয়া ভার মন্দ, যত অন্ধ কুরে দ্বন্দ, 
নাশিতে তাদের ধন্ধ, বুঝাব কিরূপ । 
কাণীবাসী ওরে জীব, _শিবময় মনঃ শিব 
শিবরপে না পৃজিয়ে, পৃজিদ্‌ কিরপ ॥ 
বলা মদের ঘোর, বাড়িয়াছে বড় জোর, 
করিস কি মিছে শোর, চুপ চুপ চুপ॥ 
bcm 2) 
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৬২ ; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী - 


ঝি'বিট-_আড়া। 


ওরে এরা কে রে ছুরাচার। 

অতি কদাকার, দেখি অতি কদাঁকাঁর ॥ 
কি সাহসে 'দীড়া ইল সমুখে আমার । 
ওরে এর! কে রে দুরাচার-॥ 


যয়া 


মর মরু সর্‌ সর, ও রে এরে ধর ধর, 
কাট কাট, কেটে ফ্যাল্‌, মার মার মার্‌ 
হাদে এটা ঘেঁদে ঘে'সে, বসেছে নিকটে এসে, 
গদি হেসে বেসে হেসে, করে কি ব্যভার॥ ৃ 
কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড় নেড়ে খাড়া রয়, 
বুক চেড়ে কথা কয়, এত অহঙ্কার । 
অতি-নীচ ছুরাশয়, আমার সমান হয়, 
কত বড় লোক আমি ক'রে.না বিচার ॥ 


সহিতে না পারি যাহা, সকলেই করে তাহা, 
কোনমতে ছাড়িব না কিসে পাবে পার।. 

এ ব্যাটা, চড়েছে গাড়ী, এ ব্যাটা রেখেছে দাঁড়ি, 

ঠিক যেন তলো- হাড়ি, মুখ ভার ভার ॥ 

দারা সহ যোগ করি, যদ্যপি স্বভাব ধরি, 
এ জগতে বল তবে রক্ষা থাকে কার । 

কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই ফোটে, 


স্বৰ্গ মৰ্ত্য কেঁপে ওঠে, ছাড়িলে হুঙ্কার ॥ 
মহাবীর আমি ক্রোধ, . বোধের কি রাখি বোধ, 
জনমের মৃত .তাঁরে করেছি সংহার ॥ 


উপরোধ অনুরোধ, হিতাহিত বোধাবোধ, 
কোনো কালে, আমি কাঁরো, ধারিনেকো ধার॥ 
গিতা মাতা বন্ধু ভাঁই, কিছুই বিচার নাই, 


যখন যাহারে পাই, তখনি প্রহার | - 
যে আমারে হিত বলে, : তাহ! শুনে অঙ্গ জলে, 


আগে যেন গালে গিয়ে চড় মারি তার ॥. 
কত কত রাঁজকুল, কাহারো রাখিনি মূল, 
করিয়া জ্ঞানের ভুল; হয়েছি প্রচার। 
পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে যারা, 
শোক পেয়ে দার! সুত, করে হাহাকার ॥ 
বিরি হুর, মুরহর, হইলে আমার চর, 
অন্ধ হয়ে একেবারে দেখে অন্ধকার । 
কোথা হিংসে প্রাণপ্রিয়ে, শীপ্র আসি দেখসিয়ে, 
বলোকে করিয়াছে স্বর্গ অধিকার ॥ 


তা 


~~ 


3  ধরিলে যুগল-বেশ, 


 শক্রগণে ফেলো! মেরে, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী 


পোঁড়াও পোঁড়াও কোপে, ওড়াও ওড়াও তোপে, 
সমুদয় উড়ে পুড়ে, হোক ছারখার 
আমি তরু তুমি ছায়া, '। আমি প্রাণী তুমি মায়া; 
মিলন করিয়ে কাঁয়া, ধরি একাকার ॥ 
অস্থির করিব দেশ, 
_ অশেষ হইবে শেষ, শেষ থাক! ভাঁর । 
আকাশেরে চেলে নিয়া, পাতালে ফেলিব গিয়া, 
. পৱন অনল ক্ষিতি, কোথা রবে আর 
যার বামে করি বাসি, তাঁর ঘটে সর্বনাশ, 
. সকলি অসার হয়, নাহি থাকে সার। 
অনুকূল! দেবী ভ্রান্তি, কোথা শ্রদ্ধা, কোথা শাস্তি, 
কোথা দয়া কোথা! ক্ষান্তি, নষ্ট পরিবার ॥ 
একেবারে দেও সেরে, 
জগতে না হয় যেন, প্রবোধ প্রচার । 
অগ্নি আলো মন ফুঁড়ে, সকলে মরুক পুড়ে, 
আমরাই সৃষ্টি জুড়ে, করিব বিহার ॥ 


ES 


খেমটা ৷ 


প্রাণে আর সয় না। প্রাণে আর সয় না) 
সয় নারে প্রাণে আর সয় না সয় না॥ 
খোপা বেঁধে পেটে পেড়ে, 
চোপ! করে নথ নেড়ে, 
ঠেকারে বাঁচে না আর গায়ে দিয়ে গয়না । 
গায়ে দিয়ে গয়না ॥ 
গয়েছে ছাপোর খাটে, রয়েছে রাণীর ঠাঁটে, 
. ক্লাগেতে গুমুরে মরি গতোর তো বয় না। 
গতোর তেঁ বয় না॥ 
প্রাণে আর সয় না প্রাণে আর সয় ন। 
সয় না-রে, প্রাণে আর সয় না, সয় না ॥ 
দেওর বিষম ছাই, ননদীরে রক্ষা নাই, 
মরুক্‌ তাদের ভাই, তাতে কিছু বয় না। 
তাতে কিছু বয় না ॥ 
রে পতি লয়ে, আমি থাকি এয়ো হরে, 
যতিনী সতিনী মাগী, রাঁড় কেন হয় না। 
* রাড় কেন হয় না। 
প্রাণে আর সয় ন! প্রাণে আর সয় না। 
সয় নারে প্রাণে আর সয় না সয় না॥ 


৬ ভাই,বৌন,*বত-গুলো, সকলেই যাক্‌ চুলো, 

নেড়া হোক্‌ মুলোক্ষেত, কিছু যেন রয় না। 
কিছু যেন রয় না॥ ' 

লাথি মেরে দেও তেড়ে, ওরা যাক্‌ দেশ ছেড়ে, 

থাল! ঘড়া কড়৷ কেঁড়ে, কিছু যেন লয় না। 
কিছু যেন লয় না। 

প্রাণে আর সয় না, প্রাণে আর সঙ্গ না। 

- সয় নারে প্রাণে আর, সয় না সয় না॥ - 
বাপ বুড়ো বড় ঠক্‌, মুখে মিঠে হাড়ে টক্‌, 
বোসে আছে যেন বক, তত্ব কভু লয় না, 

তত্ব কভু লয় না।, 
উদরে ধরেছে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা, 
দেখিলে শরীর জলে, ঠিক্‌ যেন ময়না । 
ঠিক্‌ যেন ময়না ॥ 
প্রাণে আর সয় না,প্রাণে আর সয় না, 
সয় নারে প্রাণে আর সয় না সয় না 


তাল-খেমটা | 


বল বল, কিসে হ’বে, ক্ষুধা নিবারণ । 
কঠোর জঠরজালা, করে জালাতন॥ 
ধুয়া 
সাধ.ক'রে দিই গাঁল্‌, এত চাল্‌ এত ডাল, 
একদিনে গেল কাল্‌, কি করি এখন। 
তেল, লুণ,, নাই ঘরে, হাড়ী ঠন্‌ ঠন্‌ করে, 
নূতন করিতে হ’বে, সব আয়োজন ॥ ৯ 
মকলেরি মুখ-বাঁকা, . কোথা! গেলে পাব টাকা, 
কার কাছে যেতে পারি, পেতে পারি ধন। 
চুরি ক'রে আনি কড়ি, পাছে শেষ ধরা পড়ি, 
দিয়ে দড়ি হাতে খড়ি, করিবে শাসন ॥ 
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা, 
আজ, বুঝি কপালেতে, হ’লে| না ভোজন । 
চল দেখি হাটে যাই, চিড়ে মুড়ি যদি পাই, 
ফাক! ফুকো খেয়ে তবে, বাঁচাব জীবন ॥ 
এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনি যত, 
আমাদের করেনা! কেন, ধন বিতরণ [| 
গোয়ালার বাড়ী ওই, ভীড়, "ভরা ছান৷ দই, ) 


চুপি চুপি কেন তাই, টি হরণ ॥ 
সিরীয়. 


_ ফলেছে বাছের বাছ, 
না হয় গণন। 


2 খন তখন॥ 


নী যাপন ॥ 

ছে, ভাল ভাল ধূতি আছে, 
দিয়েছে, 2 শব চিকন-বসন। 
, সফেদ্‌ লাল, পাল্লাদার বেড়ে নাল, 
আজে গাল পাল, খোট মহাজন ॥ 
রর কাবেলের মেয়! যত, 
তেছে, করিয়া! যতন। 
যদি নাহি হয় ভোগ, 
করি টন শরীর-ধারণ ॥ 


থ পেট ডোঙ্গ, ঢেকুর্‌ উঠিছে চোডা, 
ক কত ti করেছি ৪ 


আমি তা'র প্রাণপতি, 
তারে করেছি স্থাপন ॥ 
মনের বিষয়-রস, 


"০০ রনি হি তাস রী 1 


উজ গুপ্তের প্রনথাৰ্লী 


প্রকৃতির এ সংসারে, 


ঠাই ঠাই ডাই ডাই 


NEIMAN যারা রা: ,- ৮” » ৮ 


] দেহ হ'লে নিদ্রাকুল, তবু নাই তায় ভুল, J 
স্বপনে আঁপন ভাঁব, করেন জ্ঞাপন ৷ 
আমাদের ঘোর বেগ, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ, 


মন বিনা এই বেগ, কে করে ধারণ ॥ 

হেন সাধ্য কার আছে, কে যাগ্ন মনের কাঁছে, 
মনের প্রবোধ দিয়া, কে করে বাঁরণ। 

যদি কেউ খড়ি পেতে, কোনরূপে গুণে গেঁথে, 
আকাশের কত তাঁরা, করে নিন্রপণ ॥ 

যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোনমতে, 
প্রতাপে করিতে পারে, বাতাস বন্ধন ॥ 

কোনরূপে যদি কেউ, জলধির ষত ঢেউ, 
রোধ করি একেবারে, করে নিবারণ ॥ 

কোনরূপ অগ্্রধারে, 
যদ্যপি করিতে পারে, আকাশ-খণ্ডন । 

পূর্বদিকে প্রাতে রবি, . প্রভাবে প্রকাশে ছবি, 
সে উদয় রোধ যদি করে কোস জন! 

এ সব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা! যদি হয়, 

হয় হয় হলে হলে কে করে বারণ । 

মনেরে কে দেবে বোধ, লাঠি ধোরে আছে ক্রোধ, 

করিবে আমায় রোধ, কে আছে এমন্‌ ॥ 


( তৃষ্ণায় মুখচুম্বন পূর্বক ক্ষুধায় অত্যন্ত 
কাতর হইয়! আর একদিকে মুখ 
করিয়া পেটে হাত দিয়! 
মুখভঙ্গিম! |) 


পেটের নিকটে আর, _ কিছুতে ন| পাই পাঁর, 
সমুদয় অন্ধকার করি দরশন | - 
ঢুকিয়াছে ভস্মকীট, না মরে ক্ষুধার ছিট, 
চুমুকেতে কত আর করিব শোষণ ॥ 
উঠিয়াছে থাই খাই, ন! মেটে আশার খাই, 
খাই খাই রবে সবে ছাঁড়িছে বচন। 
যেন পর্বতের টাই 
* কোঁথা হতে এসে করে কোথায় গমন ॥ 
এই দেখি এই এই, ক্ষণণরে নেই নেই, 
এ খেয়ের খেই কেটা করে নিরূপণ। 


কেব! বাছে পচা সড়া, কেবা আছে বাসিমড়া, fA: 


মত পারি তত করি উরে ধারণ ॥ 


| ওই যে ঠাকুর-ঘরে, বামুনেরা পুজা করে, 
] বহুবিধ থাগ্ধ নিরা করে নিবেদন । 
| ওতো কভু শুদ্ধ নয়, এটো করা সমুদয়, 
| কতক্ষণ আগে আমি করেছি ভক্ষণ ॥ 
ওদের কুলের বধু, .. প্রফুল ফুলের মধু, 
কেহ নাহি পাঁয় যার দেখিতে ব্দন। 
কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী, 
ঘরে ব'মে মনে মনে করেছি রমণ ॥ 
ওরা পেয়ে খাটু খানা, সুখে হয়ে আট থানা, 
.ধোরে কত ঠাট্‌ খানা করেছে শয়ন । 
সকলের অগোচরে, সময়ের অবসরে, 
কত দিন শুয়ে তায় করেছি যাঁপন ॥ 
দেব্পতি তারাপতি, হ’ল গুরুদারাপতি, 
তাহে কিছু একা নয় কামের সাধন। 
সম্ভোগে হইল লোভ, না ভুগিলে পায় ক্ষোভ, 
সেধে কদে"্পুজে ছিল আঁমার চরণ॥ 
২ আমি জাগি সর্ব আগে, কাম ক্রোধ পরে জাগে, 
it না চাপালে কেবা চাগে, সবারি মরণ। 


Ww 


মানসের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা, 
আমার চরণে আশা লয়েছে শ্রণ॥ 
বিধি হরি প্মরহর, সেবা করে নিরস্তর, 


আমারে ন! দিয়ে কিছু করে না গ্রহণ | 
ধৰ্ম্মের যে পুত্র হয়, যারে লোকে যম কয়, 
সে যমের উচ্চপদ, আমার কারণ ॥ 


আঁমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা, 
চতুরতা! কেবা জানে তাদের মৃতন॥ 
7. ডুব দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টেরু পায়, 
নল-দিয়ে দুধ করে উদরে শোষণ॥ 
রেখে বস্তু অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব, 
জিগিপির ফের ভেঙ্গে করিবে ভোজন। 
পিতা মাতা দেব গুরু সবার উপরে গুরু, 


নিজ এঁটে! সকলেরে করে বিতরণ ॥ 
( আবার আর এক দিকে চাহিয়া ।) 


তাল একতাল|। 
হায় হাঁয় মজিল নয়ন, কি করি এখন, 
"বলকি করি এখন । 


অগরগ মনোলোঁভা, আহা মরি কিবে পোতা, 
জনমে করি নি কভু হেন দরশন ॥ 
হাঁয় হাঁয় মজিল নয়ন। 


৪৭ + 
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ঈশ্বর গুপ্তের গরথবর্লী 


৩৬৫ 


আহা এই নদীতটে, দোকান জাকালো বটে, 


বিশ্বাধর, পানতুয়া, 
পাঁক্‌ রেখে কড়া কড়া, 
সুন্নপ চিবুক-তাঁজা, 
মরি মরি কিবে নাসা, 
পয়োধর তিলেগজা, : 
দেহেতে লাবপ্য-নীর, 
এই ক্ষীর, এই সর, 
দিবে নিশি জলে খোলা 
_ নাহি দেখি দান তোলা, 
যাই দেখি মন এ চে, 


না গেলে তো নয় নয়, 


একেবারে খুলে গেল ভুলে গেল মন । 
বাদিত-চন্দন-চুয়া» 
ভাঁসিছে হানির রসে, কিবে সুগঠন ॥ 
ভাঁঙ্জিতেছে ছানাবড়া, 
পড়ে রস্‌, টদ্‌ টস্‌, মুখের বচন । 

যেন বর্দমেনে খাজা, : 
অথবা কি, সরভাজা, স্রচারু-বদন ॥ 


নিখুতি-সন্দেশ্রখাসা, ৷ 


মনোহরা, মনোহরা, শোভিছে শ্রবণ |... 


সাজানো রয়েছে মজা, 
আয় আয় বোলে মন, করে অকর্ষণ ॥ 


ঢল ঢল সর তায়, সুখের যৌবন।, 


হায়, আমি কৃতক্ষণে, করিব ভোজন ॥ 
সদাই রয়েছে খোলা, 
এক মনে গড়িতেছে, কৃত শত মন। 
মনে মনে মনতোল! 
সে মন ওজনে কত কে জানে কেমন ॥ 
যদি কিছু দেয় যেচে, 
প্রতিগ্রাহী হয়ে তবে করিব গ্রহণ | 
যেতে এই করি ভয়, 
বোধ হয় জিলিপি জিলিপি যেন মন ॥ 

আমার এ পোড়া পেটু কিছুতেই ভরেনা | 

কিছুতেই ভরে না ॥ 


আমার এ পোড়া পেট কিছুতেই ভরে না | 


অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড চেলে, 


কাড়ি ক'রে দেও ফেলে, 


নিশ্বামে করিব শেষ এক্‌ কোণে ধরে ন! ॥ 
আমার এই পোড়া পেট, কিছুতেই ভরে ন|। ৷ 


ক্ষান্ত নই দিনে রেতে, 
যত পাই পেটে ভরি, 
কিছুতে না হয় তৃপ্তি, 


আমার ভয়েতে তারা, নিকটেতে চরে 
- আমার এ পোড়া পেট, কিছুতেই তরে না। 


কিছুতেই ভরে না ॥ 


বসেছি আচোল পেতে, 
কখনই পুরিবে ন! কৌচড় আনার । 
সমুদ্র শোষণ 
তথাচ রয়েছ খালি, উদর-ভাগার ॥ 


মস্তোষের কোথ। 


করি, 


দীপ্তি, 
না 


কিছুতেই ভরে 


না॥ 


সুমধুর বহুতর, 


যেন পাতা-সাজোক্ষীর, : 


৩৬৬. _ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এন্থাবলী এ 


কোনমতে. নাহি আলি, _ কিসে হবে আত্থানি, 
দশন-বষণে সব, করি চুর্‌ মার্‌ । 
জঠর অনলে পুড়ে, ছাঁই হয়ে যায় উড়ে, 
কোথায় গিয়েছে তার, চিহ্ন নাই আর ॥ 
উদরেই সমুদয়, কোথায় উদরাময়, 
পেট ফাঁপ! দূরে থাক, বায়ু কভু সরে না ॥' 
-.. আমার এপোড়া পেট কিছুতেই ভরে না। 
কিছুতেই তরে না ॥ 


বাসনার হয়ে বশ, থেতেছি বিষয়-রস, 
করেছি অখিলময়, রসনা-বিস্তার । 
আমার বিক্রম যথা, শান্তির সঞ্চার তথ।, 
বিষম ভ্রান্তির কথা, বিশাল ব্যাপার ॥ 
আমার কি আছে ঘুষ, কেবল ভোগের ধু, 
যত পাই তত খাই আশা! কতু মরে না । 
আমার এ পৌঁড়। পেট, বিছুতেই ভরে ন1। 
0 কিছুতেই ভরে না ॥ 


ছি 


বাহার -খেমট| | 


দিন্‌ দুপুরে চাদ উঠেছে, রাৎ পৌঁয়ানো ভার, 
. হ'লো পুর্ণিমেতে আমাবন্তা, 
তেরো পহর্‌ অন্ধকার ॥ 
_ এসে বেন্দাঁবনে ব’লে গেল, বামী বষ্টনী, 
॥.. একাদশীর্‌ দিনে হবে, জন্ম-অষ্টমী ॥ 
'আর্‌ ভাদর্‌ মানের সাতুই পোষে, 
চড়ক্‌ পুজোর্‌ দিন্‌ এবার্‌। 
সেই ময়র! মাগী মোরে গেল, মেরে বুকে শূল, 
বামুন্গুলো ওযুদু নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল, 
_কাল্‌ বিষ্টি্গলে ছিষ্টি ভেসে, 
পুড়ে হ’লে ছারেখার ॥ 
ও সুয্যিমামা! পূর্বদিকে, অস্তে চ’লে যায়, 
উত্তর দখিণ কোণ থেকে আজ, 
_ বাতাস্‌ লাগচে গায়। - 
সেই রাজাৰু বাড়ীর টাটু ঘোড়া, 
শিং উঠেছে দুটে| তার ॥ 
ওঁ কলু রাগী, খোপা শামী, হাসুতেছে কেমন। 
এক্‌ বাপের্‌ পেটেতে এরা, জন্মেছে কজন্‌ । 
কাল, কাম্ূপেতে কাক মরেছে 
. কাণীধামে হাহাকার ॥ 


বায়ুবেগে তোর নাম, ছোটে দিক্‌ দশ লো, | 


আজি একি গুভদিন, 


বাহার- খেম্টা 

কোর্ব কত নিজ গুণ প্রকাশ । 

আমার বাতাসে হয় সর্বনাশ ॥ 
আমার ছায়ার আগে আগে, সাধ্য কে দীড়ায়। 
ভয়ে উন্কুখুস্ধু ফলনাতৃক্ক, শুদ্ধু হয়ে যায় ॥ 

আমায় দেখলে পরে অনুপুন্ন, 

আপনি করেন উপবাস ॥ 

আমারু মিষ্টি কথা, যষ্টি লাগে গান্স। 7৮ 


যদি আড় নয়নে দিষ্টি করি, ছিষ্টি উড়ে যায়, 


আমার পদাপ্পণে ঘুঘু চরে, ' 
হাড়ে গজায় দুব্বোঘাদ ৷ 


রঙ্গিণী--চৌপদী 


যৌবন গিয়েছে ঢোসে, শরীর পড়েছে খোনে, 
তবু আছ ঠিক্‌ বৌসে, ঠোঁটে দিয়ে কমলো, : 
ঠোটে দিয়ে কস্‌। NE! 
ভাল ভাল ভাগ্য জোর, কটাক্ষেই কর ভোর, 
এখন" লাবণ্য তোর,করে টস্‌ টম্‌-লো। 
* করে টস্‌টস্‌॥ 
তোয়ারি তোমার চেয়ে, এমন কে আঁছে মেয়ে, 
ঈষৎ ভঙ্গিতে চেয়ে, কর সব বশ লে, 
কর সব বশ। ; 
তুমি'দিদি কল্পলতা, সমাদর যথা তথা, 
পড়িলে তোমার কথা, সবে গায় যশ লো, 
সবে গায় যশ ॥ bk 1 
স্থিরভাবে অষ্ট যাম, পদানত রতি কাঁম, ₹// 


ছোটে দিক্‌ দশ। j 
দল হীন হ’লে! কলি, তথাচ মোহিত অলি, | | 


হালে দিদি বুড়ে| হলি, তবু এত রগ লো, 
তবু এত রম । 4 | 


বারোয়- আড়া। ॥ 


_ ছিছি ধনি, ওখানে দীড়ায়ে কেন আর । 
এসো! এমো, কোলে এসো! ব মো একবার ॥ 
আঁমি তব প্রেমাধীন, 
দেখি নাই বহু দিন বদন তোমার। 


.. ইশ্বরচন্দরগুপ্তের এন্থাবলী 


(৩াল’প্ৰয়ে মুখ তোল’, মুখের আঁচল খোল,’ 
শোভাঁয় হরণ কর, মনের আধার ॥ 
করযুগে ছেদে ধর, হর হর তাঁপ হর, 
মানস প্রফুল্ল কর, এখনি আমার ৷ 
তুমি লো প্রাণের প্রাণ, . বাহিরেতে কেন প্রাণ, 
ঠ তোঁমায় করেছি দান, হদয়-ভাণ্ডার ॥ 
গুন গুন প্রাণ-প্রিয়ে, দেহ নিয়ে মন নিয়ে, 
প্রাণের আদন গিয়ে কর অধিকাঁর । 
নধর-পল্লব যেন, * অধর শোভিত হেন, 
__ নুপুরের ধ্বনি পাঁয়, ভ্রমর-বঙ্কার | 
বচন কোকিল-স্বর, নয়নেতে পঞ্চশর, 
করেছে বসন্ত তব, দেহ অধিকার ॥ 


পাপ 


বাঁহীর__খেম্টা। 


+ . 


জয়' মহারাজ, ভয় করো না আর । 
‘আমি ক্লার্ক একা, একাকার ॥ 
এমন্‌ পতিত্রতা, সতী আছে কে। 
আমি সাঁত পুরুষকে, রমণ করাই অতি পলকে, 
সেই সাধ্বীসতী সাবিত্রীকে 
সদা! ঘটাই ব্যভিচার ॥ 
আঁমার একটুখানি, বাতাস্‌ লাগলে গাঁয় । 
বেচে কোশা কুশী, মুনি খষি, বেষ্তা বাড়ী যায় । 
". লোকের পাত্রাপাত্র, গোৱত্ৰাগোত্ৰ, 
এখন্‌ কিছু নাই বিচার ॥ 


॥ পাশ 


/ 


আদরীণীছন্দ ৷ 


ছি ছি ছি; দৌড়য়ে এসে, জোড়ে ধ'রে, 
মনে আগুন/কেন জালো। 
ও কথা, আর বোলো না আর বোলো না, 
আর বোলো না, অম্নি ভালো, 
অম্নি ভাঁলো॥ 


ছি ছি ছি, সভার মাজে, মরি লাজে, ডি 
দিনের বেলা রবির আলে।। 
ও কথা আর বোলো না। আর বোলো না, 
আর বলো ন!। অম্নি ভালো, 
অম্‌নি ভালো। 


যে জন পাঁমরমতি, 


এ SE 
ছি ছি ছি, সময় আছে, সবাই কাঁছে, 
কামের পাশ! কেন চাঁলো। 
ও কথা, আঁর বলো না, আর বলো না, 
আর বলো না । অম্নি ভালো, 
অম্নি ভালে ॥ 


ছি ছি ছি, রঙ্গ দেখে অঙ্গ জলে, 
ঠিক যেন ত্ৰিভঙ্গ কালে|। 
ও কথা আর বোলে| না আর বোলে| না, 
আর বোলো না 
অমনি ভাল, অমনি ভাল ॥.. 


বেহাগ_ আড়া। 


তোঁমার ভোগের নহে, ₹ এ ভব বিভৰ, 
ভাবের ভবন-ভব স্বভাবে সম্ভব । 


তুমি আমি নাহি রব, রবে মাত্র এক রব, 
যত সব, তত শব, এই সব, এই শব 
ধরি হে চরণ তব, মন হে প্রসন্ন ভব, 


কাম-আদি মনোভব, কর পরাভব ॥ 


বেহাগ-_-আড়া। 


ওহে জীব, হও শিব, কিবে অশিব তোমার? 
সরল-ম্বভাঁবে কর, সাঁধু ব্যবহার । 
লুযোগে করিয়ে যোগ, কর সবে সুখভোগ, 
ভোগ, মোক্ষ ভর! এই, ভবের ভাঙার ৷ 
ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাঁম, পুরুষার্থ, যার নাম, 
সুখে চতুর্কর্থধাম, কর অধিকাঁর। 
(«করুণা তরুর” তলে, যে বসেছে কুতুহলে, 
চারি ফল এসে ফলে, করতলে তার 1 
বাযুবৎ ব্যবহারে, গতি করি এ সংসারে, 
করণ-কুস্থম-বাস, কর রে বিস্তার ॥ 
দ্বেষ হিংসা হর হর, দয়া-ধর্ম ধর ধর 
যত পাঁর কর কর, পর উপকার ॥ 3 
সবে যেন ঘরে ঘরে, ভাল খায়; তাল পরে 
= কেহ যেন নাহি করে, দুখে হাহাকার ম j 


হৃদয়-নিদয় 
কেন গোঁ-মা-বস্তমতি, বহ তার ভার তি 


০. 


আপনিই সুখে রয়, সে.কি হয় দয়াময়, 
পর দুখে দুখী নয়, বৃথা-জন্ম তার । 
বুঝিয়া দেহের মর্ম, করিবে যে সব কর্ণ, 
তাঁর মাঝে দান-ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 
করি ধন উপার্জন, ক্র কর বিতরণ, 
সঞ্চয়ের প্রয়োজন, কি আছে তোমার । 
যা করিবে বিতরণ, _. লেধন তোমার ধন, 
মলে পরে ধন জন সঙ্গে যায কার ॥ 
আপনি নাখায় পরে, করেতে না, দীন করে, 
বৃথায় শরীর ধরে, সেই দুরাচার | 
যে জন কৃপণ হয়, বেঁচে থেকে মরে রয়, 
সে যদি সজীব, তবে, মরেছে কে আর ॥ 


 কছু সে জীবিত নয়, ভ্রমেতে জীবিত কয়, 

_ কামারের জাত সম, শাসের সঞ্চার। 

না পায় স্থযশ রস, ধরাময় অপযশ, 

) কখন না থাকে বশ, দার! পরিবার ॥ 

' যত জন পরিজন, সবে করে অযতন, 
. পিতা ব'লে পুত্র নাহি ডাকে একবার ॥ 
মোলে বাপ যায় পাপ, নাহি তায় পরিতাপ, 

দারা মনে ইচ্ছা করে, বিধবা-আধার ॥ 
_ কৃপণের পিতা যিনি, পুত্রহীন কাজে তিনি, 


কখন কি কন্‌ ইনি, তনয় আমার। 
 ধন'ভোগ নাহি করে, পাপ-ভোগ ভুগে মরে, 
কৃপণ আপনি নাহি, হয় আপনার ॥ 
_ অদাঁত| অধম জন, ‘মাটী খুঁড়ে পোতে ধন, 
তার মাঝে প্রয়োজন, কত আছে তার । 
টাকা পোতে লোকে কয়, মাটী খোঁড়া সে ত নয়, 
 অধ-গমনের পথ, করে পরিষ্কার ॥ 


কমলা বচন ধর, সকলের ছুখ হর, 
২. অচলা! হইয়! কর, জগতে বিহার । 
প্রকাশিয়৷ নিজ স্মেহ, ধনধান্ত দেহ দেহ, 
্‌ কভু যেন নাহি কেহ, থাকে অনাহার ॥ 
সমভাবে রবে সবে, কারে না বিপদ হবে, 
..._ উথুলে উঠক ভবে, সুখ পারাবার । 
₹ লক্গীহীন, যত দীন, কত কষ্টে কাটে দিন, 
_ সংগারে তাদের হয়, সকলি অসার ॥ 
 পক্ষীছাড়া সবে কয়, সমাদর নাহি রয়, 


রং “যয সেই বিশ্বময়, লক্ষ্মী আছে যার। 


বলে বল ধরে, দরিদ্রের ছখে হরে, 


সি, 
₹ হিতকষর ক্স করে, অশেষ প্রকার |. 


~ 
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ধনেতে ধর্মের যোগ, ধনে হয় স্বর্গ-ভোগঃ 
এই ধন স্থবিমল, সুখের আধার । 

তুমি কপ! কর যারে, ভোগ মোক্ষ দেহ তারে, 
কর তার একেবারে, ত্রিতাপ সংহাঁর ॥ 


ওমা লক্ষি] তাই কই, “'লক্ষ্মীছাড়!” যদি হই, 
“দয়াময়ী” নাষে হবে, কলঙ্ক অপার ।. 
কুপণতা কর কেন? “কৃপ৷ দৃষ্টি” রাখ হেন, 


“লক্মীছাড়|” নাম যেন, ন! হয় প্রচার ৷ 


শীত 


খা্ধাজ_ঝণপতাল। 


জান! গেল যত, করুণাময়, করুণা তোমার হে, 
নামের মহিমা যদি ন! ধরিবে, 
কাতরে করুণা যদি ন! করিবে, 
জীবের যাতন! যদি না হক্সিবে, 
অনাথ তবে হে কেমনে তরিবে, “ 
তোমা বিনে আর কাহারে স্মকিবে, 
বল না কে আছে আর হে। 
ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী, 
বিষম-ব্যাপার বুঝিতে ন! পারি, 
মূলধন কোথা মনে না বিচারি, 
লাভের ব্যাপারে মানিলাম হারি, 
অসার-সংসাঁরে করেছ সংসারী, 
কেমনে পাইব সার হে। 
মলেম্‌ মলেম্‌ হলেম্‌ মাটী, 
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি, 
নিয়ত মারিছে মাথায় লাটি, 
কারাগারে পোড়ে কেবলি খাঁটি, 
খাটাখাটি কোরে খেটে মরি শুধু, ' 
খাঁটি কর একবার হে। 
গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহ ঘর, 
সকলি আপন, সকলি তে! পর, 
নিজ নিজ ভাবে কহে পরস্পর, 
কারে বলি নিজ, কাঁরে বলি পর, 
"= জনক জননী স্থত সহোদর, 
শত শত পরিবার হে। 
ভোগের সম্ভব থাকিতে তবে, : 
বিষম ব্যাকুল কেন হে তবে, 
কি হ’লো, কি হ’লো, কি হবে কি. হবে, 
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১৯) 


চুরি পা 


bb 


চা 


তোম্‌ সব লোগ, নিস্তার হোয়ে গা 


কারে দিব ভাঁর, কে ভাঁর লবে, 
দেখ আঁহ! সবে, আহা, হাঁহ! রবে, 
কত করে 'হাঁহাকার হে । 
সকলেরি. দেখি মলিনমূখ, 
বিপুল বিষাদে বিদরে বুক, 
এঁহিক সম্পদ ভোগের সুখ, 
তাহাতে দিতেছ দারুণ সুখ, 
ভোগেতে বঞ্চনা, যোগেতে বঞ্চনা, 
লাগ্ুনা হইল সার হে। 
বিষয়ী করিয়া দিলে ন| বিষয়, 
তাঁর কি আছে বিশেষ বিষয়, 
এই বড় নাথ দুখের বিষয়, 
বুঝিতে পাঁরি নে তোমার বিষয়, 
ভারী হয়ে ভার ন! নিলে যদি, 
কারে দিব তবে ভার হে? 
‘দিনে না, হ’লো না, সুখের সুভোগ, 
ভোগ করি শুধু, আপন কুভোগ, 
এখন’ রয়েছে যোগের সুযোগ, 
সে যোগে কেন হে, না হয় সুযোগ, 
ভোগে কর্ম্মভোগ, যোগে অনুযোগ, 
এ যোগাযোগ কার হে। 
ভোগের স্ভোগ আর্‌ তে! ধরি নে, 
এযোগের সুযোগ আর্‌ তো করি নে, 
আমার আশায় আর তো মরি নে, 
চরাঁচরে আমি আর্‌ তো! চি নে, 
আমি ছাড়ি আমি, তাই কর তুমি, 
যা হয় সুবিচার হে। 


আর কি হে আমি, এ আমি রব, 


আরু কি তোমারে, আমি হে কব, 
একেবারে নাথ, শেষ কোরে স্ব, 


মুখে আমি ভব, তব নাম লব, 
সুখে হব ভর-পাঁর হে। 


স্পা 


ভজন । 


অরহৎ অরহৎ, শিরকো! জহর, : 


মেরা গুরুজী অরহৎ । 


লেহ এহীক!' মৎ । 
বাঁরা লেহ এহীকা মৎ ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ৩৮৯ 


কহি জাঁৎকে! ন! মানো বাবা, থে 
না মানো দেবী, দেবা ।- | 
এক মন্সে, অহং জী'কো, সরা 
পাঁওয়ে করো! সেবা । ঁ 
বাবা পাওমে করে! সেবা ॥ 


যব্‌হি যেদা আয়ে মন্যে, 

তেস্সে করো ভোগ.) 

ছোড় দেও সব. ধূর্তকো বাৎ, 
ভূক! যাগ. যোগ, ॥ 

বাবা ভুকা যাগ. যোগ ॥ ৷ 


আব কি নাঁগী, পর কি নারী, 
যেস্কি মেলে সঙ্গ ॥ 

নেহি ছোড় দেও ক্য| খুসি হায়, 
কাম্‌ দেও-কি রঙ । 
বাবা কাম দেওকি রঙ্গ ॥ 


এসে পাপ, এসে পুণা, এহো ধূর্তকী বাৎ, 
মরণ সে যব, যুক্ত হোয় তব, 

পাপ যায় কোন্‌ সাৎ। 

বাবা পাপ বায় কোন্‌ সাঁৎ ॥ 


দিন্‌ দিন দিন্‌ গাঁওমে ঢালে! সবহু" গঙ্গাজল্‌ । 
তবু তেরে কি, শোধন্‌ হোবে জঠরতরা সব. মূল্‌, 


বাবা জঠর্‌ ভর! সব. মল্‌॥ 

কাম্‌ বাজার্‌ সে, লুট করো! সব, রর 
কাহে রহোতে| ভাক। ॥- 

এহি লোগমে ভোগ করে! সব, 

বাবা কাহ| পরলোগ ফাঁকা! ॥ 

কাহা পরলোগ ফাক্ক৷ ॥ 


অহ মেরা, প্রাণপেয়ারো, অহ মের! জান। 


অর্থ পাওমে প্রণৎ করো! সব, 


আয়োর্‌ না জানো আন্‌। 


বাবা আয়োর না জানো আন্‌ ॥ 


লি 


৩৭5. ₹-_ ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী . ' “Mion 


আলেয়া_ রূপক | = 


হায় হায়, কি অধৰ্ম্ম, মুখে বলল ধৰ্ম্ম ধর্ম, 
ছেড়ে ধর্ম, করে কর্ম্ম, মর্ম বোঝ! ভাঁর। 
.. *অহিংসা-পরমধর্ম* করে ন! প্রচার ॥ 
কাক্পনিক-আচরণে, হিংসা করে যত জনে, 
কিছুমাত্র নাহি মনে, দয়ার সঞ্চার । 
| বচন! করিয়ে বেদ, যাগ যজ্ঞ. পরিচ্ছেদ, 
ৃ করিতেছে পশুচ্ছেদ, বিবিধ-প্রকার। 
| হত্যা ক'রে পুণ্য হয়, এই কি রে শাস্ত্রে কর? 
| - ওরে তোরা ছুরাঁশয়, অতি দুরাঁচার ৷ 
+ অধর্মেতে ধর্মী লাভ, বিপরীত এই ভাব, 
নিষ্ঠুরত। আবির্ভাব, অন্তরে সবার। 
পাপী যদি নর হয়, রাক্ষস্‌ কাহারে কয়? 
সাপের অধিক এরা, পাপের আধার ৷ 
এতদূর ভ্রান্তি সবে, যজ্ঞ করি পুণ্য হবে, 
পুণ্যবলে স্বর্গে রবে, পেয়ে অধিকার । 
কিসে পাবে স্বর্গফল ? গোঁড়া কেটে ডালে জল, 
পাঁপ্‌কঃরে, পুণ্য বল্‌, কবে হয় কগর। 
চিরস্থায়ী, “আত্ম!” নয়, মোলেই তো মুক্তি হয়, 
পরলোক কেন. কয়? যুক্তি কোথা তার । : 
মিছে করি যাগ যোগ, ভোগে কষ্টভোগ রোগ,- 
দেহ গেলে ভোগাভোগ, কিসে হবে আর? 
অতি শঠ হষ্ট যারা, ভোগায় ভোগায় তারা, 
.. ইয়ে সবে আলো-হাঁরা, দেখে অন্ধকার | 
“আত্মা” ন! থাকিলে আর, ভোগ তবে হবে কার, 
আহা কেহ একবার, করে না বিচার । 
কেন তোরা কষ্ট সোম? দুখে কেন নষ্ট হাস, 
বুদ্'মত যদি ল’স্‌ ভাবনা কি আর। 
হিংসা পাপে তোরে যাবি, সুখ মোক্ষ হাতে পাঁবি, 
একেবারে দুর হ’বে মনের বিকার । 
যে নারীতে, যে সময়, ভোগের বাদনা হয়, 
সেই নারী, সে সময়, ভোগ্য আপনার । 
সে যে প্রিয়া, তুমি প্রিয়, উভয়েই “রষণীয়, 
স্বীয় আর পরকীয়, ক'রো না বিচার 
বাদ্‌ সম্পর্ক যেটা, কাল্পনিক মিছে সেটা, 
এখনি হতেছে সৃষ্টি এখনি সংহার। 
গড়িয়া অলীক মত, ব্যলীক বঞ্চক যত, 
অন্ধ ক'রে রাখিয়াছে, অখিল-সংসাঁর । 
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বাহার-_খেম্টা। 
প্রাণে, জ্বলতে হ’লেই, বল্‌তে হয়। 
পোড়! দেশের লোকের আঁচার্‌ দেখে, 
চোল্তে পথে করি ভয় ॥ 
ঢুকে কারাগারে, - সাধু হ’ল চোর্‌, 
বন্দি-গুলো ফন্দি করে, পালার ভেঙে ঘোর্‌, 
এক্‌ ফাকাস্বরে, সৌল্‌্তে জলে, 
: জোর্‌ বাতাসে-সে কিরক্স | -- 
ওরে, “পাঁচ ঘরা” আর্‌ “দিশঘরার্‌ ” মেলা, 
সাৎগায়ের লোক্‌ “এক্খীয়েতে”, 
কর্তেছে খেলা। 
ক'রে ঢলাটলি দশ দিকেতে, 
ঢে'ল্‌্তে থাকে সমুদয় । 
এরা, অগ্রদ্বীপের মেলা ক’রে সায়, 
নেড়া হয়ে নবদ্বীপে, চ’লে যেতে চাঁর, 
কেট! জলের্‌ ঘরে আগুন্‌ আাঁলে 
_ সহজ, বড় সহজ. নয়। 
হয়, দেখতে দেখতে সাৎ সমুদ্র পার, 
কাছে থাক্‌তে পারে, রাখতে পারে, 
শক্তি আছে কার, 
ওরে মুখের্‌ বাহির হোলে পরে, . 
সাধ্য কি আর কথা কয় ॥ 
সখ, প্রেমানন্দ-হাটে কর হাঁটু আমার 
আমার, তোমার্‌ তোমার্‌, ছাড়ে। মিছে ঠাট, 
এই ভাঙাহাটে ঢেড রা পিটে, | 
দিচ্ছ কারে পরিচয় ॥ 
দেখি সমভাবে, সব. গুলো! অসৎ, 
কেউ বেঁচে থেকে সৎ হ’ল না, মোরে হবে সৎ, 


|| 


যার মাথা নাই তার মাথা-বাথা, থেপেছে 


সব জগতময় ॥ 


চি Py 


বিঝিট-_মাড়খেষ্ট| ৷ 
ওরে, ন্যাংটা, ওরে, ন্যাংটা) ওরে ন্তাংট! রে। 
এই কি রে তোরু ধর্ম ॥ 
ছি ছি, এই কি রে, তোর্‌ ধর্ম 
এমন্‌ যানব, জনম পেয়ে, করিলি কি কর্ণ । 
ছি ছি, এই কিরে তোর্ ধর্শ ॥ 
ওরে স্থাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা রে, 
এই কি রে তোর্ধর্্ম। 


রঃ 


এই কিরে তোর ধর্ম ॥ 


মর্তকেতে মাথা-মল্‌, করিতেছে ভল্ভল, 
এ, রবিভাপে হয়ে জল্‌, মুখে ঢোকে ঘম্ম। 
ছি ছি এই কি রে, তোর্‌ ধর্ম্ম ৷ 
ওরে.গ্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে স্যাংট! রে, 
: এই কি রে তোরু ধর্ম ॥ 


Eo 


মু্তিথান! কদাকার, তাঁহে অতি দুরাচার, 
*_ পিশাচের ব্যবহার, মরি কি অধম । 
ছি ছি, এই কি রে তোর ধর্ম্ম। 
ওরে, স্তাংটা, ওরে ন্থাংটা, ওরে ন্যাংটা রে, 


এই কি রে তোরু ধর্ম ॥ 


নরকেঁতে ডুবে রোস্‌, নিজে কতু নর্‌ নোস্‌, 
শান্তর ধ'রে কথা ক+স্‌ কোথা পেলি মর্শ্ম ॥ 
ছি ছি, এই কি রে তোর ধর্ম? 
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা], ওরে ন্তাংটা রে, 
এই কি রে তোর্‌ ধর্ম্ম। , 


গও গবা মূর্খ ঘোর্‌, বৃথায় করিস্‌শোরু, 
শাস্তের বিচারে তোরু কিসে হবে শর্শ্ম॥ 


ছি ছি, এই কি রে, তোর্‌।ধর্ম্। 


4 এই কি রে তোর ধর্ম ॥ 


স্পা 


 পরজ-_পোল্ত।। 
ওসে ভিখারী! এই কি রে তে 


৮ 
| 


কৰ্ম্মদোষের্‌ আসঙ্গ ॥ 
এই কিরে তোর প্রসঙ্গ । 


“দেখ যুক্তি মতে, এ জগতে, _ 


স্বভাবে সব “উলঙ্ন” ॥ 
} তুই যখন্‌ এলি, স্থা'টা ছিলি, 
4% খালি ছিলি সৰ্ব্বাঙ্গ ॥ 


ওরে হ্যাংটা) ওরে ন্যাংটা, ওরে স্াঁংটা রে, 


কু প্ৰসঙ্গ [| 
f তোর ধর্ম্-কথায়,, মশ্ম ব্যথায়, 


ঈশ্বরচক্জ্র গুপ্তের এরন্থাবলী 
{নিষ্ঠে মেখে বিষে-গায়, গন্ধে কাছে টেকা দায়, * 
কিলিবিলি করে “ক্রিমি” ফু'ড়ে পচা-চর্দ্ম । 
ছি ছি, এই কি রে তোর্ধর্ম্ম। 
ওরে হ্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে স্থাংটা রে, 


= শ্ষে যাবি যখন্‌, স্কাংট| তখন্‌, 
হবি পুন অসঙ্গ। 
কেন ভবের নাটে, কাপড় পোরে, 
করিস্‌ মিছে কুরঙ্গ ॥ 
রাখ, জ্ঞানানুশে, শাসন্‌ ক’রে, 
মানস্‌ মাতাল মাতঙ্গ | 
আমার স্বভাবসিদ্ধ যৃত্তি দেখে, 
- কেন করিস্‌ আতঙ্গ ॥ 
তোর বুদ্ধধণ্ম শুদ্ধ নহে, 
মিছে করিস্‌ কুমঙ্গ । 
ছি ছি, কষ্ট পেয়ে নষ্ট হ’লি, 
কবে হবে সুসঙ্গ ॥ 
তোর মনে ময়লা কয়লা ভরা, | 
বাহিরেতে গৌরাঙ্গ । 
মিছে বাহির শাদা, ফটিক টাদা, 
বিষদস্ত-ভুজঙ্গ ॥ | 
তুই ঘোর তুফানে পোড়ে কেবল, 
দেখিস্‌ তরল তরঙ্গ । 
ওরে স্থির পাঁণিতে পাতর ভাসে, 
জলে কলের শৃড়ঙ্গ ॥ 
ডোব আমার সন্দে, প্রেমতরদ্গে, _ 
দেখবি কত সুর । 
ডুবে থাকলে খানিক্‌, পাবি মাণিক, 
নাচবি হয়ে ত্ৰিভঙ্গ ॥ 
তোর কীচাবাধন্‌ খাঁচা ছেড়ে, 
উড়ে যাবে বিহঙ্গ ) 
নে আমার দীক্ষে, কেটে শিক্ষে, 
ফেলে ভিক্ষে-করন্গ ॥ 


(ছি 
আড়ান'- আড়া। 
মন রে আমার, কর ভ্রম পরিহার ) 
না জেনে অহং, কেন কর অ 
: ৫4 হকার 
মিছে আঁচে তুলে আঁচ, = করিতে বার! 
কারতেছ কত কাঁচ অশেষ 
-পাচে করি পাচাপাচি, ২ শষ প্রকায়। 


] চে কর আটা 
এ দিকে, ষে কাছাকাছি হয়েছে তোমার 


সাতপাট, .. 


৩৭১ 


চা 


কি প্রক্কতি তুমি ধর, 
তত সুকৃতি স্বীকার । 
স্বভাবে অভাব করে, 


১: অবিরত কত মত, করিছ আচার ॥ 


টি চলিতেছ, কত ছলে ছলিতেছ, 
টি চলিতেছ বলিতেছ নরের আকার । 
টল টল, চল ঢল, ছল ছল, যত ছল, 


কিন্তু ভাই বল বল বল কর কার ॥ 
একাকারে এলে দেশে, একাকারে যাবে শেষে, 
A একেতেই হবে শেষে সব একাকার | 


দেশ দেশ ক'রে দ্বেষ, বেশ বেশ ধরে বেশ, 
.... দেশেতে বেশের ভেদ, ভাল দেশাচার ॥ 
একেতেই সব হয়, একেতেই সব লয়, 
কিছু নয় কিছু নয় আকার প্রকার ! 
{ যখন্‌ এসেছ ভবে, উলঙ্গ তো ছিলে সবে, 
না এখন্‌ বসন তবে সাজে কি প্রকার ॥ 
' যখন্‌ মরণ হবে, বসন কোথায় রবে, 
.... দিগম্বর হয়ে সবে যাবে ভব-পার। 
৷ মনে যার থাকে নিঠে, কি তার চন্দন ঝিষ্টে, 


এ শুচি এ অশুচি কি সে করে বিচার ॥ 
 ভিতরেতে ভরা মল, মন নহে নিরমল, 
বাহিরে ঢালিয়ে জল কর পরিফা'র। 

য় একি ভ্রম ধরে, মিছে অভিমানে মরে, 
টা বাহির পৰি করে ভিতর অসার : 
যারে বল নির্মল, আগে তাহা ছিল মল, 
৪ যত দেখ স্থল জল মলের ভাগার। 
অমল কাহারে কয়, মল ছাড়! কিছু নয়, 
মলময় সমুদয় অথিল-সংসা র ॥ 
খাও অয [খাও জব, খাঁও মূল খাও ফল, 

0) গা মল সংশয় কি তার। 
রা স্থলরূপে হয় সার, 

অক মাঝে সার কে বুঝিবে সার ॥ 

মনন EA না অপারেই হয় নার, 
"৭ এই সার বিষম আকার। 

নেহ মাৰে ও ‘আত্ম খিনি, অতি শুদ্ধ সার তিনি, 
oy সারে: শারদ তীর কে করে সংহার ॥ 


৫৪ 


" ভুলপথে সবে চলে, 


রয়েছ ত শত শত, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


পুণ্য পাপ কারে বে, 
জলবিষ্ব মিশে: জলে হয় জলাঁকাঁর । 
মরিলেই মুক্ত হয়, "কিছু আর নাহি রয়, 
পরলোক কারে কয় কারে কই আর ॥ 
দেহে ‘আত্ম!’ যারে কয়, অবিনাশী সে তো নয়, 
শরীর হইলে লয় লয় হয় তার । 3 
এই হয় এই লয়, হয়ে আর নাহি রয়, 
দ্বপূবৎ সমুদয়» কেবা হয় কার ॥ 
খেয়েছে মদ, সবারি টলেছে পদ, 
পরস্পর ভুলে কয় আমার আমার । 
কেন ভাবে নারী নর, এ আমার এ যে পর, 
নয়ন মুদিলে পর সব অন্ধকার ৷ 
কেব! কার হয় যোগ্য, কেবা কার চিরভোগ্য, 
যখন যে ভোগ করে তখন তাহার । 
কারে দিব উপদেশ, ভোগের হইলে শেষ, 
তখন সম্বন্ধ-লেশ নাহি থাকে জর ॥ 


আমি তো আমার নয়, নারী কি আমার হয়, 
যাহে বার অভিরুচি করুক্‌ বিহার ॥ ৬ 
দোষ যেন নাহি ধরে, দ্বেষ যেন নাহি করে, 


এই দ্বেষ ঘোরতর পাপের আগার ॥ 
পর কারো নহে কেহ, সমভাবে কর স্নেহ, 
রোগের আধার দেহ ভোগের আধার । 
দ্েষহীন মহাধর্শ, বুঝে তার সার মর্ম," 
আত্মহিতে কর কর্ম ইচ্ছা যে প্রকার ॥ 


তজন। 


তুষ্টিনিকেতন, রিষ্টি বিনাশক, 
সট্টি-পালন-লয়কারী, 
নিন্দিত রজত, শ্বেতকলেবর, 
ভন্মভূষণ জটাধারী ॥ 
চা সম্পদসদন, _ 
পঞ্চবদন মদনারি। 
রক্ষ নিজ স্থতে, মোক্ষপ্রদায়িক, 
* ».. দক্ষহৃহিভামনোহারী ॥ 
-_ সর্বনগুভ্বর, শহ্কর-সুরেশ, : 
শুদ্ধ সতত, সর্দাচারী। 
 নির্শল-নিগুর, নিত্য- নিরাময়) 
* ত্বং হি ভ্রিগুণ-ত্রিগুরাঁরি ॥ 


০৮৮৮৮ 


* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থথবলী 
শাখত:চিন্ময়, বিশ্বপ্রকাঁশক, -কোঁপেতে অলিছে, দহুজ দলিছে, 
আত্ম-অনাদি-অবিকারী । ছলিছে ভুষনময় ॥ ; 
সংহর ঈশ্বর সংসার-পিপাঁস।, কে রে, ললিত রসনা, বিকট দশনা, 
: দেহি চর্ণ-স্থধাঁবারি ॥ 


মা কালি মা-কালি, জয় কালি, জয় কালি। 
মা তোমাকে প্রণায় কৰি । 


৫ 
টি লুট) 
. 


বেহাগ_আড়া। 
ঃ নিদ্রাগত কত মন, রহিবে রে আর। 


চৈতন্য সহায়:করি, ভাব সর্বসার ॥ 
, বিষয়-বাসনাধীনে 


তবে তো চর্মকালে, ৮ 
‘নাহি আর সেই কালে, কাল-অধিকার ॥ 


শা 


বেহাগ--একতাঁল! I 


4 হে ভূপ, কি অপরূপ, 
আপনার অঙ্থপ দপ.. 
j মানিনি 


করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা, 
হয়ে শবাসনা, বাঁমা। বিবসনা, 
আসবে মগণা রয় ॥ 


ন রে। 
৭ কর গান, তারা বিনে নাই আঁণ, 
তারানামামৃত-পান, কর একবার রে। 
তারানাম নাহি করে, 


বাহার-_আড়া 1 
হায় হায় হায়, একি, 


ধরি চরণে তোমার, ধরি চরণে তোমার । 
ছেড় না ছেড় না 


কারে আমি, আমি কই আমি নই 
আমারে তোমায় দিয়ে, হয়েছি তোমার। 


ধিক্‌ ধিক সেই নরে, ্‌ 


৩ 


৩৭৪ 
বেহাগ-_-একতাঁলা |. 


কে রে বাম, ষোড়শী রূপসী, 
সুরেশী, এ যে নহে মানুষী, 
ভালে শিশুশশী করে শোতে অসি, 
রূপনী, চারু ভাস । 
দেখ, বাজিছে বম্প, দিতেছে ঝান্প, 
'মারিছে লক্ষ হতেছে কম্প, 
গেণ রে পৃথ্বী, করে কি কীর্তি, 
চরণে কৃত্তিবাস ॥ 
কে রে করাল কামিনী, মরালগামিনী, 
কাহারে! স্বামিনী, ভুবনভামিনী, 
রূপেতে প্রভাত করেছে যামিনী 
৷ দাম়িনীজড়িত-হাস ॥ 
কে রে যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে 
"_ পণতরদে নাচে ত্রিতলে, 
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির অঙ্গে, 
করিছে তিমির নাশ । 
আহা, যে দেখি পর্ব যে ছিল গর্ব, 
হইল খর্ব, গেল রে সর্ব, 
চরণ-মরোজে পড়িয়ে শর্ব, 
_. করিছে সর্বনীশ। 
দেখি নিকট মর্ণ, কর রে স্মরণ) 
মরপ-হরণ অভয় চর্ণ, 
নিবিড় নবীননীরদবরণ, 
মানসে কর প্রকাশ । 


|) 


বারোয়ণ-ঠুংরি | 
মজ মজ মজ, তারাতত্বরসে মজ। 
ভজ ভজ ভঙ্গ ভজ, শিবকাঁলী ভজ ॥ 


হয়ে মন মধুকর আনন্দে বঙ্কার কর, 
খর ধর ধর দেহে, গাদপন্মরজ। 


গা যেই মখে রটে, তার কি ছর্নতি ঘটে, 
কারে শঙ্কা, মারো ডঙ্ক।, চোড়ে ভক্তিগজ । 
আর কি কালের ভয় সে কাল কোথায় রয়, 


মহাকাল কালী-মন্ত্রে তুলে দেও ধ্বজ। 
ভাবে হও গদগদ, তুচ্ছ হবে ব্ৰ্মপদ 
করহ সম্পদ পদ ক।লীপদরজ ॥ 


৮ 1 ভি 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গএস্থাবলী 


সুহিনী বাহার-_তেওট। 


রমণীর শিরোমণি রূপে মুনি-মন হরে। 
ত্রিভুবন-মনোলোভা ধরাতে না শোভা! ধরে | 
শশধর ধরে শশ, কি তাঁর রূপের যশ, 
পরিপূর্ণ সুধারন চারু মুখস্থধাকরে ॥ 
অধরে মধুরহাপি, ক্ষরে সুধ! রাশি রাশি, 
চেতন হরিল আসি, কুটিলকটাঁক্ষ+শরে | 
এ যে অতি রূপবতী, গতি জিনি গজপতি, 
রতি ছেড়ে রতিপতি, রতি-লোভে পায়ে ধরে। 
কেশ-দ্েষে জলধর, হইসে গগনচর, 
বরষায় নিরন্তর ডেকে-ডেকে কেঁদে মরে ॥ | 
আর দেখ বিষধরী, কেশদ্বেষ-বিষ ধরি, 


মাঝে মাঝে ফণা ধরি, রাগে ফে'স ফৌস্‌ করে। 


হেরি করপগ্মরজে নলিনী মলিনী লালে, 
কণঙ্ক.কণট ক-দাজে গ্রবেশিল সূরোধরে। 
খঞ্জন-গঞ্জনকর, রপ্জন-নয়নবর, 
অঞ্জন কি'মনোহর, মন , নিরঞ্জ করে ৰ নী 
কটি মানে মানী মানী, * নহে আর 7198 
এ কটিরে ক্ষীণ মানি অপমানে বনে চরে। 
বানে বদন রাঁজে, উপমা না তাঁহে সাজে, 
কনকমুকুর সাজে, মুকুতা কি শোভা করে! 
অ্রভি-বাসের বাসা, মরি কি সুন্দরনাসা, , 
নিশ্বাসে চপল! খেলে, শীতল সমীর সরে। 
অধর ললিত-রাগে, বিশ্বফল কোথ। লাগে, 
রাগ দেখে রাগেরাগে, রেগে শেষে গোলে মরে, 
কুচ কলিকার কাছে, কদম্ব কোথায় আছে, 
নিহরি শিহরি শেষে, আপনি আপনি ঝরে। 
ললিত লাবণ্যকায়, চোলে যেতে গোলে যায়, 
বিধি বুঝি হায় হায়, গড়েছে নবনী সরে। 


পরশ “পরশ” প্রায়, অথচ সরস হাঁয়, 


হইল সুবৰ্ণ কায়, ঢলঢল রসৃভরে। a 
বর্গ মিছে উপদর্গ, মানি নে স্বর্গের বর্গ, 
কপালিনী চতুর্ধর্, ধরিয়াছে নিজ করে। 
ছাঁড়িলাম স্বাভিমত, মনোমত এই মত, 


রে ॥ 
=< পেলেম পরমপথ, হায় হায়, হরে হরে 


| 


কি কব দুখের লেখা, 


.কত'দিন আর রবে 


*. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গুন্থাবলী ৩৭৫ 
2 আলেয়া মাড়৷ । মোহ-মদে হয়ে মত্ত, ভুলিয়! পরমতত্ব, 

f তত্বের না জেনে তত্ব, তত্ব কর কার? 
সর্বজীবে সমভাব, .ভাব ও রে মন। তত্ব তত্বে পড় টোলৈ,  ভক্তিরসে যাঁও গোলে, 
মমত! সমতা কর, ক্ষমতা যেমন ॥ সে তত্বের তথ্বী হ'লে, তত্ব নাই আঁর। 

4৪ 2 টু ডা মনেরি আম, . আপনার নহে কেহ, কার ভি ৬ 
সম দেহ ধ ব্চার ॥ 

; তুমি কার কার দেহ, কর রে বিচার 

আপন আপন রব, কেন কর জীব সব, মন বশীভূত করি, বিরাগের অস্ত্র ধরি, 


আপন. শরীর. তব; নহে রে: আপন ॥ 
কেবা আত্ম কেবা পর, * প্রেমভাবে পরস্পর, 
পুজ প্রভু পরাৎ্পর, পতিতপাঁবন। 
এখনি তো যেতে হবে, 
হেদঘে খেলে নেচে গেয়ে কর রে গমন ॥ 


বাৰে য়া- আড়া। 


এ ভব-তীমঞ্রলধি, অকুল পাথার। ৯ 
যদি না জানি সাঁতীর। 
: ১০ তবুকি ভয় আমার] 
অকুলোঁক আমি রব, হরি হরি মুখে কব, 
সুখে তব নাম লব, হব ভব পার। 
পদতরি দেহ তরি, হরি ভয় হরি হরি, 
ভাবিক নাবিক হরি, তুমি কর্ণধার ॥ 
তে নাহিক ডর, . গুণধর গুণ ধর, 
নিগুণের গুণে আছে, জিগুণ সঞ্চার। 


আছি খ্রতিকূল কুলে. -.. লহ অনুকুল কুলে, 
অকুল সাগরকুলে কেন রাখ আর ॥ 
কিছু নাহি দেখি আর, - হেরি শুধু নীরাকার, 


নীরাঁকারে হ’লে বিভু, তুমি নিরাকরি॥ 
ডেকে নাহি গাই দেখা, 
অকুলে পড়িয়া একা, হেরি অন্ধকার ৷ 
বিষম ভীষণ ভব, ভব্ধর তুমি ভব, 
= প্রপন্নে প্রপন্ন ভব, ভবমূলাধার । 


বারোয়া--আড়া | 
তবে বৃথা জন্ম তার, মিছে ধরে নরাকার ॥. * 


7.0. ভবে বৃথ! জন্ম তাঁর। 
যাঁর মনে নাহি করে, বিবেক বিহার ॥ 
যদি চাও চিরপদ, ভাবে হও গদগা, 


ছাড় অভিযান মদ দ্বেষ অহঙ্কার॥ - 


কাম-আদি যত অরি, করহ সংহীর ৷ 


বেহাগ_ আড়] । 


কোথা হে অনাথনাথ, দীন দয়াময় | 
কতদিনে দীন হীনে, হইবে সদয় ॥ 

ঘোরতর মনোরোগ, কতই করিব ভোগ, 
সুখের স্বযোগ যোগ, ক্রখন না হয় । 

বিষয়-বাঁসনা-রস, পরিহরি একাদশ, 
যদি এসে হয় বশ, তবে কারে ভয় ॥ 

হয়ে মন আজ্ঞাচারী, প্রবৃত্তির আজ্ঞাধারী, 
রিপুদের আজ্ঞাকারী, আজ্ঞাকারী নয় । 

কল্পনার সিংহাসনে, মোহে মুগ্ধ প্রাতিক্ষণে, 
কেমনে হইবে মনে, বৈরাগ্য উদয় ॥ 

না জেনে আপন বিত্ত, অনিত্য ভাবিয়। নিত্য, 
বিষম বিকল চিত্ত, সকল সময় ৷ 

করি এই অনুরোধ, দেহ নাথ নিজবোধ) 
লোভ মোহ কাঁম ক্রোধ করি পরাজয় ॥ 


ললিভ- ঠুংরি। 


"একি রে সেই বারাণনী- সেই বারাণসী, 
একি সেই বারাণসী, 
একি রে,__সেই বারাণসী | 

উত্তরে বরুণ! যার, দক্ষিণেতে অদী ॥ 
পতিতপাবনী-গঙ্গা, সম্মুখে আপনি ভঙ্গা, 

. মণিকর্ণিকাঁর ঘাটে, লয়ে তত্বথসি ॥ 

" দেবদেব স্মরহর, পরত্রন্থ বিশ্বেশ্বর, 

শক্তিরূপে মুক্তি যার, বাঁমভীগে বমি ॥ 
কীট-আদি যত জীব, সকল হতেছে শিব 


শিবময় সমুদয়, এই পঞ্চক্রোধী ॥ 


( 


fl 


ভক্তিত মগ্ন হও, 


স্বর্গের অমর যত, হাঁহাকাঁর করে কত, 
'বিষয়বাঁদনা-বিষ-_বাঁরিনিধি পশি। 
গুপ্তভাবে শোভা ধরে, অন্তরেতে আলে! করে, 
ব্রিতাঁপতিমির হরে জ্ঞানরূপ শশী ৷ 


— 


বারে য়া-_তেওট । 


২ যে যা বলে, বলে বলে, বলুক্‌ রে। 
বলে, বল্‌ আছে কার ৷ 
প্ৰত্যয় পরমনিধি, মনে জেনো সার ॥ 
ভক্তি রাখ, শ্রদ্ধা রাখ, আপনার ভাবে থাক, 
যে নামেতে ইচ্ছ| হয়, ডাক একবার । 
যেও না রে কার দ্বারে, আপন হৃদয়াগারে, 
 ভাবভরে ভাব তীরে, ভাবনা কি তার ॥ 
রুনা, জেনে আচার ক্রম, বিছার কামোড় সম, 
কি ছার মনের ভ্রম, মিছার বিচার । 
ine পা পাত্র ভেদ, ধৰ্ম্ম বর্ণ পরিচ্ছেদ, 
গঁতেদ অন্তরে খেদ, স্বভাবে সঞ্চার । 
রি “মতে রেখে মতি, সার-পথে কর গতি, 
'দিদ্ধুজলে নদী নদ সব একাকার । 
যেখানে সেখানে রবে, কোন কথা নাহি কবে, 
= শুধু তার নাম লবে, বদনে তোমার । 
ধরো নাক.কোন বেশ, করো নাক কিছু দেষ, 
মুল মাত্র উপদেশ, আত্মা মুলাধার । 
যাহার যেমন ভাব, তাঁহার তেমন লাভ. 
স্বভাবের ভাবে করে, সাকার স্বীকার ॥ 
 ভাবগ্রাহী জনার্দিন, সবারি অন্তরে রন 
স্বভাবে সদয় হন ভাব লন তাঁর । 
₹ ছি'ড়িলে ভারির শিকে, নষ্ট যথ! ছুই দিকে, 
একেবারে ভেঙ্গে যায় দু'দিকের ভার ॥ 
সেইরূপ দ্বেধী যত, ছুই দিকে হয় হত, 
ih সংসারসাগরে ডুবে ন| পায় পাথার। 
আকার প্রকার তার, হয় হ’ক্‌ যে প্রকার, 
বিচার কারয়ে তার ফল নাই আর ॥ 


al ভেসে আর, দিও না স'তার॥ “ 


শালি 


একেবারে ডুবে রও,,. 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


ভৈরবী-_মাড়গেমট। 
এসে আনন্দধামে, সুখেতে আনন্দ কর ! 
ভুলে সদানন্দ চিদানন্দ, নিরানন্দ কেন ধর ॥ 
ভোঁগ কর পার যত, যোগ কর মাঁধ্য-মত; 
ভোগে যোগে হয়ে রত, আনন্দকাননে চর । 
না হ’লে ইচ্ছার ভোগ, করো ন! রে অনুযোগ, 
পাঁপরোঁগ, কর্ম্মভোঁগ, একেবারে পরিহর ॥ 
নাটে নাটে, ঠাঁটে ঠাটে, 
এ তব-আননদহাটে, নিরানন্দে কেন মর ॥ 
স্বভাব করিয়! বশ, স্বভাবের গাঁও যশ, 
তৃপ্ত হয়ে খাও রদ, কাছে স্ধারত্বাকর ॥ 
যত দিন ভবে থাক, ___ এক ভাব মনে রাখ, 
দুৰ্গ! ব’লে সদ! ডাক, নেচে গেয়ে কাল হর! 


অপরূপ কিবা রূপ, অরূপের দেখ রূপ, 
ধরেছ মানবরূপ পেয়েছ তো কলেবর । 
প্রকৃতির যত কার্ধা, কিরূপে হতেছে ধাৰ্য্য 


হের ছের মহারাজ্য চারু বিশ্ব-চরাঁচর ॥ 

দেখ নিশ| দেখ দিবা, মরি কি খিন 
কিরূপ ধরেছে নিভ! নিশাকর দিবাকর | 

যিনি এই তবকর, অখিল ব্ৰহ্থাণ্ডেশবর, 
প্রজ! হয়ে তার করে দান কর শঁজ্ধা-কর ॥ 

রোগ দস্ত অহঙ্কার, 
যিনি এই সর্বসার মনে মনে তারে স্মর। 

যে পেয়েছে সাঁর মৰ্ম্ম, লে কি মানে ধর্ম্মাধর্মম, 
হৃদয়ে উদয় শর্শ পর্রশ্ন পরাৎপর | 


ললিত-_তেওট | 


কর কর কর মন, স্েহ পরিহার |. 
বিষয়-বিশীল বিষ, অসার-সংসাঁর ! 
গঞ্চের প্রপঞ্চ'দেহ, মুধ্চ মন তথপ্লেহ, 
পঞ্চাতীত আত্মা বিনা, কেহ নাহি আঁর ৷ 
ভ্রমময় মাঁয়া সুত্র, ইন্ডিয়-গ লিত মূত্র, 
মিছে কন্যা, মিছে পুত্র, মিছে পরিবার ॥ 
অন্ধ যত নরলোক, নাহি ভাবে পরলোক: 
ভ্রান্ত হয়ে ধরে শোঁক, করে হাহাকার i 
আপনি আপন জানো, আত্মধনে মনে মানো 
আর সব পর শুধু, আত্ম! আঁপনার ৷ 


amin 


ফির না তর বাটে বাটে, ! 


কর কর পরিহীঃ yr 


রামপ্রসাদী সুর । 


এ জগতে কি আর আঁছে। 
বল কি আছে, কার কাছে চাবো, 
এ জগতে কি "মার আছে। - 


আর, _কোথাঁও নাই রে কোথাও নাই রে, 


“যা আছে তা, আমার আছে ॥ 


s পদ। 
আর চাই নে চোখে, _ চাই নে কিছু, 
__ নাচি নে আর নাঁটের নাঁচে। 
- ওরে সবাই এসে, নৃত্য কঃরে, 


আমার কাছে পেলা! যাঁচে ॥ 
যৃতন্‌ ক'রে রতন্‌ পেলেস্‌ 
. মতন্‌ মতন্‌ বাছের কাছে। 
আমি কীচা-সোঁনার মুখ দেখেছি, 
আয় কি ভুলি ঝুঁটো। কীচে ॥ 
» তুমি আমি ভেদ রাখ নি, দেখাচ্ছ, 
০৯ সব আঁচে জীচে। 
আমি যা পাব তা গাব শেষে, 
পাঁচ, মিশীলে, পাচে পাঠে ॥ 
এইটি-মাত্র ভিক্ষা করি, 
শি”. ,. বিড়ম্বনা ঘটে পাঁছে। 
ওহে দোহাই ঈশ্বর, দোহাই দোহাই, 
মই কেড় না তুলে গাছে ॥ 


সপ 


সিক্ধুভৈরবী--একতালা 


কোথা হে হুর বিশ্বেশ্বর, যেন লজ্জা নাহি পাই, 


রাঙ্গাপদ ধ্যান করি, কাশীধামে যাই ॥ 
হর হর হরি, মুখে শুধু জপ করি, : 
ছর্গানাম বল. বিমা, অন্ত বল নাই। 
*. ইচ্ছাময় বেদে কয়, নাম ধর ইচ্ছাময়, 
মনে যাহা ইচ্ছা হয়, কর নাথ তাই। 
হ’লে জয় ভাল হয়, না হয় তো নয় নয়, 
পাচে পাঁচ হ'লে লয়, পদে দিয়ে| ঠাই । 


তোমা, বিনা নাহি জানি, তোমা বিনা নাছি মানি, 


নিরস্তর মনে শুধু, তব গুণ গাই। 
কণা কর কপাময়, আর না যাতনা ময়, 
ঘুচে যাক্‌ ভবক্ষুধা, তত দুপা খাই ॥ 


০০০ 


-  ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের এন্থাবলা 


5 * ললিত-_-আঁড়া। 


হরি হে তোমারি দোহাই। 
তোমা-বিনে এ জগতে আর কেহ নাই ॥ 
দেখ নাথ, দেখ দেখ, নিয়ত অন্তরে থেক, 
ভবভয়-ভাঙ্গা, রাঁা-পদে দেহ ঠাই । 
আমি দাস তুমি স্বামী, আমি হে তোমার আমি, 
তুমি তুমি, আমি আমি, হতে নাহি চাই॥ 
সুধা! মিষ্ট অতিশয়, আঙ্বাদনে তৃপ্তি হয়, 
সুধা আমি হবনাক, সুধা আমি খাঁই। 


তোমাতে হইলে লয়, “তুমি-বোধ” যদি রয়, 


আমার “আমিত্ব’ হর, ক্ষতি তাহে নাই ॥ 
- ঘুচাও সকল আশা, না হয় নাহয় আদা, 
মনে মাত্র এই আশা, শ্রীচরণ পাই ॥ 


ক 


4 


ভৈরবী- আড়।। ১, 
দারুণ শোকের বাণে, দহিছে হৃদয় রে। 


জেনেছি আমারে বিধি, নিতান্ত নিদয় রে ॥ 


বহে ধার! ছ'নয়নে, মোহে মুগ্ধ প্রতিক্ষণে, 
কেমনে হইবে মনে, প্রবোধ উদয় রে। 
যেখানে মমতা-স্েহ, 


1- 


ব্যাপিয়া রয়েছে দেহ, 


বিবেকাদি বৃত্তি কভু, সেখানে কিরয় রে॥ 


সঙ্গীত 


একি গো, এ কি গো, মা গো মা গো, ও মা, 
এতে। নহে মা গো, শুভ সমাচার । 
বিষম-বিশাল-বিষক্স-বাঁস:.. 
বিষেতে বিভুর ঘটিল বিকার ॥ 
কেমনে কে মনে প্রদান করিল, , 
প্রবৃত্তি-প্রণয় পুর্ববসংস্কার। 
জগতে জনক যাতনা-জালেতে, 
যতনে জড়িত হবে পুনর্ববার ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌, কি কব অধিক, 
কে আছে এমন, কাঁরে বলি আর. 
সর্বমূলীধার হয়ে সর্ধবসার, 
সারেতে কিরূপে হতেছে অসার 


তি 


| 


৩৭৮ "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


তঞ্জন ! 


জয় মধুসূদন, ম্গলমন্দির, 
জয় জয় সুরহর হে। 
অপরূপরূপ, অরূপ-বিরূপ, 
স্বরূপ স্বরূপধর হে ॥ 
ধুয়া | 
মরি মরি কিবে মাধুণী হার, 
মহেশমানস মোহিত তায়, 
মহী মোহকর-ম্দনমোহন, 
মু্তিমনোহর হে॥ 
মোহনমুকুট মুখস্থশো ভিত, 
মথুরামহীপ-মুকুন্ন-মাঁধব, 
| মধুরমুরলিধর হে। 
ব্রজবলপব * বালকত্রজবলভ 1, 
রজবল্লবী $ বল্পভাবপুতলভ, 
২ বাীশরীবদন-বিপিনবিহারী, 
বিনোদ বঙ্চিমবর হে॥ 
. বারিধিবালিকা বিহারবিলাসী, 
| বামন-বকাঁরি বংশীবটবাষ্], 
| বিরিঞ্চি বাসব-বিশেষ-বাঞ্ছিত, 
বিরাট-কলেবর হে । 
নিবিড় নীলনলিননয়ন, 
নবনীলোলুপ-নন্দনন্দন, - 
নবীননীরদ নিন্দিত রূপ, 
নিথিল-নটবর হে ॥ 
পরমানন্দ-প্রেম-প্রসঙ্গ, 
প্রমোদপীযুষ পুরিত অঙ্গ, 
| পতিতপাবন প্ৰণতপালক, 
| গরমপুরুষ পর হে। 
তগনতনয়ত টরিহারক, 
তপনতনয়তাঁপতারক, 

- তাঁপিত-ত্ৰাসিত-তনয়ে ত্ৰাহি, 
হরি হরিভয় হর হে ॥ 
ক্ষণকাল রে। 

এ 


৮ বব _গোপ।-আহির। 


| 1 বল্লভ 1-নায়ক, প্রিয়, অধ্যক্ষ । { বন্পবী।-গোপিনী। 


০০ 


রাঁমকেলী_-ঠুংরি | 
শুনছে, স্জনরাঁজ, মানস আমার ॥ 
ছাঁড় ছাঁড় দ্বেষ হিংসা ক্রোধ নহঙ্কার ॥ 
কৃপাঁজলে স্নান কর, বিরাঁগ-বসন পর, 
ধর ধর অঙ্গে ধর, ক্ষম! অলঙ্কার |. 
ভয়ানক এই ক্রোধ, রাখে-ন। পদার্থ বোধ; 
উপরোঁধ অনুরোধ, -করে পরিহার ৷ 
ক্রোধের অধীন যারা, আখি থেকে অন্ধ তাঁরা, 
ভ্রমে কভু হিতাহিত, করে ন! বিচার ॥ 
মরি মরি আঁহা আহ৷, ক্ষমা ধৈর্য্য গুণ যাহা, 
পৃথিবীর কাছে তাহা, শেখো একবার 
তরুর স্বভাব ধর, ছেদকের দুঃখহর, 
যত পার, তত কর, পর উপকার ॥ 
প্রিয়হাস, প্রিয়ভাঁষ, সদালাপ সুসম্তায, 
সকলে সমান ভাবে, সদ! সদাচার । 
মুখেতে মধুর রস, পাইবে মধুর যশ, 
শীলতায় কর বশ, অখিল সংসার ॥ 


9 ey 
৮৮৭ 


বাঁমকেলি-_আঁড়া। 


মহারাজ, কর দরশন, জুড়ালো নয়ন, 
হেরে জুড়ালো নয়ন । টা] 
আহা আহা কিবে শোভা, ত্ৰিভুবন মলৌট্লীভা, 
মুখে আর সরে না বচন ॥ 2 
একেবারে সুগ্ধ হ’লে, প্রাণ আর মন ॥ 
দেহে আর নাহি পাপ, ঘুচে গেল সব তাঁপ, 
ভবভয় সমুদয়, হ'লো নিবারণ। 
যে দিকেতে ফিরে চাই, মোহিত হইয়। যাই, . 
পুন আর পাঁরিনেক’ ফিরাতে নরন॥ 
বর্গ আব কাঁরে বলে, চতুর করতলে, 
সমভাবে জলে স্থলে, মুক্তির মান। 
আশাপাশ হরিবারে, বররূপে বরিবারে, 
ভর্সিতরে মুক্তি নারী, করে আকর্ষণ ॥ 
কারে বলি হায় হায়, সুছল্লভ নর-কায়, 
- এতদিনে হ’লে! তায়, সফল জীবন । 
পাদপদ্মে সদাত্রত, হয়ে তায়, মধুর, 
গান করি মক্রন্দ করিব ভোজন ॥. 


হাফ আকড়।ই গীত: 


০৪... মহড়া, 

| একি ভারতে হেতে বল, শান্তি হওয়া দায়), 

৬785. গ্রাণে ন! ধৈর্য্য ধরে, 

রাই গে! সকলে মনি এস কৃষ্ণের পাঁয়। 
অন্তরা | 


ৃ 
jo 
! কালরূপে ভুলাইব সব গোপিকায়, 


গোগী গপকুন হুল হ’ল প্রতিকূল 
চিতেন। = 


* ভেবেছ কি মননে, গোপনে ভাঁবিবে কৃষ্ণে, 
গ্রীকৃষ্ণের ভাবে হয়ে নিবিষ্টে, 
T একি কথা গুনি রাধে, 

(যু তীক্ষ্ণ তোমার নয়, সকলের দয়াময়, 
৩ মজে শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা পদে। 
সৱে ভাবিব ক্বষ্ণ-ভাব শৰীকৃষ্ণের দাসী হব, 

০ প্ীকৃঞ্ণ পাব এই যমুনায় । 


* A ¢ 
.. অপার মহিমা তব শুনি পুরাণে। 
.. বার চিন্তামণি অস্তরে তাঁর কি চিন্তা মরণে? 
| যেজন কুষ্ঝ বলে একবার, 
MN অতুল্য অমূল্য কৈবল্য হয় তার, 
| গুন গ্রাম গুণনাম, তব নাম করি সার। 
॥ ভক্তি-ভবজলধি-জলে হয় পার ॥ 
২২ তুমি হে দীননাথ, অকিঞ্চনের ধন, 
hl |} তব তত্ব জেনে সার 
A ৮ La) 
1 / তবে কেন।ঘটিল এমন? 
* বিপদে নাহি দিলে পদাশ্র় ! 
কেমন ধর্ম তোমার, ওহে ভক্তাধীন দয়াময় 
২, কি কব মাধব,যে তব ব্যবহার ।* 


Ms 


কৃষ্ণ হবেন অনুকূল যত গোকুলে গোকুল, _ 


এ সত 


, করেছিলাম পদ সার, 02৮ 


যার্‌ কচ জ্ঞান, কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ মন, কৃষ্ণ প্রাণ, 
কৃষ্ণ “হে তার কি দশ! এমনি হয়? 
কংসের দাসী হে ছিলাম আমি হরি, 
দিয়ে রা পদে স্থান, রাখিলে ছুঃখিনীর মান, 
্‌ আমি নারী চিন্তে নারি। 
কুরূপ! কুৎসিতা আগে ছিলাম আমি শাম, 
পরে সুন্দরী করি, আমায় শ্রীহরি, 
রাখিলে হে নিজ নাম, তোমার মহিম! অনুপাম, 
বিশ্বলয়ী তুমি ও তোমা বই নাহি জানি শ্যাম ॥ 


শীত । 
নব নীল নীরধর কলেবর, 
আহা! মরে যাই। 
অপরূপ রূপ,এ রূপের স্বরূপ, দেখি নাই। 
আহা মরি কিরূপ লাবণ্য, 
চারু কলেবর, ভুবন আলো! করে, | 
ভাব ভর্গিভরে, হরে চৈতন্য | 
চারু পলকে পলকে, দামিনী নলকে, 
ঝলকে ঝলকে ও কাল কাঁয়। 
আমি কেন আজ এলেম যমুনায়? 
প্রাণ সই, চেয়ে দেখ এ, 
প্রেম পবনে, করি ভর, 
উঠেছে জলধর ধর গে! ধর, 
মানম-চাতক উড়ে যায়। 
এ ভাবের বল অভিপ্রান্ | 
সখি, এ মেঘে হ'ল জল, 
নাহি স্থল, বল গো বল, 
বৃন্দেকি করি উগায়? 
. আমি কেন আজ এলেম'যমুনায় । 


শশী 


বা js KS ৫ রি 
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A 


শীত । 


ও কে তুমি হে নবীন জটাধারী? 
মনোহর কুলেবর, 
নটবর যোগিবর, 
চাহ চকিতে চঞ্চল চারিচক্ষে 
ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে, 
কহ কি ছুঃখে, 
হ’লে তুমি ভিখারী? 
_শিরে ভাল জটাজাল, 
ফণিফাঁল শশিভাল, 
দিয়ে তাল বাজে গাল, 
শ্রীরাধা ঝলে, ২ 
এ কি ভাব দেখালে? 


.. আবার শিঙ্গেতে গাঁন বলে কিশোরী । 


টি 


শীত । 


অতি সরল বাঁশের 
মোহন বাঁশরী আমার |. 
এ রবে কে রবে? 
যাতে ব্ৰহ্মাদি দেবগণে সবে, 
হয় উচাটন। 
সাধে কি মন ভোলে গোঁপিকাঁর? 
ব্রহ্মার স্বজন, 
. আমার এই মোহন বাঁশরী। 
আমি ক্গীরোদে পেয়েছি, 
শুন ও সহচরি ! 
.. এত অন্য, সামান্য 
. বাঁশের বাশী নয 
বাঁশী কত গুণ ধরে, আমার অধরে, 
সর্বদা নাম ধরে শ্রীরাধার ॥ 


"ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী . - 


তা 
স্বভাবে অভাব সব, 3 
কৃষ্চ-বিচ্ছেদের কি ভাব !' 
খতু বদন্ত আগমনে, 
বৃন্দাবনে যেন্‌ বর্ষার আবির্ভাব ! 
একি প্রমান হ’ল, ক : 
কিলে বাঁচে জীবন ? 
মরে সব গোপগোগীঠিণ । Y J 
রাধার নয়ন নীরধর, 5-০" 
দেখ এ নিরন্তর এ 
কৃষ্ণবিরহ-বারি করে বরিষণ। 1 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বদনে__ ] 
তৃষিত চাঁতকী সম হইলে মানস মম, 
জুড়াইব কৃষ্ণ-প্রেমবাঁরি বরিষণে__ 
আবার কুহুরব বজ্র হানে পিকবর। - 
মনের বিষাদে, কাদে শ্রীরাধে, 
কোথা বিপদে দয়াময় |. 4... 
গীত || | 
আমার এই মনোরথে he: 
আঁ এমহে বিভু বিশ্বদার ।- =): 
যড়চক্র বিবেক হয়) ৬/৫! 
জ্ঞান শ্রদ্ধ| দ্বয়, 
রজ্জু তার। ৮ 
= আছে-বাসনাসারথী, ০1 
তুমি হয়ে রথী, চি 
রথে, আমার মানসে, | 
চল সহআর। 
তুমি আনন্দ-আলোক, 
বালক-পালক, 
হরি এদীন বালকে, ». £ 
বিষয়-বাঁরি কর পার॥ 


